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*১| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৮৬) শ্রী পুলকচন্দ্র দাস ঃ প্রাণী-সম্পদ বিকাশ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যস্ত সরকারী পশুখাদা উৎপাদনকারী 
খামারগুলিতে উৎপাদিত পশুখাদ্যের আর্থিক মূল্য কত; এবং 
(খ) উক্ত বছরগুলিতে এ খামারগুলির জন্য বায়িত অর্থের পরিমাণ কত ছিল? 
শ্রী আনিসুর রহমান £ 
(ক) প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের হরিণঘাটা খামার, ও রাষ্ট্রীয় মুরগী খামার 
টালিগঞ্জ, এই দুই খামারে পশুখাদ্য উৎপাদন করা হয়। এই দুই খামারে 
৯৬-৯৭, ৯৭-৯৮, ৯৮-৯৯ সালে উৎপাদিত পশুখাদ্যের পরিমাণ এবং তার 
মূল্য নীচে সংকলিত করা হলো। 
সুষম খাবার 


১৯৯৬-৯৭ ৩৬৩৬.৪১৪ মে. ট. ৩০০০০৪ ১৫.০০ 


১৯৯৭-৯৮ ৩১৭৬.০১৮ মে. ট. ২৬৪৫৭৯৮.০০ 
১৯৯৮-৯৯ ৩১১৮.১৫৯ মে. ট. ২৫৭২৪৮১১.০০ 


(খ) খামারগুলিতে উক্ত বছরগুলিতে ব্যায়ের পরিমান নিম্নরূপ £ 
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(0156) (9111 1১019101080 1085 1956 (0 006 2 5010101017)0111219) 

1৬17". 91১691067 £ পুলক দাস আপনি আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। 

(30156) (/১0 01015 50880, 56৬9181 0910709511101) 11017010215 1051)60 (0 0176 
70০09010077 01 0170 998101.) 

শ্রী নির্মল দাস $ আমাদের রাজ্যে কতগুলো পশুখাদ্য খামার আছে? বিশেষ করে 
উত্তরবঙ্গে গো-খাদ্য এবং পশুখাদ্য সরবরাহ সংক্রান্ত পরিষেবা রাজ্য সরকারের 
খামারগুলোর মাধ্যমে দেওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন মাননীয় মন্ত্রীর কাছে 
তা জানতে চাইছি। 
যেখানে পশুখাদ্য তৈরী হয়। এছাড়া আমাদের ৪/৫টি খামার আছে যেখানে সবুজ 
গো-খাদ্য তৈরী হয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ডেয়ারি এবং পোলট্রি ডেভলপমেন্ট 
কর্পোরেশনের আন্ডারে আরও €টি বড় বড় পশুখাদ্য উৎপাদন প্ল্যান্ট আছে, সেখানে 
আমাদের রাজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার তৈরী হয়। ১৯৯৬-৯৭ সালে উৎপাদন 
হয়েছিল ২১,৯৫৫ মে. টন, যার মূল্য ছিল ৯ কোটি ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। ৯৭- 
৯৮ সালে এই পাঁচটি প্ল্যান্ট থেকে তৈরী হয়েছে ২০,৯৯৬ মে.টন, যার মূল্য ১৯ কোটি 
৩৯ লক্ষ টাকা। ৯৮-৯৯ সালে উৎপাদন হয়েছিল ২১,৪৩৭ মে. টন, যার মূল্য 
৯ কোটি ৯৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। ৯৯-২০০০ সালে উৎপাদন হয়েছিল ২৩,৯৪৮ 
মে.ট., যার মুল্য ১১ কোটি ৯৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা। এছাড়া বন্যা হলে কারখানার 
খাবার ছাড়াও উত্তরবঙ্গে আমাদের ফেডারেশনের একটা প্ল্যান্ট আছে_ হিমুল, সেখান 
থেকেও খাবার সরবরাহ করা হয়। ড্রাই ফড়ার বিভিন্ন প্যান্ট থেকে কিনে নিই এবং 
বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিলি করে থাকি। ইদানীংকালে চেষ্টা করছি কম দামে 
কোন খাবার তৈরী করা যায় কি না, যাতে বন্যা বা এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের 
সময় কম দামে তা চাষীদের দিতে পারি। উত্তরবঙ্গের জটিয়াখালিতে একটা বড় ফার্ম 
করেছি। সেখানে গবেষণা হয় এবং সবুজ গো-খাদ্য তৈরী হয়। শালবনিতেও হয়। এটার 
একটা অংশ চাষীদের মিনিকিট হিসাবে বিলি করি এবং চাষীরা যাতে নিজেদের 
বাড়িতেই এই ধরনের উন্নত গো-খাদ্য তৈরী করতে পারে, বিশেষ করে পশুখাদ্য, তার 
ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 

শ্রী পুলক চন্দ্র দাস ঃ এই মূল্য যেটা মন্ত্রী মহাশয় বললেন, সেটা কি বিক্রয় লব্ধ 
না অন্য কোথা থেকে পেয়েছেন? 

শ্রী আনিসুর রহমান ৪ মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন, সেটা সবুজ গো-খাদ্য 
না কারখানায় তৈরী খাবার এটা বুঝতে পারিনি। আমাদের রাজ্যে সরকারী কারখানা 
দুটো জায়গায় আছে-_একটা হচ্ছে টালিগঞ্জে এবং আর একটা হচ্ছে হরিণঘাটায়। 
এছাড়া ৫টি বড় বড় কারখানা আছে, সেটা আমাদের কর্পোরেশন চালায়। এর মধ্যে 
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দুটো বড় কারখানা একটা বহরমপুরে আছে। এটার পরিচালনার দায়িত্বে 
ফেডারেশান। এখানে চালাচ্ছে ভাগিরথী মিল্ক ইউনিয়ান। আর একটা হচ্ছে 
উত্তরবঙ্গে হিমূল। এর পরিচালনা করেন হিমূল মিল্ক ইউনিয়ান। আমাদের দুটো 
ফার্ম নিজেদের ব্যবহারের জন্য। হিসাব করে ওইভাবে আমরা দিয়েছি। আমাদের 
যা ইনপুট, তাতে আমরা টালিগঞ্জে বাচ্চা তৈরী করে আমরা বিলি করি। এখানে 
ওইভাবেই হিসাব দিয়েছি। 


111.10 --11.20 8.1.] 


শ্রী পুলক চন্দ্র দাস £ এখান থেকে আপনারা বিক্রি করেছেন কি? আর এখানে 
আপনি যে বেতন বহির্ভূত খরচ দেখিয়েছেন, সেটার মানে কি? 

শ্রী আনিসুর রহমান ঃ টালিগঞ্জ থেকে আমরা বিক্রি করি না। আর বেতন বহির্ভূত 
খরচ বলতে র মেটিরিয়ালস, ইলেকট্রিসিটি চার্জ, আদার চার্জেস যেগুলি থাকে কর 
প্রোডাকশানে। 

শ্রী পুলক চন্দ্র দাস £ এটা লাভজনক না অলাভজনক? 

শ্রী আনিসুর রহমান £ এটা লাভজনক অলাভজনকের ব্যাপার নয়। আমাদের 
টালিগঞ্জে কয়েক লক্ষ বাচ্চা তৈরী করা হয়, সেগুলি কম দামে গরীব মানুষকে বিক্রি 
করা হয়। আমাদের এটাই লক্ষ্য কম দামে গরীব মানুষকে বাচ্চা দেওয়া। লাভ ক্ষতি 
এইভাবে বিচার করা যাবে না। 

শ্রী পুলক চন্দ্র দাস £ অলাভজনক যদি হয়, তাহলে বাইরে থেকে কিনে লাভজনক 
করতে পারি? 

শ্রী আনিসুর রহমান $ আমাদের পোলট্রি ডেভলপমেন্ট ডেয়ারী আছে। তার ৫টি 
বড় বড় কারখানা আছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে আমাদের এই ৫টি প্র্যান্ট থেকে যে খাবার 
তৈরী হয়েছে, তার পরিমাণ হচ্ছে ২১ হাজার ৯৫৫ মেট্রিক টন। ৯৭-৯৮ সালে 
২০ হাজার ৮৯৬ মেট্রিক টন। ৯৮-৯৯ সালে ২১ হাজার ৪৩৭ মেট্রিক টন এবং 
৯৯-২০০০ সালে যে খাবার তৈরী হয়েছে তার পরিমাণ হচ্ছে ২৩ হাজার ৯৪৮ 
মেট্রিক টন। এই থেকে যে মূল্য পেয়েছি তা হচ্ছে ৯৬-৯৭ সালে ৯ কোটি ২ লক্ষ, 
৯৭-৯৮ সালে ৯ কোটি ৩৯ লক্ষ, ৯৮-৯৯ সালে ৯ কোটি ৪৬ লক্ষ, ৯৯-২০০০ 
সালে ১১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। এখানে যে পরিমাণ ব্যয় হয়েছে তার পরিমাণেই 
আয় হচ্ছে 

শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ আমার মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে একটা প্রশ্ন যে, আপনারা 
রাজ্যের বাইরে যেমন ত্রিপুরা, আসাম, সিকিম, আন্দামানে খাদ্য পাঠান। বিগত দুটে! 
আর্থিক বছরে এই উৎপাদিত বিশেষ খাদ্য কত পাঠানো হয়েছিল এবং তার থেকে 
বিক্রিত অর্থের পরিমাণ কত? 
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শ্রী আনিসুর রহমান ৪ হ্যা, আমাদের এখান থেকে ত্রিপুরা এমনকি বাংলাদেশে 
খাবার পাঠানো হয়। কিন্তু সঠিক কত পাঠানো হয়েছিল, সেই ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য 
জানতে হলে আপনাকে আলাদা নোটিশ দিতে হবে। 

শ্রী প্রভপ্তান মন্ডল ৪ আমার প্রশ্ন গ্রীণ ফডার গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েতকে কাজে 
লাগিয়ে গ্রামের মানুষের কাছে অল্প মূল্যে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা বা সিড 
সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আপনারা কি কোন কিছু পরিকল্পনা নিয়েছেন? 

শ্রী আনিসুর রহমান ৪ আমরা প্রাণীখাদ্যের ব্যাপারে কারখানার তৈরী সুষম খাবারের 
থেকে বেশী গুরুত দিচ্ছি সবুজ গো-খাদ্যের উপর। বেশী পরিমাণে বেশী দামের খাবার 
দেওয়া সম্ভব না। এর জন্যা আমরা সবুজ গো খাদ্যের উপর বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। 

[২1171 তো) (100 (10217 

মিঃ স্পীকার ৪ মিঃ জয়ন্ত বিশ্বাস নো টকিং ট্রু প্রেস ইনসাইড দি হাউস। এর 
আগেও আমি বার বার বলেছি হাউসের মধ্যে প্রেসের সঙ্গে কথা বলবেন না। দয়া করে 
হাউসের মধো প্রেসের সঙ্গে কথা বলবেন না। 

শ্রী আনিসুর রহমান ঃ সারা পৃথিবীতে যে ১২০ রকমের গো খাদ্য আছে আমরা 
তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি। সারা পৃথিবীতে যে উন্নত মানের বীজ আছে আমরা 
সেগুলো এনেছিলাম এবং শালবনীতে আমাদের একটা গবেষণা কেন্দ্র আছে, আরেকটা 
গবেষণা কেন্দ্র আছে ঝুটিয়াখালিতে। এই দুটো জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের যে বিভিন্ন ধরনের 
মাটি যেমন পাহাড়ে মাটি, লাল মাটি বা নরম মাটি কোন মাটিতে কোন গো-খাদ্য ভাল 
হবে সেগুলো সেখান থেকে যেগুলো আমাদের রাজ্য চলতে পারে তার দু তিনটে ভাগ 
আমরা করে নিয়েছি। বেশী দামের যে বীজ (গুলো আমরা মিনিকিটে দিয়ে থাকি, আর 
কম দামে আমরা আরেকটা বিক্রি করার বাবস্থা করে থাকি। এর ফলে প্রোডাকশন 
বাড়ছে। তাছাড়া আমাদের দুটো প্রকল্প আই.ডি.ডি.পি বা ইনটিগ্রেটেড ডেয়ারী 
ডেভলপমেন্ট প্রোজেকট এবং আরেকটা প্রোজেকট হচ্ছে ডব্লুডি.সি. বা উইমেন'স 
ডেয়ারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি । এই দুটো প্রোজেকটের মধ্যে দুটো কম্পোনেন্ট 
আছে-_গ্রামবন আরেকটা হচ্ছে কিষাণবন। ব্যক্তিগতভাবে যারা উৎপাদন করতে চান 
সেটা হচ্ছে কিষাণবন এবং যৌথভাবে যেটা হয় সেটা হচ্ছে গ্রামবন। এই প্রকল্পের মধো 
আছে চাষীরা ছোট ছোট অথবা বড় জমিতে তারা তৈরী করবে তার জন্য সরকারী টাকা 
দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এতে করে সবুজ গো খাদ্যের উৎপাদন বাড়বে । আরেকটা ড্রাই 
ফডারের ব্যাপারে বলছি, যেগুলো আছে, সেই ব্যাপারে কিছু ট্রাটমেন্ট করা হচ্ছে। ড্রাই 
ফডার যেমন খড় ইত্যাদি এগুলোর সঙ্গে মোলাসেশ মিশিয়ে এগুলোর নিউট্রিশন ভ্যালু 
যদি বাড়ানো যায় সেটা চেষ্টা করা হচ্ছে। আর চাষীর কাছে যাতে কম দামে পৌছানো 
যায় তার চেষ্টাও আমরা করছি। 

স্ত্রী সমর হাজরা £ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি যে ভয়াবহ বন্যায় পশু 
খাদোর যে ক্ষতি হয়েছে, পশু খাদ্য যা নষ্ট হয়েছে, আপনার দপ্তর থেকে পঞ্চায়েতের 
মাধ্যমে যে পশু খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে তার পরিমাণ কত এবং তার মূল্য কত? 
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শ্রী আনিসুর রহমান ঃ এর জন্য আপনাকে নোটিশ দিতে হবে। 
₹2 01 081160. 
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ 


*৩| (অনুমোদিত প্রম্ম নং *৪৭০) শ্রীজটু লাহিড়ী £ ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 

মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) গত বছরের (২০০০) বন্যায় রাজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা কত; এবং 

(খ) উক্ত বন্যায় রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার (পৃথকভাবে) কত টাকা ব্যয় 
করেছেন? 

শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো। ঃ 

(ক) ২০০০ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখা--২,১৮,১৮,০০০। 

(খ) উক্ত বন্যায় ত্রাণ খাতে এখন পর্যস্ত (৩১।১1২০০১) রাজ্য সরকার ৪৭৩ 
কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন, ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরের 
দুর্যোগজনিত ত্রাণ তহবিলের (সি. আর. এফ.) মোট ১০১.১০ কোটি টাকা 
বরাদ্দের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দেয় অংশ (৭৫ শতাংশ) অর্থাৎ 
৭৫.৮৩ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে মঞ্জুর করেছেন। 


|11.20 _- 11.30 8.1. ] 


শ্রী জটু লাহিড়ী ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার প্রশ্ন আপনি বলেছেন ত্রাণ 
খাতে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার ৪৭৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন।আমার 
প্রশ্ন হচ্ছে এই টাকার মধ্যে এখনও পর্যস্ত কত টাকা খরচ করেছেন? 

শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো ঃ এখন পর্যস্ত ৪৭৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা খরচ করেছি। 

শ্রী জটু লাহিড়ী £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে প্রশ্ন বিগত বন্যায় কত জন মারা 
গেছেন এবং স্পেসিফিক বলুন আজ পর্যস্ত যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে কত 
পরিবারকে টাকা দেওয়া হয়েছে। টাকা মঞ্জুর নয়, অনুমোদন নয়, কত টাকা দেওয়া 
হয়েছে? 

শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো £ আমি বললাম পুরো টাকাটাই খরচ হয়েছে। 

শ্রী নির্মল চন্দ্র দাস ঃ আমাদের রাজ্যের ৯টি জেলায় বন্যার জন্য ন্যাচারাল 
ক্যালামেটিজ ফান্ড থেকে কত টাকা চাওয়া হয়েছে? উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি এবং 
আলিপুরদুয়ার গত আগন্ট মাসের বন্যায় ২০০ কোটি টাকারও বেশী ক্ষতি হয়, 
মানুষের ঘরবাড়ী নষ্ট হয়, চা বাগান নষ্ট হয়, বনাঞ্চল ধ্বংস হয়। উত্তরবঙ্গের 
জেলাগুলির ক্ষতির পরিমাণ নিরূপন করে কত টাকা চাওয়া হয় এবং কত টাকা পাওয়া 
গেছে এবং এন.সি.এফ. থেকে কত টাকা বরাদ্দ করেছেন? 


48 ৯৩০91271131, 1701২005212101709 
[6011 159610917/, 2001] 
শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো ঃ ৫ হাজার ৬৬০ কোটি ৭ লক্ষ টাকা আমরা চেয়েছি, 
এখনও পর্যন্ত আমরা পাই নি। 
(হইচই) 
মিঃ স্পীকার £ এত চেঁচামেচি হলে আমার পক্ষে সম্ভব নয় যে, কে সাপ্লিমেন্টারী 
চাইছেন, আর না চাইছেন। আপনারা ধীরস্থির থাকলে অতীতে সবাই উত্তর পেয়েছেন, 
আজও পাবেন। কিন্তু হাউজে ডিসিপ্লিন আনতে হবে। তাপসবাবু, পংকজবাবু, 
চিৎকার করলে আমার পক্ষে অসম্ভব, আমিও তো মানুষ। মন্ত্রী উত্তর দিতেও ক্ীরেন, 
আবার নাও দিতে পারেন, দিস ইজ দা রুলস। 
শ্রী জটু লাহিড়ী ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অতিরিক্ত প্রশ্ন, ২ কোটি ১৮ লক্ষ মানুষ 
বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। রাজ্যপালের ভাষণে দেখা যাচ্ছে আপনার দপ্তর 
থেকে ২ হাজার ৯৬৬ মেট্রিক টন গম দিয়েছেন। ২ কোটি ১৮ লক্ষ মানুষ ক্ষতি গ্রস্ত 
হয়েছেন বন্যায়, আর তার জন্য ২ হাজার ৯৬৬ মেট্রিক টন গম দিয়েছেন। চাল 
দিয়েছেন ৬৪ হাজার ১৮৫ মেট্রিক টন। মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ চালের ক্ষেত্রে 
১৫০ গ্রাম, গম ৫০০ গ্রাম। এই দিয়ে রাজ্যের ত্রাণ ব্যবস্থা করেছেন। তাহলে আপনি 
কি মনে করেন ত্রাণের ব্যাপারে যথাযথ দিতে পারেন নি? এটা সত্যি কিনা? 
শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো £ কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কিছুই দেয়নি। 
(গোলমাল) 
শ্রী মোজাম্মেল হক মুর্শিদাবাদ) £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় বিধ্বংসী 
বন্যার পর যে কাপড়-চোপড় দেওয়া হয়েছে তা নিন্ন মানের। এ কাপড় আপনার 
দপ্তরের পারচেজ কমিটি কিনেছে না কি অন্য কোন মন্ত্রক কিনেছে? সেই সঙ্গে বলতে 
চাই যে, বিভিন্ন কনস্টিটিউয়েন্সির এম.এল.এ.-দের ২০০ পিস কম্বল দেওয়ার জন্য 
দেওয়া হয়। কিন্তু যেখানে একজন পঞ্চায়েত মেম্বার ৫০০/৭০০ পিস এলাকার 
মানুষকে দিতে পারছে সেখানে আমরা বিধায়ক হিসাবে কোন রিলিফ এলাকার 
মানুষকে দিতে পারছি না। এম.এল.এ.-দের এল্যুফ করে রাখা হয়েছে। আমি জানতে 
চাইছি, এম.এল.এ.-দের কোন সিদ্ধাত্ত বলে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি? 
শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো ঃ যদিও এই প্রশ্নের সঙ্গে মূল প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই 
তবুও বলছি। যে কাপড় দেওয়া হয়েছে আমার দপ্তর থেকেই কেনা হয়েছে। 
শ্রী তাপস রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার মনে হচ্ছে মাননীয় ত্রাণ মন্ত্রী 
তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে পরিত্রাণ পেতে চাইছেন। মনে হচ্ছে তারও ত্রাণের দরকার । 
সবচেয়ে বেশী উদ্বেগজনক ঘটনা যেটা মাননীয় সদস্য জটু লাহিড়ী মহাশয় তুললেন। 
তিনি বললেন মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে যত মেট্রিক টন চাল-গমের কথা বলা 
হয়েছে, আপনাদের তৈরী করে দেওয়া, ছাপানো রয়েছে বই-তে, ৫০০ গ্রাম গম এবং 
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১৫০ গ্রাম চালের কথা গ্রামের মানুষের জন্য। পেছন থেকে নির্লজ্জের মত মন্ত্রী চিৎকার 
করছেন দিল্লী দিল্লী করে। আমার প্রশ্ন বাংলার ২ কোটি ১৮ লক্ষ মানুষের জন্য কি 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের কোন দায়-দায়িত্ব নেই? মাননীয় ত্রাণ মন্ত্রী সে জন্য কি 
ব্যবস্থা করেছেন তার উত্তর তিনি দিন। 

শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো ই মাননীয় সদস্য যে কথাটা বললেন এর সঙ্গে মূল 
প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই তবুও বলছি, আমরা আমাদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন 
করেছি। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি যে, 
বন্যাত্রাণের টাকা নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলবাজির অভিযোগ দুর্গীতির অভিযোগ উঠেছে। 
আপনার কাছে এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ এসেছে কিনা এবং তদস্ত করে দেখেছেন 
কিনা? এবং তার ফলশ্রুতি কি? আমি বিশেষ করে বলছি গাইঘাটা ব্লক, উত্তর ২৪ 
পরগনার ক্ষেত্রে । এ ব্লক থেকে যারা বন্যাদুর্গত হয়েছেন, বানভাসী মানুষ, ভোটার লিস্টে 
নাম নেই বলে তাদের কোন অনুদান দেওয়া হচ্ছে না; কি ঘরের টাকা, কি কম্বল-_ 
কিছুই তারা পায় নি। আমি তাদের নাম বলে দিতে পারি, গ্রামের নাম বলে দিতে পারি। 
গাইঘাটা ব্লকের ইছাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের গুটুর গ্রামের বিমল বিশ্বাস, শিখা মন্ডল, চঞ্চল 
মন্ডল এরকম অসংখ্য মানুষ আছেন যাঁরা পঞ্চায়েতের কাছে ত্রাণ চাইতে গিয়ে কিছু 
পান নি। তাদের বল! হয়েছে, “তোমরা ভোটার নও, সেজন্য কিছু দেওয়া যাবে না।' 
এভাবে পঞ্চায়েত থেকে তাদের ফেরত দেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে বি.ডি.ও.-র কাছে, 
প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে 
চাই যে, সরকারের এমন কোন নির্দেশ আছে কি, যাতে বানভাসী মানুষদের ত্রাণ পেতে 
গেলে ভোটার লিস্টে নাম থাকতে হবে? গাইঘাটা ব্লকের এই অভিযোগটা দিলাম। এর 
তদস্ত করে দেখবেন কিনা বলবেন? 

শ্রী সত্যরপ্জীন মাহাতো ঃ অদ্যাবধি কোন অভিযোগ আমার কাছে আসে নি। যদি 
নির্দিষ্ট ভাবে এব্যাপারে জানান তাহলে নিশ্চয়ই আমি ব্যবস্থা করব। আপনি যা 
বললেন সেই কথাটা ঠিক নয়। 


[11.30 __ 1140 &.1).] 


পরী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলায় প্রায় ২ কোটির উপর মানুষ বন্যায় 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, রাজ্যসরকার কেন্দ্রের কাছে 
কত টাকা দাবি করেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা দিয়েছেন এই বানভাসী 
মানুষদের জন্য? 

প্রী সত্যরঞ্জীন মাহাতো £ আমি এর আগের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম কেন্দ্রের 
কাছে ৫ হাজার ছশো দশমিক ষাট কোটি টাকা দাবি করেছি। 
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শ্রী বাদল ভট্টাচার্য্য ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
জিজ্ঞাসা করতে চাই, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে প্রথমে যে ১০৫ কোটি টাকা এবং 
এডভান্স জওহর রোজগার যোজনায় গ্রামীণ উন্নয়নখাত থেকে সাড়ে আটশো কোটি 
টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই টাকা নিয়েছেন কিনা? গত ১৬ বছরে কেন্দ্রের কাছে তারা 
হিসেব দিয়েছেন কি দেন নি? উনিও কি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মত মনে করেন যে, কেন্দ্রের 
কাছে পাওনা টাকা কেন্দ্রের বাবার টাকা? 

স্ত্রী সত্যরপ্রন মাহাতো £ আপনি যে তথ্য দিচ্ছেন সেই তথ্য দিয়ে আপনি 
হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন। বাস্তবে এর কোন সম্পর্ক নেই। 

শ্রী জয়স্ত কুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা সংবাদপত্রে দেখছি 
যে, বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে দাবি-দাওয়া জানিয়েছিলেন এবং যে দাবিগুলো উত্থাপন 
করা হয়েছিল তার পরিণাম কি হল? কেন্দ্রীয় সরকার কোন সহায়তা, আশ্বাস 
দিয়েছেন কিনা সে বিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই। মাননীয় 
পংকজবাবু বসে আছেন। ওঁর নেত্রী ৩৫৬ নিয়ে হৈ-চৈ করছেন, কিন্তু বন্যা নিয়ে একটা 
কথা বলেন নি। খালি পিংলা, গড়বেতা এসব নিয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখছেন। 

শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো ঃ রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার অবিচার করছেন। আমরা 
বুঝতে পারছি। 

শ্রী সঞ্জীব কুমার দাস ঃ সারা পশ্চিমবঙ্গে ২ কোটি ১৮ লক্ষ ১৮ হাজার মানুষ 
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তার মধ্যে হাওড়া জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা কত? 
এবং সেই সংখ্যাটা কিভাবে কালেক্ট করেছেন সেটা যদি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেন 
তাহলে ভাল হয়। 

শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো £ এ বিষয়ে আলাদা নোটিশ দিলে নিশ্চয়ই উত্তর দেব। 

শ্রী রবীন দেব ঃ স্যার, বিরোধী দলের সদস্য জটু লাহিড়ী যে প্রশ্ন এনেছেন তার 
উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন তা শুনে বিরোধী দলের সদস্যদের আতে ঘা লেগেছে। 
যে সময়ে আমাদের রাজ্যের ৯টি জেলায় বন্যা হ'ল, জেলাগুলো বিপন্ন হয়ে পড়লো 
তখন ২৯শে সেপ্টেম্বর" ২০০০ আমাদের এখানকার দুটি বিরোধী দলের পরিচালিত 
কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন এবং রান্নার গ্যাসের দাম 
বাড়িয়ে দিল। ফলে আমাদের রাজ্যের ৯টি জেলার বানভাসী মানুষদের ওপরও সেই 
বাড়তি চাপ এসে পড়ল। আমাদের গোটা রাজ্যে ২ কোটি ১৮ লক্ষ ১৮ হাজার মানুষ 
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। এই অবস্থায় আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি; যে বাড়তি 
বোঝা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, সেই বাবদ রাজ্য সরকার বন্যায় 
ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার এবং ত্রাণের জন্য যে অর্থ খরচ করেছে তাতে কতটা বাড়তি চাপ 
পড়েছে? 
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শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো £ পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলায় অভূতপূর্ব বন্যায় আড়াই 
কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এ ক্ষেত্রে চরম অবহেলা দেখিয়েছেন 
এবং আমাদের রাজ্যের কতগুলো রাজনৈতিক দল তাদের দাযিত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় 
দিয়েছেন। ফলে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে বাড়তি বোঝার চাপ বহন করতে হয়েছে। 
শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে জবাবগুলো দিলেন তার 
অধিকাংশই বোঝা গেল না। যদিও রবীনবাবু ওঁকে সাহায্য করছিলেন। আমি আশা করব 
এবারে আমার প্রশ্নের জবাব উনি পরিষ্কারভাবে দেবেন। যখন জ্যোতিবাবু মুখ্যমন্ত্রী 
ছিলেন তখন ৪ঠা অক্টোবর তিনি একটা সর্বদলীয় সভা ডেকেছিলেন। সেটাই এই রাজ্য 
সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম এবং শেষ সর্বদলীয় সভা। সেই সর্বদলীয় সভায় আমরা 
দাবী করেছিলাম যে, ত্রাণ বন্টনের ব্যাপারে জেলা স্তরে এবং ব্লক স্তরে সর্বদলীয় কমিটি 
করা হোক। কিন্তু তা করা হয় নি। আমরা নিয়মিত অভিযোগ পাচ্ছি যে, ত্রাণ বন্টনের 
ব্যাপারে- বিশেষ করে সি.পি.এম-এর পঞ্চায়েতগুলো দলবাজী করছে। যেখানে বিরোধী 
দলের পঞ্চায়েত আছে সেখানে তাদের বাদ দিয়ে অন্য কমিটি করে দেয়া হয়েছে। আর 
যেখানে সি.পি.এম-এর পঞ্চয়েত আছে সেখানে তারা বন্টনের নামে দলবাজি করছে। 
আমি মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে চাই__এখনো ত্রাণ ও পুনর্বাসনের যে কাজ চলছে 
তাতে দলবাজী বন্ধ করার কি ব্যবস্থা আপনার রিলিফ দপ্তর গ্রহণ করেছে? 
শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো £ মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে আমি জানাচ্ছি, আমাদের 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (তৎকালীন) যে সর্বদলীয় সভা ডেকেছিলেন তাতে সেখানে আমাদের 
রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে যে প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়েছিল তৃণমূল এবং 
বিজেপি তা পালন করেনি বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ বন্টন করার ক্ষেত্রে। 
সীড রিসার্চ ফার্ম 
*৪| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২১২) শ্রী রামপদ সামস্ত ঃ কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) রাজ্যে বর্তমানে এগ্রিকালচার সীড রিসার্চ ফার্ম-এর সংখ্যা কত; 
(খ) উক্ত কৃষি খামারগুলিতে বছরে গড় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ কত; এবং 
(গ) উক্ত খামারগুলির কর্মদক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ “আদর্শ খামার” বা এ জাতীয় 
কোনও পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা আছে কি? 
শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ 
(ক) ২০০ টি 
(খ) খামারগুলিতে বছরে ফার্ম প্রতি গড় আয় ও ব্যয় নিম্নরূপ, 
আয়-১,৭১,৪৯৬.০০ টাকা 
ব্য়-১৫,৯০,৯২২.০০ টাকা 
(গ) না। 
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শ্রীরামপদ সামন্ত £ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যে উত্তরগুলি দিলেন তাতে বোঝা যাচ্ছে, 
এখানে পুরস্কারের ব্যবস্থা আপাতত নেই। কিন্তু আমাদের দেশে এই ফার্মগুলিতে প্রচুর 
সম্পত্তি রয়েছে যেগুলিকে ঠিকমত কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। সীড রিসার্চ 
ফার্মগুলি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয় না এবং যে জমিগুলি রয়েছে তার 
মধ্যে অনেক জমি চাষযোগ্য এবং অনেক জমি ওয়েস্ট ল্যান্ড হিসাবে পড়ে আছে। 
এগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য কি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং যদি নিয়ে থাকেন কি 
কি নিয়েছেন? 

শ্রী নরেন্দ্র নাথ দে ঃ আমাদের এখানে যে জমি আছে সেই জমিগুলি সবটাই 
এখনো ব্যবহার হয়নি ঠিকই। এর জন্য কৃষি শ্রমিক আরো কিছু নিয়োগ করতে হবে। 
সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, সবটা জমি ব্যবহার হয় কিনা। এটা 
অর্থের মাপকাঠিতে পুরোটা বিচার করা যাবে না। এখানে বিভিন্ন রকমের সীড তৈরী 
হয়। যেমন, ব্রাডার সীড, ফাউনডেশন সীড, ট্ুথফুলি লেভেল সীড, সার্টিফায়েড সীড 
প্রভৃতি এই সীডগুলি তৈরী হয় এবং যেটা বিক্রি করি সেটা বাজার দরের চেয়ে অনেক 
কম। সুতরাং অর্থের মাপকাঠিতে সবটা সঠিক বিচার করা যাবে না। 

শ্রী রামপদ সামন্ত £ আমি জানতে চাইছি, এগ্রিকালচার সীড রিসার্চ ফার্মগুলিতে 
যে সকল কর্মচারীরা রয়েছেন, তারা দীর্ঘদিন একই জায়গায় থাকার ফলে তাদের 
ভিতরে অলসতা দেখা যাচ্ছে। এদের ট্রাপফার করার কোন ব্যবস্থা অর্থাৎ এক সীড় 
রিসার্চ ফার্ম থেকে অন্য সীড রিসার্চ ফার্মে ট্রাফার করার কোন ব্যবস্থা রয়েছে কিনা? 

শ্রী নরেন্দ্র নাথ দে ঃ যে সকল কর্মচারী এখানে আছেন তাদের সাধারণতঃ 
ট্রাপফার করা হয় না। তবে বিশেষ বিশেষ শ্্ত্রি প্রয়োজন অনুসারে কিছু ট্রান্সফার 
করা হয়। তাদের ট্রান্সফার করা জেনারেল একটা পলিসি নয় যে করতে হবে। তবে 
কিছু কিছু কর্মচারীকে প্রয়োজনভিত্তিক ট্রাপফার করা হয়। তবে সাধারণতঃ তাদের 
ট্রালসফার করা হয় না। 

রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদন 

*৫| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩১২) শ্রী তপন হোড় ঃ প্রাণী-সম্পদ বিকাশ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যে বর্তমানে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; 

(খ) সত্যি হলে, উক্ত উৎপাদন কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং 

(গ) রাজ্যে মোট দুগ্ধ উৎপাদন ও চাহিদার পরিমাণ বর্তমানে কত? 

শ্রী আনিসুর রহমান ঃ 

(ক) হ্যা, বৃদ্ধি পেয়েছে। 
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(খ) দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ : ১৯৭৬-৭৭ সালে ১০.৬৪ লক্ষ মে. টন থেকে 
বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৯৯৯-২০০০ সালে ৩৪.৬৫ মে. টন। 
(গ) বর্তমানে রাজ্যের দুগ্ধ উৎপাদনের বাৎসরিক পরিমাণ ৩৪.৬৫ লক্ষ টন। 
এবং বর্তমান বৎসরে প্রয়োজন ৫৮.১৬ মে. টন। 

শ্রী তপন হোড় £ দুধের উৎপাদন এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে আপনার দপ্তরের কি 
কি পরিকাঠামো আছে এবং আপনার দপ্তর থেকে এর জনা কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা 
হয়েছে বা ভবিষ্যতে করা হবে তার একটা রূপরেখা দেবেন কি? 

শ্রী আনিসুর রহমান £ গত ২৪ বছরে দুধের উৎপাদন আমাদের রাজ্যে বেড়েছে 
সাড়ে ৩ গুণ।”৭৬-৭৭ সালে ছিল ১০ লক্ষ মেট্রিক টনস, এখন সেটা হয়েছে প্রায় 
৩৫ মেট্রিক টনস। তবুও আমাদের ঘাটতি। আমি আগেই বলেছি যে আমাদের রাজ্যে 
প্রয়োজন ৫৮ লক্ষ মেট্রিক টনস। যা দরকার তার মাত্র ৬০ ভাগ এখানে তৈরি হয় 
আর বাকি ৪০ ভাগ আমাদের বাইরে থেকে যোগাড় করতে হয়। এই বাড়া সত্তেও 
যেহেতু আমাদের রাজ্যের চাহিদা মেটেনি সেই জন্য তাড়াতাড়ি আরও দুধের উৎপাদন 
বাড়াবার জন্য আমরা কিছু কিছু পরিকল্পনা নিয়েছি। এ ক্ষেত্রে একটা প্রম্ম আসতে 
পারে যে কেন এখনও এতো ঘাটতি আছে? আমি বলব, এর জন্য আলাদা করে 
সরকারের কোন দোষ ছিল না। আমাদের এখানে সংখ্যার হিসাবে গরুর যা সংখ্যা 
তাতে আমাদের রাজ্যের স্থান ভারতবর্ষে ৪র্থ হলেও দুধের উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা 
১১-তম স্থানে আছি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, আমাদের রাজ্যে কোন স্বীকৃত উন্নত 
জাতের গরু, মোষ নেই। যা আছে সেটা খুব নিন্নমানের। আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে, 
আমাদের রাজ্যে গরু, মোষ যা আছে তাকে কিভাবে উন্নত জাতের, উন্নত প্রজাতির 
প্রাণীতে পরিণত করা যায়। অর্থাৎ যারা বেশী দুধ দেয় সেই রকম গরু, মোষ তৈরি 
করতে পারি। আগে এ ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা ছিল সেটা খুবই পুরানো কালের। এখন 
আধুনিক ব্যবস্থা আমরা যা নিয়েছি তাতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এই জাতের 
উন্নয়ন ঘটানো । এ ক্ষেত্রে একদম নীচের দিকে যাবার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। প্রায় 
সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আমরা একটা করে কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র চালু 
করেছি। গত বছর আমরা এ ক্ষেত্রে সাফল্যও পেয়েছি। কৃত্রিম প্রজনন ৬ থেকে ৭ 
লক্ষ বেড়েছে। একটা ভাল পরিমাণের সাফল্য এ ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছে। এবারে 
আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সরকারী কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ছাড়াও প্রতিটি গ্রাম 
পঞ্চায়েতে একটি করে ভ্রাম্যমান কৃত্রিম গো প্রজনন কেন্দ্র করার। এর জন্য আমরা 
চেষ্টা করছি। এটা যাতে প্রতিটি চাষীর কাছে পৌছানো যায় এবং শুধু পৌছানো নয়, 
সঙ্গে সঙ্গে চাষীদের যাতে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা যায়, মোটিভেট করা যায় তার জন্য 
আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি। এই দুটি যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের রাজ্যে 
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আগামী ৪8/৫ বছরে কিছু ভাল প্রজাতির গরু, মোষ তৈরি করতে পারবো। এর সঙ্গে 
ভাল খাবার যাতে তারা পায় এবং রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য আমরা 
একটা বিকেন্ত্রীকৃত ব্যবস্থা গড়ে তুলছি। অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ এবং ভাল খাবারের 
ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আমরা করেছি। তবে এটা একদিনে হবে না। চাষের মতন এক 
বছরের মধ্যে ভাল ফল পাওয়া যাবে না, এর জন্য সময় লাগবে। বাচ্ছা তৈরি হবে, বড় 
হবে, তারপর দুধ দেবে-__এর জন্য অস্তত ৫/৬ বছর সময় লাগবে । আমরা বিশ্বাস করি 
ভাল ফল আমরা পাব। 

শ্রী তপন হোড় ঃ আপনার কাজ খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। আমাদের এখানে 
যে দুগ্ধ সমবায় সমিতিগুলি আছে নানান কারণে আগে সেগুলি উপেক্ষিত হত। 
বর্তমানে তার অবস্থা কি সেটা আশা করি জানাবেন। দ্বিতীয়ত, আমাদের রাজ্যে দুগ্ধ 
উৎপাদন সমবায় সমিতির সংখ্যা কত এবং আপনারা কি ভাবে তাদের সাহায্য 
করছেন জানাবেন কি? 

শ্রী আনিসুর রহমান £ দুগ্ধ সমবায় ব্যবস্থায় সারা ভারতবর্ষে একটা ব্রিস্তরীয় 
ব্যবস্থা আছে। আমাদের রাজ্যেও সেটা আছে। আমাদের রাজ্যে সবার উপর আছে 
ড/69 73671691 0০-091811/6 11110 118116117 59061801017. আর বেশীরভাগ 
জেলাতে জেলাতে সারা ভারতবর্ষে যে নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী আমরা জেলায় 
জেলায় মিক্ক ইউনিয়ান তৈরি করার চেষ্টা করছি। জেনে খুশি হবেন প্রায় ১৪টি 
জেলাতে মিষ্ক ইউনিয়ান তৈরি করেছি। নীচের স্তরে গ্রাম বা একাধিক গ্রাম নিয়ে 
দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। এর সংখ্যা এখন বেড়ে হয়েছে প্রায় ২ হাজার। 
আরও ভাল খবর যেটা সেটা হল এই দু হাজারের মধ্যে প্রায় ৫শো হচ্ছেন মহিলা 
সমিতি। অর্থাৎ এগুলির পরিচালক এবং সদস্যরা হচ্ছেন মহিলা । নীচের স্তরে 
দু হাজার সমবায় সমিতির উপরে ১৪টি মিল্ক ইউনিয়ান এবং সবার উপরে 
কো-অপারেটিভ মিল্ক ফেডারেশন। সমস্যা যেটা আছে সেটা হল যেহেতু সব জায়গায় 
বাড়তি দুধ পাওয়া যায় না এবং এই সমবায় সমিতিগুলি হচ্ছে প্রধানতঃ দুধের বিপণন- 
এর জন্য সেহেতু সব জায়গায় এটা গড়ে তোলা যায় নি। আমরা এখন পরিকল্পনা 
করেছি, বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে তার সঙ্গে আমাদের দপ্তরের যারা আছেন তাদের যুক্ত 
করে নেওয়ার এবং পঞ্চায়েতকে যুক্ত করে নেওয়ার । আমরা প্রতিটি এলাকায় এই দুগ্ধ 
সমবায় সমিতি মহিলাদের এবং সাধারণের করার চেষ্টা করছি। বিগত চার-পাঁচ বছরে 
এই সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। 

শ্রী তপন হোড় ঃ সম্প্রতি বোলপুরে মাদার ডেয়ারী উৎপাদন শুরু করেছে এবং 
তার ফলে সেখানকার চাষীরা উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু রাজ্যজুড়ে দুধের উৎপাদনের 
মার্কেটিং-এর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। দুধের মার্কেটিং-এর ব্যাপারে আপনার 
দপ্তর কি উদ্যোগ নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে নিচ্ছেন জানাবেন কি? 
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শ্রী আনিসুর রহমান ঃ দুধের ব্যাপারে দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েহি। একটি 
হচ্ছে-এর উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং অন্যটি হচ্ছে-এর বিপণন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী 
করতে হবে। এর আগে উৎপাদন বাড়াবার ব্যাপারে বলেছি। সঙ্গে সঙ্গে এর বিপণন 
ব্যবস্থাকে জোরদার করবার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। তরল দুধ তো বটেই, দুগ্ধজাত 
দ্রব্যাদিরও-_ঘি, দই, ইওঘাট, চকলেট, আইসক্রিম, এসব নিয়ে ইনটিগ্রেটেড 
মার্কেটিং ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। আগে এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র কিছু বড় শহর, যেমন-_ 
কলকাতা, হাওড়া, দুর্গাপুর, কৃষ্ণনগর ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন এটা 
প্রতিটি জেলায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, কারণ এর উৎপাদন ক্ষমতা যা রয়েছে 
সেটা অনেক বেশী। হুগলীর মাদার ডেয়ারীর উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ৬ লক্ষ লিটার। 
ইতিমধ্যে সেখানে ৫ লক্ষ লিটার উৎপাদন করছি এবং সেটা বিক্রি হচ্ছে। সেন্ট্রাল 
ডেয়ারী, বেলগাছিয়ার উৎপাদন ক্ষমতা ৩ লক্ষ লিটার, ১.৫ লক্ষ লিটার বিক্রি করছি। 
হরিণঘাটার উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ হাজার লিটার এবং সেটা ভাল অবস্থায় চলছে। 
কৃষ্ণনগরের উৎপাদন ক্ষমতা ২০ হাজার লিটার, বর্ধমানের ক্ষমতা ২০ হাজার লিটার, 
দুর্গাপুরের ৫০ হাজার লিটার প্রতিদিন। আর একটি হচ্ছে টোন্ড মিল্ক, যেটা 
কর্পোরেশনের আন্ডারে, সেটা প্রতিদিন উৎপাদন হচ্ছে ১০ হাজার লিটার। এর সঙ্গে 
জয়েন্ট ভেঞ্চারে বারাসতে মেট্রো ডেয়ারী প্রতিদিন ৪ হাজার লিটার দুধ উৎপাদন 
করছে। ইতিমধ্যে সেটা দুই-আড়াই লক্ষ লিটার বিক্রি করেছি। নর্থবেঙ্গলের হিমুলের 
উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ লিটার, ভাগীরঘীর ৬০ হাজার লিটার। এখন প্রতিটি 
জেলাতে এরকম ডেয়ারী প্ল্যান্ট তৈরী করবার চেষ্টা করছি। উত্তরবঙ্গে কোচবিহারে 
বড় একটা প্ল্যান্ট চালু করেছি এবং সেখানে সেটা ভাল বিক্রি হচ্ছে। জলপাইগুড়িতে 
একটা ছোট করেছি, উত্তর দিনাজপুরেও একটা ছোট করেছি। বর্ধমানের আউশগ্রামে 
জয়েন্ট ভেঞ্চারে একটা ডেয়ারী করেছি এবং সেটা উৎপাদন ক্ষমতা পার হয়ে গেছে। 
এছাড়া মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং হুগলীর পুরশুরায় ডেয়ারী চালু করবো। রাজ্যে 
এমন জেলা থাকবে না যেখানে প্যাকেটের দুধ পাওয়া যাবে না। এসব জায়গায় যাতে 
দুগ্ধজাত প্রডাক্ট তৈরী করা যায় তার চেষ্টা করছি। সমস্ত দুগ্ধ প্রোডাক্টের ভাল মার্কেটিং 
করবার জন্য ফেডারেশনের তরফ থেকে সেন্ট্রাল মার্কেটিং-এর ক্ষেত্রে একটা কমন 
ব্র্যান্ড করা যায় কিনা তার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সেক্ষেত্রে কতগুলো সমস্যা রয়েছে, 
কারণ যারা উৎপাদন করেন তাদের নিজস্ব প্ল্যান্ট রয়েছে। প্রাণীজ প্রোডান্টেরও 
ব্যবস্থা হয়েছে। শহরে এর জন্য পুশ কার্ড তৈরী করছি। এই মার্কেটিং ব্যবস্থা 
শক্তিশালী হবে বলে আশা করছি। 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জী ঃ দুধের উৎপাদন বেড়েছে বলছেন, কিন্তু দফায় দফায় দুধের 
দাম বাড়িয়েছেন। গত বছর দুধের দাম কতবার বাড়িয়েছেন? ১৯৯৬ সালে 
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দুধের দাম যা ছিল তার উপর আজ পর্যস্ত কত শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন জানাবেন 
কি? 

শ্রী আনিসুর রহমান $ এখন দুধের দাম, গভর্নমেন্টের দুধের দাম, যেটা কাউ মিল্ক 
এবং স্টান্ডার্ড মিহ্ধ সেটা বেড়ে হয়েছে ১৩ টাকা ৬০ পয়সা। ট্োন্ড মিল্ক ১১ টাকা 
৫০ পয়সা ডবল টোন্ড মিল্ক হচ্ছে ১০ টাকা, জনতা মিক্ক ৮ টাকা, ফ্লেবার মিল্ক 
২০০ মিলি লিটার ৫ টাকা এবং স্কুলের ছেলেদের জন্য যে মিল্ক বিক্রি করা হচ্ছে 
যেটা ফ্লেবার এবং সুইট সেটা হচ্ছে ৮ টাকা। ১৯৯৬-৯৭ সালে একটু বেশী করে 
বাড়ানো হয়েছিল, টোন্ড মিল্ক ছিল মাত্র ৫ টাকা সেটা বাড়িয়ে ৯ টাকা করা হয়েছিল, 
তখন জনতা মিক্ক বাড়ানো হয় নি। এটা কেন বাড়ানো হয়েছিল তার কারণ আপনারা 
জানেন, বিশাল পরিমাণ ঘাটতি ছিল। এত কম দামে মিল্ক ভারতবর্ষের কোন জায়গায় 
বিক্রি হতো না। সরকারী ডেয়ারী হচ্ছে মাদার ডেয়ারী এবং মেট্রো ডেয়ারী হচ্ছে 
জয়েন্ট ভেনচার ডেয়ারী। অন্যান্য সমস্ত ডেয়ারীতে দুধের দাম যদি ১০ টাকা করে 
বিক্রি করে তাহলে গভর্নমেন্টের ডেয়ারীতে ৫ টাকা দাম রেখে কি করে চলতে 
পারবে। সেই জন্য একটু বেশী বাড়াতে হয়েছিল একসঙ্গে। এখন আমাদের দুধের দাম 
পশ্চিমবাংলায় যত ডেয়ারী আছে তার তুলনায় কম। 

শ্রী নির্মল ঘোষ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন । প্রাণী 
সম্পদ নিয়ে প্রশ্ন, সেখানে আপনি মাদার ডেয়ারীতে চলে গেলেন। আপনার দেওয়া 
দুধের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সবটাই আপনার টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল প্রোডাক্টু। 
আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় খড় এবং ঘাস রয়েছে এবং গো-চরণ ক্ষেত্রও রয়েছে। 
হরিয়ানা, পাঞ্জাব উত্তরপ্রদেশে আজকে দেখুন সেখানে প্রাণী সম্পদ বলতে হাইব্রীড 
প্রাণী সৃষ্টি করতে পেরেছে। আপনি এখানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছেন নানা ব্যবস্থা 
করছেন কিন্তু প্রোডাকশানের ক্ষেত্রে ওই ধরনের উচ্চ মানের প্রাণী সম্পদ সৃষ্টি করার 
জন্য যেটা করা দরকার-_কো-অপারেটিভ ডেয়ারী যে রকম হরিণঘাটায় ছিল, 
কাচরাপাড়ায় ছিল, হুগলীতে ছিল, এই ধরনের আধুনিক ডেয়ারী লাস্ট ফিনানসিয়াল 
ইয়ারে কতগুলি করতে পেরেছেন। করতে পারলে কত গুলি করেছেন? এই কো- 
অপারেটিভ ডেয়ারী তৈরী করার কোন পরিকল্পনা আপনার আছে কিনা এবং 
পরিকল্পনা থাকলে কতগুলি করতে পেরেছেন এই পর্যস্ত। জার্সি গর বা মোষ, হাই- 
ব্রাড গরু, মোষ যেগুলি প্রচন্ড দুধ দেয়, আপনার প্রাণী সংরক্ষণ করার জন্য কতগুলি 
কো-অপারেটিভ ফার্ম এবং কো-অপারেটিভ ডেয়ারী করার জন্য কি পরিকল্পনা 
করেছেন এই আর্থিক বৎসরে এবং কটা করেছেন? 

শ্রী আনিসুর রহমান £ একটা হিসাব দিলে বুঝতে পারবেন। এই প্রাণী সম্পদের 
সংখ্যার বিচারে হিসাব করলে মধ্যপ্রদেশের সংখ্যা অনেক বেশী আমাদের চেয়ে। 
নাম্বার অফ ক্যাটেলে প্রথম হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ, দ্বিতীয় হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ এবং তৃতীয় 
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হচ্ছে বিহার এবং তার পরেই চতুর্থ স্থানে আছি আমরা। কিন্তু দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
উত্তর প্রদেশ প্রথম, রাজস্থান সেকেন্ড, পাঞ্জাব থার্ড এই করে আমারা আছি ১১ নম্বরে। 

শ্রী নির্মল ঘোষ £ দুধ তৈরী করুক কিন্তু গো খাদ্য গুজরাট থেকে আনতে হয়। 
আমি কেমিক্যাল প্রোডাক্ট নিয়ে কিছু বলিনি, আমি প্রাণী সম্পদের কথা বলছি। 

শ্রী আনিসুর রহমান $ আমি সেই কথাই বলছি। আমাদের রাজ্যে গরুর সংখ্যা 
তুলনামূলক বেশী হলেও নিম্ন মানের গরু থাকার জন্য দুধের উৎপাদন কম। রাজস্থান, 
গুজরাট, পাঞ্জাবে ভাল জাতের গরু থাকার জন্য তারা উৎপাদন বেশী করছে। 
আমাদের রাজো ভাল জাতের গরু নেই। আমরা এবার কৃত্রিম প্রজননের মাধামে 
জাতের উন্নতি ঘটাচ্ছি। প্রথমে আমরা গত বছর কৃত্রিম প্রজনন করেছি ৬ লক্ষ, 
এবারে আমরা ৭ লক্ষ করেছি। এই ৭ লক্ষ গরু থেকে যে বাচ্ছা তৈরী হবে তারা ভাল 
দুধ দেবে। এরা তিন চারগুণ দুধ দেবে। এটা যদি বাড়াতে পারি তাহলে এতে আমরা 
ভাল জাতের গরু পাব। এরজন্য আমরা একটা নেটওয়ার্ক তৈরী করছি যাতে আমরা 
প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রত্যেক চাষীর কাছে পৌছুতে পারি। এছাড়া সেন্ট্রাল 
গভর্ণমেন্ট একটা প্রোগ্রাম নিয়েছেন। আমরা জয়েন্টলি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম 
ন্যাশানাল ক্যাটল্‌ বাফেলো ব্রিডিং প্রোগ্রাম করার জন্য। এটা নিয়ে আটশো গরুর 
জনা আটশো কেন্দ্র আমরা তৈরী করবো, যাতে প্রত্যেক চাষী সুযোগ পেতে পারে। 
তার জন্য প্রাণী যেগুলো আছে, হাস, মুরগী এগুলোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি। 

(৪1760 (01165616015 
(00 ৮/17101) 217556075 $%616 ঠ1%6]) 1910 01) 0176 1 21)10.) 


বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ 
*৭| (অনুমোদিত প্রম্ম নং *১২০) শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল £ ত্রাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) সেপ্টেম্বর ২০০০-এর বিধ্বংসী বন্যায় রাজ্যের ক্ষতির পরিমাণ কত; এবং 
(খ) উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যস্ত কী পরিমাণ অর্থ 
সাহায্য করেছেন? 
ত্রাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় ঃ 
(ক) সেপ্টেম্বর ২০০০ বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ টাকার অঙ্কে মোট ৫৬৬০.০৭ 
কোটি টাকা। ূ 
(খ)ট ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরের দুর্যোগজনিত ত্রাণ তহবিলের 
(সি.আর.এফ.) মোট ১০১-১০ কোটি টাকা বরাদ্দের স্তধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 
তাদের দেয় অংশ (৭৫ শতাংশ) অর্থাৎ ৭৫.৮৩ কোটি টাকা এ পর্যস্ত 
(৩১/১/২০০১) রাজ্য সরকারকে মঞ্জুর করেছেন। 
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আলু রপ্তানি 

*৯| (অনুমোদিত প্রশ্ন *১২৪) শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল ঃ কৃষি বিপণন বিভাগের 

ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__. 

(ক) ২০০১ পঞ্জিকা বর্ষে রাজ্য সরকার আলু রপ্তানির কোন পরিকল্পনা 
নিয়েছেন কি না; এবং 

(খ) নিয়ে থাকলে, কোথায় এবং কী পরিমাণে রপ্তানি করা হবে? 

কৃষি বিপণন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয়-__ 

(ক) ২০০১ সালের আলুর ফসল এখন সবে ওঠা শুরু হয়েছে। আলুর ফসলের 
পরিমাণ, মুল্য ইত্যাদির গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে অবস্থা অনুযায়ী এ বিষয়ে 
পদক্ষেপ নেওয়া হবে। 

(খ) দেশের মধ্যে চাহিদা পূরণ করে বাড়তি হবে মনে হলে এবং শীততাপ 
নিয়ন্ত্রিত জাহাজ সংগ্রহ করতে পারলে শ্রীলঙ্কা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং 
দুবাই-এ রপ্তানির প্রচেষ্টা করা হবে। রপ্তানির পরিমাণ চাহিদা অনুযায়ী 
স্থিরীকৃত হবে। 
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শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ই জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জরুরী এবং 
সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হল-_এই 


রাজ্যে সাম্প্রতিককালে অভূতপূর্ব আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। খুন, সন্ত্রাস, অগ্নি 


60 


991216131,% 2090251019৩ 


[611 ঢ901915, 2001] 


সংযোগ, লুটপাট বর্তমানে এই রাজ্যের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ঘটেছে মেদিনীপুরের গড়বেতায় ৩রা জানুয়ারী, ২০০১, যেখানে শাসকদলের 
সমর্থকরা মানুষ খুন করে তাদের মৃতদেহগুলিকেও গোপন স্থানে সরিয়ে ফেলেছে। 
সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা বোধের অভাব ঘটছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গণ 
ডাকাতি। 
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শ্রী সমর হাজরা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সেমমন্্রী দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র দিয়ে দামোদর নদী বয়ে গিয়েছে। গত বন্যায় 
প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়াতে ডি ভি সি জল ছাড়াতে দামোদর চরের জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। 
দামোদরের তীরবর্তী যে গ্রামগুলি আছে রাজারামপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, উজিরপুর, সেলিমবাদ, 
হৈবতপুর এই গ্রামগুলি নদী বাঁধের কাছে, মানুষ আশঙ্কা করছে, আগামী বর্ষাকালে গ্রামগুলি 
আবার ভেসে যাবে। তাই আমি মাননীয় সেচমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি, অবিলম্বে সেখানে 
পাথর এবং বোল্ডার ফেলে কাজ আরম্ভ করা হোক। 

[12.10 -_ 12.20 7.71.] 

শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য্য $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের 
অন্তর্গত জোড়াবটতলার সাঁতগাছিয়া থেকে কুচাগদী পর্যস্ত রাস্তাটি জেলা পরিষদের 
অবহেলার জন্য এক সঙ্গীন অবস্থায় দীড়িয়েছে। এ রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার মানুষ 
যাতায়াত করে, তারা প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে 
তাদের যাতায়াত করতে হয়। অচিরেই এই রাস্তটি মেরামত করার জনা আমি মাননীয় 
মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে দাবি করছি। 

শ্রী জ্যোতিকৃষ্ চট্টোপাধ্যায় ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে 
মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং তার 
কয়েকদিন বাদেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। কিন্তু নতুন করে আবার লোডশেডিং 
হচ্ছে সি. ই. এস. সি এলাকায় এবং এস. ই. বি এলাকাতেও বিদ্যুৎ থাকছে না। আর 
যদিও থাকে তাহলে লো ভোল্টেজ হচ্ছে। এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য আমি মাননীয় 
বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজী £ মাননীয় অধ্ক্ষ মহাশয়, একদিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
জনসভায় গিয়ে হুমকি দিচ্ছেন, আর এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশান দেওয়ার 
অপরাধে মানুষগুলোকে রিলিফ দেওয়া হচ্ছে না। বঁনগার বিভিন্ন গ্রামে আজকে 
মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশান দেওয়ার অপরাধে তাদের ত্রাণের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল তার কপি দিয়ে বলা 
হচ্ছে যার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন তিনিই ত্রাণ দেবেন। এখানকার বি.ডি.ও 
অফিস থেকে তোমাদের ত্রাণ দেওয়া হবে না। সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে যদি প্রতিবাদ 
জানানো হয়, তাদের বাদ দেওয়ার জন্য দলের তরফ থেকে কি কোন নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। 

শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গ্রামাঞ্চলে চাষীরা ধানের দাম পাচ্ছে না। কোন 
কোন জায়গায় ধানের দাম ৩৬০ টাকা থেকে ৪০০ টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে। 
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এর ফলে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অবাধ আমদানি নীতির ফলে 
আমাদের দেশের চাষীরা ধানের দাম পাচ্ছে না। অভাবের সময় চাষীরা ধান বিক্রি 
করেছে, কিন্তু সেই ধানের দাম তারা পাচ্ছে না। যদিও রাজ্য সরকার ৫১০ টাকা 
সহায়ক মূল্যে করেছেন ধানের, কিন্তু ভুয়ো সার্টিফিকেট-এর মাধ্যমে এই ধান বিক্রি 
করতে তারা বাধ্য হচ্ছে! এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে চাষীরা ধানের প্রকৃত অর্থ 
পায়। 

শ্রী জটু লাহিড়ী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন বলছেন ডাকাত দেখলে, 
অস্ত্রধারী দেখলে পুলিশ গুলি করবে। আমাদের শিবপুরে বাঁকসাড়া অঞ্চলে একটি 
ডাকাতি হয়ে গেল এবং ১৫ মিনিটের মধ্যেই থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। 
কিন্তু পুলিশের সামনেই তারা ডাকাতি করে চলে গেল। সেখানে দুজন বন্দুকধারী 
কনস্টেবল এবং একজন এ. এস. আই দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু একজনকেও তারা গ্রেপ্তার 
করতে পারে নি। সেই ডাকাতদল প্রতিরোধ বাহিনীর একজনকেও আহত করেছে। 
এই ঘটনায় পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ডাকাতি প্রতিহত করার কোন চেষ্টাই 
তারা করেনি, এই ব্যাপারে আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পুরুলিয়া খরাপ্রবণ জেলা । তাই এ জেলার কাড়াই 
সেচ প্রকল্প (বাগমুড়ি রক), রাজাবীধ সেচ প্রকল্প (আড়টা ব্লক) ও দামবেড়া সেচ প্রকল্প 
(জয়পুর ব্লক)। এই সেচ প্রকল্পগুলির কাজ অতি সত্তর শুরু করার জন্য আবেদন, 
অনুরোধ করছি। 
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শ্রী সৌগত রায় ৪ স্যার, পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতির প্রশ্নে আমি 
এই মুলতুবি প্রস্তাব এনেছি। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্টের ২৪ বছরের কথা না বলেও, 
বুদ্ধদেববাবু মুখ্যমন্ত্রী হবার পর শুধু জানুয়ারী মাসের ঘটনা দেখলেই আইন-শৃঙ্বলা কোন্‌ 
জায়গায় পৌছেছে তা উপলব্ধি করা যাবে। এ মাসে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা 
বেড়েছে। কেশপুরে ২৩শে জানুয়ারী তৃণমূল কংগ্রেসের সভা থেকে ফেরার পথে তাদের 
কর্মীদের উপর সি.পি.এম.-এর হামলার কথা সকলেই জানেন। সি.পি.এম.-এর 
আত্তঃপাটি সংঘর্ষও বেড়েছে। ক্যানিংয়ে তাদের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে দুটো শিশু মারা 
গেছে, অনেক বাড়ি পুড়ে "গছে। একটা বাচ্ছা ছেলেকে আগুনে ফেলে দিয়েছে। 
খোয়াদায় সি.পি.এম.-এর গোষ্ঠী সংঘর্ষে তিনজন মারা গেছে। তৃতীয়তঃ ডাকাতি এ 
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এক মাসে অসম্ভব বেড়েছে। ডায়মন্ডহারবার থানায় মরাইবেড়িয়া গ্রামে ৪৫টি বাড়ি লুঠ 
হয়েছে। মগরাহাট থানার উত্তিতে ৩৪টি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। নিকাশীপাড়ার 
ডাকাতির পর পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের ডি.জি. গিয়ে বলেছেন- গ্রামবাসীদের ডাকাতদের 
উপর গুলি চালানো উচিত। তার মানে পুলিশ কিছু করতে পারছে না। স্যার, শিল্পে 
যেখানে সংঘর্ষ ছিল না, সেখানে বরাহনগর জুটমিলে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী বিভৎস ঘটনা 
ঘটেছে। জিরো নাম্বার শ্রমিক একজন, ম্যানেজমেন্টের লোকের গুলিতে মারা গেলে 
দুজন ম্যানেজমেন্টের মানুষকে তারা পুড়িয়ে মেরেছে। মালদা জেলার মোথাবাড়িতে 
পুলিশ গুলি চালিয়েছে, একজন ছাত্র মারা গেছে সেখানে আমাদের নেতা গনিখান 
চৌধুরী মহাশয় অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছেন। পলিটিক্যাল পার্টির লোকেরা মারা 
যাচ্ছে। কংগ্রেস কর্মী বিদ্যুৎ পান্ডের ডেড বডি পাওয়া গেছে। রিষড়ায় গত ১লা 
ফেব্রুয়ারী সি.পি.এম-সি.পি.এম-এর ক্লাশে মারা গেছে। তেমনি সি.পি.এম. কর্মীও 
পিংলায় খুন হয়েছে। 

মাননীয় মুখ্মন্ত্রী আপনি পাঁচ বছর ধরে এই রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী ছিলেন। 
আপনার দায়িত্ব ছিল এই ঘটনাগুলিকে প্রশমিত করার, ঠান্ডা করার। আমরা 
অভিযোগ করছি-মুখামন্ত্রীর একের পর এক প্ররোচনামূলক বক্তৃতায় সংঘর্ষ বেড়েই 
যাচ্ছে। তিনি প্রথম শুরু করেছিলেন কেশপুরে। সেখানে জনসভায় বলেছিলেন, 
এখানে থাকতে হলে সি.পি.এম. করতে হবে। তখন তিনি ভুলে যান তিনি মুখ্যমন্ত্রী, 
ওনার দায়িত্ব আছে এই রাজ্য চালাবার। গত ১লা ফেব্রুয়ারী পিংলায় গিয়ে বললেন- 
সি.পি.এম-এর লোকেরা রুখে নেবে। এর মাঝখানে একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন-অস্ত্ 
হাতে কোন অপরাধীকে দেখলে পুলিশ গুলি করুন, হিউম্যান রাইটস্-ফাইটস্‌ আমি 
বুঝে নিচ্ছি। স্যার, কার রাজ্যে আমরা বাস করছি। মুখ্যমন্ত্রী প্ররোচনা দিচ্ছেন 
কেশপুর, পিংলায় গিয়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষ হচ্ছে, সেখানে রাজ শান্তি আসবে কি 
করে? এটা গুরুতর চিস্তার বাপার। 

[12.20 -_ 12.30 7.7.] 

তার পাশাপাশি আমি দেখছি প্রাক্তন মুখামন্ত্রী তার একটা আশ্চর্য ভূমিকা। তিনি 
গত রবিবারে কলকাতায় একটা মহিলাদের সমাবেশে বক্তৃতা করতে গিয়ে বললেন 
যে, আমায় এক বছরে কেউ বলেন নি যে মেদিনীপুরে এত গন্ডগোল হচ্ছে। আবার 
কালকে সি.পি.এমের সম্পাদক শ্রীঅনিল বিশ্বাস বললেন যে, এটা আমাদেরই দোষ। 
ওকে জানাই নি। একটা সরকারের প্রশাসন, তার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ১ বছর 
ধরে গন্ডগোলের কথা তিনি জানতেন না। উনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না মমি ছিলেন সেটা 
আমি বামফ্রন্টের প্রশাসনের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করছি। কোন ঘটনার বিবরণে 
যাওয়ার সময় আমার নেই। কিন্তু দুটো কথা বলব-স্যার, আপনি জানেন যে, একটা 
মেয়ে মারা গেছে সুজাতা দাস। গত ৯ই জানুয়ারী রাত্রে তার ডেডবডি পাওয়া গেছে। 
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২০ বছর বয়স। তার দোষ সে তৃণমূল করত। রিষড়ায় কংগ্রেস কর্মী বিদ্যুৎ পান্ডে, তার 
মৃতদেহ পাওয়া গেছে ১লা ফেব্রুয়ারী কিন্তু স্যার, এটাই একমাত্র ঘটনা নয়__ 
আজ পর্যস্ত রাজ্যের মানুষ জানতে পারেন নি যে, ৪ঠা জানুয়ারী রাত্রে ছোট আঙারিয়া 
গ্রামে কি ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে প্রথমদিন মুখ্যমন্ত্রী বললেন কেউ মারা যান নি। 
আমরা ৬ তারিখ গড়বেতায় গিয়েছি। ঘটনাস্থল থেকে বার্ড আউট খোল, মানুষের 
খুলি, মানুষের দীত আমরা তুলে এনেছি। এখনও জঙ্গল খুঁজলে লাশ পাওয়া যাবে। এই 
ঘটনা মেদিনীপুরে নতুন ঘটনা নয়। মেদিনীপুরকে বামক্রন্ট্রের শাসন শ্বশান করছে। 
আপনি দেখবেন প্রথম দিকে ৪টে লাশ আনা হয়েছিল। পুলিশের ডি জি বলে ছিল এটা 
সি.পি.এমের লোকের লাশ। সেই লাশ দেখে শনাক্ত করলেন তৃণমূল কংগ্রেস-এর 
একজন কর্মীর বাবা, যে এখানে তার ছেলের লাশ রয়েছে। এরপর পুলিশ চুপ করে বসে 
আছে। এরপরে কেশপুরে মমতা ব্যানাজীর সভা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
ধরনের কনট্রাডিকটারী বক্তব্য রেখেছেন। বলেছেন মারা যায় নি। তারপর বলেছেন হ্যা, 
সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশ বলেছেন হ্যাঁ, ৫ জন লোক মারা গেছে। আমরা এখনও জানি 
না ঘটনার পরে এক মাস হয়ে গেল কতজন মানুষ মারা গেছে সেই ৪ঠা জানুয়ারী রাত্রে । 
কত মানুষ মারা যাচ্ছে। তাদের মৃতদেহ মাটির তলায় চলে যাচ্ছে। কোন সভ্যতায়, কোন 
আইন শৃঙ্খলায় আমরা বাস করছি? সি.পি.এমের রাজত্বে এটা যদি চলতে থাকে তাহলে 
মরুবেড়িয়া গ্রামে মুখ্যমন্ত্রী সাইকেলে চেপে চলে যাচ্ছেন। ওর জানা ছিল না যে, 
২৪ বছর ধরে ওখানে রাস্তা হয়নি। তাই ডাকাতদের ডাকাতি করার এত সুবিধা হয়েছে। 
আজকে এখানে সামনেই নির্বাচন আসছে। আরও অনেক মানুষের জীবন এখানকার 
মানুষ এর যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করছি যে ওরা কি নীতিতে চলছে। কেশপুরে মিটিং 
করতে গিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের সমর্থক আহত হয়েছে। এই রকম ঘটনা কোন 
দিন ঘটেছে? আমি মনে করি বুদ্ধদেববাবুর কোন নৈতিক অধিকার নেই মুখ্যমন্ত্রীর এ 
চেয়ারে যাওয়ার। হঠাৎ করে মানুষের বাড়ীতে গেলেই তিনি নিরাপত্তা দিতে পারবে না। 
আমি একটা ফিগার বলছি। মেদিনীপুরে গত বছরে ১৯৩টা রাজনৈতিক সংঘর্ষ হয়েছে। 
তার মধ্যে ৬৮ জন মারা গেছে। এর মধ্যে ৩০ জন সি.পি.এম এবং ৩৮ জন তৃণমূল 
কংগ্রেস। ১৯৯৯-২০০০ সালে ৩৪০টা পলিটিক্যাল সংঘর্ষ ঘটেছে তিন জেলায়। 
৩২ জন মারা গেছে। ১৩ জন সি.পি.এম এবং ১৯ জন টি এম সি। এর থেকে বোঝা 
যাচ্ছে যে, বিরোধীরাই বেশী মারা যাচ্ছে এবং এই বুদ্ধদেববাবু পুলিশমন্ত্রী থেকেও 
রাজনৈতিক সংঘর্ষ বন্ধ করতে পারছে না। তাই অবিলম্বে সরকার যদি ব্যবস্থা না নেয় 
তাহলে সঠিক নির্বাচন হবে না। আমি অবিলম্বে গড়বেতার ঘটনায় সি বি আই তদন্তের 
দাবি করে এবং পশ্চিমবঙ্গের এই সরকারের অবসান দাবি করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 
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শ্রী রবীন দেব £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য সৌগত 
রায় যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন এটা হচ্ছে ওদের নিজেদের মধ্যে অস্থিরতা, 
অনিশ্চয়তা, নীতিহীনতা, আদর্শহীনতা, কর্মসূচীহীন এমন একটা অবস্থা এটা হচ্ছে তারই 
বহিঃপ্রকাশ। কারণ ওদের নিজেদের উপর কোন আস্থা নেই। নিজেরাই হিংসার আশ্রয় 
নিচ্ছে, তাই এখানে মুলতুবী প্রস্তাব এনেছে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করার 
জন্য, অসত্য বক্তব্য রাখার জন্য এই প্রস্তাবকে হাজির করেছে। আমি এই প্রস্তাবের 
সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। একটু আগে সৌগতবাবু বললেন যে জানুয়ারী মাসে নতুন 
বছর, নতুন সহস্রাব্দ শুরু হয়েছে কিন্তু একটা কথা জেনে রাখা দরকার যে ওই নভেম্বর 
মাসে ৮ হাজার ৫৪০ দিন মুখ্যমন্ত্ীত্ব করেছেন মাননীয় জ্যোতি বসু আর মাননীয় বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেছেন ৯৩ দিন। এর মধ্যে এই যে ৮ হাজার ৫৪০ 
দিন-এটা একটা রেকর্ড সারা পৃথিবীতে । মানুষকে রক্ষা করার, শাস্তিশৃঙ্ঘলা রক্ষা করার, 
খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, গণতন্ত্র সব কিছু এর সাথে সংশ্লিষ্ট। 
এইগুলো আমরা নিশ্চিত করেছি, বামফ্রন্ট নিশ্চিত করেছে। আর ওরা অনিশ্চিত 
করেছে, সমস্যা বাড়াচ্ছে যারা তৃণমূল, বিজেপি, ওই ২৪ দল, দু ডজনের দল সরকার। 
কাল আবার তার থেকে একটা দল ছিটকে গেছে। জনতা ভেঙেছে, সমতা ভাঙছে, 
ভারতীয় জনতা ভাঙবে। এখানে সৌগতবাবু কোন দলে আছেন উনি নিজেও জানেন না। 
মাননীয় সদস্য সত্য বাপুলী কয়েকদিন আগেও কংগ্রেস করলেন, মালদহে গিয়ে তৃণমূলে 
চলে গেলেন। এইরকমই অরাজকতা ওদের মধ্যে। এখানে থেকে কেশপুরে গিয়ে মিটিং 
করার কি দরকার ছিল। কেন মদের বোতল ভরতি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ওরাই 
আবার বলেন আইনশৃঙ্থলার কথা। ২০শে ডিসেম্বর পুড়শুরাতে গেলেন, মাননীয় 
বিধায়ক, তিনি নাকি আবার নীতি নির্ধারক কমিটির চেয়ারম্যান। তার নেতৃত্বে তিনি 
পুড়শুরাতে কয়েকজন দুর্বৃস্তকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গেলেন, থানায় হামলা চালালেন। 
এস.ডি.পি.ও আছেন, ডি.এস.পি আছেন, আাডিশনাল এস.পি আছেন, তাদের 
উপস্থিতিতে সেখানে গিয়ে তারা হামলা চালালেন। টেবিল উল্টে দিলেন। একজন 
মাননীয় বিধায়ক তীর প্রতিনিধিত্বে সেখানে তারা আইন হাতে তুলে নিলেন। তারাই 
আবার আইনশৃঙ্খলার দোহাই দিচ্ছে। এটা ভাবতেও অবাক লাগে। যারা নাকি দুর্বৃত্তদের, 
সমাজবিরোধীদের বাড়িয়ে দিচ্ছে। গত ২২ তারিখে রাজ্যপালের ভাষণের পর কি দেখা 
গেল, কি ছবি বেরিয়েছে? লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়, একজন বিধায়ক রাজ্যপালের 
গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে নাচছেন। আইনশৃঙ্খলা বিপন্ন করেছেন। আবার আইনশৃঙ্খলার 
কথা বলছেন? ওদেরই একজন প্রাক্তন কাউন্সিলার মারা গেছেন, তাকে শ্বশানে নিয়ে 
যাওয়া হল সেখানে তাঁকে দেখতে গিয়ে আরেকজন খুন হয়ে গেল, এই তো ওদের 
আইনশৃঙ্খলা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্র যাদবপুর সেখানে কৌত্তুভ ঘোষ সে খুন হয়ে 
গেল। এ আমাদের দুঃখ, আমাদের ব্যথা। কে তাকে খুন করল, কারা তাকে খুন করল? 
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কামতাপুরীদের সাথে হাত মিলিয়ে কারা খুন করেছে সুভাষ সরকারকে, বামপন্থী 
আন্দোলনের ৪ জন নেতাকে কারা খুন করেছে। নদীয়ায় সুখরঞ্জন ঘোষকে কারা খুন 
করেছে? 

[12.30 _- 12.40 10-17.] 

নদীয়ার সুখময় ঘোষকে খুন করেছে, মুথরাপুরের কালিপদ হালদারকে খুন 
করেছে। এই যে খুনী এখানে বসে আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দুবর্তদের বিরুদ্ধে পুলিশকে 
সক্রিয় হতে বলেছেন। পুলিশের রিভলবার অস্ত্র কেন, কিসের জন্য? দুর্বৃত্তদের প্রশয় 
দেওয়ার জন্য। ওই যা করেছেন দাউদ ইব্রাহিমকে কল্পনা রাই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, 
ব্রীজমোহন শরণ সিং আশ্রয় দিয়েছিলেন। এটা দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার বলে 
দিলেন পুলিশের হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়েছে দুর্বৃত্তদের দমন করবার জন্য, আইন-শৃঙ্খলা 
রক্ষা করাই যদি আপনাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে দুর্বৃশ্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা 
নেওয়ার জন্য পুলিশকে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যদি নির্দেশ দিয়ে থাকেন 
তাহলে আপনারা যাঁর নেতৃত্বে যাবার জন্য আকুঁ-পাকু করছেন তার কেন গাত্রদাহ 
হচ্ছে, কিসের জন্য? পুলিশ গুলি চালাবে না পঙ্কজবাবু আপনারা কি এটাই চাইছেন। 
মূলাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, চন্দ্রবাবু নাইডু গুলি চালিয়েছেন, কংগ্রেস কর্মীরা 
খুন হয়েছে। তেরঙ্গা ঝান্ডাওয়ালা খুনী। আজকে মতিলাল নেহেরুর মৃত্যু দিবস! আজ 
থেকে ৭০ বছর আগে এই দিনে তার জীবনাবসান হয় আপনাদের মনে আছেতো? 
মতিলাল নেহেরু যে দলের প্রতিনিধিত্ব করতেন সেই দলে আপনার প্রতিনিধিত্ব করার 
অধিকার আছে? যে মোহনদাস করমটাদ গান্ধীর খুনীর পক্ষেও আছেন এবং মোহনদাস 
করমটাদ গান্ধীর পক্ষেও আছেন। আর এখানে নাটক করছেন। আমাদের মাননীয় মুখ্য 
সচেতক যে এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন তার বারাসাত-২ ব্লকে ঘড়িবাড়ী এলাকা 
যেখানে তৃণমূল পরিচালনা করছেন ৩৬ টি বুথে সেখানে পিটুনী কর চালু করে সেখানে 
মানুষকে ঢুকতে দিচ্ছে না। ভেড়ী দখল করা হচ্ছে কোটি কোটি টাকা নষ্ট করছে, 
মিটিং করতে দিচ্ছে না। আপনাদের এই হচ্ছে হাল। কলকাতা কর্পোরেশনে আপনারা 
৬ মাস এসেছেন এখন মানুষ বুঝতে পারছে যে কাদের বসিয়েছেন, এখন মানুষ টের 
পেয়েছেন যে কাদের এনে বসিয়েছেন। তিনি আজকে আসেননি, যিনি এখানে 
আই.এন.সি. কিন্তু ৫ নং এস.এন.ব্যানাজী রোডে টি.এম.সি। কাদের নিয়ে? যাদের 
বিরুদ্ধে একটার পর একটা অপরাধের মামলা রয়েছে। সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট 
এর বাস যাচ্ছে আমাদের ছাত্রদের নিয়ে মেদিনীপুরে, আর তিনি গিয়ে মুখ্যসচিবের 
সামনে গিয়ে অভিযোগ করে এলেন যে আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী নাকি অস্ত্র নিয়ে 
যাচ্ছেন। আপনি মেরিন ইঞ্জরিনীয়ার ছিলেন- হ্যা, অস্ত্র গেছে, কিন্তু কোন অস্ত্র? 
শিক্ষার অন্ত্র শিক্ষার্থী। যারা সাদা-কালো কোনটা, চটকদারী কোনটা, মিথ্যা কোনটা 
অসত্য কোনটা, তারা ব্যবহার করেছেন ছাত্রদের, বলেছেন অস্ত্র। আপনাদের আমলে 
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শিক্ষাকে ধবংস করে দিয়েছিলেন। আপনি ছাত্রদের অস্ত্র বলছেন। বাসে করে নিয়ে যাচ্ছে 
ছাত্রদের, আর আপনি ন্যাবা, আপনি দেখছেন অন্ত্র। আপনি গিয়ে অভিযোগ করেছেন, 
আর এখানে আইনশৃঙ্থলার জন্য চিৎকার করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি 
আপনার মাধ্যমে এ কথা বলতে চাই যে এই কংগ্রেস, তৃণমূল, বি.জে.পি এঁরা 
মহাজোটের স্বপ্ন দেখছে। তাদের এই আশা কখনই পূরণ হবে না। আমি এই প্রস্তাবের 
সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে এ্যাডজর্নমেন্ট মোশান 
এসেছে তাকে সমর্থন করছি। রবীনবাবু ওই তরফ থেকে বক্তব্য রাখলেন। তিনি 
এখনও কনফার্ম নন, তার গণনা চলছে। তার সদস্যপদ খোয়া যাবে সেই আতঙ্কে 
তিনি চিৎকার করে গেলেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ক্যাজুয়াল মুখ্যমন্ত্রী তিনি 
দায়িত্বভার নেওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গে যে হাল-হকিকত তৈরী করেছেন তাতে 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সামগ্রিকভাবে আজকে জঙ্গলের রাজত্বের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি 
দিয়ে চলছে। 

মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদয়, এই ক্যাজুয়াল মুখ্যমন্ত্রী গত ৫ বছর ধরে এই 
পশ্চিমবাংলার স্বরাষ্ট্রমস্ত্রীও বটে। তার স্বরাষ্টমন্ত্রীকালে গোটা পশ্চিমবাংলায় আজকে 
পুলিশকে ব্যারাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ক্যাডারদের হাতে গোটা সমাজকে 
শোষণ করবার, শাসন করবার, গ্রহণ করবার ও অত্যাচার করবার লেটার অফ 
অথরিটি তুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা এতদিন জানতাম যদি দলীয় কোন কর্মী শৃঙ্খলা 
ভঙ্গ করে তবে দলের নেতারা তাকে সামলে নেন এবং কোন দল যদি অগণতান্ত্রিক 
কাজকর্ম করে তবে সরকার তার মোকাবিলা করবে। কিন্তু আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
নিজেই পিংলায় গিয়ে দীড়িয়ে চিৎকার করে পরিষ্কার বলে এলেন, আজকে তৃণমূল 
কংগ্রেস এবং বি.জে.পি.-দের শায়েস্তা করতে হবে। তাতে করে তোমাদের যে ব্যবস্থা 
নেওয়ার প্রয়োজন নাও। যদি পুলিশ তোমাদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায় আই উইল 
ট্যাকল দি পুলিশ আআডমিনিষ্ট্রেশন, আমি পুলিশকে দেখে নেব। অর্থাৎ তোমরা 
সরাসরি খুনে নেমে পড়। তোমরা জমি দখল কর তোমরা এলাকা দখল কর, তোমরা 
গ্রাম দখল কর, তোমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধবংস করে দাও, তোমরা একদলীয় 
শাসন ব্যবস্থা কায়েম কর| সেই মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় 
পশ্চিমবাংলায় আর যাই থাক না কেন পশ্চিমবাংলায় গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা, রীতি- 
নীতি, পদ্ধতি আজকে সব কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু 
আমাদের কথা নয়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ জেগে বসেছেন গদি খোয়াবার পরে। 
আজকে তার নতুন নতুন জ্ঞানের উন্মেষ হচ্ছে। সেদিন তিনি কলকাতায় একটা মিটিং 
করে বললেন, মেদিনীপুরে এত অস্ত্র ঢুকেছে, মেদিনীপুরে এত বাড়ী জলে গেলো, 
মেদিনীপুরে এত মানুষ খুন হয়েছে, মেদিনীপুরে এত অত্যাচার হয়েছে তা আমাকে 
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কেউ বলেনি। উনি হঠাৎ করে হনলুলু থেকে কলকাতা এলেন? কলকাতায় তার দল 
তাকে বলেনি, তার দলের বিরুদ্ধে তিনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? তাকে বলবার দায়িত্ব 
ছিল স্বরাষ্ট্মন্ত্রীর। তার মানসপুত্র তদানিস্তন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তদানিস্তন উপ- 
মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান ক্যাজুয়াল মুখমন্ত্রী তাকে কোন খবর দেননি। কিন্তু তার জন্য তিনি 
তাকে কি বলেছেন যে, বুদ্ধ তুমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলে আর পশ্চিমবাংলায় সাধারণ মানুষের 
হাতে এত অস্ত্র চলে আসলো, গণতান্ত্রিক কর্মী সেখানে খুন হচ্ছে, মানুষের বাড়ী জালিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে, গণদাহ হচ্ছে, গৃহদাহ হচ্ছে, তুমি সেখানে আমাকে খবর দাও নি কেন? 
মুখ্যমন্ত্রী যেমন তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, তার জন্য ক্ষমা 
ভিক্ষা করেছেন। কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তদানীস্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ 
হবার জন্য পদত্যাগ করার কথা ভাবছেন কিনা পশ্চিমবাংলার মানুষকে তিনি 
জানিয়ে দিন। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এর আগে আমরা শুনেছি যে গণবিদ্রোহ হয়েছে, 
গণপিটুনী হয়েছে। কিন্তু গণ-ডাকাতি-এই ব্যাপারটা এ পর্যস্ত ডিকশেনারিতে 
ঢোকেনি। কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর দয়ায়, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর শাসনে আজকে গণ 
ডাকাতির সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হল। এক রাতে ৪২টা বাড়ীতে র্রাষ্টার 
ডাকাতি। একরাতে ৩২-টা বাড়ীতে ডাকাতি, এক রাতে ১৫-টা বাড়ীতে ডাকাতি। 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ কি মন্ত্রিসভায় যোগদান করলেন? গত ১৭ বছর তো তিনি মন্ত্রী 
রয়েছেন। কিন্তু কোথাও কোন খুন হয়ে গেলে তিনি গেছেন? কোথাও ডাকাতি হলে 
সেখানে গেছেন? তবে কি তিনি আজকে অত্যন্ত সম্তর্পনে নিজেকে নিয়ে হাজির করছেন 
এই জন্য যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এবং তাই তিনি দেখাবার চেষ্টা করছেন? দেখাবার 
রাজনীতি? আমি জানি তিনি একজন নাট্যকার, নাটক লেখেন। কিন্তু তিনি যে নাটক 
করতে শুরু করেছেন পশ্চিমবাংলার মানুষ তাও দেখলো। তিনি হঠাৎ করে দুটো 
জায়গায় হাজির হলেন। এক জায়গায় ভ্যান রিকশোয় পা ঝুলিয়ে বসলেন। তার পর 
১৫-টা বাড়ীতে বারুইপুরে ডাকাতি হল। কিন্তু আর তো গেলেন না। তারপর কলকাতায় 
মানুষ খুন হয়ে গেল। আর তো গেলেন না যে মানুষটা খুন হয়ে গেল তার বাড়ীতে। 
নদীয়াতে ডাকাতি করে বাড়ীর মালিককে খুন করে গেল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো তার 
দরজায় দীড়িয়ে বললেন না আমি এসে গেছি তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়ে গেছে। এই 
সমস্ত নাটক করে, এই সমস্ত নাট্যকারের হাতে কলম তুলে দিয়ে তিনি একের পর এক 
নাটক লিখে যাচ্ছেন আর পশ্চিমবাংলার ধন, মান, জীবন এবং সম্পত্তি, সর্বোপরি 
গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার আজকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহোদয়, আমি তাই এই সরকারের কাছে জবাব চাইছি ছোট আঙ্গারিয়ায় যেদিন বাড়ীটা 
জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল তার পরের দিন মুখ্যমন্ত্রীকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করলে তিনি 
বললেন ছোট আঙ্গারিয়ায় একটা বাড়ী জ্বলে গেছে, এর বেশী তো কিছু হয়নি। যখন 
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সাংবাদিকরা মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি এর বিরুদ্ধে কোন তদস্ত করছেন? 
বললেন, না, তদস্ত করার দরকার কি? একটা বাড়ী জুলে গেছে, তদস্তের তো কোন 
দরকার নেই। আমি জানতে চাই তাহলে কেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার সি.আই.ডি-র 
মাধ্যমে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন? তাহলে কেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সি.বি.আই.-এর 
তদস্তকে দু-হাত দিয়ে ঠেলে আটকে দিয়েছেন। সি.আই.ডি.-কে দিয়ে তদস্ত করলে যদি 
আসল ঘটনা বেরিয়ে আসে, সি.বি.আই.-কে দিয়ে তদস্ত করলেও আসল ঘটনা বেরিয়ে 
আসতে পারত। আসলে তার ভাই পার্থ ভট্টাচার্য সেখানে দায়িত্বে আছেন সি.আই.ডি 
দপ্তরে। ভাইয়ে ভাইয়ে চড়ুইভাতি হচ্ছে। ছোট ভাইকে বলা হচ্ছে তুই একটু রান্না কর 
আমি খেয়ে বলব দারুণ রান্না করেছিস, তুই ভালো রীধুনী হয়ে গেছিস। 

আজকে সি.বি.আই. সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে আছে। প্রধানমন্ত্রীর অধীন 
একটা দপ্তরে আছে। ভারত সরকার লালুর বিরুদ্ধে সি.বিআই তদস্ত করেছিলেন। 
তার হাতে সকালে চাবি, বিকালে চাবি। তিনি সকালে বন্দী হচ্ছেন, দুপুরে জামিন 
পাচ্ছেন আবার বিকেলে জনসভায় হাজির হচ্ছেন। উনি সি.আই.ডি.-কে তদত্ত করতে 
দিয়েছেন। সিআইডি. তদস্ত করলে যদি সত্যি বেরিয়ে আসে তাহলে সি-বি.আই 
তদন্ত করলেও সত্যি ঘটনা বেরিয়ে আসবে। সি.বি.আই.কে দিয়ে তদস্ত করানোর 
চেষ্টা করছেন না কেন? সেটা আটকানোর চেষ্টা করছেন। আমাদের সুজাতাকে বাড়ি 
থেকে ডেকে এনে খুন করা হয়েছে। সি-পি.এমের দুর্বৃত্তরা সুজাতাকে বাড়ি থেকে ডেকে 
এনে খুন করেছে। এখানে মহিলা খুন হচ্ছে, ছাত্র খুন হচ্ছে, অভিভাবক খুন হচ্ছে, 
যুবক খুন হচ্ছে, ছাত্রী খুন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ যখন জুলছে তখন নিরো বসে বেহালা 
বাজাচ্ছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের পদত্যাগ দাবি করে এবং পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষের ঘর, মান রক্ষার জন্য ৩৫৬ ধারা জারি করে এই সরকারকে খারিজ করার 
আবেদন জানাই। 

[12.40 __ 12.50 0.10.] 

শ্রী বাদল ভট্টাচার্য $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আযাডজরমেন্ট মোশানের 
সমর্থনে আমি কয়েকটি কথা হাউসের কাছে রাখতে চাই। আজকে তৃণমূলের লোক খুন 
হল, কি বি.জে.পি.র লোক খুন হল সেটা বড় কথা নয়। আজকে সেখানে দরড়িয়ে 
দেখতে হবে যে, কোন মায়ের কোল খালি হল কিনা, আজকে কারো সিঁথির সিঁদুর মুঁছে 
গেল কিনা। মাননীয় রবীনবাবু ঠিকই বলেছেন, এখানে শ্বশানের শাস্তি বিরাজ করছে। 
কেন শ্বশানের কথা বলেছেন? গত ২৪ বছরে ৩৬ হাজার মানুষ এখানে খুন হয়েছে। 
আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, “আমি জানতান না গত 
এক বছরে মেদিনীপুরে এরকম ঘটনা ঘটছে। তবে তদানীত্তন মাননীয় স্বরাষট্মন্ত্রী কি 
ব্যর্থ? তিনি ইনফর্মেশন দিতে পারেন নি। না কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তদানীস্তন মাননীয় 
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মুখ্যমন্ত্রী তিনি ব্যর্থ আজকে এটা পরিষ্কার ভাবা দরকার। যদি মাননীয় স্বরাষ্ট্র ব্যর্থ 
হয়ে থাকেন তা হলে কি তাকে সাময়িক মুখ্যমন্ত্রী করে আনা হয়েছে পুরক্কারস্বরূপ? 
আজকে ভাবতে হবে। তিনি অনেক নাটক করেন, নাটক লেখেন। রোম যখন জুলছে 
সেই সময় নিরো বেহালা বাজাচ্ছিলেন। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুলছে, তখন তিনি কি 
করছেন? তিনি নাটক করছেন। পাড়ার মাস্তানদের শব্দ ব্যবহার করে বলছেন, “আমি 
দেখে নেব, আমি বি.জে.পি, তৃণমূলকে দেখে নেব*। এই কি মুখ্যমন্ত্রীর কথা? 
আমি একটা একটা করে উদাহরণ দিতে পারি। গত ২৬শে জানুয়ারী বর্ধমান জেলার 
রায়নার কাছে একটা ট্যুরিস্ট বাস থেকে সমস্ত মহিলা-পুরুষদের নামিয়ে নিয়ে ছিনতাই 
করা হয়েছে। পুলিশ সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানে ১৫ জন মহিলাকে উলঙ্গ করে 
টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং তারপর একের পর এক মহিলাকে বাসে ফেরত 
দেওয়া হয়েছে। পুলিশ নীরব দর্শক ছিল। আমাদের সরকার, আমাদের প্রশাসন, 
আমাদের পুলিশ, কিন্তু সব নীরব দর্শক ছিল। একটার পর একটা ঘটনা বলব। খুন, 
রাহাজানি, ডাকাতি, ধর্ষণই শেষ নয়। আপনারা সবাই জানেন অনিতা দেওয়ানের মত 
সুজাতা দাসকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করল না। 
আজকে বিরাটি, বানতলার মত সুজাতা দাসের ঘটনা ঘটল । মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে 
এরকম ঘটছে। ৪.১.২০০১ তারিখে ছোট আওারিয়ায় ১১ জন খুন হল। সেখানে 
আমরা সি.বি.আই. তদস্ত চাই। 
সি.বি.আই তদন্ত হল না। সি.আই.ডি তদস্ত করেছে. খুব ভাল কথা। কিন্তু তার 
রেজাল্ট কী? কেউ তা জানে না। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল তারা সবাই 
বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি 
৩-২-২০০১ তারিখে ছোট আঙারিয়ার পাশের গ্রাম তিলডাঙায় সিপিএম মিটিং 
করেছে। মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ সেই মিটিং-এ ছিলেন। এঁ অঞ্চলের কংগ্রেস, তৃণমূল এবং 
বিজেপি কর্মীদের জোর করে সেই মিটিং-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাদের ভয় 
দে'শনো হয়েছিল-_মিটিং-এ না গেলে বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। যখন তারা জোর 
করে মিটিং থেকে চলে আসতে চাইছিল তখন তাদের সি.পি.এম-এর ক্যাডার বাহিনী 
দিয়ে, ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী দিয়ে এবং পুলিশ দিয়ে মারা হয়েছে। সুশাস্তবাবু তা উপভোগ 
করেছেন। তিলডাঙায় কংগ্রেস, বিজেপি এবং তৃণমূল কর্মীদের মারধর করা হয়েছে এবং 
মন্ত্রী সুশাস্ত ঘোষের সামনেই তা হয়েছে। এ কোন্‌ সমাজে আমরা বাস করছি? এটা 
কোন্‌ মনুষ্য সমাজ? এ কোন্‌ মন্ত্রীর রাজত্বে আমরা রয়েছি! আমার মনে হচ্ছে আমরা 
জঙ্গলে রয়েছি, এখানে একটা জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। এটা আজকে পরিষ্কার যে, 
পশ্চিমবাংলায় আইনের শাসন বলে কিছু নেই। সাময়িক মুখ্যমন্ত্রী, ২৪৪ দিন পরে আর 
তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন না, তবুও আমি তাকে বলব যে, সন্ত্রাস, রাহাজানি, লুট, 
ডাকাতি, নারীধর্ষণ বন্ধ করার জন্য দলমত নির্বিশেষে সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। 
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সে জন্য এই মুলতুবী প্রস্তাবটি আজকে আমাদের সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। 
সে অনুরোধ সকলকে জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে 
দেশে একটা গ্রাম্য কথা আছে, “চোরের মায়ের বড় গলা”। ইতিহাসের পাতা খুললেই 
দেখা যাবে ২৬ বছর ধরে যারা হাজার মানুষকে খুন করেছিল তারাই আজকে এই 
প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছে। ওদের এ"সব কাজের প্রমাণ__-অতীতের খাদ্য 
আন্দোলন, কেরাসিন তেলের দাবিতে আন্দোলন, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভাঙার 
জন্য ওরা মানুষের ওপর কি নিমর্ম অত্যাচার, জুলুম করেছে তা আমরা সকলেই 
জানি। জরুরী অবস্থায় ওরা কি করেছিলো তা সকলের জানা। ২৪ বছর ধরে পশ্চিম 
ংলায় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আছে। আমরা লক্ষ্য করছি বিরোধীরা আজকে এখানে 
আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। অথচ কিছু দিন আগেই এ রাজ্যে যে লোকসভার 
উপনির্বাচন হয়ে গেল সেই নির্বাচনে বিরোধী দলের প্রার্থীর যখন জয় হ'ল তখন 
বিরোধী নেতারা আমাদের প্রশাসনের কি প্রশংসাই না করলেন। তখন প্রশাসন খুব 
ভাল হয়ে গিয়েছিল। ওদের মুখ থেকে তখন নাল ঝরতে শুরু করেছিল। সেই 
নির্বাচনের পর আমরা সেই নির্বাচনী এলাকায় বিধানসভার টিম নিয়ে গিয়েছিলাম। 
আমাদের সঙ্গে আবু আয়েশদা ছিলেন। সেখানকার মানুষরা আমাদের জানিয়েছিলেন-__ 
বাবু, আমরা গরীব মানুষ, আমরা এখানে আগে কংগ্রেস করতাম। জোতদার, 
জমিদারদের কথায় চলতাম। বড়লোকদের কথায় চলতাম। এখন আমরা বামফ্রন্ট 
গিয়েছি বলে জমিদার জোতদাররা প্রচুর অস্ত্র শন্ত্রসহ বাইরের লোক নিয়ে এসে 
আমাদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, আমাদের খুন করছে। আমাদের ওপর নানা রকম 
অত্যাচার করছে। পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন হলেই আমাদের বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে 
রিগিং-এর কথা বলা হয়। তা ওখানে আমরা একটু খবর নিয়েছিলাম, আমরা 
শুনলাম__তৃণমূলের একটি যুবক একাই ১ লক্ষ ৭০০ ভোট দিয়েছে বামফ্রন্ট প্রার্থীর 
বিরুদ্ধে। তাকে আমরা ডেকেছিলাম, কিন্তু সে আসেনি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
আজকে আমরা এ রাজ্যে ২৪ বছর ক্ষমতায় আছি, কিন্তু আমরা বিরোধী পক্ষকে তাদের 
ভূমিকা পালনে কখনো বাধা দিই নি। আমরা সকলেই বিধানসভার সদস্য, সুতরাং সত্য 
কথা বলতেই হবে পবিত্র জায়গায়। আজকে ২৪ বছরের রাজত্বের আড়াই বছর আগে 
আমরা কত মানুষকে খুন করেছি তার হিসাব নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে আছে। হ্যা, 
আমাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, সংঘাত হয়েছে, জমির লড়াই হয়েছে ঠিক কথা। কিন্ত 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেতার পর কেশপুর, পিংলায় ওরা গরীব মানুষগুলিকে ভেবেছিল 
তাদের হাতে ঝান্ডা তুলে দিলেই তারা বি.জে.পি, তৃণমূল করে যাবে। কিন্তু সেটা হয় 
নাকি? আমি এই কথা বানিয়ে বলছি না, আমি সেখানে গিয়েছিলাম। আমি অন্যায়কে 
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অন্যায় বলি। সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত আমি সেখানে অনেকগুলি গ্রাম 
ঘুরেছি। একজন ভগ্রমহিলাকে গ্রাম ছাড়া করা হয়, তিনি অস্তঃস্বত্া বাধ্য হয়ে তিনি 
একজনের বাড়ীতে আশ্রয় নেন এবং সেখানে তিনি হোগলা খাটিয়ে বাস করছেন। 
সেখানে তার বাচ্ছা হয়েছে। এইভাবে আপনারা গ্রামে গ্রামে অত্যাচার চালাচ্ছেন। দল 
আমরাও করি। কংগ্রেস আমলে ২৬ বছর আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন। সুতরাং জোর 
করে, জুলুম করে, অত্যাচার করে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করা যায় না। আজকে হুগলী, 
মেদিনীপুর প্রভৃতি চারিদিকে আপনারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন। হাওড়াতেও আপনারা এই 
কাজ করছেন। আমার এলাকায় ২০০ বছরের পুরানো জঙ্গল বিলাসের একটা মেলা 
হয়। সেই মেলাতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই পুজো দেয়। কিন্তু দেখলাম, বি.জে.পি, 
তৃণমূল মেলার পর একজনকে সাধু সাজিয়ে সেই জঙ্গল বিলাসের মেলায় ঠাকুর এনে 
খোল-কোরতাল সহযোগে হরিনাম শুরু করে দিল। এইভাবে ওরা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি 
করতে চাইলো সঙ্গে কালি ঠাকুর নিয়ে এসে। ঈদের দুদিন আগে ওদের উরুষ হবে। 
সেদিন ঠাকুরের নাম করে ঢাক-ঢোল বাজাতে আরম্ভ করে দিল। তাই বলছি, আজকে 
গোটা পশ্চিমবাংলায় বি.জে.পি. এবং তৃণমূল সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চাইছে। আই.বি.র 
রিপোর্ট আছে ওরা চারিদিকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাঁধিয়ে হিন্দু ভোট কায়েম করতে 
চায়। তাই আমি এই আযডজোর্ণমেন্ট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 
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শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আইন-শৃঙ্খলার অবনতির 
বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব আমার দলের পক্ষ থেকে আনা হয়েছে তাকে আমি 
সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে কয়েকটি কথা এই হাউসে বলতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে, 
পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্ঘলার যে অবনতি সেটা আমরা কার কাছে বলবো? কারণ 
আমাদের দেশের মুখ্যমন্ত্রী ক্রিমিনালদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আজকে তাদেরই সহযোগিতা 
করেন। সুতরাং আমাদের বলবার জায়গা নেই। কারণ আজকে ছোট আঙারিয়ার 
ঘটনা পশ্চিমবাংলার মানুষকে লজ্জা দিচ্ছে। আজকে সি.পি.এম পার্টির সদস্যরা এসব 
জায়গার মানুষকে খুন করে তাদের ডেড বডিগুলিকে সরিয়ে দিয়েছেন। তারপর 
তাদের পক্ষ থেকেই এফ-আই.আর করেছেন। আযাকচুয়ালি যারা দোষী ব্যক্তি তাদেরকে 
মন্ত্রীর শেল্টারে রেখে দিল। উনি আমাদের দেশের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
সেটা আমরা জানি, কিন্তু উনি কেবলমাত্র বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী 
এখনো হতে পারলেন না। আজকে কেশপুর, পিংলা, গড়বেতা, খেজুরিয়া প্রভৃতি এই 
সমস্ত জায়গার মানুষকে যেভাবে খুন করছে, যেভাবে মানুষ খুন হয়েছে তা অবর্ণনীয়। 
কোথাও সি.পি.এম পার্টির লোক খুন হয়েছে, কোথাও কংগ্রেসের লোক খুন হয়েছে, 
কোথাও তৃণমূলের লোক খুন হয়েছে। 
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আপনি ঘটনাগুলির তদস্ত না করে, কারুকে গ্রেপ্তার না করে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে একটা 
দলের পক্ষ নিয়ে মিটিং-এ ভাষণ দিচ্ছেন-__-এটা দুঃখজনক ঘটনা । আরও দুঃখজনক 
ঘটনা, মাননীয় মন্ত্রী সূর্যকাস্তবাবু বললেন যে মেদিনীপুরের মাটিতে বাতি দেবার লোক 
থাকবে না। উনি একজন মন্ত্রী, মন্ত্রী হয়ে উনি সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে বলছেন যে 
মেদিনীপুরের মাটিতে বাতি দেওয়ার লোক থাকবে না। একজন মন্ত্রী হয়ে উনি কি করে 
এইভাবে বক্তব্য রাখলেন? মন্ত্রী হয়ে এইভাবে উনি বক্তব্য রাখতে পারেন না। আমার 
মনে হয় মন্ত্রী না হয়ে উনি ক্রিমিন্যাল হলেই ভাল হত। স্যার, সবাই জানেন যে সুজাতা 
দাসকে গণ রেপ করে হত্যা করা হল। কিন্তু তারপর এখনও তার জন্য কেউ গ্রেপ্তার 
হয়নি। পুলিশের কি ইনফরমেশান জানিনা কিন্তু সুজাতা দাসের ব্যাপারে আপনারা 
কারুকে গ্রেপ্তার করেন নি। তারপর আপনাদের মন্ত্রীরা বলছেন যে পিংলা, ঘাটাল, 
গড়বেতা নাকি সন্ত্রাসমুক্ত। সন্ত্রাসমুক্ত বলতে আপনারা কি বলতে চাইছেন কংগ্রেসের 
লোকদের বাড়ী ছাড়া করা, তারা যাতে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যায় তার ব্যবস্থা করা? 
এটাই যদি আপনাদের সন্ত্রাসমুক্ত কথার অর্থ হয় তাহলে সেটা পরিষ্কার করে বলুন। 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি সরাসরি প্রম্ম রাখতে চাই, তিনি বলুন, দিনে বা মাসে 
কণ্টা করে খুন হলে তবে তিনি পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্থলার অবনতি ঘটেছে একথা 
বলবেন? নর্থ বেঙ্গলে আপনারা কামতাপুরীদের ধরছেন, মারছেন। আমি বলব, 
রাজবংশীদের সঙ্গে আপনাদের কথা বলা উচিত এবং তারা কি বলতে চায় তা শোনা 
উচিত ছিল। তা না শোনার জন্য সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সেই সুযোগটা নিয়ে 
সেখানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এসে তাদের মদত দেওয়ার চেষ্টা করছে। তারপর 
কালিয়াচকে আপনারা নির্বিচারে গুলি চালালেন, তার বিরুদ্ধে গণিখান চৌধুরী মহাশয় 
তিনদিন সেখানে ক্যাম্প করে ছিলেন কিন্তু সে ব্যাপারে আপনারা কোন ব্যবস্থা করলেন 
না। রতুয়া থানার ও.সি. টেলিফোন ধরেন না, মানুষের জন্য কাজ করেন না, সে সম্পর্কে 
বলা সত্তেও কোন ব্যবস্থা করেন নি। আমি দীর্ঘদিন ধরে বলা সত্ত্বেও রতুয়া ২ নং থানা 
আপনি করেন নি। সন্ধ্যার পর যে কোন থানাতে যান দেখবেন থানায় পুলিশ অফিসাররা 
ইনটকসিকেটেড অবস্থায় থাকেন। আপনি যদি চান লিখিতভাবে আমি তা আপনাকে 
জানাতে পারি। আজকে এই যে পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্থলার অবনতি ঘটেছে এটা 
মুখ্যমন্ত্রীকে স্বীকার করতে হবে। যদি না করেন তাহলে আজকে এইসব ছোটছোট শিশু 
যারা বিধানসভার অধিবেশন দেখতে এসেছে সেই পরের প্রজন্ম আপনাকে ক্ষমা করবে 
না। পরিশেষে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে যে আযাডজর্ণমেন্ট মোশান আনা হয়েছে তাকে আমি 
পুনরায় সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে বলতে চাই, পশ্চিমবঙ্গে যদি আপনারা সন্ত্রাস বন্ধ না 
করেন, পশ্চিমবঙ্গকে যদি সন্ত্রাসমুক্ত না করেন এবং সন্ত্রাসকে যদি মদত দেন তাহলে 
আগামী দিনে বাংলার মানুষ এর সমুচিত জবাব আপনাকে এবং আপনাদের দলকে 
দেবে সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন। 
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শ্রী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আযাডজর্ণমেন্ট মোশানের 
পক্ষে বিরোধীদের বক্তব্য বিশেষ কিছু নেই, তার প্রমাণ হচ্ছে বিরোধী দলের বক্তা 
শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র তার জন্য বরাদ্দ সময় শেষ হওয়ার আগেই তার ভাষণ শেষ করে 
বসে পড়লেন। এতে আরও প্রমাণ হয় ল আ্যান্ড অর্ডারের প্রশ্ন যেটা উত্থাপিত হয়েছে 
সে ব্যাপারে ওদের হাতে বড় ঘটনার প্রমাণ কিছু নেই। ওরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে কিছু 
পুরানো ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলেন। মাননীয় সদস্য সৌগত রায় মহাশয় যা বললেন তা 
সহজেই তিনি রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদসুচক প্রস্তাবের উপর বলতে গিয়ে 
বলতে পারতেন। কিন্তু তা না করে উনি আাডজর্ণমেন্ট মোশান আনলেন। এতে অবশ্য 
তিনি প্রচার মাধ্যমের কিছু সুযোগ পেতে পারেন। সন্ধ্যায় প্রচার মাধ্যমের প্রচারে তার 
কথা আসতে পারে কিন্তু মানুষ তাদের বক্তব্য গ্রহণ করছেন না। স্যার, রোজই এ মেয়ো 
রোড-এর পাশ দিয়ে আসতে গিয়ে দেখি তৃণমূল একটি স্থায়ী মঞ্চ সেখানে বানিয়ে 
রেখেছে এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সভা সমিতি সেখানে করেন। সেখানে যত নেতা এবং 
বক্তা উপস্থিত থাকেন জনসাধারণ তার থেকে কম উপস্থিত থাকেন। হ্যা, মেদিনীপুর 
জেলাতে কিছু ঘটনা ঘটেছে। 

আজকে সমস্ত দেশের মানুষের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে 
সেখানে ঘটনা কি ঘটেছিল। জমির আন্দোলন করে ২০-২৫ বছর ধরে যে জমির 
উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই জমি থেকে তাদের সরিয়ে দেবার জন্য 
জোতদাররা আক্রমণ করেছিল। ফলে সেখানকার মানুষ পাল্টা আক্রমণ করেছেন। 
জেলাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন, কোথাও কি তেমন ঘটনা ঘটেছে? উত্তরবঙ্গে যেসব 
ঘটনা ঘটছে, কামতাপুরি আন্দোলন, তার চরিত্র আলাদা। এ আন্দোলনে তিরিশোর্ধ 
মানুষ নেই। সেখানে তরুণ ছেলেদের মধ্যে নানাভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সন্ত্রাস সৃষ্টি 
করা হচ্ছে এবং তার পেছনে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মদত রয়েছে। অজিত 
পাঁজী সেখানে মদত দিয়ে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আলাদা রাজ্য গড়ার এ যে 
প্রচেষ্টা তাকে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীবৃন্দ মদত দিচ্ছেন। একে মানুষ ক্ষমা করবে না, 
তাদের উৎখাত করে দেবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। সামনেই নির্বাচন। এই নির্বাচনের পর 
তৃণমূল কংগ্রেসের বন্ধুদের শরীরে অশ্নশূল হয়ে যাবে, ফলে বৈদ্যনাথ সালসা খেতে 
হবে এবং তৃণমূল কংগ্রেস বলে কিছু থাকবে না। একটা বিষয়ে মানুষের মনে সংশয় 
ছিল যে, শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পরবর্তীকালে কি হবে না হবে। কিন্তু অল্প 
দিনের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার নিজের কর্মকুশলতার গুণে মানুষের মনে আস্থা 
অর্জন করেছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আবার বামফ্রন্ট 
সরকার গঠন করবেন। আমি শুধু একথা বলতে চাই যে, কিছু কিছু এমন ঘটনা ঘটছে 
যা সংবাদপত্রে আসে না। আমার নির্বাচন কেন্দ্রে বিগত এক বছরে আমাদের ৮জন 
কর্মী কংগ্রেসীদের হাতে খুন হয়েছেন, কিন্তু সে খবর সংবাদপত্রে আসেনি। মাননীয় 
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মুখ্যমন্ত্রীর এই বিষয়গুলির উপর নজর দিতে হবে। সামনে ভোট বলে রাজ্যে সন্ত্রাস 

সৃষ্টির চেষ্টা ওরা করছেন। একথা বারবার বলবো যে, শুধুমাত্র সংবাদপত্র দেখে ব্যবস্থা 

নিলেই হবে না, কারণ তার বাইরেও বামপন্থী কর্মীরা খুন হয়ে যাচ্ছেন। তার জন্য 

পুলিশি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এই বলে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। 
[1.00-_ 1.10 0.1.] 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে এখানে মুলতুবি 
প্রস্তাব আনা হয়েছে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রম্ম তুলে। একথা 
ঠিক, পশ্চিমবঙ্গে আজকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে চরম অবস্থায় এসে দীডিয়েছে 
এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আজকে রাজো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে অবস্থায় 
দাড়িয়েছে তাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার পূর্বের মস্তব্য--“পশ্চিমবঙ্গ আজকে শাস্তির 
মরুদ্যান”, এই বক্তব্য ষ্ট্যান্ড করে থাকবেন কিনা জানি না। কিন্তু পরিস্থিতি যতই ভোট 
এগিয়ে আসছে খারাপ হচ্ছে। ভোটের স্বার্থে জমি দখল-পুনর্দখলের দিকে লক্ষ্য রেখে 
যেভাবে খুনোখুনির রাজনীতি রাজ্যে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে তার ফলে শুধু যে দুই 
বিবদমান দলের কর্মীদের জীবনহানি হচ্ছে তাই নয়, প্রাণ সংশয় হচ্ছে তা নয় বহু 
সাধারণ মানুষ এই খুন সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। গড়বেতায় যে ঘটনা ঘটলো, সেখানে 
খুনে যে ব্যাপকভাবে মারোণান্ত্র প্রয়োগ হয়েছে তা যথেষ্ট আতঙ্কজনক এবং ভয়ঙ্কর। 
তৃণমূল, বি.জে.পি, জনযুদ্ধ এবং সি.-পি.এম-এর হাতে এতো মারোণান্ত্র ছিল, 
সমাজবিরোধীদের হাতে এতো মারোনাস্ত্র ছিল এই কথা পুলিশ অস্বীকার করতে পারবে 
না। স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন থেকে যায় যে এই মারোণান্ত্র একদিনে মজুত হয়নি। 
তাহলে এতো দিন পুলিশ কি করছিল? প্রশাসন কি করছিল? এটা সরকারের একটা 
দায়িত্ব, এটা কি অস্বীকার করা চলে? এ ছাড়া গড়বেতা শুধু একমাএ ঘটনা নয়, 
গড়বেতার মতো এতো ব্যাপক আকারের না হলেও পশ্চিমবাংলায় আজ সবত্র 
রাজনৈতিক খুনোখুনি যে ভাবে বাড়ছে সেটা খুবই আতঙ্কজনক। তাতে সাধারণ মানুষের 
জীবন বিপন্ন হয়ে উঠছে। এছাড়া গোষ্ঠীদ্বন্দ আছে। তাতে খুনোখুনি আছে, নিজেদের 
দলের মধ্যে খুনোখুনি হচ্ছে, তারপর চুরি ডাকাতি ছিনতাই ব্যাপক হারে বাড়ছে। এটা 
অত্যন্ত মারাত্মক। উত্তি থেকে শুরু করে মগরাহাট এবং অন্যান্য জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী যখন 
যাচ্ছেন তখন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন কিন্তু ক্রমাগত অপরাধমূলক কাজ 
বাড়ছে। নারী ধর্ষণ, নারী পাচার এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ দিনের পর দিন 
বাড়ছে। জনমানসের উপর সমাজবিরোধীদের যে দৌরাত্ম্য, তাতে যে প্রবল বিক্ষোভ 
সৃষ্টি হচ্ছে সেই বিক্ষোভকে খানিকটা প্রশমিত করবার জন্য-_আমি বলবো এক ধরনের 
চিপ পপুলারিটি নেওয়ার জন্য বলছেন--তিনি বলছেন অপরাধীদের দেখলেই 
পুলিশকে গুলি করে মেরে দিতে হবে। এই ধরনের বক্তব্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করা খায় 
কিন্তু এতে আসল সমস্যার সমাধান হবে না। টিগার হ্যাপি পুলিশকে দিয়ে, দুর্নীতিগ্রস্ত 
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পুলিশকে দিয়ে এই ভাবে অপরাধীদের বিরুদ্ধে গুলি চালনার অর্ডার দিয়ে অপরাধ 
দমন করবেন বলছেন তাতে বিরোধীরা শঙ্কিত হচ্ছেন। আসল সমাজবিরোধী, 
মাফিয়াচক্র এবং রাজনৈতিক যে চক্র সেই চচ্্রর বিরুদ্ধে আপনি যদি ব্যবস্থা না নিতে 
পারেন তাহলে কি করে হবে? সব্্বশেষে আমি বলতে চাই, এছাড়াও আমাদের দলের 
কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। গত ২০শে জানুয়ারী আমাদের দু-জন কর্মীকে খুন 
করে মেরে দিল, তাদের নাম হচ্ছে প্রফুল্প বৈদ্য, প্রভাষ বৈদ্য বেলে দুর্গানগরের। 
২৬শে ডিসেম্বর জয়নগরে তিনজনকে খুন করা হলো তাদের নাম হচ্ছে হাসেন সর্দার, 
জাকির সর্দার এবং মনিরুল সর্ার। আমাদের শ্রমিক নেতা তন্ময় মুখাজীঁকে হত্যা 
করা হলো উত্তরবঙ্গের চা বাগানে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আইন-শৃঙ্খলার 
প্রশ্ন তুলে ৩৫৬ ধারা জারি করার যে কথা বলা হচ্ছে আমরা তার বিরুদ্ধে। এটা 
একটা অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ, এর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথা চাড়া 
দেবে। 

[1.10 __-1.20 7.17.] 

শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এলে 
ভাল হতো, আমরা বক্তব্য রাখবো আর উনি বাইরে বসে থাকবেন? আমি ওনাকে 
নিয়ে একটা সুন্দর কবিতা লিখেছি সারা রাত জেগে, উনি সেটা শুনবেন না, বাইরে 
বসে থাকবেন? 

আজকে যে অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে সরকারের বিরুদ্ধে, আমি তাকে সমর্থন 
করে বলছি। বুদ্ধদেববাবু নাটক-টাটক লেখেন, আমি লিখি না। কিন্তু অনেক কষ্ট 
করে একটা ছড়া লিখেছি, আমি বলবো বলে কাল থেকে ভেবে আসছি। “গৌতম 
বুদ্ধ ছিলেন জানি শাস্তির অবতার-_ শাস্তির অবতার। নয়া অবতারে বুদ্ধ এসেছেন 
আবার। গুণ্ডা, মাস্তান, পুলিশ, ক্যাডার তিনি চতুবহছি। নয়া অবতারে বুদ্ধ হয়েছেন 
রাহু। আবার বলি, গুন্ডা, মাস্তান, পুলিশ, ক্যাডার-তিনি চতুর্বাহু। নয়া অবতারে বুদ্ধ 
হয়েছেন রাহু। আমি কথাটা কেন বললাম? স্যার গৌতম বুদ্ধ, আপনার মনে আছে, 
তপস্যা করতে করতে তার শরীর এমন হয়ে গিয়েছিল, তিনি মৃতপ্রায়। তখন তিনি 
সুজাতা নামে একজন মহিলার কাছ থেকে পায়েস খেয়েছিলেন। পায়েস খেয়ে তার 
প্রাণ ফিরে এসেছিল। এখানে দর্শক আসনে অনেক ছাত্র বসে আছে। তারা জানে-_ 
গৌতম বুদ্ধের জীবনী তারা পড়েছে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সুজাতা দাসের রক্ত 
পান করে তার আসনকে শক্তিশালী করছেন। তার হাতের মাসল তৈরী করছেন এবং 
তিনি বোঝাবার চেষ্টা করছেন মানুষকে । গৌতম বুদ্ধ সুজাতার হাতে পায়েস 
খেয়েছিলেন। আর আমি (মুখ্যমন্ত্রী) সুজাতাকে ধর্ষণ করিয়েছি, তাকে খুন 
করিয়েছি-__ ক'রে আমার আসনকে শক্তিশালী ভিতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে 
পেরেছি। এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার নয়া মুখ্যমন্ত্রী। তিনি কি ভাষায় বলছেন-__ 
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বলছেন, দেখে নেব। আরে, এটা তো আমার পাড়ার ছেলেরা রকে বসে কথা 
বলে-_দেখে নেব, খুন করে দেব। এটা কি একজন সংস্কৃতিবান, ক্ষমতাবান মুখ্যমন্ত্রী, 
যিনি মাঝে মাঝে নাটক-টাটক লেখেন--দুঃসময়', অবশ্য সেই 'দুঃসময়স্টা ওঁর 
নিজেরই দুঃসময় ছিল, সেই সময়ে লিখেছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় লেখাটেখা 
পড়েন-_-এই ধরনের বক্তব্য কোন মানুষ বলতে পারে কিনা আমি জানি না। আমরা 
বললাম, গড়বেতায় যে খুন হলো, তার পরের দিন কোন রিপোর্টে বলে নি, তিনি 
বলে দিলেন, ওখানে কিছু হয় নি। কে একটি বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। 
তাহলে আপনি সি.আই-ডি-কে দিয়ে তদন্ত করাচ্ছেন কেন? আপনি যদি 
সি.আই.ডি-কে দিয়ে তদন্ত করাবেন তাহলে আগে কেন বলে দিলেন, কোন ঘটনা 
ঘটেনি? সি.আই.ডি'র রিপোর্টে, যা বেরিয়েছে সংবাদপত্রের রিপোর্টে, সেখানে মানুষ 
খুন হয়েছে। এটা প্রমাণিত হয়েছে। আপনার সংসাহস নেই কেন? আপনি সিবিআই 
তদস্তকে আকসেপ্ট করে নিন এই হাউসে। আপনার মনে আছে, ভিখারী পাশোয়ান 
যখন মারা গিয়েছিল, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী যিনি হঠাৎ যেন সাধু হয়ে গেছেন, তিনি 
বলছেন, আমার সময়ে এই সব গণ্ডগোল হত না। তখন তিনি বলেছিলেন যে, 
আমাদের এই ভিখারী পাশোয়ানের ব্যাপারে কোন রকম সি.বি.আই তদন্তের দরকার 
নেই। কিন্তু সি.বি.আই পরিষ্কার করে প্রমাণ করেছে যে, এই ঘটনার সঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ জড়িত ছিল। তাহলে গড়বেতার ঘটনায় প্রকৃতপক্ষে কারা যুক্ত 
আছে, তার সর্বাঙ্গীন যে তদত্ত, সেই তদত্ত আপনি আপনার তলায় যে পুলিশ আছে, 
সেই পুলিশকে দিয়ে তদন্ত করাবেন? কোন কনষ্টেবল্‌ কি কোনদিন ওসি'র বিরুদ্ধে 
রিপোর্ট দেয়? আপনার বিরুদ্ধে এ ডিপার্টমেন্ট কোনদিন রিপোর্ট দেবে? সৎ সাহস 
থাকলে আপনি সিবিআই -তদস্ত হাউসে আযাকসেপ্ট করে নিন এবং দেখা যাক 
আযাকচুয়ালি গড়বেতায় কি ঘটনা ঘটেছিল। একের পর এক ঘটনা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী 
হঠাৎ বললেন। বরাহনগরে মালিকপক্ষের দুজন মারা গেল। একজন প্রশাসক, 
একজন ওয়ার্কারকে গুলি করলো, দুজন মারা গেল। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, আমার 
সময়ে এই রকম ঘটনা ঘটেনি। আমি জানিনা, ওঁর ৮০ বছর বয়স হয়ে গেছে, ওর 
স্মৃতিশক্তি বিভ্রম হয়ে গেছে কিনা? বিজন সেতুর ওপরে কারা মেরেছিল? বিজন 
সেতুর ওপরে ১৩ জন সন্্যাসীকে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে কারা পুড়িয়ে 
মেরেছিল? আপনাদের সাম্প্রতিককালের লোকসভায় যিনি প্রার্থী ছিলেন, সেই 
প্রার্থীর নেতৃত্বে এবং একজন মারা গেছেন, যিনি এই সভার সদস্য ছিলেন, তাদের 
নেতৃত্বে বিজন সেতুর ওপরে ১৩ জন সম্ন্যাসীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। বানতলায় 
ঘটনা ঘটেছিল। বিভিন্ন জায়গায় ঘটনা ঘটছে। কেন্দুয়াতে কংগ্রেসকে ভোট দেবার 
জন্য তাদের হাত কেটে দেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী, নিজের 
এলাকায় সাতগাছিয়ায় একজন মানুষকে জীবন্ত অবস্থায় তার মুখের মধ্যে কৈ মাছ 
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পুলিশকে দিয়ে এই ভাবে অপরাধীদের বিরুদ্ধে গুলি চালনার অর্ডার দিয়ে অপরাধ 
দমন করবেন বলছেন তাতে বিরোধীরা শঙ্কিত হচ্ছেন। আসল সমাজবিরোধী, 
মাফিয়াচক্র এবং রাজনৈতিক যে চক্র সেই চচ্্রর বিরুদ্ধে আপনি যদি ব্যবস্থা না নিতে 
পারেন তাহলে কি করে হবে? সব্্বশেষে আমি বলতে চাই, এছাড়াও আমাদের দলের 
কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। গত ২০শে জানুয়ারী আমাদের দু-জন কর্মীকে খুন 
করে মেরে দিল, তাদের নাম হচ্ছে প্রফুল্প বৈদ্য, প্রভাষ বৈদ্য বেলে দুর্গানগরের। 
২৬শে ডিসেম্বর জয়নগরে তিনজনকে খুন করা হলো তাদের নাম হচ্ছে হাসেন সর্দার, 
জাকির সর্দার এবং মনিরুল সর্ার। আমাদের শ্রমিক নেতা তন্ময় মুখাজীঁকে হত্যা 
করা হলো উত্তরবঙ্গের চা বাগানে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আইন-শৃঙ্খলার 
প্রশ্ন তুলে ৩৫৬ ধারা জারি করার যে কথা বলা হচ্ছে আমরা তার বিরুদ্ধে। এটা 
একটা অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ, এর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথা চাড়া 
দেবে। 

[1.10 __-1.20 7.17.] 

শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এলে 
ভাল হতো, আমরা বক্তব্য রাখবো আর উনি বাইরে বসে থাকবেন? আমি ওনাকে 
নিয়ে একটা সুন্দর কবিতা লিখেছি সারা রাত জেগে, উনি সেটা শুনবেন না, বাইরে 
বসে থাকবেন? 

আজকে যে অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে সরকারের বিরুদ্ধে, আমি তাকে সমর্থন 
করে বলছি। বুদ্ধদেববাবু নাটক-টাটক লেখেন, আমি লিখি না। কিন্তু অনেক কষ্ট 
করে একটা ছড়া লিখেছি, আমি বলবো বলে কাল থেকে ভেবে আসছি। “গৌতম 
বুদ্ধ ছিলেন জানি শাস্তির অবতার-_ শাস্তির অবতার। নয়া অবতারে বুদ্ধ এসেছেন 
আবার। গুণ্ডা, মাস্তান, পুলিশ, ক্যাডার তিনি চতুবহছি। নয়া অবতারে বুদ্ধ হয়েছেন 
রাহু। আবার বলি, গুন্ডা, মাস্তান, পুলিশ, ক্যাডার-তিনি চতুর্বাহু। নয়া অবতারে বুদ্ধ 
হয়েছেন রাহু। আমি কথাটা কেন বললাম? স্যার গৌতম বুদ্ধ, আপনার মনে আছে, 
তপস্যা করতে করতে তার শরীর এমন হয়ে গিয়েছিল, তিনি মৃতপ্রায়। তখন তিনি 
সুজাতা নামে একজন মহিলার কাছ থেকে পায়েস খেয়েছিলেন। পায়েস খেয়ে তার 
প্রাণ ফিরে এসেছিল। এখানে দর্শক আসনে অনেক ছাত্র বসে আছে। তারা জানে-_ 
গৌতম বুদ্ধের জীবনী তারা পড়েছে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সুজাতা দাসের রক্ত 
পান করে তার আসনকে শক্তিশালী করছেন। তার হাতের মাসল তৈরী করছেন এবং 
তিনি বোঝাবার চেষ্টা করছেন মানুষকে । গৌতম বুদ্ধ সুজাতার হাতে পায়েস 
খেয়েছিলেন। আর আমি (মুখ্যমন্ত্রী) সুজাতাকে ধর্ষণ করিয়েছি, তাকে খুন 
করিয়েছি-__ ক'রে আমার আসনকে শক্তিশালী ভিতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে 
পেরেছি। এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার নয়া মুখ্যমন্ত্রী। তিনি কি ভাষায় বলছেন-__ 
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সম্পর্কে বন্তৃতা রাখতে গিয়ে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন সেটা আমি করছি না। এটা 
আপনি দেখুন। মিনিটস থেকে এটাকে এক্সপাঞ্জ করার বাবস্থা করুন। 

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ ঠিক আছে, আমি এটা দেখবো। যদি এটা বলে থাকে বাদ 
দিয়ে দেবো। 

|1.20 -__ 1.30 0.17.] 

শ্রী তাপস রায় : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার এবং আমার দলের সহকর্মীরা বা 
বিধায়করা আইনশৃঙ্খলার অবনতির উপর যে মুলতুবী প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করে 
আমি কিছু বলতে চাই। আমার সময় অত্যন্ত অল্প । আমি কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘটনা তুলে ধরতে 
চাই আপনার মাধ্যমে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে। বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য; মহাশয় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তিনি পুলিশ মন্ত্রী থাকাকালীনও বাংলাকে সব সময় 
আইনশৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে মরুদ্যান বলে এসেছেন। কিন্তু সেই মরুদ্যানে মুখামুস্ত্রী হওয়ার 
পরে সেখানে যে মরুবেড়িয়া বলে একটা জায়গা আছে সেখানে যে বেড়াতে যেতে হবে 
এবং সেটাও ভ্যানে চেপে--৪৫টি বাড়ী লুঠ হওয়ার পরে__এটা তার জানা ছিল না। 
মরুদ্যান তার জানা ছিল, মরুবেড়িয়া তার জানা ছিল না। 

৪২ হাজার-_বামক্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে যদি মুক্তি না দিতেন রাজনৈতিক 
বন্দীদেরকে, যাদের বিরুদ্ধে গণ শ্লীলতাহানি, যাদেব বিরুদ্ধে খুন, রাহাজানি, ডাকাতি 
অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ছিল তাদের সবাইকে মুক্তি দিয়েছেন_-তারা কি করবে বলুন? 

তারা এইসব করে বেড়াচ্ছে। আজকে প্রশ্ন সেখানে এসেই দীড়িয়েছে। আজকে 
যারা দুষ্কৃতিকারী, যাদের জেলে থাকার কথা, বুদ্ধদেববাধু তারা আপনাদের দলে। 
তাদের যদি আপনি ভানে পুরতে পারতেন, তাহলে আপনাকে ভ্যানে চেপে 
মক্বেডিয়া যেতে হত না। আমি নিজে ছোট আঙারিয়াতে গিয়েছিলাম পরের দিন 
সকালবেলায়। আজকে আপনাকে খোলসা করে বলতে হবে কেন সি.বিআই 
এনকোয়ারী হবে না। ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশান আসাতে আপনাদের আপত্তি 
কোথায়? আপনাদের যদি কোন অন্যায় না থাকে, আপনাদের দলের কর্মীরা যদি দোষী 
না হয়, আপনারা যদি মদত না করেন, আপনারা যদি ঢাকবার চেষ্টা না করে থাকেন 
আপনার পুলিশ এবং প্রশাসন, তাহলে আপনাদের সি.বিআইতে আপত্তি কোথায়? 
এন.এইচ.আর.সি. সেখানে যাওয়াতে, ইন্টারভেন করাতে বুদ্ধদেববাবুদের আপত্তি 
কেন? ভারতবর্ষের বাইরে নাকি গড়বেতা, হেমনগর, ছোট আঙারিয়া? কিছুক্ষণ আগে 
দেখছিলাম বড় বড় পুলিশ অফিসাররা ওনার পেছনে বসে আছে। এর আগে আপনি 
অনেক কথাই বলে আবার হাউসে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন। এর আগে আপনি 
বলেছিলেন ২৪ পরগণার একজন কারগিল যুদ্ধে মারা গেছেন, পরে আপনি হাউসে 
ক্ষমা চেয়ে নির়েছিলেন। পঙ্কজ রায়ের ব্যাপারেও দেখুন, আপনার প্রশাসন, আপনার 
পুলিশ-__ এটা তাদের অপদার্থতা। তারা আপনাকে মিসগাইড করছে। এটা আপনাকে 
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ভাবতে হবে। প্রশ্নটা আজকে সেই জায়গাতেই। আপনি সি.আই.ডি. চাইছেন কেন? এ 
ঘটনার পরে আপনি বললেন ওখানে কিছুই হয়নি। ডি-জি. বলছে সংঘর্ষ হয়েছে। 
আপনার এস.পি, আপনার অত্যন্ত শ্নেহভাজন গৌরব দত্ত ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে 
বললেন তিনটে খুন হতে পারে । আমি ধরেই নিলাম সেখানে খুন হয়নি। আমি সেখানে 
যেতে পারলাম কি করে। আপনি আবার বলছেন, যারা ওখানে গেছে, যারা স্কাল, 
স্পিলন্ট বুলেট ইত্যাদি সেখানে থেকে নিয়ে এসেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা 
নেওয়া হবে। তারা সাক্ষ্য লোপাট করার জন্যই নাকি এসব করেছে। আমি সরাসরি 
আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছি, আপনার পুলিশ এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে, ওখানে 
যদি খুন হয়ে থাকে তাহলে ডেডবডিগুলো গেল কোথায়? সেগুলো খোঁজা হয়নি কেন। 
আজকে সবং, পিংলা, কেশপুর থেকে ক্কেলিটন প্রতিনিয়ত পাওয়া যাচ্ছে। আপনার 
সি.আই.ডি তদস্ত করবে কিসের বিষয়ে। চার দিন পরে আপনার ফরেনসিকরা সেখানে 
গেছে, শ্রীঘটক যায়নি, কোন বিশেষজ্ঞ যায়নি, সি.আই.ডি. যায়নি, সেই জায়গাটা ঘিরে 
রাখেননি কেন? আমরা সেখানে প্রবেশ করতে পারলাম কি করে? ফুট প্রিন্ট কোথায়? 
আমাদের পায়ের ছাপে তা মুছে গেছে। পাম্‌ প্রিন্ট কোথায়? আমাদের হাতের ছোয়ায় 
তা মুছে গেছে। এই যে জিনিসপত্র পাওয়া গেছে, সেখানে রক্ত ধোওয়ার চেষ্টা হয়েছে, 
কুড়ুল দিয়ে, কোদাল দিয়ে রক্তর দাগ চেঁছে ফেলা হয়েছে। যে দুটো স্পিলন্ট বুলেট 
পাওয়া গেছে তা আমি আপনার কাছে জমা দেব আমার বক্তৃতা শেষ হবার পরে। 
আপনাকে বলতে হবে এই ধরনের কার্তুজ সেখানে পাওয়া গেছে কিনা। সেই বাড়ির 
সামনে আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন একজন ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেয়েছিলাম।' 
তাকে আমরা বার বার জিজ্ঞাসা করার পরে তখন তিনি বলেছেন, আমাকে কিছু 
জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি এখানকার মেয়ে নই, এখানে আমার, মা, বাবা, ভাইরা 
থাকে, আমি কিছু বললে তাদের ওরা খুন করে দেবে। তারপরেও যখন সৌগত রায় 
জিজ্ঞাসা করেছেন তখন তিনি বলছেন- হ্যারে তোরা লেখাপড়া শিখেছিলি ক্যানে, 
তোদের বাবা পয়সা খরচা করে লেখাপড়া শেখায়নি। কি হয়েছে দেখে বুঝতে পারছিস 
না, আর আমি কি বলতে চাইছি সেটা বুঝতে পারছিস না। বুদ্ধদেব বাবু আপনি বলেছেন 
আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন, আইনানুগ ব্যবস্থাতো আপনাদের বিরুদ্ধে নেওয়া উচিত। সেই 
জায়গাটা ঘিরে রাখা হয়নি কেন? একটা খুন হলে পরে ফটোগ্রাফার যায়, ফুট প্রিন্ট, পালম্‌ প্রিন্ট 
অনেক ব্যাপার থাকে। কিন্তু তারা সেখানে যায়নি কেন? এ জায়গাতে সংঘর্ষ হয়েছে, মানুষ মরেছে, 
কিন্তু অস্ত্র কোথা থেকে আসছে তা আপনার পুলিশ বা প্রশাসন জানে না কেন? 

এক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কেন? মানুষ মারা যাচ্ছে, খুন হচ্ছে, রাজনৈতিক 
সংঘর্ষ বাড়ছে। আপনার ব্যর্থতা কোথায়? কেন আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না? 
তারপর ৪টে ডেডবডি এল, স্কেলিটন এল। ডি.এন.এ. টেস্টের জন্য ৫২ জনকে 
পাঠানো হ'ল। আপনি বলছেন সি.পি.এম.এর লোকের মৃতদেহও পাওয়া গেছে। 
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তাহলে পুলিশ আপনাদের পার্টির লোককে প্রোটেক্ট করতে পারছে না, বাংলার মানুষকে 
প্রোটেক্ট করতে পারছে না, তৃণমূল-বি.জে.পি-র লোককেও প্রোটেক্ট করতে পারছে না। 
আইন শৃঙ্খলার অবনতির জন্য দায়ী একমাত্র মার্কসবাদী নেতৃত্বাধীন এই বামফ্রন্ট 
সরকার। যে জায়গা আপনারা পুনর্দখল করছেন, কি কায়দায়? সামনে 
১০০ টা মোটরবাইক, সেখানে এস.এল.আর., এ.কে.-৪৭, এ.কে.-৫৬, কারবাইন, 
স্টেনগানের মত অস্ত্র আছে। তার পেছনে রয়েছে ২০০ গাড়ি। তারা বলছে-__ 
আত্মসমর্পণ করুন, মার্কসবাদী কমুযুনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য দল করা চলবে না। আপনি 
যে কথা বলছেন তারও অর্থ দাঁড়ায়__পশ্চিমবাংলায় অন্য দল করা চলবে না। তাই এই 
প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য রেখে আমার বক্তৃতা শেষ করছি। 

[1.30 __1.40 717.] 

শ্রী বুদ্ধদেব ভটাচার্য্য 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি, মাননীয় বিরোধী দলের 
পক্ষ থেকে এখানে যে মুলতুবী প্রস্তাব তোলা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। 

ভূমিকায় আমি এই কথা বলছি_-এই প্রস্তাবের শুরুতে বলা হয়েছে এই রাজ্যে 
রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা, ডাকাতির ঘটনা বেড়েছে এবং সামগ্রিকভাবে আইন- 
শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে__এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি এক মত নই। যদিও আমি মনে 
করি আমাদের রাজ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে, যা সত্যিই উদ্বেগজনক। 
আমি তথ্য দিয়ে বলতে চাই পরিস্থিতির অবনতি ঘটেনি। "৯৮ সালে রাজনৈতিক 
সংঘর্ষের ঘটনা ছিল ৮২৭, *৯৯ সালে ছিল ৬৪৬, আর ২০০০ সালে ৫০৭টি। এই 
বছরের এক মাসের রিপোর্ট আমি দিতে পারছি না। '৯৮ সালে এই রাজ্যে ডাকাতির 
ঘটনা ঘটেছিল ৩৯৩টি, ১৯৯ সালে ৩৪৪টি, ২০০০ সালে ২৯৮টি। *৯৮ সালে রবারি 
হয়েছিল ৭৫৯ টি, *৯৯ সালে ৭৫৬টি, ২০০০ সালে ৬১১ টি। সামগ্রিক ভাবে বিগত 
তিন বছরের যদি তুলনা করি তাহলে বলতে পারব রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনার 
সংখ্যাও কমেছে। ডাকাতি এবং রবারির সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে আগের দু বছর 
থেকে কমেছে। কিন্তু এটাও ঠিক, যেটা আপনারা বলছেন। আমাদের রাজ্যে এই মুহূর্তে 
৪৪৭টি থানা, তার মধ্যে মাত্র ৭টি থানায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে-_যেটা বাঞ্কিত নয়। 
আমি চাইছি যে কোন ভাবেই হোক-__রাজনৈতিক স্তরেই হোক, প্রশাসনিক স্তরেই হোক 
ব্যবস্থা নিতে যাতে এই রাজনৈতিক সংঘর্ষ বন্ধ হয়। 

কিন্ত আমি আবার বলতে চাইছি সারা রাজ্যে ৪৪৭টি থানার মধ্যে ৭টি থানার 
ঘটনা দেখে বলা যায় না যে, রাজ্যের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি 
ঘটেছে। কিন্তু এখানে যে অবনতি ঘটেছে তার জন্য দায়ী কে? পশ্চিমবঙ্গে ২০-২২ 
বছরে এ ঘটনা তো ঘটেনি কখনো? ঘটেছে এই কারণে যে, গত লোকসভার 
নির্বাচনের আগে তৃণমূল দলের পক্ষ থেকে তথাকথিত পাঁশকুড়া লাইন। এই লাইনের 
ব্যাখ্যা আমি পরে বুঝেছিলাম। তখন থেকে এই লাইন করতে গিয়ে, এই কাজ করতে 
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গিয়ে যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই সংঘর্ষের ফলে আজকে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটা 
জায়গায় এই পশিস্থিতি হয়েছে। এখানে আমি নির্দিষ্টভাবে যে কয়েকটি ঘটনার কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে, সেই কয়েকটা ঘটনার কথাই বলতে চাইছি। এটা ঠিক যে, 
কেশপুরের ব্যাপারে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে আমার আলোচনা চলছিল আস্তে আস্তে 
আমরা এগোচ্ছিলাম। সবটা পারা যাচ্ছিল না। কিন্তু আস্তে আস্তে পরিস্থিতির উন্নতি 
ঘটছিল। বহু সংখ্যক মানুষ ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক মানুষ এবং কর্মী 
বাইরে ছিলেন। কিন্তু কেশপুবেব পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছিা। বলতে পারেন 
অক্টোবর, নভেম্বর ডিসেম্বর । কিন্তু এই থার্ড জানুয়ারী যে ঘটনার কথা বলছেন__-ওখানে 
পাবলিক মিটিং-_ এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিরাট সংখাক পুলিশ বাহিনী দু দিন ধরে 
রাস্তা দিয়ে কি করে যাবে, ট্রাফিকের গন্ডগোল যাতে না হয়, মাঠে পাহারা দেওয়া 
ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত ছিল। যে কোন মিটিং হলেই এটা করতে হয়। একটা রাজনৈতিক 
দলের মিটিং হলেই পুলিশ পোস্টিং দেওয়া হয়। এটা প্রশাসনের দায়িত্ব এবং এই দায়িত্ 
পালন করতে হয়। গোলমাল যাতে না হয়, মিটিং যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য এই 
ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তার প্রতিদানে এটা হল যে, বাইরের তৃণমূল কর্মীর হাতে ১৪ 
জন পুলিশ আহত হলেন। (গোলমাল)...... 

যে বাসটা ফিরে আসছিল, কোলাঘাটের কাছে একটা বাস থেকে গুলি চালানো 
হল। কোলাঘাটের ওসির গা লক্ষ্য করে এই গুলি চালানো হল এবং তার জন্য ১৪ 
জন পুলিশ আহত হলেন এবং ওসি বাধ্য হয়ে গুলি করেছেন। আপনারা পুলিশ 
বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছেন, ১৪ জন পুলিশ আহত হয়েছেন। সিপিএমের 
অনেক ঘরবাড়ি পুড়িয়েছেন, আমি সে ব্যাপারে ছেড়েই দিলাম ১৪ জন পুলিশ কর্মী 
আহত হয়েছেন। কোলাঘাটের ওসিকে আঞ্মণ করেছেন বন্দুকের গুলি চালিয়ে। 
(গোলমাল)...... এরপরে আরও দুটো ঘটনার উল্লেখ আছে। এখানে ওই দুটো ঘটনার 
সম্পর্কে বলছি--ওখানে গড়বেতায় আবদুর রহমানের বাড়িতে যে ঘটনা ঘটে এবং 
সুজাতা দাসের ঘটনার কথা। আমি এই সম্পর্কে যেহেতু সম্পূর্ণ রিপোর্ট জমা পড়েনি, 
তাই এখনই বলছি না। এছাড়া হাইকোর্টে একটা মামলা আছে এবং ন্যাশানাল 
হিউম্যান রাইটস কমিশন-এ স্টেট হিউম্যান রাইটস কমিশনে এই সম্পর্কে আমাদের 
রিপোর্ট পাঠাচ্ছি। সেই কারণে আমরা বড় কিছু এই সম্পর্কে বলতে চাইছি না। শুধু 
আমি বলতে চাই যে আবদুর রহমানের বাড়ীতে যে ঘটনা ঘটেছে তার সি.আই.ডি 
তদস্ত চলছে। কারা ওখানে জমায়েত হয়েছে, যারা জমায়েত হয়েছে তারা কারা, তাদের 
সঙ্গে তৃণমূল কিনা, তারা পিপলস ওয়ার গ্রুপ কিনা, তাদের হাতে অস্ত্র ছিল কিনা, তারা 
ওখানে কি করতে গিয়েছিল, তৃণমূলের সাথে পিপলস ওয়ার গ্রুপের কি সম্পর্ক আছে 
সমস্ত কিছুই বেরোবে এবং আমাদের গোপন করার কিছু নেই। সমস্ত কিছুই বেরোবে। 

(তুমুল গন্ডগোল) 
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আপনারা বলছেন আমাদের লোক, পিপলস ওয়ার গ্রুপ বলছে আমাদের লোক। 
তাহলে তো দেখতে হবে কারা ওখানে জমায়েত হয়েছিল, কেন জমায়েত হয়েছিল, 
তারা সশস্ত্র ছিল কিনা সব কিছুই জানা যাবে। আবদুর রহমান তার সঙ্গে পুলিশের 
কথাবার্তা চলছে এবং সমস্ত সত্য জানতে পারলে আপনাদের মাথা নীচু হয়ে যাবে, আমি 


আপনাদের কাছে বলছি। 
(গম্ডগোল) 


দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনারা বলেছেন, আমি জানি না, এটা তাপস রায় বলেছেন, 
সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলছি, তৃণমূলের নেতাদের বলছি, (নয়েজ) আমি বলছি 
গড়বেতার ঘটনা আশঙ্কাজনক ঘটনা, দুঃখজনক ঘটনা কেননা মানুষের মৃত্যু হয়েছে। 
মানুষের মৃত্যু হয়েছে একথা সত্য এবং স্পষ্ট কিন্তু কে মারল, কাকে মারল এসব আমি 
বলার মত অবস্থায় নেই কিন্তু এটা দুঃখজনক ঘটনা। আমি শুধু এটাই বলছি, আমি মনে 
করি যে গড়বেতার ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনা আমাদের বার করতে হবে। 
সুজাতা দাসকে নিয়ে আপনারা যা বললেন, একজন কুমারী মেয়েকে নিয়ে আপনারা যা 
বললেন, যে ভাষায় বললেন, আমি শুধু বলছি যে রিপোর্ট বেরোনোর পর লজ্জায় মাথা 
হেট হয়ে যাবে। আমি উত্তি এবং ডায়মন্ডহারবারের ঘটনা নিয়ে বেশী কিছু বলতে চাই 
না। উত্তি এবং ডায়মন্ডহারবারে যে কটা ডাকাতি হয়েছে আমরা অপরাধীদের গ্রেপ্তার 
করতে পেরেছি, তারা ধরা পড়েছে। যেখানে আমি গিয়েছিলাম, যেখানে আমি যাই নি 
প্রতোকটা ক্ষেত্রেই ডাকাত ধরা পড়েছে। উস্তি এবং ডায়মন্ডহারবারের ডাকাতরা ধরা 
পড়েছে। এখানে বক্তৃতায় শুনলাম কামতাপুরী, আমি উত্তরবঙ্গ থেকে এসেছি, আমি খুব 
অবাক হয়ে গেলাম শুনে, কামতাপুরী আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন তৃণমূণ। এই 
কামতাপুরী আন্দোলন যাদের সাথে আলফাদের যোগাযোগ আছে, যাদের সাথে 
আই.এস.আই.-এর যোগাযোগ আছে এবং যে আন্দোলনের ফলে জলপাইগুড়িতে খুন 
হচ্ছে, সেই আন্দোলনকে সমর্থন করছে তৃণমূল। আপনারা জবাব পাবেন। উত্তরবঙ্গের 
মানুষ আপনাদের জবাব দেবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করবো, শেষ করার আগে আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই এই যে প্রস্তাব এসেছে এবং 
এই যে চিৎকার শুনছেন এ হচ্ছে একদিকে তৃণমূলের হতাশা আর আরেক দিকে কংগ্রেস 
দলের হীনমন্যতা। এই হতাশা এবং হীনমন্যতা থেকে ওঁদের কে মুক্ত করবে আমি জানি 
না। আপনাদের মুক্তি দেবে এই রাজ্যের জনগণ। এই কথা বলে এই প্রস্তাবকে আমি 
সম্পূর্ণ বিরোধিতা করলাম। 


(হই-চই) 
[1.40 -- 1.50 2.1.) 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা খুব মন দিয়ে শুনেছি। স্যার, 
আপনি লক্ষ্য করেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী তার নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই তার বক্তৃতা শেষ 
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গিয়ে যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই সংঘর্ষের ফলে আজকে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটা 
জায়গায় এই পশিস্থিতি হয়েছে। এখানে আমি নির্দিষ্টভাবে যে কয়েকটি ঘটনার কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে, সেই কয়েকটা ঘটনার কথাই বলতে চাইছি। এটা ঠিক যে, 
কেশপুরের ব্যাপারে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে আমার আলোচনা চলছিল আস্তে আস্তে 
আমরা এগোচ্ছিলাম। সবটা পারা যাচ্ছিল না। কিন্তু আস্তে আস্তে পরিস্থিতির উন্নতি 
ঘটছিল। বহু সংখ্যক মানুষ ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক মানুষ এবং কর্মী 
বাইরে ছিলেন। কিন্তু কেশপুবেব পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছিা। বলতে পারেন 
অক্টোবর, নভেম্বর ডিসেম্বর । কিন্তু এই থার্ড জানুয়ারী যে ঘটনার কথা বলছেন__-ওখানে 
পাবলিক মিটিং-_ এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিরাট সংখাক পুলিশ বাহিনী দু দিন ধরে 
রাস্তা দিয়ে কি করে যাবে, ট্রাফিকের গন্ডগোল যাতে না হয়, মাঠে পাহারা দেওয়া 
ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত ছিল। যে কোন মিটিং হলেই এটা করতে হয়। একটা রাজনৈতিক 
দলের মিটিং হলেই পুলিশ পোস্টিং দেওয়া হয়। এটা প্রশাসনের দায়িত্ব এবং এই দায়িত্ 
পালন করতে হয়। গোলমাল যাতে না হয়, মিটিং যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য এই 
ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তার প্রতিদানে এটা হল যে, বাইরের তৃণমূল কর্মীর হাতে ১৪ 
জন পুলিশ আহত হলেন। (গোলমাল)...... 

যে বাসটা ফিরে আসছিল, কোলাঘাটের কাছে একটা বাস থেকে গুলি চালানো 
হল। কোলাঘাটের ওসির গা লক্ষ্য করে এই গুলি চালানো হল এবং তার জন্য ১৪ 
জন পুলিশ আহত হলেন এবং ওসি বাধ্য হয়ে গুলি করেছেন। আপনারা পুলিশ 
বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছেন, ১৪ জন পুলিশ আহত হয়েছেন। সিপিএমের 
অনেক ঘরবাড়ি পুড়িয়েছেন, আমি সে ব্যাপারে ছেড়েই দিলাম ১৪ জন পুলিশ কর্মী 
আহত হয়েছেন। কোলাঘাটের ওসিকে আঞ্মণ করেছেন বন্দুকের গুলি চালিয়ে। 
(গোলমাল)...... এরপরে আরও দুটো ঘটনার উল্লেখ আছে। এখানে ওই দুটো ঘটনার 
সম্পর্কে বলছি--ওখানে গড়বেতায় আবদুর রহমানের বাড়িতে যে ঘটনা ঘটে এবং 
সুজাতা দাসের ঘটনার কথা। আমি এই সম্পর্কে যেহেতু সম্পূর্ণ রিপোর্ট জমা পড়েনি, 
তাই এখনই বলছি না। এছাড়া হাইকোর্টে একটা মামলা আছে এবং ন্যাশানাল 
হিউম্যান রাইটস কমিশন-এ স্টেট হিউম্যান রাইটস কমিশনে এই সম্পর্কে আমাদের 
রিপোর্ট পাঠাচ্ছি। সেই কারণে আমরা বড় কিছু এই সম্পর্কে বলতে চাইছি না। শুধু 
আমি বলতে চাই যে আবদুর রহমানের বাড়ীতে যে ঘটনা ঘটেছে তার সি.আই.ডি 
তদস্ত চলছে। কারা ওখানে জমায়েত হয়েছে, যারা জমায়েত হয়েছে তারা কারা, তাদের 
সঙ্গে তৃণমূল কিনা, তারা পিপলস ওয়ার গ্রুপ কিনা, তাদের হাতে অস্ত্র ছিল কিনা, তারা 
ওখানে কি করতে গিয়েছিল, তৃণমূলের সাথে পিপলস ওয়ার গ্রুপের কি সম্পর্ক আছে 
সমস্ত কিছুই বেরোবে এবং আমাদের গোপন করার কিছু নেই। সমস্ত কিছুই বেরোবে। 

(তুমুল গন্ডগোল) 
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আপনাদের সি.বিআই.-এর উপর আস্থা থাকতে পারে, আমাদের নেই। আমরা 
সি.বিআই.-কে দেব না, সি.আই.ডি.কে দিয়ে. রিপোর্ট করাব। 

শ্রী সৌগত রায় £ স্যার আপনি ১৯ বছর স্পীকার আছেন এমন চাপান-উতোগ 
কোন দিন দেখেছেন কিনা জানিনা-_আমি বলছি তার মাঝখানে আবার উনি উঠে 
বলছেন। তাও আমি বলছি,_উনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সুশাস্ত ঘোষকে পাশে নিয়ে 
বসেছেন, উনি তথ্য সরবরাহ করছেন-_কিস্তু আমি অভিযোগ করেছিলাম মাননীয় 
বুদ্ধদেববাবুকে যে প্রভোকেটিভ আটারেল্সেস, প্ররোচনামূলক বক্তব্য, পাবলিক মিটিং, 
গরম করা বক্তব্য সংঘর্ষ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই যে মাননীয় রবীনবাবু বলছেন, বেশ 
করেছে, বেশ করেছে, বেশ করেছে। বেশ করেছে কিনা সেটা লোক বোঝাবে এর পরে। 
কিন্তু স্যার আমার সিম্পিল বক্তব্য, উনি পিংলাতে বলেছেন পার্টি ক্যাডারদের, তোমরা 
প্রস্তুত থাক, ওদেরকে প্রতিরোধ কর। পার্টি ক্যাডারদের হাতে অন্ত্র তুলে নিতে 
বুদ্ধদেববাবু বলেছেন কিনা? উনি জবাবে তা বলেননি। আপনি পিংলায় বলেছেন 
সি.পি.এম. ক্যাডারদের, হাতে অস্ত্র তুলে নাও, প্রতিরোধ কর। আমি দ্বিতীয় বিষয় 
বলেছি, উনি কেশপুরে গিয়ে বলেছেন এখানে শাস্তিপূর্ণভাবে থাকতে হলে সি.পি.এম. 
করতে হবে। আমি এ বিষয়ে অভিযোগ করেছিলাম, উনি উত্তর দেন নি। উনি পুলিশকে 
বলেছেন, হাতে অন্ত্র তুলে নাও, গুলি করে মার, আমি হিউম্যান রাইটস-ফাইটস বুঝে 
নেব। এই হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা। আমি এর তীব্র নিন্দা করছি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 
এবং পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে ওনার যে দায়িত্ব ছিল, রাজ্যকে শাস্ত রাখা, রাজ্যের মানুষকে 
নিরাপত্তা দেওয়া, তা না করে উনি পশ্চিমবাংলাকে একটা রাজনৈতিক সংঘর্ষের 
কেন্দ্রবিন্দু করে রেখেছেন। উনি কলকাতাকে দাউদের গীঠস্থান করে .তুলেছেন। উনি 
পুলিশ-প্রশাসনকে তল্লিবাহক করে তুলেছেন। | | 

যে কথা মাননীয় সদস্য তাপস রায় বলছিলেন, পিংলা থেকে বডি এল, 
৪-টে। ডি.আই-জি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ বলে দিলেন সি.পি.এম.-এর বডি। কোথা থেকে 
এটা পেলেন বডি আইডেন্টিফাই হওয়ার আগে? উনি পুলিশকে আজ্ঞাবহ করার চেষ্টা 
করেছেন। আমি মনে করি বুদ্ধদেববাবু যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাজ করছেন তাতে 
সি.পি.এম.-এরই মাথা হেট হয়ে যাওয়া উচিত। আমি বলছি না, স্বয়ং জ্যোতিবাবু 
বলেছেন, গত এক বছরে মেদিনীপুরে কি হচ্ছে আমি জানতাম না, এরা আমাকে 
অন্ধকারে রেখেছে। উনি কি মঙ্গলগ্রহে থাকতেন যে জানতে পারেন নি? উনি 
সল্টলেকেই থাকতেন। তাও জানতে পারেননি। তাই আমি বুদ্ধদেববাবুকে শেষ প্রশ্ন 
করতে চাই। গড়বেতায় সি.বিআই, তদস্ত করাতে আপনি রাজী আছেন কিনা? 

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্রাচায্যরি কাছে শুনতে চাই, আপনি সি. বি. আই. 
তদন্তে রাজি আছেন কিনা। আপনি রাজি নন। আপনার কথা আমরা শুনব না। 

(এই সময় মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কক্ষত্যাগ করেন) 
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শ্রী পদ্মনিধি ধর $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় এই 
বিধানসভায় যে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্যের উপর আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের 
তরফ থেকে ডাঃ গৌরিপদ দত্ত মহাশয় যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব উত্থাপন্‌ করেছেন 
সেই ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব কে আমি সম্পূর্ভাবে সমর্থন করে দুই-একটি কথা 
আমি নিবেদন করতে চাই। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় 
এখানে লিখিত বক্তব্য পেশ করেছেন। তাতে বামফ্রন্ট সরকারের বিগত বছরে 
যে কার্যকলাপ, তার কৃতিত্বের যে স্বাক্ষর রেখেছেন সেই সমস্ত বিষয়কে আমি 
সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। বামফ্রন্ট সরকারের একটা নীতি আছে। তার নীতির 
উপর ভিত্তি করে, একটা কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে বামফ্রন্ট সরকার বিগত সাড়ে 
তেইশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কল্যাণে তারা বহুদিক থেকে বিভিন্ন 
বিষয় অবলম্বন করেছেন। ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ বহুদিক থেকে পিছিয়ে 
ছিল। এই রাজ্যকে পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে টেনে তুলে এনে আজকে 
ভারতবর্ষে যে ২৮টি অঙ্গ রাজ্য আছে তার প্রথম সারিতে দীড় করিয়ে দিয়েছেন 
বামফ্রন্ট সরকার এবং এই সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীজ্যোতি বসু 
মহাশয় এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়ের নেতৃত্বে 
১০টি দল মিলে আমরা বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনা করছি। এই দশটি দলের 
মধ্যে আজকে রয়েছে সংহতি। আজকে একটা গ্রানাইট ফাউন্ডেশনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট সরকারের এই কাজের মধ্যে দিয়ে 
তাদের যে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি ছিল সেটা দূর করে আজকে পশ্চিমবঙ্গে 
বামফ্রন্ট সরকার একটা শক্ত ফাউনডেশনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয় 
আরও দুটো দল, একটা সি.পি.আই.এম.এল.-এর সম্ভোষ রাণা গোষ্ঠী এবং 
আরেকটা দল তারা বাইরে থেকে ফ্রন্টের মধ্য না এসেও আমাদের ফ্রন্টের 
কার্যকলাপকে সমর্থন করছে। সুতরাং সেদিক থেকে মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় 
যথার্থ ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই সরকারের একটা নীতি আছে এবং সেটা 
সদর্থক নীতি এবং সেই সদর্থক নীতিগুলো কার্যকরী করতে গিয়ে গত ২৪ বছরে 
এই বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত গঠন করেছেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ 
করে গ্রামের মানুষের হাতে গ্রাম উন্নয়নের ক্ষমতা এবং অর্থ তুলে দেয়া হয়েছে। 
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শহরে নির্বাচিত পৌরসভাগুলির হাতে অসীম ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। গ্রামে লক্ষ লক্ষ 
একর খাস জমি, বেনামী জমি, লুকিয়ে রাখা জমি জোতৃ্দার জমিদার এবং অন্যান্য 
জমি চোরদের হাত থেকে উদ্ধার করে ক্ষেত-মজুর, ভাগচাষী, গরীব চাষী, প্রান্তিক 
চাষীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। সেসব কৃষি জমিতে জলসেচের বাবস্থা করা হয়েছে। 
রিভার লীফট টিউবওয়েল, ডীপ টিউবওয়েল, স্যালো টিউবওয়েল স্থাপনের মধ্যে দিয়ে 
চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় খাল কেটেও সেচের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। সার, কীটনাশক ওষুধ, মিনিকিট ইত্যাদি কোথাও কম পয়সায়, 
কোথাও বিনা পয়সায় সরবরাহ করার বা বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করার ফলে লক্ষ 
লক্ষ টন খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে। ১৯৭৪ সালে যা ছিল ৭৪ লক্ষ (ট্রিক টন, 
তা আজকে হয়েছে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন। গ্রামের গরীব মানুষের হাতে অর্থ 
এসেছে, তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। আমরা দেখছি এই সময়ের মধে। 
এই সরকার শিক্ষা প্রসারে অনেক স্কুল করেছে। প্রাথমিক স্কুল করেছে, জুনিয়র হাই 
স্কুল করেছে, মাধ্যমিক স্কুল করেছে, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল করেছে, কলেজ করেছে। 
এমনকি বেশ কয়েকটা বিশ্ববিদাালয়ও করেছে। স্যার, আপনি জানেন বিদ্যাসাগর 
বিশ্ববিদালয়, মৎস্য ও প্রাণী বিকাশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে আমাদের একটা 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে ডীমড় ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তা ছাড়াও 
আইন বিশ্ববিদ্যালয় এবং টেক্শিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, এই সরকার শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের অতীতে 
যে বেতন ছিল যা দিয়ে জীবনধারণ করা যেত না তার আমুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অতীতে যা বেতন দেওয়া হ'ত তা দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা সঠিকভাবে 
কখনোই পরিচালনা করা যায় না। সে জন্য এই আমলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিপুল 
পরিমাণে বেতন বৃদ্ধি ঘটেছে। ফুলগুলিতে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যস্ত 
ছাত্রছ্থাঠীদের মধ্যে বিনামুল্যে বই বিতরণের বন্দোবস্ত হয়েছে। এ রাজ্যে নতুন নতুন 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সেখানে আধুনিকতম প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন 
শাখার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে-_-বায়ো-টেক্নোলজি, ইনফরমেশন টেক্নোলজি, 
এম.বি.এ., মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, আগ্রোবেসড ইঞ্জিনিয়ারিং প্ররভৃতি। আমাদের 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। 
অনেকগুলি নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা দেখছি রাজ্যপালের রিপোর্টে 
উল্লেখ করা হয়েছে, এই সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যত শীঘ্র সম্ভব রাজ্যের অন্ততঃ 
৮৫ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া হবে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করা 
হয়েছে। মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে সারা ভারতের মধ্যে ২৪ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম 
স্থান অধিকার করে আছে। এবং বহুবার কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে প্রথম পুরস্কার 
নিয়ে এসেছে। আমাদের রাজ্য সামাজিক বনসৃজনের ক্ষেত্রেও প্রথম স্থান অধিকার 
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করেছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদনেও প্রথম স্থানে রয়েছে। ভারতবর্ষে কৃষি 
উৎপাদনের অগ্রগণ্য দুটি রাজ্য হরিয়ানা এবং পারঞ্জাবকে আমাদের রাজ্য পার হেক্টর 
উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পেছনে ফেলে দিয়েছে। গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পার হেক্টর 
কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি 
কেন্দ্রীয় সরকার-_ পূর্বের কংগ্রেসী সরকার-_মাঝারি এবং বড় শিল্প যেহেতু 
পশ্চিমবঙ্গকে করতে দেয়নি সেহেতু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার নিজ উদ্যোগে ক্ষুদ্র 
ও কুটির শিল্পের ওপর জোর দিয়ে তার মধ্যে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অর্থ 
রোজগারের উপায় করে দিয়েছে। ফলে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুত্র ও কুটির 
শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। যখন বড় শিল্প গঠনের ক্ষেত্রে 
সর্বশেষ কেন্দ্রীয় বাধা অপসারিত হ'ল তখন আমরা দেখলাম আমাদের রাজ্যে হলদিয়া 
পেট্রোকেমিক্যালস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৬ হাজার কোটি টাকার হলদিয়া প্রকল্প অনেক 
টালবাহানার পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সারা পশ্চিমবঙ্গে ৩৫৫টি 
অনুসারী শিল্প হয়েছে। 

[3.00 -_ 2.10 [0-.] 

আমরা শুনেছি এবং রাজ্যপালের রিপোর্টেও আছে 'যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রত্যেক জেলায় ডাউন স্ট্রীমে সমস্ত শিল্প গড়ে উঠবে হলদিয়া পেট্রো 
কেমিক্যালসকে কেন্দ্র করে। হলে ভবিষ্যতে আমাদের বেকার যুবক-যুবতীরা চাকরী 
পাবে। আমাদের এখানে এমপ্লয়মেন্ট একৃসচেঞ্জ আছে মহকুমা স্তর পর্যন্ত, জেলা স্তরে 
তো আছেই। ফলে প্রত্যেকেই এখানে নাম লেখায়। এর জন্যই মনে হয় আমাদের 
এখানে বেকারের সংখ্যা বেশী। গোটা ভারতবর্ষে যেখানে ১৬ কোটি বেকার, সেখানে 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ৫৫ লক্ষ বেকার। তা সত্বেও পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে অগ্রসর। গোটা 
রাজ্য শিল্পের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল ৬০ দশকে কেন্দ্রের বৈমাতৃসুলভ আচরণের জন্য। 
আজকে কৃষির বিকাশ ঘটেছে এবং পাশাপাশি শিল্পকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া 
যায় তার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা দেখছি, সরকারের একটা নীতি আছে। সেই নীতির 
উপর দাঁড়িয়ে শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের যাতে কল্যাণ হয়, শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি 
মানুষের যাতে কল্যাণ হয় তার জন্য এই সরকার বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছে এবং তা বাস্তবায়িত করছে। এই যে বিগত বন্যা হল ব্যাপকভাবে তার জন্য 
উন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে। তাকে ব্যাহত করার জন্য-_-বিগত ৫৩ বছর ধরে কেন্দ্রীয় 
সরকারের বঞ্চনা রাজ্যের প্রতি আমরা দেখেছি, বিশেষ করে এই ২৪ বছরে 
বামফ্রন্টের রাজত্বকালে দেখলাম-_কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। 
আমরা চেয়েছিলাম ১৪৮৭ কোটি টাকা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর নেতৃত্বে 
বিধায়করা দিল্লীতে গিয়ে ধর্ণা দিয়েছিল। তা সত্বেও আমরা পেলাম বঞ্চনা। আমি 
শুনেছি, ১০৩ কোটি টাকা নাকি দেবেন, তাও এখনো হাতে এসে পৌছায়নি। আমরা 
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ঈর্ষান্বিত নই, আমাদের এখানে একটা বিপর্যয় ঘটবার পরেই আর একটা বিপর্যয় হল। 
সেটা হচ্ছে, গুজরাটে ভূমিকম্প। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, গুজরাট ঠিক ছেলে আর 
আমরা সতিনের ছেলে? সেখানে ঘটনা ঘটবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী উড়ে যায় এবং 
তার সঙ্গে রেলমন্ত্রী লেজুড় হয়ে যায় এবং অন্যান্য মন্ত্রীরাও যায়। ওই রাজ্যের জন্য 
কোটি কোটি টাকা এরোপ্লেনের খরচ এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যয় হয়, সারা পৃথিবী 
থেকে ত্রাণ আসে। ৫০০ কোটি টাকা র্লযাঙ্ক চেক গুজরাটের জন্য দিল্লীর সরকার দিয়ে 
দেয়। হ্যা, গুজরাটের প্রয়োজন রয়েছে, তাদের পুনর্গঠনের জন্য দিতে হবে। কিন্তু 
পশ্চিমবঙ্গ তো ভারতবর্ষের মধ্যে একটা অঙ্গ রাজ্য, সুতরাং তাদের প্রয়োজনে কেন 
টাকা দেওয়া হবে না? তাই আমি এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমাদের 
রাজ্য থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বন্যা নাকি ম্যানমেড। 
তাহলে আমিও তো বলতে পারি, গুজরাটের ভূমিকম্প সেটাও তো ম্যানমেড। কেননা 
কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যের আশে পাশে ৫/৬ টি আযাটম বোমা ফাটিয়েছিল। তার ফলে 
ভূগর্ভে যে পরিবর্তন ঘটেছে এর জন্যই যে ভূমিকম্প হয়নি তার কি প্রমাণ আছে? 
তাহলে এটাও ম্যানমেড আমরা বলতে পারি। কিন্তু আমরা তা বলি না। একজন 
সাংবাদিক কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শ্রীমুরলী মনোহোর যোশীকে প্রশ্ন করেছিল, গুজরাটের ভূমিকম্প 
বোমা ফাটাবার ফলে হয়েছে কিনা? যাই হোক, আমরা মানুষের দরবারে এই বঞ্চনার 
কথা তুলে ধরতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা দেখছি, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে 
ওরা চিৎকার করছে। এই ২৪ বছরের মধ্যে ১৯৯৭ সালে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস 
নামে একটা নতুন দল হল। 

[2.10 -_ 3.00 70.10.] [11001001178 110056 8৫)01)60.] 

সমস্ত গুণ্ডা, মস্তান এখনও কংগ্রেসের মধ্যে কিছু আছে কিন্তু বেশীরভাগ ডাকাত, 
খুনি, গুণ্ডা মস্তান যারা আগে কংগ্রেসে ছিল তারা এখন সব বি.জে.পি. তৃণমূলে চলে 
গিয়েছে। যত ডাকাতির কেস ধরা পড়ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমরা অনেক 
ডাকাতির কিনারা করেছি, বেরিয়েছে সেসব খবরের কাগজ বা মিডিয়া বলছে না, 
তারা সব তৃণমূলের। তৃণমূলের লোকরা ডাকাতি করছে। '৯৮ সালে পঞ্চায়েত 
নির্বাচন থেকে এর শুরু। অত্যত্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি পকেটে 
তখন থেকে ওরা সন্ত্রাস শুরু করলেন। পাঁশকুড়া লাইনের মানে কি? পাঁশকুড়ার ১১০ 
নম্বর বুথে, এরকম আরও ৮০-৯০টা বুথ আছে, সেখানে ১০০ ভাগ ভোট পড়লো 
লোকসভার এ উপনির্বাচনের সময়। সেখানে যত ভোটার ছিল সবাই নাকি ভোট 
দিল। কেউ মরে নি, কোথাও যায়নি, সবাই ভোট দিল এবং ১০০ ভাগ ভোট পড়লো। 
আর তার হিসাবটা কি? আমাদের বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থী গুরুদাশবাবু সেখানে 
পেলেন কোন বুথে ২টি ভোট, কোন বুথে ৩টি ভোট, আর ৯৭/৯৮টি ভোট পেল 
তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। এটা কি সম্ভব? মানুষ ওদের এতো বাহবা দিয়ে সমর্থন 
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করেছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদনেও প্রথম স্থানে রয়েছে। ভারতবর্ষে কৃষি 
উৎপাদনের অগ্রগণ্য দুটি রাজ্য হরিয়ানা এবং পারঞ্জাবকে আমাদের রাজ্য পার হেক্টর 
উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পেছনে ফেলে দিয়েছে। গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পার হেক্টর 
কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি 
কেন্দ্রীয় সরকার-_ পূর্বের কংগ্রেসী সরকার-_মাঝারি এবং বড় শিল্প যেহেতু 
পশ্চিমবঙ্গকে করতে দেয়নি সেহেতু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার নিজ উদ্যোগে ক্ষুদ্র 
ও কুটির শিল্পের ওপর জোর দিয়ে তার মধ্যে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অর্থ 
রোজগারের উপায় করে দিয়েছে। ফলে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুত্র ও কুটির 
শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। যখন বড় শিল্প গঠনের ক্ষেত্রে 
সর্বশেষ কেন্দ্রীয় বাধা অপসারিত হ'ল তখন আমরা দেখলাম আমাদের রাজ্যে হলদিয়া 
পেট্রোকেমিক্যালস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৬ হাজার কোটি টাকার হলদিয়া প্রকল্প অনেক 
টালবাহানার পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সারা পশ্চিমবঙ্গে ৩৫৫টি 
অনুসারী শিল্প হয়েছে। 

[3.00 -_ 2.10 [0-.] 

আমরা শুনেছি এবং রাজ্যপালের রিপোর্টেও আছে 'যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রত্যেক জেলায় ডাউন স্ট্রীমে সমস্ত শিল্প গড়ে উঠবে হলদিয়া পেট্রো 
কেমিক্যালসকে কেন্দ্র করে। হলে ভবিষ্যতে আমাদের বেকার যুবক-যুবতীরা চাকরী 
পাবে। আমাদের এখানে এমপ্লয়মেন্ট একৃসচেঞ্জ আছে মহকুমা স্তর পর্যন্ত, জেলা স্তরে 
তো আছেই। ফলে প্রত্যেকেই এখানে নাম লেখায়। এর জন্যই মনে হয় আমাদের 
এখানে বেকারের সংখ্যা বেশী। গোটা ভারতবর্ষে যেখানে ১৬ কোটি বেকার, সেখানে 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ৫৫ লক্ষ বেকার। তা সত্বেও পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে অগ্রসর। গোটা 
রাজ্য শিল্পের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল ৬০ দশকে কেন্দ্রের বৈমাতৃসুলভ আচরণের জন্য। 
আজকে কৃষির বিকাশ ঘটেছে এবং পাশাপাশি শিল্পকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া 
যায় তার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা দেখছি, সরকারের একটা নীতি আছে। সেই নীতির 
উপর দাঁড়িয়ে শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের যাতে কল্যাণ হয়, শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি 
মানুষের যাতে কল্যাণ হয় তার জন্য এই সরকার বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছে এবং তা বাস্তবায়িত করছে। এই যে বিগত বন্যা হল ব্যাপকভাবে তার জন্য 
উন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে। তাকে ব্যাহত করার জন্য-_-বিগত ৫৩ বছর ধরে কেন্দ্রীয় 
সরকারের বঞ্চনা রাজ্যের প্রতি আমরা দেখেছি, বিশেষ করে এই ২৪ বছরে 
বামফ্রন্টের রাজত্বকালে দেখলাম-_কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। 
আমরা চেয়েছিলাম ১৪৮৭ কোটি টাকা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর নেতৃত্বে 
বিধায়করা দিল্লীতে গিয়ে ধর্ণা দিয়েছিল। তা সত্বেও আমরা পেলাম বঞ্চনা। আমি 
শুনেছি, ১০৩ কোটি টাকা নাকি দেবেন, তাও এখনো হাতে এসে পৌছায়নি। আমরা 
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নায়েক। লোকসভা উপনির্বাচনের ৪১ হাজারের জয়ের ৩০ হাজারই পিলার দান। এই 
আমাদের পিংলার আসল লোক। সি.পি.এম.কে পিংলা ছাড়া করেছে ওই। 

মিঃ ডেপুটি স্পীকার £ মিঃ ধর, আপনি এখানে কাগজ থেকে পড়তে পারেন না। 

শ্রী পল্মনিধি ধর £ না স্যার, আমি কাগজ পড়ছি না, কাগজ থেকে একটা 
কোটেশন দিচ্ছি। আমার বক্তবা, আজকে আনন্দবাজার, বর্তমান, টেলিগ্রাফ, 
স্টেটসম্যান, এই সমস্ত পত্রিকাগডুলিই ওনাকে নেত্রী বানিয়েছে। 
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শ্রী হাফিজ আলম সৈরানী £ মানণীয় ডেপুটি স্পীকার সার, গত ২১শে জানুয়ারী 
তারিখে পশ্চিমবঙ্গের মহামানা রাজাপাল মহাশয় এই পবিএ পিধাশসভায় যে বর্জপা 
রেখেছেন এবং এই বক্তবোর উপর ডঃ গৌরীপদ দণ্ড এবং কৃপাসিধু। সাহা মহাশয় যে 
ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এনেছেন তাবে আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে 
আমি কিছু কথা আপনার মাধ্যমে এই হাউসে রাখতে চাইছি। বংগ্রেস পা তণমুল বা 
বি.জে.পি-র যে সমস্ত সদসারা এখানে ছিলেন তারা একটা ছুতো তলে এই হাউস থেকে 
চলে গেছেন, তথাপিও কিছু কথা আপনার মাধামে তাদের কীছে পৌছে দিতে চাই। 
আমরা যখন ১৯৭৭ পশ্চিমবাংলার মানুষের আশীর্বাদ শিয়ে ভোটে জিতে এহ 
বিধানসভায় এসেছিলাম এবং সরকার গঠিত হলো তখন আমাদের প্রাঞ্ন মুখামন্ত্ী 
জ্যোতি বসু মহাশয় সেই দিন বলেছিলেন ধে, আমরা কলিকাতায় অবস্থিত লাশবাডি 
থেকে পশ্চিমবাংলাকে পরিচালন! করতে চাই না, আমর! চাই শীশতার বিকেন্্রীকরণ। 
যথাযথ ভাবে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালের পর পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলি থে 
গুলি কংগ্রেস আমলে অবরুদ্ধ ছিল, যে গুলিতে নির্বাচন হতো না, কোন কাজ হতো এ 
সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্বাচনের মধে। দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করোছে। রাজা সরণারের 
থে বাজেট সেই বাজেটের ৫০ শতাংশ যা আজকে 'গৌরসভাগুলির মাধানে পঞ্চায়োতের 
মাধামে খরচ হচ্ছে। কেবল এখানেই শেষ নয় স্যার, পুবো ভারতবর্ষের মধ আমাদের 
রাজা প্রথম পেছিয়ে পড়া মানুষকে, উপজাতি সম্প্রদায়ের মাশুধকে, আদিবাসী 
সম্প্রদায়ের মানুষকে এবং মহিলাদের প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে এনে দৃষ্টান্ত স্বাপন 
করেছে। আজকে আমরা যদি পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে থাই তাহলে দেখবো কোন খানে 
চেয়ারে বসতে দেখবো মহিলা, কোনও খানে আদিবাসী ভাই সভাপতির চেয়ারে বসে 
আছে, পৌরপিতার দায়িত্ব পালন করছে। এই যে সম্মান, এই যে অধিকার এই যে 
পিছিয়ে পড়া মানুষগুলিকে দেওয়া হয়েছে সেটা কংগ্রেস আমলে তারা কোন দিন 
কল্পনাও করতে পারেন নি। সেই জন্য কংগ্রেস আজকে উঠে পড়ে লেগেছে যেন-তেন- 
ভাবে মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে । আইন-শঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে 
নির্বাচিত একটা সরকারকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে রাজ্য পর্যস্ত 
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একটা চক্রান্ত চলছে। আমাদের এই চত্রাত্ত সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। আমি আশা 
করছি সামনের যে বিধানসভা নির্বাচন সেই নির্বাচনে পশ্চিমবাংলার মানুষ এই চক্রান্তের 
বিরুদ্ধে এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে যথাযথ জবাব দেবে। এই আশা আমাদের আছে। 
আমি একটা কথা আপনার মাধ্যমে এই হাউসে রাখছি। উত্তরবঙ্গে পিছিয়ে পড়া 
যে অংশ, ছ'টি জেলা ঠিক অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রাকৃতিকভাবে পিছিয়ে পড়া 
অঞ্চলগুলো ছিল-_আমাদের সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ দুটি ভূমিকা পালন 
করতে হয়, এদের লজ্জা হয় না, এরা হাউসে বিরোধী পক্ষের ভূমিকা পালন করে, 
কিন্ত আজ পর্যন্ত বাইরে কোনও খানে সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়া নিয়ে, সাধারণ 
মানুষের কথা বলেন,? না, বলেন না। আমরা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদের দাবী 
রেখেছিলাম। আমরা পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের দাবী রেখেছিলাম। আমাদের বামক্রন্ট 
সরকার অবহেলিত মানুষের দাবিদাওয়াকে মর্যাদা দিয়ে উত্তরাঞ্চল পর্যদ গঠন করেছে 
এবং পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদ গঠন করেছে। এই দুটি পর্যদের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন 
পর্যদকে ৩৮.৫০ কোটি টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদকে ২৪.৫০ কোটি টাকা 
দিয়েছি। এর ফলে উত্তরবঙ্গে যে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে, এই কথাটা যখন তৃণমূল, 
বিজেপি, বুঝতে পারলো এবং কংগ্রেসের যারা হতাশায় ভূগছে তারা যখন বুঝতে 
পারলো, তখন উত্তরবঙ্গে কে.পি.পি.-কে উদ্কে দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। 
আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে কেপিপি যুবকদের ভুল পথে পরিচালিত করে একজন 
স্কুল শিক্ষককে হত্যা করেছে। আমি আপনার মাধ্যমে এই হত্যাকান্ডের তীব্র 
বিরোধিতা করছি এবং যারা এই কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর হওয়ার 
আবেদন জানাচ্ছি। এই রাজ্যে ৯টি জেলায় কিছু দিন আগে যে ভয়াবহ বন্যা হয়ে 
গেল, তাতে বহু ঘরবাড়ি ভেঙেছে, বহু কৃষিজাত ফসল নষ্ট হয়েছে এবং অনেক মানুষ 
প্রাণ হারিয়েছে । সেখানে রাজ্য সরকার নিজের উদ্যোগে ৫৮৩ কোটি টাকা খরচ 
করেছে। আমরা হিসাব করে দেখেছি যে, এই লোকগুলোকে যদি পুনর্বাসন করতে 
হয়, এদের ঘরবাড়ি যদি করতে হয় এবং যারা চাষাবাদ করতো তাদের যদি 
চাষাবাদের ব্যবস্থা করতে হয়, সেখানে যে সব শিল্পকর্মী ছিল তাদেরকে যদি শিল্পকর্মে 
নিযুক্ত করতে হয় তাহলে অনেক টাকা লাগবে। আমরা সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে ১৪৮৬.০৭ কোটি টাকা চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা কি দেখলাম- কেন্দ্রীয় 
সরকার আমাদের একটা টাকাও দিলেন না। বিরোধীরা যদি দায়িত্বশীল হতেন তাহলে 
এই হাউস থেকে তাদের এটি তোলা উচিত ছিল। গুজরাটে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছে, 
সেখানে টাকা দিতে হবে-_-ঠিক আছে। আমরা বিভিন্ন ভাবে টাকা তুলে গুজরাটে 
যেসব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমাদের 
এখানে ৯টি জেলায় যে ভয়ঙ্কর বন্যা হয়ে গেল, তাদের যে টাকা দরকার, তার জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার কিছু টাকা দেবে না কেন, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকার যখন বললো 
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যে এটা জাতীয় বিপর্যয়? তাহলে তারা টাকা দেবেন না কেন? এই দাবি এই হাউস 
থেকে ওঠানো উচিত ছিল। কয়েকদিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য 
উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গ কৃষিপ্রধান এলাকা। সেখানে কৃষি কাজে যাতে উন্নতি 
ঘটে তার জন্য দক্ষ লোক যাতে তৈরী হয়, তার জন্য তিনি উত্তরবঙ্গে গিয়ে উত্তরবঙ্গ 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করে এসেছেন। এই যে কাজগুলো আমরা করছি, 
সেগুলো কি কাজ নয়? 

[3.10 -_ 3.20 0.া).] 

৯১-৯২ সালে ভারতবর্ষে যখন নরসিমা রাও-এর সরকার তখন গ্যাট চুক্তি 
সম্পাদন হল, তখন আমরা বলেছিলাম এই একজন পশ্চিমবাংলার বাঙালী যিনি 
কংগ্রেস দলকে পরিচালনা করছেন সেই লোকটি তখন অর্থ-মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন, 
তিনি তখন সেটা সম্পাদন করেন। আমরা বলেছিলাম গ্যাট চুক্তি করবেন না। করলে 
আমাদের দেশের কৃষি, কলকারখানা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ অর্থমন্ত্রী সেদিন বলেছিলেন 
গ্যাট চুক্তি হলে আমাদের দেশের উন্নয়ন হবে। বিশেষ করে আমাদের এখানে যে চিনি 
কল আছে তার অবস্থার উন্নতি হবে। আমাদের দেশের যে কাপড় কল-এর 
কারখানাগুলি আছে সেগুলির উন্নতি হবে। কিন্তু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি 
আমেরিকার ল্যাবরেটরীতে ২টি চিনি তৈরী করা হচ্ছে, যে চিনির জন্য বিপুল অর্থের 
প্রয়োজন হচ্ছে না। সেই চিনির জন্য ইক্ষুর প্রয়োজন হচ্ছে না। তারা ল্যাবরেটরীতে 
চিনি তৈরী করেছে। হিন্দীতে যাকে বলে মিঠাস। আমাদের দেশের ২৫০ কেজি চিনির 
যে মিঠাস তা আমেরিকায় উৎপাদিত ১ কেজির সমান সেটা বাজারে আসবে। ২৫০ 
কেজি চিনির যে দাম হবে আমেরিকার উৎপাদিত ১ কেজির তাই দাম হবে। দাম 
যদি একই হয় তবে আমাদের চিনি কিনবে না, যেহেতু এটায় পরিবহণ খরচ লাগবে না 
তাই আমাদের চিনির বাজার ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা কি দেখছি গ্যাট চুক্তি 
পরবর্তীকালে ডবলিউ টি ও পরিবর্তিত হয়েছে। এর ফলে কি হয়েছে, আমাদের 
ভারতবর্ষে যে দেড় লক্ষ কলম কারখানা ছিল, সেই সমস্ত কলম কারখানা আজকে 
আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আজকে কলম কিনতে গেলে বিদেশী মাল্টি ন্যাশানাল 
কোম্পানীর কলম ছাড়া আর আমরা কলম পাচ্ছি না। এই দেড় লক্ষ কলম কারখানায় 
কতগুলি লোক যুক্ত ছিল, তাদের ভরণপোষণ এই কলম কারখানার উপর নির্ভরশীল 
ছিল। তাদের কি অবস্থা দীড়িয়েছে! আপনারা চিন্তা করে দেখুন, পশ্চিবাংলার 
কৃষিশ্রমিকরা যখন ৯ টাকা দরে ডিজেল কিনতো এবং তারা চাষ করতো তখন 
পশ্চিমবাংলার কৃষকরা ১৭০/১৮০/১৯০/২০০ টাকা মন দরে ধান বিক্রি করেছিল। 
আজকে ১৭ টাকা দরে ডিজেল কিনছে, কিন্তু ধানের দর নেই। আজকে ধান 
১১০/১২০/১৩০ টাকা মন। তা সত্তেও ধান কেনার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। কেন 
আজকে এই অবস্থা হল! আমাদের দেশের কৃষক ধান বিক্রি করতে পারছে না। আজকে 
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কানাডা থেকে ছোলা আসছে, পেঁপে আসছে, লঙ্কা আসছে, চা শিল্পর আজকে কি অবস্থা 
হল? চা পশ্চিমবাংলার বিরাট শিল্প, সেই চা শিল্পকে ডবলিউ টি ও র মাধ্যমে ধবংস করে 
দেওয়া হচ্ছে। শ্রীলঙ্কা থেকে চা-পাতা আসছে, ৪টাকা কিলোদরে তা বিক্রি হচ্ছে। 
এই কথা যেহেতু ভোট তাই তৃণমূল বলবে না, কংগ্রেস বলবে না। আজকে যখন আমরা 
ভোট চাইব তখন পশ্চিমবাংলার মানুষ জবাব চাইবে, তাই তারা এখন অন্য ছুতো 
খুঁজছে, যাতে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায়। রক্তারক্তি অবস্থা সৃষ্টি করা যায়, 
তার জন্য তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমাদের আশা আমাদের বামফ্রন্ট সরকার মানুষের 
জন্য যে কর্মসূচী নিয়েছে, শিক্ষার জন্য যে কর্মসূচী নিয়েছে তার উন্নতি হবে। 
এই সচেতনতার মধ্যে পশ্চিমবাংলার মানুষ ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা রাখে। 
তারা যতই চক্রান্ত করুক না কেন পশ্চিমবাংলার খেটে-খাওয়া মেহনতি মানুষ তারা 
এই চত্রাস্ত ব্যহত করে দেবে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সব সময় থেকে আমরা রাজনীতি 
করি। আমাদের কাজের সঙ্গে বিরোধীদের কাজের অনেক চরিত্রগত পার্থক্য আছে। 
আমাদের দেশের শিল্প, কৃষি, কারখানা সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে পার্লামেন্টে 
বীমা বেসরকারীকরণ বিল পাশ করানো হল, ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে এতে 
আমাদের দেশের মানুষদের ক্ষতি হবে। আমাদের দেশের পুঁজি, বিদেশে চদে যাবে। 
সেই টাকা আমরা পাব না। কিন্তু আমাদের কোন কথা কেন্দ্রীয় সরকার শুনল না। 
আজকে আমাদের দেশের টাকা বিদেশে চলে গেলে আমাদের দেশের উন্নয়ন করার জন্য 
টাকা পাওয়া যাবে না। আজকে কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূলের বলার কিছু নেই বলে তারা 
আজকে হাউস থেকে ওয়াকআউট করেছে সেই জন্য তাদের আমি তীব্র নিন্দা 
করছি এবং রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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বিধ্বংসী বন্যা নিরসন কল্পে স্থায়ী পরিকল্পনা 

*১০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ (সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) রাজ্যে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে বিধবংসী বন্যার কারণ কি; এবং 

(খ) এ ধরণের সর্বনাশা বন্যায় যাতে ভবিষ্যতে মানুষের আর সর্বনাশ না ঘটে 

তার জন্য কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ 
করেছেন/করছেন কি না? 

মি. স্পীকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের উত্তরটা দেখছি খুব বড়, এটা টেবিলে 
করে দিন। 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ 

(ক) পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, 
মেদিনীপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা ও মালদা জেলাগুলি গত সেপ্টেম্বর ২০০০-এ এক 
ভয়ঙ্কর বন্যার মুখোমুখি হয়। নিরবচ্ছিন্ন ও প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাতই এমন সর্বনাশা 
বন্যার কারণ যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। পাগলা, বাঁশলই, দ্বারকা, ব্রাঙ্গাণী 
নদীর অববাহিকার সঙ্গে ময়ুরাক্ষী, সিদ্ধেশ্বরী-নুনবিল ও অজয় অববাহিকায়ও তীব্র ও 
অভূতপূর্ব বৃষ্টিপাত ঘটে। এমন ভয়াবহ ধারাবর্ষণের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান 
ও নদীয়া জেলার প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতও একাকার হয়ে যায়। এরকম বৃষ্টিপাতের নমুনা 
নজিরবিহীন। ওই সময়ে ৯৬ ঘণ্টায় (১৭ থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর ২০০০) অজয় 
নদের উপর অববাহিকায় এই ধারাবর্ষণের মোট পরিমাণ ছিল ১০৪০ মিমি, 
মশানজোড় ড্যাম পর্যন্ত ময়ুরাক্ষীর অববাহিকায় ১২২৪ মিমি ও তিলপাড়া ব্যারেজের 
অনিয়ন্ত্রিত এলাকায় ১৬২৯ মিমি ও দামোদর অববাহিকায় ৫২৯ মিমি-যেখানে বীরভূম, 
বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথাক্রমে ১২৮৫ মিমি, 
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১৩৫০ মিমি, ১৬৪৯ মিমি ও ১৩১০ মিমি। বন্যাগ্রস্ত এলাকাগুলি ভাগীরথী-হুগলী নদী 
প্রণালীর অববাহিকা অঞ্চলের অস্তর্ভৃক্ত। ওই সময়ে বন্যার উচ্চ জলতলে সমস্ত নদীগুলি 
একই সঙ্গে স্ফীত হয়ে ওঠে। বহরমপুরের কাছাকাছি ভাগীরথী নদীতে ১.৩ লক্ষ 
কিউসেক পর্যস্ত বন্যা ধারণের স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। কিন্তু মহ্যমপুরের কাছাকাছি 
ভাগীরথী উত্তরাসনে মেশার পর ওই মোট জলপ্রবাহের পরিমাণ দীড়ায় আনুমানিক প্রায় 
৬ (ছয়) লক্ষ কিউসেক। এটা লক্ষ করা গিয়েছিল যে বিভিন্ন জায়গায় ৭৮-এর বন্যার 
লেভেল-এর থেকেও নদীর জলতল ১.১০ মিটারের উপরে উঠে গিয়েছিল। বিভিন্ন নদী- 
বাঁধের উপরে প্রায় ১.৫০ মিটার থেকে ২.১০ মিটার পর্যস্ত উচ্চতায় এই বন্যার জল 
বয়ে যায়। ফলে নদী সীমানা মুছে যায় এবং প্রধান প্রধান নদীগুলির কৃত্রিম ও স্বাভাবিক 
্রাস্তরেখাগুলি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পাগলা, বাঁশলই, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, মযুরাক্ষী, 
সিদ্ধেশ্বরী-নুনবিল ও অজয় অববাহিকার একত্রিত বন্যা জলের চাপ সামলিয়ে ভাগীরথী 
জলবহন করে নিয়ে যেতে না পারায় ভাগীরঘী বা পাড়ের নদীবাধগুলি বিভিন্ন জায়গায় 
ভেঙে যায়। এই বাঁধ ভাঙা বন্যা জল এরপর নীচু এলাকার দিকে ধেয়ে গিয়ে জলঙ্গী 
এবং চুর্ণী নদীর সমগ্র অববাহিকা ভাসিয়ে নিয়ে যাবার পাশাপাশি ইছামতী ও বাংলাদেশ 
সংলগ্ন এলাকার দিকে অগ্রসর হয়ে বিশাল এক কৃত্রিম জলাধার সৃষ্টি করে যেটা গঙ্গা- 
পল্মার উঁচু পাড় থেকে ভাগীরঘীর ডান পাড়ের এক বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে গোটা 
মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূমের বিরাট অংশ, বর্ধমানের কিছু ও উত্তর চব্বিশ পরগনার এক 
বিশাল অংশে ছড়িয়ে পড়ে। 

বন্যার এই বিশাল জলরাশি মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা দুটিকে বিধ্বস্ত করে 
ইছামতী ও চুর্ণী নদীর অববাহিকায় প্রবেশ করে উত্তর চবিবশ পরগণার একাংশ প্লাবিত 
করে। এই জলরাশি যখন ইছামতীর অববাহ্কায় পৌছায় তখন রায়মঙ্গল নদীর খাঁড়ি 
যেখানে ইছামতী এসে মিশেছে জোয়ারের উচ্চ সীমায় ছিল। ইছামতী ও চুর্ণী নদীও 
এই বিপুল বন্যা-জলপ্রবাহ ধারণ করতে পারেনি। উপরন্তু বাংলাদেশের মাথাভাঙা 
নদী থেকেও এই নদীতে জল প্রবেশ করে এবং এর অববাহিকা অঞ্চলও ভাসিয়ে 
নিয়ে যায়। ওদিকে বনগাঁ, গাইঘাটা, বাদুড়িয়া অঞ্চলগুলি স্বাভাবিকভাবে নিচু হওয়ায় 
এবং ইছামতীর মোহনায় জোয়ারের উচ্চতা বেশী থাকার পাশাপাশি এই নদীর 
বন্যাধারণ ক্ষমতাও সীমিত হওয়ায় এই সমস্ত অঞ্চলের বন্যার জল অনেকদিন ধরে 
আটকে থাকে ও তা সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। 

যদিও বৃষ্টিপাত মূলত ময়ুরাক্ষী-দ্বারকা-কুয়ে, পাগলা, বাঁশলই-্রান্মাণী 
অববাহিকাগুলিতে কেন্দ্রীভূত ছিল তবু পার্বতী অজয় ও দামোদর-বরাকর 
অববাহিকার বেশ বড় অংশে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারে 
অধিক পরিমাণে জল ঢোকে এর ফলে বাঁধ দুটিতে জলপ্রবাহের পরিমাণ বাড়তে 
থাকে। এই ড্যামগুলি থেকে মিলিতভাবে জল ছাড়ার সর্বোচ্চ পরিমাণ 


৩06১11915 & ঠ5৬। 21২5 101 


২২.৯.২০০০-_এ রাত ৯টার সময় বেড়ে দাঁড়ায় ২, ০৫, ৫০০ কিউসেক। জল কূল 
ছাপিয়ে যায় এবং পুড়শুড়া, খানাকুল-১, খানাকুল-২ ও আরামবাগের ব্লকের 
অংশবিশেষ ক্রমশ প্লাবিত হতে থাকে। দামোদরের প্লাবনে হাওড়া জেলার আমতা-১ ও 
২ এবং উদয়নারায়ণপুর ব্লক প্লাবিত হয়েছে। 

শিলাবতী নদীর অববাহিকায় এবং তার শাখানদীগুলিতে ১৮ এবং ১৯ সেপ্টে ম্বর, 
২০০০ প্রবল বর্ষণ হয়েছে। ফলে কেশপুর, ঘাটাল এবং অন্যানা ব্লকগুলি ডুবে যায়। 
মাঠের ফসল এবং বিপুল সংখ্যক বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যায়। 

বন্যার জল যাওয়ার সময়, মালদা জেলায় গঙ্গার বামতীরে বিরাট ভাঙ্গন দেখা 
দেয় এবং ৭ নং রিটায়ার্ড বাঁধটি বিপন্ন হয়ে পড়ে। কালিয়াচক ২ নং ব্লকের 
পঞ্চানন্দপুরে ২০ নং স্পারটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৯ নং স্পারটি নিশ্চিহ্‌ 
হয়ে যায়। কালিয়াচক ২ নং ব্লক এবং ইংলিশবাজারের বেশ কয়েকটি গ্রাম নদী গর্ভে 
বিলীন হয়ে গেছে। যখন হুগলি দিয়ে বন্যার সমস্ত জল বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ছে, 
সেই সময় ২৬ সেপ্টে ম্বর থেকে ১লা অক্টোবর, ২০০০ হুগলিতে প্রবল জোয়ারের দরুণ 
রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। 

(খ) (১) পশ্চিমবঙ্গের বহু বন্যানিরোধক নদীবাধ এবারের বন্যায় ব্যাপকভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ ভেঙ্গে যাওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাধগুলি মেরামতি 
ও পুর্ননির্মাণের-কাজ পৃনরুদ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজগুলি করার জন্য বিভিন্ন 
জেলা পরিষদকে সেচ বিভাগের তরফে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদা করা হয়েছে। সেচ 
বিভাগের নির্বাহী বাস্তকাররা জেলা পরিষদের তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকার 
হিসাবে এ কাজগুলি সম্পন্ন করবেন। কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান বিভিন্ন 
তহবিল থেকে করার প্রস্তাব আছে। “প্রাকৃতিক বিপর্যয় ত্রাণ তহবিল" (সি. আর. 
এফ.) থেকে রাজ্যের নটি ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় জেলা পরিষদগ্ডলিকে মোট ২৫ কোটি 
টাকা দেওয়া হয়েছে। এই ২৫ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে আরো ৫০ কোটি টাকা 
জেলা পরিষদগুলিকে দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়াও সেচ বিভাগ কর্তৃক বিভাগীয় 
পরিকল্পনা খাতে বিভিন্ন জেলা পরিষদকে কিছু আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। এই 
পুর্গিঠনের কাজে সেই তহবিল থেকেও অর্থ পুর্নবরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ করা 
হয়েছে। 

(২) ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে সেপ্টে শ্বর-এর মধ্যে মাত্র ৯৬ ঘণ্টায় রাজ্যের 
বিভিন্ন জায়গায় এবছর যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে স্মরণকালে তার কোন নজীর 
নেই। ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে তদন্ত কমিটি গঠন 
করেছিলেন সেই কমিটি তাদের সুপারিশেও এত তীব্র মাত্রায় বৃষ্টিপাতের (কোথাও 
কোথাও ২৪ ঘণ্টায় ৬০০ মিমি পরিমাণ) কথা চিস্তাও করেননি। যে কোন অবস্থাতে 
এই ধরনের বৃষ্টি যদি দক্ষিণবঙ্গের এক বিরাট অববাহিকা অঞ্চল জুড়ে সেপ্টেম্বর- 
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অক্টোবরে হয় তবে ভবিষ্যতেও এমনই ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার 
সম্ভাবনা থেকেই যায়। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও এই ধরনের বৃষ্টিপাতে বন্যা সম্ভাবনা 
থাকবে। তবে সময়ের ব্যাপ্তিতে তার স্থায়িত্ব দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় অনেকটাই কম 
হবে। 

(৩) পশ্চিমবঙ্গে বন্যার কোন স্থায়ী সমাধান খোঁজার আগে রাজ্যের ভৌগলিক 
অবস্থানের প্রতি একবার সকলের নজর দেওয়া প্রয়োজন। এখানকার বন্যার 
উৎসমুখগুলি মূলতঃ রাজ্যের বাইরে অবস্থিত। যেমন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভূটান 
ও নেপাল দেশের বৃষ্টিপাত ও সেখানকার বনাঞ্চল ধ্বংসজনিত ভূমিক্ষয় সমস্যা যার 
সাথে যুক্ত হয়েছে সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত তিস্তা অববাহিকা অঞ্চল। একইভাবে উত্তর 
ও দক্ষিণ দিনাজপুরের নদীগুলির উৎপত্তি ও অববাহিকা মূলতঃ বাংলাদেশে এবং 
তাদের মোহনাও বাংলাদেশে। ফলে বাংলাদেশের বৃষ্টিপাত ও নদীর জলম্তর এই 
জেলা দুটির এক ব্যাপক এলাকার বন্যা অবস্স্ প্লাবিত করে। এদিকে দক্ষিণবঙ্গের 
জেলাগুলিতে, কেলেঘাই, কংসাবতী-রূপনারায়ণ অববাহিকার নদীগুলি বাদ দিলে 
অন্য সব নদীগুলিরই এক উল্লেখযোগ্য অঞ্চল বিহার বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) মালভূমির 
অংশ। 

ওই মালভূমি এলাকায় তীব্র বৃষ্টিপাত ক্রম ক্ষীয়মান বনাঞ্চল, ক্রমবর্ধমান 
ভূমিক্ষয় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলির বন্যার অন্যতম কারণ। একথা সর্বজনবিদিত 
যে গঙ্গী পদ্মা ভারতবর্ষের প্রায় ১১টি রাজ্যের বর্ষার জল বয়ে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
মাঝখান দিয়ে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে সাগরে চলে গিয়েছে। 

কাজেই পশ্চিমবঙ্গ যার অনেকটাই ব-দ্বীপ অঞ্চল হওয়ার জন্য অত্যস্ত বন্যা 
প্রবণ। বন্যার চিত্রটা আরও খারাপ হয়েছে কারণ ব-দ্বীপের প্রাকৃতিক নিয়মে বন্যার 
পলি দিয়ে এলাকাগুলি পূর্ণমাত্রায় গঠিত হবার আগেই এ রাজ্যের এক বিরাট এলাকা 
নদীবাঁধ দিয়ে ঘিরে নিয়ে চাষ-আবাদ ও বসবাস শুরু করে দেওয়া হয়েছিল। তাই 
সময়ের সাথে অধিকাংশ নদীর অবাধ ধারা নদী বাঁধে অবরুদ্ধ ও সংকুচিত হয়ে 
শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে বয়ে আনা পলি জমিয়ে নদীগর্ভতল বেশ কিছু ক্ষেত্রে তার 
সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে ওপরে উঠে এসেছে। এর সাথে যুক্ত আছে হুগলী নদীর 
জোয়ার ভাটা-যা সমুদ্রের খাঁড়িগুলির জল নিকাশী ক্ষমতাকে ভীষণভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করে। তাই যে কোন সময় রাজ্যের বাইরে অববাহিকা অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত 
পশ্চিমবাংলায় স্বাভাবিক কারণে বন্যা পরিস্থিতি তৈরী করে। 

(৪) পশ্চিমবাংলার বন্যার উপরোক্ত ভৌগলিক কারণগুলি এই সমস্যার স্থায়ী 
সমাধান সুত্রের ইঙ্গিত বহণ করে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এই রাজ্যের ক্ষেত্রে একটা অবাস্তব 
্রস্তাব। সারা বিশ্বজুড়েই বন্যা নিয়ন্ত্রণ ভাবনা আজ পরিত্যক্ত। পরিবর্তে অত্যাধুনিক 
বৈজ্ঞানিক উপায় ও উপকরণের সাহায্যে বন্যা পরিস্থিতেতে সমাজকে পরিচালনার 
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ওপরই গুরুত্ব আরোপিত হচ্ছে। বন্যা পরিচালন ব্যবস্থাপনায় যে বিষয়গুলি সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্ব পায় তা হল: 

(ক) আবহাওয়া দপ্তরের বৃষ্টিপাত সংক্রাস্ত সমস্ত পূর্বাভাষ যথাসম্ভব বাস্তব ও 
সঠিক করা। 

(খ) যথাসম্ভব অববাহিকা ভিত্তিক বৃষ্টিপাত অনুযায়ী নদীর জলস্তরের 
পূর্বাভাষের ব্যবস্থা করা; 

(গ) উদ্ভূত বন্যা পরিস্থিতিতে কোন্‌ কোন্‌ এলাকা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা 
চিহিতত করা ও সেই ভিত্তিতে এলাকায় বিপদকালীন জরুরী করণীয় কাজ নির্ধারিত 
করা; 
(ঘ) বন্যা পূর্ব পরিস্থিতিতে বন্যা নিরোধক যে সব ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার 
রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টা এলাকাভিত্তিক পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া; এবং 

(ও) এলাকাভিত্তিক বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে 
তোলা । 

এই ক'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যতীত করণীয় আরও অনেক কাজই আছে। ওই 
কাজগুলির মধ্যে সামাজিক সচেতনতার বিষয়টা অত্যন্ত জরুরী। 

বন্যা নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় বন্যা আয়োগের কতকগুলি সুপারিশ গৃহীত হয়েছিল তার 
মধ্যে অন্যতম হল বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলিকে চিহিন্ত করে '্লাড প্লেন জোনিং ম্যাপ' 
তৈরী করা যার ভিত্তিতে উন্নয়নের সমস্ত কাজ ও বসবাসের এলাকাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ 
করা হবে। এই কাজে “সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন'- (সি. ডরিউ. সি.)-এর তত্বাবধানে 
সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ১:১৫,০০০ স্কেলে ম্যাপ তৈরী করার কথা ছিল। সেই কাজ 
পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ না হওয়ায় এই বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব 
হয়নি। ওই সুপারিশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল আইন করে নদীবক্ষে 
এবং নদীর চর এলাকায় চাষ-আবাদ ও বসবাস বন্ধ করা। কিন্তু পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে 
এই সুপারিশ মানা আদৌ সম্ভব কিনা তা ভাবার অবকাশ থেকে যায়। কেননা 
স্বাধীনতার পর পুনর্বাসন সমস্যার সঠিক সমাধান না হওয়ায় সারা ভারতবর্ষের মধ্যে 
জমির প্রতি বর্গকিমিতে পশ্চিমবঙ্গে আবার জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী। এই 
জনসংখ্যার দরিদ্রতমদের এক বড় অংশ আজ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন নদীবাধগুলিতে 
ও নদীবক্ষে চর এলাকায় বসবাস ও চাষ-আবাদ করে। যদিও এর অনেকটাই তারা 
বে-আইনিভাবে করে তবু মানবিক কারণে এদের উৎখাত করা সম্ভব নয়। কারণ 
পশ্চিমবাংলায় এদের পুনর্বাসন দেবার মত কোন জমিই পাওয়া যাবে না। 

বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আর একটি পরিকাঠামোগত দিক হল ড্যাম তৈরী করে 
বন্যার তীক্ষতা কমানো। পশ্চিমবাংলার ভৌগলিক অবস্থান এমনই যে বন্যার তীক্ষতা 
কমানোর জন্য যদি কোন ড্যাম করতে হয় তবে তা বিহার (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) 
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মালভূমিতে আদিবাসী অধ্যুষিত বনাঞ্চলকে অধিগ্রহণ করে করতে হবে। 
যদিও এ বিষয়ে দুই রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ ও তদানীত্তন বিহার) মধ্যে কিছু চুক্তি 
হয়েছিল কিন্তু তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হচ্ছে না। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের 
সাহায্য প্রয়োজন। বন্যার তীক্ষতা কমানোর আর একটা পরিকাঠামোগত কাজ হল 
ভূমিক্ষয় প্রবণ নদী অববাহিকার উপরাঞ্চলে বনসৃজন করা। এই বিষয়টিও 
অন্য রাজ্যের আওতাভুক্ত। এই বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থার 
সাহায্য দরকার। 

তাই সংক্ষেপে বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা বন্যা ম্যানেজমেন্টের স্থায়ী 
কোন বন্দোবস্ত করার ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ দায়িত্ব আছে। অন্যান্য 
যে সব কাজ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যন্তরে করা দরকার তা রাজ্য সরকার 
সর্বতোভাবে প্রতি বংসরই করে থাকেন। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিগত বিধুংসী বন্যার কারণ বলতে 
চেয়েছেন মূলতঃ অতিবৃষ্টি। বলছেন রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছিল। একটা তথ্যও 
দিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর ১৭ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যস্ত এ অঞ্চলের 
বৃষ্টিপাতের যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে রাজ্য সরকার প্রদত্ত তথ্য থেকে 
তা অনেক কম, কোথাও কোথাও অর্ধেক। তাহলে কি অতিবৃষ্টির তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্যই তথ্যের ক্ষেত্রে কোন গোলমাল আছে? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ই মাননীয় সদস্যদের যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে 
যে, সারা ভারতবর্ষে আবহাওয়া বিভাগ-এর বিভিন্ন অববাহিকায় ৩৫টি বিভাগ আছে। 
তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে উপবিভাগ আছে। একটা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলা নিয়ে 
একটা উপবিভাগ। আর ম্যাসার্জোর ড্যাম বা অববাহিকার উজান অঞ্চল তোর্সা নদী, 
তিস্তার অববাহিকা, ফরাক্কা ব্যারেজের উপ অঞ্চল এদের কটা নিয়ে একটা এবং সেখান 
থেকে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন নিয়মিতভাবে পূর্বাভাস দিয়ে থাকেন। সেই পূর্বাভাস 
এবং আমি যেটা তথ্যে বলেছি- সেই তথ্যের মধ্যে কোন গোলমাল নেই। 
সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান। এই দুটোর মধ্যে কোন 
গোলমাল নেই। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ স্যার, দু হাজার সালের জানুয়ারী মাসে বলেছিলেন যে 
৯৯ সালে বর্ধা মরসুমে জেলাগুলিতে যে রকম ভয়াবহ বন্যা হয়েছে তার থেকে শিক্ষা 
নিয়ে সেচ দপ্তর আগাম উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটা কমিটি তৈরী করে কাজ করছে। বর্ষ! 
মরসুমে এই রকম বন্যা যাতে না হয়, তারজন্য আগাম কতগুলি পরিকল্পনা আপনার 
দপ্তর যে নিয়েছিল, তার জন্য সেগুলি রূপায়িত করতে পেরেছেন কিনা এবং ড্যামগুলি 
থেকে যে জল ছাড়া হয় অতিবৃষ্টির জন্য তার জন্য আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
আপনাদের দপ্তর থেকে নেওয়া হয়েছে কিনা সেটা বলবেন। এই যে ভয়াবহ বন্যা হয়ে 
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গেল, এতে বাঁধগুলি ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণের গাফিলতিতে হয়েছে কিনা বা এর পিছনে 
অন্য কোন কারণ ছিল কিনা সেটা বলবেন। 
[11.10 __ 11.20 ৪.।.] 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় $ এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ৯৯ সালে যে বন্যা হয়ে ছিল 
তার থেকে রাজ্যসরকার-এর সেচ দপ্তর শিক্ষা নিয়েছিলেন কিনা? দ্ধযর্থহীন ভাষায় 
বলতে চাই যে, যে সব ভাঙনগুলো হয়েছিল, নদীর্বাধগুলো ভেঙেছিল তার অধিকাংশই 
ঠিক ভাবে মেরামত করা হয়েছিল। মেরামত না করার জন্য এই বানটা আসে নি, এই 
বিধবংসী বন্যা হয়নি, এই কথা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলবার চেষ্টা করেছি। আমার লম্বা 
উত্তরের মধ্যে সেটা বুঝানোর চেষ্টা করেছি। এক নম্বর হচ্ছে যে আমরা যদি 
পশ্চিমবাংলার মানচিত্রটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখব যে বিহারের বাশলই, 
পাগলা, ব্রা্মণী, দ্বারকা এবং নীচে ময়ুরাক্ষী, কুয়েভ, বাদলা, উত্তরাসন মিলিত এই 
অববাহিকায় যে বৃষ্টিপাত হয়েছে তার ফিগার আপনাদের সামনে দিয়েছি এবং এক্‌সঙ্গে 
সাইমালটেনিয়াসলি মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং বীরভূমে প্রায় সেই পরিমাণ বৃষ্টিপাত 
হওয়ার ফলে সমস্ত জলগুলো, আপনাদের জানা দরকার, নিশ্চয়ই জানেন যে সমস্ত 
জলগুলো ভাগীরঘীর যে আটটি অববাহিকার কথা উল্লেখ করেছিলাম-_ সেই 
অববাহিকার জলগুলো একবারে জঙ্গীপুর থেকে কাটোয়া পর্যস্ত ভাগীরঘীর বিভিন্ন 
জায়গায় পড়েছে এবং সেই বিপুল জলরাশি গিয়ে মিশে গিয়েছে অববাহিকার মধ্যে, 
যেখানে বিভাজন থাকে সেটা মিশে একাকার হয়ে চলে যায় চর্ণী, জলঙ্গী অববাহিকায়। 
এই আটটি অববাহিকার জল একত্রিত হওয়ার ফলে সেই জল গিয়ে পড়ে ইছামতীতে। 
অপরদিকে বাংলাদেশের মাথাভাঙার জল গিয়েও ইছামতীতে পড়ে। এই 
১০টি অববাহিকার জল উত্তর ২৪ পরগণাকে ভাসিয়ে দিয়েছে। সুতরাং মাননীয় সদস্য 
যে প্রম্ম করেছেন যে ৯৯ সালের গাফিলতির জন্য এই বাণ হয়েছে কিনা, ২ লক্ষ ৬২ 
হাজার কিউসেক জল পরপর কয়েকদিন ছাড়ার কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল 
কিনা, উত্তর থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন এই বাণকে বাঁচানো সম্ভব কিনা। সমস্ত 
কাজগুলো করা সত্তেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয় নি। দু নশ্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে আগামী 
সতর্কতার বিষয়ে আমরা সেচ পত্র পত্রিকা ১নং ২ নং ৩নং প্রবন্ধ শুধু মাননীয় 
দেবপ্রসাদ বাবুকে নয় সমস্ত সদস্যদেরই পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি। সেখানে যে 
ম্যানুয়াল আছে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন-এর যে ভুল ধারণা খেপে খেপে জল ছাড়ল 
ম্যাসোঞ্জোর ড্যাম সেটা ঠিক হয় নি। একটা কথা মাননীয় সদস্যদের পরিষ্কারভাবে 
জানা দরকার। 

আরেকটা কথা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে মাননীয় সদস্যদের জানা দরকার যে সমস্ত 
নদ-নদী আছে বিশেষ করে বাংলার নদ-নদী বইটি আমি সকল মাননীয় সদস্যদের 
পড়তে বলি। ম্যাসাপ্োর ড্যাম বন্যা নিয়ন্ত্রক ড্যাম নয়, তা সত্তেও যে পরিমাণ 
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কসাস্লী সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের যেমন যেমন পূর্বাভাষ ছিল সেইমতো ৩ লক্ষ ৭৭ 
হাজার কিউসেক জল প্রবাহিত হতো, সেটাকে মডারেট করে ২ লক্ষ ৬১ হাজার 
কিউসেকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং এই জল অত্যন্ত বেশী। ওদিকে বিশেষ করে 
অজয়, দামোদর গোটা বরাকর অববাহিকায় যে বৃষ্টি হয়েছিল সেটা মাইথন, পাঞ্চেত 
ড্যাম থেকে যে জল আসে তাতে প্রবাহিত হয়েছিল। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ বিগত ২৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ১৭ বার বন্যা 
কবলিত হলো এবং হাজার হাজার মানুষের প্রাণ, সহায়-সম্পদ সব ক্ষতিগ্রস্ত হলো। 
আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল এই রাজ্যে বন্যা, ভাঙ্গন প্রতিরোধের স্থায়ী সমাধানের জন্য 
সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না? তাতে আপনি উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন, 
আমি খুব আশ্চর্যজনক ভাবে লক্ষ্য করলাম এই রাজ্যের ক্ষেত্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব 
পরিকল্পনা-_ এটা অবাস্তব প্রস্তাব এবং সারা বিশ্ব জুড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ভাবনা 
পরিত্যক্ত। আপনার উত্তরের মধ্যে অনেক কিছু অববাহিকা আছে, অন্য রাজ্যের সঙ্গে 
কথা বলতে হবে এই সব নানা জিনিস বলেছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে একবিংশ 
শতাব্দীতে পদার্পণ করেছি, বিজ্ঞানের এই রকম একটা যুগে বন্যা, ভাঙনের হাত 
থেকে মানুষকে বাঁচানো যাবে না এই রকম কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না, 
এটা কি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গ্রহণযোগ্য। তাই আমার জিজ্ঞাস্য যারা নদী বিজ্ঞান, ভূ- 
তত্তববিদ্‌, ইপ্জিনীয়ার আছেন শাঁরা এই বিষয়টায় ওয়াকিবহাল তাদের সমন্বয়ে একটা 
কমিটি গঠন করে এই রাজ্যে বন্যা, ভাঙন এবং এই যে বছর বছর বিপর্যয় হচ্ছে 
তার কারণ অনুসন্ধান এবং সেই অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সমীক্ষার ভিত্তিতে একটা মাষ্টার 
প্ল্যান গ্রহণ করার কোন ভাবনা-চিত্তা সরকারের আছে কি না? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি, আমি প্রায় 
আড়াই পৃষ্ঠাব্যাপী যে উত্তর দিয়েছি স্থায়ী সমাধানের জন্য সেটা যদি আমরা সকলে 
ভালোভাবে দেখি তাহলে এই কথাটা বলবার এবং আমি আজও স্ট্যান্ডবাই দৃঢ়ভাবে 
একক ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে পশ্চিমবাংলার ভাঙন এবং বন্যা থেকে দেশকে 
রক্ষা করা অসম্ভব-এই কথাটা আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি। 

[11.20 -_- 11.30 ৪.]7.] 

এ কথা আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি। এর ইঙ্গিত অত্যন্ত ভয়াবহ। তাহলে 
আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি রক্ষা করতে পারবে 
না? বলছি। না, না, না, এমফ্যাটিক্যালি বলছি এবং উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আপনাকে আরো একটু বলবার সুযোগ দেবার জন্য অনুরোধ 
করছি। আমি বলেছি স্থায়ী ভাবে বন্যাকে প্রতিরোধ করবার আগে, চিত্তা করার 
সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গৈর ভৌগোলিক অবস্থানকে ভালো ভাবে বুঝতে হবে। যে কথা 
এই সভায় গত ১২/১৩ বছর থেকে বলবার চেষ্টা করছি। এখানকার ব-দ্বীপ যে 
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ভাবে গঠিত হয়েছে তার সম্বন্ধে ভালো ভাবে বোঝা৷ দরকার। মনে রাখতে হবে 
উত্তরবঙ্গের বন্যার সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে ভূটান, সিকিম এবং নেপাল। সেখানে 
কত জল হল তার উপর নির্ভর করবে। এই ভাবে দেখা যাচ্ছে গত কয়েক বছরে 
বেশ কয়েকবার আলিপুরদুয়ার, হাঁসিমারা, কুমারগঞ্জ, তুফানগঞ্জ বন্যায় ডুবেছে। এটা 
আমাদের গাফিলতির জন্য হয়নি। ভূটান সরকার যে ভাবে জল নিষ্কাশন করেছে, 
যে ভাবে নির্বিচারে বনাঞ্চল শেষ করে দিয়েছে এবং ডলোমাইট তুলে নদীর বেড 
উচ্চ করে ফেলেছে তার ফলে হয়েছে। এর সমাধান করতে গেলে ভূটান সরকার, 
দিল্লী সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একত্র ভাবে অগ্রসর হতে হবে। আমি 
দ্যর্থহীন ভাষায় একথা বলতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে এই প্রচেষ্টা আমি 
এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কয়েকবার করেছিলাম। কিন্তু তাতে তেমন ফল 
পাওয়া যায়নি। অনুরূপ ভাবে বিহার মালভূমি থেকে যে সমস্ত নদী আসছে, সেই 
অববাহিকায় যদি প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, প্রতিবারের বন্যায় এটা দেখা গেছে, “৭৮-এ 
এবং *৯৯-তেও, বার বার হয়েছে, সেখানে যে বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং যুগপৎ যদি 
বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে বৃষ্টিপাত হয় তাহলে নেক্‌স্ট টু ইমপসিবল নয়, অলমোস্ট 
ইমপসিবল। কাজেই এখন পর্যন্ত বিহারের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তা যদি ঠিক ঠিক 
ভাবে মান্য করা হয়, এটা মাননীয় দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয় নিশ্চয় জানেন যে, 
বিশেষ করে উপর দিকে যদি জলাধার নির্মাণ করা না যায়, ভূটানের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য, সিদ্ধেম্বরী-নুনবিলে যদি ড্যাম তৈরী করা না যায় তাহলে কিছুতেই 
ম্যাসেঞ্জার ড্যামের জল নিয়ন্ত্রণ করা, যদিও তিলপাড়া ব্যারেজ সেই জন্য হয়নি, 
এটা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নয় আমরা জানি। বিহার সরকার, ভারত সরকার এবং 
আমাদের সরকার যদি সমবেত ভাবে, কালেকটিভ এফোর্ট না নেয় তাহলে অসম্ভব। 
অনুরূপভাবে অজয়ের অববাহিকায় যা করা দরকার, সেখানে বাঁধের উপর আমরা 
নির্ভরশীল। সুতরাং ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট অফ আদার স্টেটস ত্যাণ্ড ইণ্ডিপেণ্েন্ট অফ দি 
সেন্টার যদি এটা মাননীয় সদস্য বলতে পারেন তাহলে আমি কিছুতেই মেনে নিতে 
পারব না। সুতরাং, এই প্রচেষ্টা সেন্ট্রালের তরফ থেকে হয়নি। এই প্রচেষ্টা আমাদের 
তরফ থেকে বারবার হয়েছে মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন, আলোচনা করা যেতে 
পারে নদী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে। আমরা তৈরী আছি। আজকে মাষ্টার প্ল্যানের কথা 
দেবপ্রসাদবাবু বলছেন। মাস্টার প্ল্যান আছে এবং আরো ভালো ভাবে করা যেতে 
পারে এবং এটা যদি এম. এ. এস. টি. ই, আর না হয়ে এম. ইউ. এস. টি. ই. 
আর হত, 51%ার দি রিসোর্স, মাষ্টার দি ফিন্যান্স-এ কথাটাকে আজকে দেবার চেষ্টা 
করা হচ্ছে। চেষ্টার কমিশন ভাঙ্গন প্রতিরোধে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে, ক্যাটাগরিক্যালি 
স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী যে সমস্ত সমাধানের কথা বলেছে তার জন্য কত টাকা 
তারা দিয়েছেন? 


108 ৯১5151৮1017, 27902121011 95 
[707 179)18915, 2001] 


রিসোর্সকে মাস্টার করে শুধু শুধু মাস্টার প্ল্যান বলে যারা চিৎকার করেন আমি 
বলি তারা ভ্রান্ত কথা বলছেন। উল্টো দিক থেকে তারা চাপ দেওয়ার চেষ্টা করুন, 
আমাদের সঙ্গে তারা সহমত হোন এবং একই আওয়াজ করুন-কেন কেন্দ্র এ ব্যাপারে 
এগিয়ে আসবে নাঃ এই কথা আমি বারে বারে বলার চেষ্টা করে এসেছি। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমি এরকম কথা বলিনি যে, এই 
দায়িত্ব একক ভাবে রাজ্যসরকারের। এটা রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয় মিলে এই দায়িত্ব 
নেওয়ার প্রয়োজন আছে। এটা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য, কিন্তু আপনি যে ভাবে রিপ্লাই 
দিলেন যে, এটা অবাস্তব এবং ফেটু এযকমৃপ্লি। এ্যাটিচ্যুড অফ দি স্টেট গভর্নমেন্ট, 
পলিসি অফ দি স্টেট গভর্নমেন্ট পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে সেটা 
এ্যাট এনি কস্ট যে ভাবে হোক কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষকে এই বন্যার ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবো। ২৫ বছরে ১৭ বার হয়ে 
গেল। কিন্তু যে ভাবে গ্যানসার করলেন যে, একক ভাবে করা যাবে না, তা হলে তো 
মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হবে। আমার প্রশ্ন সেখানে ফার্ম এ্যািচ্যুড় বা গভর্নমেন্টের 
ফার্ম পলিসি কি? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ প্রশ্নের উত্তরে আমি পরিষ্কার ভাবে বলছি যে, ফেট্‌ 
এ্যকমূপ্লি, আমি যে অসম্ভব বলছি, অসম্ভব তখনই যদি বিহার সরকার, ভূটান সরকার 
এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকার যদি না আসেন এবং তারা এগিয়ে আসেন নি। 
তাহলে এটা অবাস্তব কিন্তু এটা ফেটু এযকমৃপ্লি নয়। আমি বলছি ফেটু এযকমূপ্লি 
তখনই যদি সেই কাজটা তারা না করেন। তারা করছেন না। যদি তারা বলেন, আমি 
কখনও বলব না ফেটু এযকমৃপ্লি। এটা করা যায়। এই বৈজ্ঞানিক যুগে এটা করা যায়। 
আমরা করছি, কি না করছি, কত টাকা খরচা করেছি সেটা বারে বারে বলেছি। 
আমাদের হিসেবের বাইরে খরচা করে চলেছি। আমরা এপ্রিমেন্ট চাইছি, ওপেন ডিবেট 
চাইছি। এই ওপেন ডিবেট পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগ চাইছে-__ আমরা কি দিয়েছি, 
কেন্দ্র কি দিয়েছে সেটা, লেট আস্‌ কাম্‌ টু দি ফিল্ড এ্যান্ড অল্‌্সো টু দি আযসেম্বলি টু 
এ্যন্সার্‌ দ্যাট কোশ্চেন। 

শ্রী প্রভর্জন কুমার মন্ডল ঃ থ্যাংক ইউ, অনারেব্ল মিনিস্টার আপনি রিপ্লাই 
দিলেন। আমার একটা ছোট সাপ্লিমেন্টারি আছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের দিক উঁচুর 
দিক। তাহলে তার জল তো অববাহিকায় নামবে, নিচুর দিকে । যাবে বঙ্গোপসাগরে । 
সেদিক দিয়ে হোক না কেন ইছামতী দিয়ে হোক, আর ভাগীরথী বা হুগলীর 
অববাহিকা দিয়ে হোক জল তো নামতে হবে। এদিক দিয়ে এন্টায়ার সিল্টেড্‌ হয়ে 
গেছে। যার ফলে আজকে হলদিয়া পে্রাকেমিকেল কমপ্লেক্সে তেল পাঠাবার জন্য 
বড় বড় জাহাজ উঠতে পারছে না। এ্যজ ওয়েল গ্যজ ড্রেনেজ ক্লিয়ারেন্স নেই। এই 
কথাটা আমরা বারে বারে তুলবার চেষ্টা করেছি। এর জন্য আমাদের তরফ থেকে 
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এখানকার সর্বদলীয় কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বারে বারে গেছে। কিন্তু কেন্দ্র 
এযমফ্যাটিক্যালি “নো” বলেছে। 

এখানে প্রন্ন উঠছে। আরেকবার বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে, এখানে দাঁড়িয়ে আজকে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়ে আমাদের সরকারের তরফ 
থেকে এ ব্যাপারে আমরা আরেকবার চেষ্টা করতে পারি কিনা? এবং আপনি মন্ত্রী 
হিসেবে এ ব্যাপারে লিডারশিপ্‌ দেবেন কিনা? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ ভাল প্রস্তাব করেছেন। আমরা এই নিয়ে আট-দশ 
বার আমার নেতৃত্বে, ডঃ অসীম কুমার দাশগুপ্তের নেতৃত্বে কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে 
গিয়েছিলাম এবং এবারেও সবাই গিয়েছিলাম এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উত্তর আমরা 
সবাই পেয়েছি। তিনি কোন গ্যান্সার দেন নি। এ বিষয়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠেছে। নিশ্চয়ই 
এ ব্যাপারে আরেকবার যাওয়ার দরকার। তাদের যদি সদিচ্ছা থাকে, তারা যদি এগিয়ে 
আসেন তাহলে ভাল হয়। কিন্তু তাদের সদিচ্ছা প্রমাণিত হয় নি। 

১৪৮৭ কোটি টাকার ক্ষতি হ'ল, তার চার ভাগের এক ভাগ আমরা চেয়েছিলাম, 
তার মধ্যে ১০০ কোটি টাকা দেবেন বলেছেন, এখনও পর্যস্ত এক টাকাও পাই নি। 
এর থেকেই তাদের মনোভাব বোঝা যায়। আজকে এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে যাঁরা 
প্রশ্ন করছেন তাদের এটা বোঝা দরকার। এ ব্যাপারে আমরা বার বার কেন্দ্রের কাছে 
দাবি করেছি, কিন্তু আগের কংগ্রেস সরকার দেয়নি, এখনকার বিজেপি সরকারও 
দিচ্ছে না। তবুও আমরা সবাই আরো একবার তাদের কাছে আমাদের দাবি জানাতে 
যেতে পারি। 

[11.30 --11.40 8৪-7.] 

শ্রী অতীশ চন্দ্র সিন্হা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, “এই ধরনের বিধৃংসী 
বন্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, নয়, নয়।” এটা অত্যন্ত দুঃখের, ক্ষোভের এবং 
আপত্তির কথা। অবশ্য শেষে কয়েকটা সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, 
সম্ভব__কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন টাকা এবং আমাদের সকলের সহযোগিতা, কেন্দ্র 
সহযোগিতা ইত্যাদি। আমি এই কমৃপ্লিকেটেড ম্যাটারের মধ্যে যাচ্ছি না। আমি মাননীয় 
মন্ত্রীকে একটা প্রশ্ন করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি জানেন এমন অনেক জেলা 
আছে, বিশেষ করে আপনি যে জেলা থেকে এসেছেন এবং আমিও এসেছি, সেই 
মুর্শিদাবাদ জেলায় পর পর চার বার- পর পর চার বছরই বন্যা হয়েছে, ফলে চাষীরা 
কোন ফসল পায় নি। আপনাদের মন্ত্রিসভা বা আপনাদের সরকার কি বিকল্প ব্যবস্থা 
করেছে__যখন চাষীরা বর্ষার সময় ফসল পাচ্ছে না তখন যাতে খরার সময় ফসল 
পেতে পারে? এ ব্যাপারে আপনি বা আপনার সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 
মাননয়ী মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি আর একটা কথা জানতে চাইছি-_ এবার বু 
বাধ ভেঙে গেছে, সেই ভাঙা বাঁধগুলোর এখনো মেরামতি কাজ শুরু হয়নি। ফলে 
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চাষীরা অত্যন্ত চিত্তিত। বোরো চাষ চলছে, কিন্তু একদম বৃষ্টি নেই। এক সঙ্গে পাচ দিনের 
অতিবৃষ্টির পরে আর এক ফোৌঁটাও বৃষ্টি হয়নি। বোরো ধান ঘরে তুলতে পারবে কিনা 
তা নিয়ে চাষীরা চিত্তিত, তাদের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যেহেতু এখন পর্যস্ত 
বাঁধগুলো বাঁধা হয়নি সেহেতু একটু বৃষ্টি হলেই সমস্ত জল মাঠে ঢুকে যাবে। বর্ষা 
আসতে ২/৩ মাস দেরি আছে, ইতিমধ্যে বাঁধের মাটি কনসোলিডেটেড না হলে বাঁধ 
বাধার কোন অর্থই থাকবেনা, শুধু কন্ট্রাকটরদের হাতে পয়সা চলে যাবে। এখনো বাঁধ 
বাঁধা শুরু হয়নি। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি কবে থেকে এই কাজ শুরু হবে? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় বিরোধী দলের নেতা একটা প্রশ্ন করতে উঠে 
তিনটে প্রশ্ন করেছেন। তিনটেরই আমি উত্তর দেব। আমি কখনো বলিনি এ্যামফ্যাটিক্যালি 
হয় না। আমি বলেছি__-একক ভাবে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, নয়, নয়। কিন্তু যদি 
ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস এ কথা আমি বরাবরই বলছি এটা হচ্ছে ওর এক নং প্রশ্নের 
উত্তর। দূ নং হচ্ছে-_আমার নিজের জেলা এবং আপনারও জেলা, মুর্শিদাবাদ জেলায় 
ভাঙন হয়েছে। নদী বাঁধগুলো মেরামত করার জন্য নতুন পদ্ধতিতে কয়েক কোটি টাকার 
কাজ শুরু হয়েছে। আগে এই পদ্ধতি ছিল না, জেলা পরিষদ এবং আমাদের দপ্তরের 
সমন্বয়ে একটা নতুন পদ্ধতি চালু হয়েছে। ফলে প্রথম দিকে একটু অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। 
এখন আমি আপনাকে আযাসিওর করতে পারি, মুর্শিদাবাদ জেলায় আর অসুবিধা হবে 
না। অনেক ক্ষেত্রেই ইতিমধ্যে আমরা ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছি। কিছু টেন্ডারও হতে চলেছে। 
৩১শে মার্চের মধ্যে ৫০ ভাগ কাজ আমরা সম্পূর্ণ করতে পারব বলে আমরা আশা 
করছি। তিন নং প্রশ্নটি হচ্ছে বোরো চাষ নিয়ে। বিশেষ করে আপনি বলতে চেয়েছেন 
মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার বোরো চাষীরা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সেখানে 
আমাদের দপ্তর থেকে সাংঘাতিক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল, বিশেষ করে ম্যাসাঞ্জোরের 
জল সেখানে ছাড়ার ফলে। 

কিন্তু এটা আপনি ভালভাবেই জানেন, ভারতীয় জনতা পার্টি সেখানে 
সাংঘাতিকভাবে অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল এবং তার সঙ্গে ঝাড়খণ্ড অসুবিধার সৃষ্টি 
করেছিল। ১১ই ডিসেম্বর তারিখে তারা বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিলেন এবং আমাদের 
অফিসারদের মারধোর করলেন। আমরা তারপর সরকারী লেভেলে-আমাদের চীফ্‌ 
সেক্রেটারী ওদের চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আমাদের চীফ্‌ ইঞ্জিনিয়ার 
ওদের চীফ্‌ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। নতুন যে রাজ্য হয়েছে তাদের 
সঙ্গে নিজেদের মধ্যে, অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আপনাকে একটা 
সুখবর জানিয়ে রাখি যেটা জেনে আপনি আস্বস্ত হবেন- আমি গতকাল আশ্বস্ত 
হয়েছি- গত পরশু দিন জল ছাড়া হয়েছে লাঙলহাটা, সাগরঘাটায় এবং সেই জল 
পৌঁছে যাবে। যদি বাধা না আসে তাহলে আমরা এই কাজ করে যাবো। 
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শ্রী মোজাম্মেল হক £ আমি এর আগে গত বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম, 
মুর্শিদাবাদ জেলায় যে বন্যা হয়েছে তার ফলে ভগবানগোলায় বু প্রাণনাশ হয়েছে। এর 
জন্য আমি কালুখালির বাধ সংস্কার করার কথা বলেছিলাম। এই বাঁধে সমস্ত মানুষ 
জোর করে দখল করে বাড়িঘর বানিয়েছে, কাটছে, ফলে বাধগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 
কলকাতা মহানগরীতে যে রকম অপারেশন সানসাইন হয়েছে, সেইরকম ওখানে 
বাড়ীঘরগুলি জোর করে সরিয়ে দিয়ে বাঁধগুলি পুনর্নিমাণ বা মেরামত করার পরিকল্পনা 
আছে কিনা? কারণ কালুখালির যে বাঁধ ভেঙেছে সেটা এখনই মেরামত যদি না করা 
যায় তাহলে আবার বন্যা হবে, মুর্শিদাবাদের একটা অংশ প্লাবিত হবে এবং বহু প্রাণনাশ 
ঘটবে। সুতরাং যারা জোর করে দখল করে আছে সেই সব বাড়ীঘর সরিয়ে দিয়ে সংস্কার 
করার কোন পরিকল্পনা আপনার আছে কিনা? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ হ্যা, পরিকল্পনা আছে। শীঘ্ই সকলকে নিয়ে 

এ সমস্যা নিয়ে বৈঠক করবো। কালোখালির ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু করবার চেষ্টা 
করবো। 
শ্রী বাদল ভট্টাচার্য্য ই কয়েকদিন আগে ওনার প্রেস স্টেটমেন্ট ছিল, ইছামতী এবং 
যমুনার উপর যে অবৈধ ইটভাটা, মাছের ভেড়ী আছে সেগুলি সংস্কার না করলে 
আবার বন্যা হবে। গতবার এই সভায় বলেছিলাম, স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত 
চারঘাটে ২৭০ বিঘা জমিতে মাছের ভেড়ী, ইটের পাঁজা রয়েছে। আমার স্পেসিফিক 
প্রশ্ন, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার করা হচ্ছে না, কাটা হচ্ছে না কার স্বার্থে? বাগদা, বনগাঁ, 
গাইঘাটা,অশোকনগর প্রভৃতি এলাকার হাজার হাজার বিঘা জমিতে ইছামতী এবং 
যমুনা নদীর চারি ধারে যে সমস্ত আন-অথরাইজড অকুপান্টস ভেড়ী, ইটের পাঁজা 
তৈরী করেছে সেগুলির সংস্কার হচ্ছে না। কার স্বার্থে রেখে দিয়েছেন তার জবাব দিন? 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ এই ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত। 
এই প্রশ্নের সঙ্গে আরো কয়েকটি দপ্তর জড়িত আছে। বিশেষ করে পুলিশ দণ্তর। 
সেইজন্য কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী দ্র্থহীন ভাষায় এবং অর্থমন্ত্রী সেইকথা বলেছেন 
আমি আশা করবো সেই কাজ নিশ্চয়ই হবে। 

সুন্দরবনে পর্যটন কেন্দ্র 

*১১। (অনুমোদিত প্রন্ম নং *৭৮) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ পর্যটন বিভাগের 

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহ পুবর্ক জানাবেন কি? 

(ক) একথা কি সত্যি যে, পরিবেশ ও বনসম্পদকে অক্ষুন্ন রেখে সুন্দরবনে 
একটি নতুন ধরনের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হয়েছে; 

(খ) সত্যি হলে, উক্ত পরিকল্পনাটি কিরূপ; এবং 

(গ) পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের কাজ বর্তমানে কোন্‌ পর্যায়ে আছে? 
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শ্রী মানবেন্দ্র মুখাজী £ 

(ক) একথা সত্যি যে পরিবেশ ও বনসম্পদকে অক্ষুন্ন রেখে সুন্দরবনে একটি 

নতুন ধরনের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা চলছে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান 
সাহারা-ইপ্ডিয়া (গোষ্ঠী) পরিবার সমীক্ষা চালাচ্ছে। উক্ত গোষ্ঠীর সাথে পর্যটন 
বিভাগের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং পারস্পরিক সমূহ ভিত্তিতে যে 
বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল ৪ 

(১) সুন্দরবনে অর্থনৈতিক এবং পরিকাঠামো গত পর্যটন প্রকল্পের সম্ভাবনা 
খতিয়ে দেখে একটি প্রতিবেদন রচনা করা। 

(২) সুন্দরবনে যাতায়াতের জন্য সড়ক রেল জলপথের সমূহ উপায় স্থির করা 
স্বচ্ছল পর্যটকদের জন্য হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু করা যায় কিনা তা 
খতিয়ে দেখা। 

(৩) সুন্দরবনে প্রবেশের উদ্দেশ্যে নামখানা এবং সোনাখালিতে নদীতটের উন্নয়ন, 
পর্যটন জেটি নির্মাণ এবং অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টির কথাও সমীক্ষার মধ্যে ধরা 
, হচ্ছে। 

(খ) “ক' প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই পরিকল্পনার রূপরেখা বর্ণনা করা হয়েছে। 

(গ) যেহেতু বিষয়টি এখনো প্রাক-পরিকল্পনা স্তরে আছে সেহেতু পরিকল্পনা 
বাস্তবায়ন সম্পর্কে এখনই কোনও মন্তব্য করা হচ্ছে না। 

সাহারা-ইগ্ডিয়া পরিবার এবং তাদের সহযোগী মডুলার কল্সালটেন্টস ২০০১- 

খ্বষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যেই পরিকল্পনা সংক্রাত্ত প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশ করবে বলে 
আশা করা হচ্ছে। 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমার লিখিত জবাবের সঙ্গে 

আরও একটি তথ্য হাউসে জানাচ্ছি। সুন্দরবন এবং আমাদের উত্তরবঙ্গে নতুন পর্যটন 
কেন্দ্র করার প্রকল্পের ব্যাপারে আমরা আশা করছি সাহারা ইগ্ডিয়া পরিবার গোষ্ঠীর 
প্রস্তাব আজকে বিকেলের মধ্যে আমাদের সরকারের কাছে পেশ করা হবে। 

শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, আপনি উত্তরের শেষের দিকে 

বলেছেন যে বিষয়টি এখনও প্রাক-পরিকল্পনা স্তরে আছে। পরে জানালেন, সাহারা 
ইগ্ডিয়া পরিবার গোষ্ঠীর যে সহযোগী কনসালটেন্ট তাদের প্রস্তাবিত রির্পোট আজকে 
সরকারের কাছে পেশ করা হবে। প্রস্তাবের মধ্যে কি থাকছে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের 
তা জানা থাকলে জানাবেন কি? 

শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জী £ সাহারা ইগ্ডিয়া গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আমাদের জানানো 

হয়েছে যে আজকে রাজ) সরকারের কাছে তারা পর্যটন ক্ষেত্রে এ রাজ্যে তাদের 
বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাবের রূপরেখা উপস্থিত করবেন। এখন এইটুকুই জানা 
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গিয়েছে। যেহেতু প্রস্তাবটি এখনও আসে নি তাই এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এখনই 
সম্ভব নয়। প্রাথমিক যে তথ্য তারা দিয়েছেন তাতে বলেছেন, সুন্দরবন এবং উত্তরবঙ্গে 
তিনটি প্রকল্প মিলিয়ে প্রায় ৯শো কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব তারা জানাবেন 
সরকারের কাছে। 

শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এর আগে জানিয়েছিলেন যে 
ডুয়ার্সের চিরহরিত্‌ অরণ্যকে কেন্দ্র করে বিশেষ একটি পর্যটন কেন্দ্র করার ব্যাপারটি 
পরিকল্পনা হিসাবে নেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য জানাবেন কি? 

শ্রী মানবেন্দ্র মুখাজী £ এ বিষয়ে প্রাথমিক সমীক্ষার কাজ আমরা শুরু করেছি। 
তবে এই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে বিষয়ট্ুকু আছে সে সম্পর্কে জানাই যে সাহারা ইগ্ডিয়া 
গোষ্ঠীর সংগে তিনটি এলাকার পর্যটন উন্নয়নের বিষয় প্রাথমিক যে আলোচনা হয়েছে 
এবং যার ভিত্তিতে প্রস্তাব পাব আশা করছি তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল সুন্দরবন 
অঞ্চল, দ্বিতীয়তঃ উত্তরবঙ্গের গাজলডোবা এবং দার্জিলিং-এর টাইগার হিল। এই 
তিনটি জায়গাকে কেন্দ্র করে এই প্রকল্প গড়ে উঠবে বলে আশা করছি। 

শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, আপনি উত্তরে বলেছেন যে 
সুন্দরবনে যে বিশেষ ধরনের পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব ওরা রাখবেন বলে 
আশা করছেন সেখানে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পর্যটকদের জন্য জলপথ এবং স্থলপথে 
যাতায়াতের ব্যবস্থা ছাড়াও হেলিকপ্টারে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হবে। এটা 
ব্যয়বহুল সন্দেহ নেই। এর জন্য হেলিপ্যাড করা দরকার অথবা দমদম বিমানবন্দর 
থেকে হেলিকপ্টার যাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন, 
এর মধ্যে কোন ব্যবস্থাটি নেওয়া হবে, অথবা! অন্য কোন ব্যবস্থা করা হবে কিনা? 

শ্রী মানবেন্দ্র মুখাজী £ এই প্রকল্পটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে রাজ্য 
সরকারের সাথে সাহারা ইগ্ডিয়া গোষ্ঠীর আলোচনার মধ্যে সম্ভাবনা এসেছে। আমি 
আগেই বলেছি যে বিস্তারিত প্রস্তাব পেলে বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে আপনাদের 
জানাতে পারবো। প্রাক পরিকল্পনাটি নিয়ে আলোচনার সময় এই সম্ভাবনার কথা 
আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে তাদের জানানো হয়েছে। 

শ্রী সৌগত রায় ঃ সাহারা ইগ্ডয়ার যে প্রস্তাব, সেটা উৎসাহজনক, কারণ এর 
আগে সাহারা ইগ্ডিয়া মহারাষ্ট্রে এরকম ইন্ভেষ্ট করেছে। দয়া করে জানাধেন কি, 
সুন্দরবনে সরকারী ব্যবস্থাপনায় পর্যটন ব্যবস্থায় উন্নতি, সুযোগ-সুবিধা বাড়াবার কি 
ব্যবস্থা নিয়েছেন? এখন আমরা জানি, সজনেখালিতে ফরেষ্ট লজ আছে এবং নর্মাল 
ফেরি সার্ভিস রয়েছে তাতে যাতাযাত করা যায়। এক্ষেত্রে সরকার আলাদাভাবে ট্যুরিজম 
বিভাগের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা? 

শ্রী মানবেন্ত্র মুখাজী: মাননীয় সদস্যের জ্ঞাতার্থে জানাই, সজনেখালি ফরেস্ট বাংলো 
যেটা রয়েছে, আপনি জানেন, অরণ্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত আইন হবার আগে ওটা তৈরী 
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হয়েছিল। বনাঞ্চলের মধ্যে একমাত্র সজনেখালিই পর্যটকদের জন্য থাকবার জায়গা। 
ভবিষ্যতে আর কোন ট্যুরিষ্ট লজ বনাঞ্চলের মধ্যে তৈরী হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু 
সুন্দরবনের চারপাশে পর্যটনের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। কৈখালিতে ট্যুরিস্ট লজের 
কাজ শেষ, এখন সেটা চালু করতে পারি। ধামাখালিতে ট্যুরিষ্টদের জন্য ওয়েসাইড 
ফেসিলিটির ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু পরিকল্পিতভাবে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে সুন্দরবনের 
পশ্চিমপাড়, যেখানে নামখানা হয়ে হাতানিয়া-দোয়ানি দিয়ে ঢোকা যায় এবং সরাসরি 
কলকাতার সঙ্গে যুক্ত, এ দিক বরাবর আমরা সুম্দরবনে পর্যটনের উন্নতির পরিকল্পনাগুলি 
আমরা করবো এবং সাহারা ইগ্ডিয়ার যে অঞ্চলের কেন্দ্র করে পরিকল্পনা সেটা সরাসরি 
কলকাতা থেকে জলপথে যুক্ত থাকবে। আর একটি তথ্য জানাই যে সজনেখালি ট্যুরিস্ট 
লজের উন্নতির জন্য ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছি, কিন্তু আমাদের একটি সমস্যা হচ্ছে, 
যেহেতু বাংলোটি বনাঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া 
সেখানে আমরা কাজে হাত দিতে পারি না। এক বছর আগে সেখানে কাজ করবার অনুমতি 
চেয়েছি, কিন্তু সেই অনুমতি এখনো তাদের কাছ থেকে পাইনি। 

শ্রী ইউনুস সরকার ঃ পরিবেশকে অক্ষুণ্ন রেখে সুন্দরবনে পর্যটনে সুযোগ বাড়াবার 
উপায় রয়েছে। আমি জানতে চাই, সুন্দরবন ছাড়া রাজ্যে এই মুহূর্তে এই ধরনের 
পরিকল্পনা আর কোন জেলায় আছে কিনা? 

শ্রী মানবেন্দ্র মুখাজী £ ১৮টি জেলাতেই আছে। 

শ্রী প্রত্যুষ মুখার্জী ঃ আমরা জেনেছি যে, এ বছর দুটি পর্যটন কমপ্লেক্স একটি 
মেচেদায় এবং অপরটি জলপাইগুড়িতে করতে চলেছেন। এঁ দুটি পর্যটন কমপ্লেক্স 
কবে নাগাদ চালু হবে এবং তাতে কি ধরনের সুবিধা পর্যটকদের জন্য 
দেওয়া হবে? 

শ্রী মানবেন্দ্র মুখাজী ঃ মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাই, জলপাইগুড়ি 
ট্যুরিস্ট লজ এই ফেব্রুয়ারীর ১৩ তারিখে আমরা উদ্ধোধন করছি। মেচেদায় ওয়েসাইড 
ফেসিলিটি-এটার পরিচালনার দায়িত্ব আমরা বেসরকারী সংস্থাকে দেবো। এ সম্পর্কে 
টেন্ডার কল্‌ করা হয়েছে। ফায়নালাইজ হলেই কাজটা শুরু হবে। 

[11.50 __ 12.00 1২০০7.] 

শ্রী অশোক কুমার দেব ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন । 
অনেকবার আমি বলেছিলাম দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ঠিক বজবজের পুজালীতে গঙ্গাঘাটে 
পর্যটন কেন্দ্র খোলার কথা। এখানে আপনার পর্যটন কেন্দ্র খোলার ইচ্ছা আছে কিনা 
এবং এই ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা জানাবেন? 

শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জী ঃ এই মুহুর্তে এই রকম কোন পরিকল্পনা নেই। 

্্ী প্রভর্জন মণ্ডল ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়কে ধন্যবাদ। এই প্রশ্নটা সুন্দরবন 
এলাকা নিয়ে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানাতে চাই আমি ওনার সাথে 
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একটা টিমে গিয়েছিলাম প্রকল্প রূপায়নের ক্ষেত্রে, এই ব্যাপারে সাহারা ইতিয়া 
পর্যালোচনা করছে, রিপোর্ট সাবমিট করবে। ,এখন নামখানা ঢুকতে সপ্তমুখীতে 
ভগবতীপুরে একটা কুমীর প্রকল্প আছে। সপ্তমুখীর ভগবতীপুরকে যুক্ত করে যে যে 
প্রস্তাবই হোক না কেন এখানকার লোকেরা এই সমস্ত ছোট ছোট খালের মধ্যে 
থাকতে চায়। এই রকম শিকারা টাইপের পরিকল্পনা তাকে একটু উন্নত করে শিকারা 
সিস্টেমের পর্যটন প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে আপনি কোন চিস্তাভাবনা করছেন 
কি? 
শ্রী মানবেন্দ্র মুখাজী £ আমার কাছে প্রস্তাব এখনও বিস্তারিত ভাবে আসেনি। 
আসলে বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবেন। মাননীয় সদস্যকে জানাতে চাই এই 
পরিকল্পনাটা আমাদের যে এলাকা নিয়ে বিবেচনার মধ্যে আছে সেটা হলো 
ডায়মণ্ড-হারবার-সাগর দ্বীপ-বকখালী-ফেজারগঞ্জ এবং সমুদ্রের কিছু অঞ্চল গোটা 
সুন্দরবন এলাকা নিয়ে। এই সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে। এই সম্ভাবনার মধ্যে 
আপনার ওই সম্ভাবনাময় প্রস্তাব বিস্তারিত ভাবে দেখা হবে। আশা করছি 
বিনিয়োগের প্রাথমিক প্রস্তাবটা শীঘ্ব পাবো। 
রাজ্য অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
*১২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪০) শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য্য ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) বর্তমানে রাজ্যে সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত 
(জেলাওয়ারী হিসাবসহ); এবং 
(খ) তন্মধ্যে ১৯৯৯-২০০০ বর্ষের নভেম্বর পর্যস্ত অনুমোদনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের 
সংখ্য কত (জেলাওয়ারী হিসাবসহ)? 
শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ 
(ক) মাননীয় সদস্য মাধ্যমিক বলতে কোন্‌ শ্রেণীর বিদ্যালয় বুঝাতে চাইছেন তা 
পরিষ্কার নয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তিনটি শ্রেণী আছে যথা নিম্নমাধ্যমিক, 
উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চতর মাধ্যমিক! প্রশ্ন সঠিকভাবে বুঝতে না পারার 
জন্য উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না। 
(খ) প্রন্ম ওঠে না। 
শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য £ আপনার কাছে আমার একটা অতিরিক্ত প্রম্ন। আপনার 
উত্তর অনুযায়ী আপনি তিনটি শ্রেণীর কথা বলেছেন। আমি জানতে চাই, 
পশ্চিমবাংলায় ১৯৯৯-২০০০ বর্ষে নভেম্বর পর্যস্ত কতগুলি নিম্ন মাধ্যমিককে 
উচ্চমাধ্যমিকে, কতগুলি উচ্চমাধ্যমিককে উচ্চতর মাধ্যমিকে রূপান্তরিত হওয়ার 
অনুমোদন পেয়েছে? 
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্রী কান্তি বিশ্বাস £ মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটি করেছেন তার উত্তরে বলি, আমাদের 
যতগুলি জেলা আছে, প্রত্যেকটি জেলার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক 
বিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যদি বিবরণ দিতে হয় তাহলে অনেক সময় 
লেগে যাবে। আমাদের আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে সেজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, আপনি যদি অনুমোদন করেন তাহলে আমি উত্তরগুলো যথাস্থানে স্থাপিত 
করতে পারি। মাননীয় সদস্য যাতে উত্তরগুলো পেতে পারেন তার জন্য আমি 
উত্তরগুলো ছেপে মুদ্রিত আকারে যথাস্থানে দিতে পারি। তাতে মৌখিক উত্তর দিতে 
গেলে যে সময়টা ব্যয় হবে, সেটা ব্যয় হবে না। আর যদি মৌখিক উত্তর দিতে হয় 
তাহলে অনেক সময় লেগে যাবে। 

শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য 8 আপনি জেলাওয়ারি না বলে একসঙ্গে বলে দিন। 

শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ ঠিক আছে, আমি একসঙ্গে বলে দিচ্ছি। নতুন নিন্ন মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের এ পর্যস্ত যা হয়েছে, তার সংখ্যা হচ্ছে ৩,০৮৩টি। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা হচ্ছে ৬,৭৫২টি, আর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় যা হয়েছে, তার সংখ্যা হচ্ছে 
২,৩৭৭টি। 

শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ এই যে বিদ্যালয়গুলো অনুমোদন পেয়েছে বা সরকারী 
অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলো কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের ওপরে লক্ষ্য রেখে, অর্থাৎ কি 
কি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সরকার অনুমোদন দিয়েছে? 

শ্রী কান্তি বিশ্বীস £ আমি মাননীয় সদস্যকে আবার বলছি, আমরা বিদ্যালয়ের 
অনুমোদন দিই না, বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অনুমোদন এবং স্বীকৃতির মধ্যে 
ব্যবধান আছে। আমরা সরকার থেকে, মধ্যশিক্ষা পর্দ থেকে এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা 
সংসদ থেকে বিদ্যালয়কে অনুমোদন দিই না', স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই নিম্ন মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে জেলায় যে পরিকল্পনা কমিটি আছে, প্রত্যেক 
জেলায় যে পরিকল্পনা কমিটি আছে, তারা যে অগ্রাধিকারের তালিকা আমাদের কাছে 
প্রেরণ করে, সেই তালিকা ধরে সেই এলাকার শিক্ষার চাহিদা বিবেচনা করে আমরা 
সেখানে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করি। একই ভাবে জেলা 
পরিকল্পনা কমিটি জেলার বিভিন্ন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
উন্নীত করবার জন্য যে সুপারিশ করে, আমাদের পরিদর্শক দল তার প্রেক্ষিত বিবেচনা 
করে, প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে। সেইসব বিবেচনা করে তারা যে প্রতিবেদন 
দাখিল করে তার ওপর ভিত্তি করে আমরা নিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে উন্নীত করি। আর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
উন্নীত করবার ক্ষেত্রে এটা আগেও বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে যে, কলেজগুলি 
থেকে ধারাবাহিক ভাবে, পর্যায়ক্রমে উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যক্রম তুলবার সিদ্ধান্ত হয়- 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হয়েছে, আমরা পরে শুরু করেছি। যে সমস্ত কলেজ থেকে 
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উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম প্রত্যাহার করবার সিদ্ধান্ত হয়, যে যে কলেজ থেকে তুলবার 
কথা বলা হয়, সেই সমস্ত এলাকায় যে সমস্ত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, সেইসব 
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিকাঠামোর যে সুযোগ আছে, যাতায়াতের সুবিধা আছে, 
সেইসব উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। 

শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ বিদ্যালয়গুলি অনুমোদন পেলে সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের 
পড়াশুনার জন্য পরিকাঠামো, অর্থাৎ শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য গৃহ 
নির্মাণের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে সরকারের চিস্তাভাবনা কি? 

শ্রী কাস্তি বিশ্বাস ঃ শুধু চিন্তাভাবনা নয়, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যেমন, গতবার 
যে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে, সেখানে 
সঙ্গে সঙ্গে ছ'টি শিক্ষকের পদ মঞ্জুর করা হয়। তাদের বেতন ভাতা নিয়ম অনুসারে 
সরকার থেকে পাবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দুটি শিক্ষাকর্মীর পদ সৃষ্টি করা হয়-__ 
একটি পদ করণিকের এবং একটি পদ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর। সেজন্য নিম্ন মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করবার সাথে সাথে ছন্জন শিক্ষকের পদ 
এবং দু'জন শিক্ষাকর্মীর পদ মঞ্জুর করা হয়। সেখানে যাঁরা নিযুক্ত হবেন, তাদের 
পরিপূর্ণ বেতন ভাতার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। একই ভাবে, কোন উচ্চমাধ্যমিক 
বিদ্যালয়কে যদি কোন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়, তাহলে সেই 
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চাহিদা অনুসারে যে যে বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা দরকার, 
পরিদর্শক দলের সুপারিশ অনুসারে এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নিয়ম অনুসারে, 
আমরা সেই ধরণের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করি। সেই 
সাথে সাথে বীক্ষণাগারের যে কর্মচারী এবং করণিকের যে পদ, সেই পদও আমরা 
সৃষ্টি করি। তারই সাথে পরিকাঠামোর আঙ্গিকে বাড়ী ঘরদোর তৈরী করা, এবারেও 
আমরা বাড়ী ঘরদোর তৈরী করবার জন্য ২৯ কোটি টাকা আমরা সরকার থেকে বরাদ্দ 
করেছি। ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কোন রাজ্য নেই, যে রাজ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এই গৃহ 
নির্মাণের জন্য যে ২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে তা একমাত্র পশ্চিমবাংলায় গোটা 
ভারতবর্ষের মধ্যে। | 
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(60 %/1)10) 81155/615 %/616 1910 07) (186 197)16.) 
কলেজগুলিতে শিক্ষক ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা 
*১৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৭৪) শ্রী জয়স্তকুমার বিশ্বাস £ উচ্চশিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 

(ক) রাজ্যের কলেজগুলির শিক্ষক ঘাটতি পূরনের জন্য কি কি ব্যবস্থা 
অবলম্বিত হয়েছে বা হচ্ছে; এবং 

(খ) পার্ট-টাইম শিক্ষকগণকে মাসিক কি পরিমাণ ভাতা দেবার নীতি অনুসৃত 
হচ্ছে? 
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উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী: 

কে) সরকারী কলেজের শিক্ষক পদের ঘাটতি পুরণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে 
চুক্তিতে শতাধিক পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এগুলির মধ্যে বেশীর 
ভাগ পদে নিয়োগপত্র পাঠানো হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ লোকসেবা আয়োগ (পাবলিক 
সার্ভিস কমিশন) এই পদগুলিতে নিয়মিতভাবে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। 

অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সেবা আয়োগ ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ সার্ভিস 
কমিশন) বেসরকারী কলেজগুলির শূন্যপদ পূরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। 

(খ) পার্ট টাইম শিক্ষকগণকে মাসিক ২০০০ (দুই হাজার) টাকা ভাতা হিসাবে 
দেবার জন্য সরকারী আদেশ বেরিয়েছে। 
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উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 

(ক) ৬৮টি গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কলেজ ও ইন্স্টিটিউট আছে। মোট বেসরকারী 
কলেজের সংখ্যা ৩২৩টি (স্পেনসর্ড সমেত) 

(খ) ৩২টি বেসরকারী কলেজে (স্পনসর্ড সমেত) অধ্যক্ষ পদ শূন্য আছে। 

(গ) কোন কলেজে অধ্যক্ষ পদ শুন্য হলে কলেজ কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ কলেজ 
সার্ভিস কমিশনকে তা জানান। কলেজের দাবী পাওয়ার পর কলেজ-সার্ভিস কমিশন 
বিজ্ঞাপন দিয়া দরখাত্ত আহান করেন। পরে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে উপ প্রার্থী নির্বাচন 


করেন। 
৯টি জেলায় প্রবল বন্যা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 


*১৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২১) শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল £ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 

(ক) এটা কি সত্যি যে, সেপ্টেম্বর, ২০০০-এর কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণে 
রাজ্যের ৯টি জেলায় বিধবংসী বন্যা হয়েছে; এবং 

(খ) সত্যি হলে, উক্ত জেলাগুলিতে এ সময়ে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত 
ছিল? 

সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী: 

(ক) হাঁ। 


সংখ্যা 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
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(খ) ক্রমিক জেলা ১৮.৯,.২০০০ 
থেকে ২১.৯.২০০০ 
পর্যস্ত মোট বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ (মি.মি.) 

বীরভূম ৭০৪.৩৯ 
বর্ধমান ৪০৫.২০ 
মুর্শিদাবাদ ১২৬১.২০ 
মেদিনীপুর ৫২২.৯১ 
নদীয়া ৪৯১.৬০ 
হুগলী ৩১২.৫৫ 
মালদা ২৩৩.২০ 
হাওড়া ১৬৭.৪৫ 


(৮) 
(৯) 


উত্তর ২৪ পরগণা ২৪৫.০০ 
যোগব্যায়ামকে বিদ্যালয়ের পাঠভুক্তকরণ 
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বার্ষিক গড় 
বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ (মি.ম.) 


১২৮৫.৪০ 
১৩৫০.৪০ 
১৩৪৯.২০ 
১৬৩৮.৫০ 
১৩১০.৪০ 
১৫২০.১০ 
১৫৪০.৩০ 
১৬২৯.৯০ 
১৭৭৫.০০ 


*১৬। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *১০৩) শ্রী ব্রঙ্গময় নন্দ ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 
(ক) এটা কি সত্যি যে, যোগব্যায়ামকে সরকার বিদ্যালয়ের পাঠক্রমতুক্ত করার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন; এবং 

(খ) সত্যি হলে, কবে নাগাদ এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা 


যায়? 


বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী-_ 
(ক) এচ্ছিক বিষয় হিসাবে 'কর্মশিক্ষা ও শারীর-শিক্ষা সমাজ সেবা, পাঠ্যসৃচীতে 
যোগব্যায়াম ইতিমধ্যেই অস্তভূর্ত আছে। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
বক্রেশ্বরকে পর্যটকগণের কাছে আকর্ষণীয়করণ 
*১৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩২১) শ্রী তপন হোড় £ পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) বক্রেশ্বরকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষনীয় করতে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছেন/করছেন; এবং 
(খ) এর জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কত? 
পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
(ক) বক্রেম্বরকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করতে সরকার পর্যটকদের 
সুবিধার্থে ২ 
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(১) ১৯৭৬ শ্রীষ্টাব্দের একটি পর্যটক আবাস, নির্মাণ করেছেন এবং তার 
পরিচর্যার ভার পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন নিগমের হাতে তুলে দিয়েছেন। 

(২) ১৯৮২-৮৩ স্বীষ্টাব্দে বক্রেশ্বর উষ্ণ প্রস্রবণ এর চতুর্দিকে সীমানা 
দেওয়াল নির্মাণ করেছেন; এবং 

(৩) ১৯৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্পপ্রশ্নবণ এলাকার উন্নয়নের ব্যবস্থা করেছে। 

(খ) (১) পর্যটন আবাসন নির্মাণের জন্য মোট ৪,৮১,৭১৩.২৮ টাকা; 

(২) বক্রেম্বর উষ্ণ প্রত্রবণ-এর সীমানা দেওয়াল নির্মাণের জন্য মোট 
১,২৯,৫১ টাকা এবং 

(৩) উষ্ প্রশ্রবণ এলাকার উন্নয়নের জন্য মোট ১,৩৭,৭৬৯ টাকা খরচ 
হয়েছে। 

ম্যাসার্জোর জলাধার থেকে চাষের জল সরবরাহ বন্ধ করা 

*১৮। (অনুমোদিত প্রন্ম নং *১৯৯) শ্রী রবীন দেব £ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) এটা কি সত্যি যে, সম্প্রতি ম্যাসার্জোর জলাধার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন 

সেচ সেবিত অঞ্চলে চাষের জন্য জল সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে; এবং 

(খ) সত্যি হলে, কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে ও তার কারণ কি? 

সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী-_ 

(ক) হ্যা। ইহা সত্যি। 

(খ) গত ১১/১২/২০০০ তারিখে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা 
একটি প্রধানতঃ স্থানীয় সমস্যা সংক্রান্ত দাবীসনদ পেশ করেন এবং সেই দাবী মানা 
না পর্যস্ত মযুরাক্ষী নদীর উপর অবস্থিত ম্যাসাঞ্জোর ড্যাম থেকে সেচের জল সরবরাহ 
বন্ধ করে দেবেন বলে হুমকি দেন। এর জন্য সদ্য গঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যের 
আধিকারিকবৃন্দের সঙ্গে পরবর্তীকালে উচ্চতর পর্যায়ে যোগাযোগ করা হয়। ফলে 
হানীয়ভাবে আশ্বাস পাওয়া যায় যে ৩০.১.২০০১ তারিখ থেকে পশ্চিমবঙ্গে রবি 
বোরো চাষের জল ছাড়ার ক্ষেত্রে আন্দোলনকারীরা কোনরকম বাধা সৃষ্টি করবেন না। 
কিন্তু এ নির্দিষ্ট দিনে যখন ড্যাম থেকে আবার জল ছাড়া শুরু করা হয় তখন আনুমানিক 
৪০ থেকে ৫০ জন ব্যক্তি-যারা বিশেষ. রাজনৈতিক দলের পতাকাসহ 
এসেছিলেন-সেচ দপ্তরের কর্মরত কর্মচারীদের মারধর করেন এবং জল ছাড়াও বন্ধ 
করে দেন। 

বর্তমানে এর ফলে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশে, বিশেষ করে লাঙ্গলহাটা 
এবং সাঁকোঘাট এলাকায়, চাষ-আবাদ ভীষণ ভাবে বিদ্বিত হবে। এই সম্পর্কে বলা যেতে 
পারে যে এ এলাকাগুলি মূলতঃ বিল এরিয়া (নাবাল জমি এলাকা) এবং সেপ্টেম্বর, 
২০০০-এর বন্যায় এ এলাকার চাষবাস ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 
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প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের পেনশন 

*১৯| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৬৪) শ্ত্রীপূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) এটা কি সত্যি যে, গত এক বছরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকগণের 

পেনশন বকেয়া আছে; 

(খ) সত্যি হলে, কতজন শিক্ষক সময় মত পেনশন পান নি; এবং 

(গ) না পাওয়ার কারণ কী? 

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী-_ 

(ক) সত্য নয়। গত এক বছরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের পেনশন বকেয়া 
নেই। কিছু পেনশনের আবেদন সব সময় বিবেচনাধীন থাকে-__ গত বছরেও তাহয়ে 
আছে। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

(গণ প্রম্ম ওঠে না। 

বন্যা প্রতিরোধে আগাম ব্যবস্থা 

*২০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২০৯) শ্রীইউনুস সরকার £ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 

বন্যা প্রতিরোধের জন্য সরকার কি কি আগাম ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন? 

সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী: 

(ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভাগের তরফ থেকে কিছু কিছু আগাম প্রস্ততি ও 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। 

বন্যা মরশুমের আগেই রাজ্যের রাজধানীর . কেন্দ্রীয় দপ্তরে ও জেলাস্তরে 
আলোচনার মাধ্যমে বন্যা নিরোধক ব্যবস্থাপনা বা ক্ষয়ক্ষতির জন্য আগাম প্রস্তুতি ও 
পরিকল্পনা নেওয়া হয়। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে . প্রতি বছরই বন্যা 
মরশুমের আগেই নদী বাঁধগুলির সম্ভাব্য বিপজ্জনক স্থানগুলি চিহিন্ত করে মেরামতির 
কাজ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, নিকাশী শ্লুইস ও ঝ্বধের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন 
করা হয়, যাতে বন্যার সময় এরা যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে। বন্যাপ্রবণ 
প্রতিটি জেলায় স্থাপিত হয় বন্যা নিয়ামক কেন্দ্র এবং কলকাতার বিধাননগরে অবস্থিত 
জলসম্পদ ভবনে সেচ দপ্তরের মুখ্য বাস্তকার (১)-এর অধীনে থাকে মূল বন্যা 
নিয়ামক কেন্দ্র। পাশাপাশি বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে 
বন্যা আগমণের পূর্বাভাস স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয়ে থাকে। কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে বর্ধার জমা জল 
বের করে দেবার জন্য কলকাতা পৌরনিগমের সাথে সেচ দপ্তরেরও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 
ক্ষমতা বিশিষ্ট পাম্পিং স্টেশন, আছে, যা গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে 
সাহায্য করে। 
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চুক্তির ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ 

*২১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৯) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপুর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) এটা কি সত্যি যে, এ রাজ্যের স্কুল শিক্ষার সর্বস্তরেই চুক্তির ভিত্তিতে 

শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 

(খ) সত্যি হলে পরিকল্পনাটি কিরূপ; এবং 

(গ) কবে থেকে উক্ত পরিকল্পনাটি রূপায়ণের কাজ শুরু করা হবে? 

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী-_ 

(ক) সত্য নয়। মাধ্যমিক স্তরে চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের 
কোনো সিদ্ধান্ত এখনো হয় নি। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 

নৃতন মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা বিদ্যালস্রে অনুমোদনের সংখ্যা 

*২২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৮) শ্রী শ্যামাপ্রসাদ পাল ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপুর্বক জানাবেন কি-_ 

২০০০ সালে রাজো কতগুলি নূতন মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন 
দেওয়া হয়েছে ( জেলাওয়ার৷ হিসাবসহ)? 

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী-_ 

২০০০ সালের দুটি অংশ আছে, একটি ১৯৯৯-২০০০ অপরটি ২০০০-২০০১! 
এর মধ্যে কোন শিক্ষাবর্ষের বা কোন আর্থিক বর্ষের হিসাব জানতে চাওয়া হয়েছে 
তা পরিষ্কার না থাকায় যথার্থ উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না। 
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শ্রী পন্কজ ব্যানাজী ঃ জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরী এবং সাম্প্রতিক একটি 
নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মূলতুবী রাখছেন। 

বিষয়টি হল-_ রাজ্যে বর্তমানে শুরু হয়েছে গণ ডাকাতি। একই রাতে উত্তিতে 
৪২টি বাড়িতে এবং ডায়মগুহারবার থানার ৩২টি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। কসবা 
থানায় ইঞ্জিনীয়ারিং পাঠরত ছাত্র ডাকাতের গুলিতে নিহত হয়েছে। কলকাতার 
আকাশবাণী ভবনের সামনে সন্ধ্যায় এই কলকাতা পুলিশের কন্সটেবল গাড়ীর টাকা 
লুঠ করেছে। 

শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় $ জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরী এবং 
সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ 
মূলতুবী রাখছেন। 

বিষয়টি হল-_ রাজ্যের সাম্প্রতিক মনুষ্য সৃষ্ট বন্যার ব্যাপকতার সঙ্গে যে 
পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে তার কোন মিল নেই। বন্যা পরবর্তীকালে ত্রাণ নিয়ে ব্যাপক 
দলবাজী চলছে। সমগ্র বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। 
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শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতা 
বিধানসভার মল্লিকপুর অঞ্চল হুগলী নদী থেকে কাটাখালি খাল বিষু্পুর বিধানসভা 
কেন্দ্রের যষ্ঠীতলা পর্যস্ত গিয়েছে। কাটাখালি খাল নাম নিয়ে। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে 
বছবার বলেছি, এই খালের উপর একটা প্রেসার গেট করলে হাজার হাজার চাষী 
উপকৃত হবে। বিশেষকরে চাষের মজা জমিগুলিতে এতে সহজে চাষ হবে। এ 
এলাকার মানুষের বিনা পয়সায় ও সহজে জল পাওয়ার জন্য সেখানে সবুজ বিপ্লব 
ঘটতে পারে। এক্সজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এনকোয়ারী করে যাবার পরেও আজও 
বামফ্রন্ট সরকারের ঘুম ভাঙ্গেনি। চাষীদের কষ্ট দূর করার জন্য কাটাখালি খালের 
উপরে প্রেসার গেট করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। 

শ্রী মহ: হান্নান 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সমবায় 
মন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে রাজ্যের সমবায় 
কর্মচারীরা পে-কমিশানের বকেয়া গ্র্যান্টের পয়সা এবং অন্যান্য দাবি নিয়ে লাগাতার 
ধর্মঘট শুরু করেছে। ফলে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে, 
ফলে বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। তাই আমি আপনার মাধ্যমে সমবায় মন্ত্রী এবং 
অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে সত্তর এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা 
করা হয়। 

শ্রী পঙ্চজ ব্যানাজী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ঢাকুরিয়া, টালিগঞ্জ, যাদবপুর 
অঞ্চলের প্রতিটি শিল্প আজকে বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে ১৮টি শিল্প ছিল, তার মধ্যে 
১৮টি সম্পূর্ণভাব থেমে গেছে এবং বাকি একটি শিল্পও বন্ধ হয়ে যাবার মুখে। সিটু 
এবং মালিকগোষ্ঠী এই শিল্প সংস্থাগুলো তুলে দিয়ে সেখানে প্রাসাদোপম অট্টালিকা 
তৈরী করবার চেষ্টা করছে। প্রথমে সিটুকে দিয়ে স্ট্রাইক নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, 
তারপরে তারা লাল পতাকা নিয়ে ধরনা দিচ্ছে। মালিক এবং পুলিশের সঙ্গে 
যোগসাজশ করে সিটুর নেতৃবর্গ এই কাজ করছে এবং কারখানা তুলে দিয়ে একের 
পর এক মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং করার চেষ্টা হচ্ছে। মায়া ইঞ্জিনীয়ারিং বন্ধ হয়ে 
গেছে, ফ্রিজ এণ্ড সীল বন্ধ হয়ে গেল, চোপড়া মোটরস্‌ বন্ধ হয়ে গেছে, অন্নপূর্ণা 
গ্লাস ওয়ার্কস বন্ধ হয়ে গেছে, সুলেখা ওয়ার্কস বন্ধ হয়ে গেছে, বেঙ্গল ল্যাম্পস বন্ধ 
হয়ে গেছে। আজকে এই সরকারের মালিক তোষণ নীতি এবং সিটুর দালালিপনার 
ফলে এই শিল্পসংস্থাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই কারখানাগুলো চালু করবার জন্য 
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আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। 

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নিশ্চয় আপনারা জানেন হাওড়া 
জেলার গড়চুমুকে চার কোটি টাকা ব্যয়ে দামোদরের উপরে একটি সেতু নির্মাণ করা 
হয়েছে। মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে আমি দাবি রাখছি ধর্মতলা থেকে ভায়া 
গড়চুমুক হয়ে গাদিয়াড়া পর্যস্ত দক্ষিণবঙ্গের একটি বাস চালাবার জন্য। এর ফলে 
হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করতে পারবে গাদিয়াড়া, উত্তর ২৪ পরগনা হয়ে 
মেদিনীপুর পর্যস্ত। তাই ধর্মতলা থেকে সাউথ বেঙ্গলের বাস চালাবার জন্য আমি 
মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে দাবি রাখছি। 

শ্রী অন্থিকা ব্যানাজী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। হাওড়া শিল্প নগরী আজকে প্রায় ত্তবধ 
হতে বসেছে। পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা গেস্টকিনস্‌ 
উইলিয়ামস গত ছয় মাস ধরে বন্ধ হয়ে আছে। আজকে শ্রমিকদের উপরে 
মালিকপক্ষ প্রেসার ক্রিয়েটে করছে। আজকে সেই কারখানার দু হাজার শ্রমিক 
বেকার হয়ে গেছে। সেখানে ৬ মাসের মধ্যে চারজন শ্রমিক আত্মহত্যা করেছে। এই 
ভাবে হাওড়া শহরের শুধু বড় বড় কারখানাই নয়, ছোট ছোট কারখানাগুলোতে 
পর্যস্ত অচলাবস্থা এসে গেছে। চিফ মিনিস্টার, ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টারকে বলেছিলাম- 
সরাসরি মালিকদের ডেকে যে সমস্যা আছে তা সমাধান করার ব্যবস্থা করুন। এই 
দায়িত্ব আপনাদেরই। বিশেষ করে গেস্টকিন্স উইলিয়ামসের মালিকদের ডেকে যে 
ভাবেই হোক সেই কারখানা খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। 

[12.10 -_ 12.20 0..] 

শ্রী ইউনুস সরকার ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুর্শিদাবাদ জেলায় বিদ্যুতের অবস্থা খুব 
খারাপ। অত্যন্ত লো ভোল্টেজ। ফলে চাষীদের চাষবাসের অসুবিধা হচ্ছে। সামনে 
মাধ্যমিক পরীক্ষা, ছাত্রদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। এইরকম পরিস্থিতিতে জরুরী 
ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিদ্যুতের এই অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য আবেদন 
করছি। 

শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় পৌরমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। টালী নালা বা আদি গঙ্গার দ্বিতীয় ফেজের 
কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ৩০ কোটি টাকা স্যাংশন হয়েছে। 
এ.ডি.বি. পাঁচটি খালের জন্য দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী অসংখ্য মানুষের পুনর্বাসনের 
জন্য কোন টাকা রাখছে না বা কোন ব্যবস্থাও করছে না। রাজ্য সরকারের তরস্ণ 
মেইন অপারেটিং এজেন্সি সি.এম.ডি.এ., সেখানে এসে এঁসব মানুষ বিক্ষোভ 
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দেখাচ্ছে। পৌরসভাতে এসে আন্দোলন করছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা 
দিচ্ছে, তার পরিমাণ বাড়িয়ে, এঁ মানুষগুলোর সুষ্ঠু পুনর্বাসন ব্যবস্থা করার দাবী 
জানাচ্ছি। 

শ্রী অঙ্গদ বাউড়ি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী এবং জনস্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাঁকুড়া জেলায় পানীয় জলের 
সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সেচ বাধ এবং পুকুরের জল প্রায় শেষ। জরুরী ভিত্তিতে, 
অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করে নলবাহী জল প্রকল্পগুলো এবং ভূগর্ভস্থ জল পানের 
উপযোগী করে বাঁকুড়ার মানুষকে পানীয় জলের সঙ্কট থেকে উদ্ধারের আবেদন 
করছি। 

শ্রী অশোক দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আমার এলাকায় নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল আছে। সেই মিলটা হঠাৎ করে বন্ধ 
হয়ে যায়। ফলে ৫ হাজার শ্রমিক অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তাদের ছেলেমেয়েরা 
পড়াশোনা করতে পারছে না। আমি এই ব্যাপারে এর আগেও লেবার কমিশনারের 
সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু আজ পর্যস্ত সুরাহা হয় নি। অসুস্থ হলে তাদের ওষুধ 
কেনার পয়সা নেই। বছরে একবার করে জুটমিল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যপারটা 
আমি হাউসে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। কারণ মন্ত্রী মহাশয় যাতে 
মিটিং করে এই ব্যাপারে সুরাহা করতে পারেন তাহলে ভালো হয়। এই কথা বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী মৃণাল কান্তি রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্টরমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, তৃণমূল কংগ্রেস জন্ম লগ্ন থেকেই হিংসা হানাহানিতে 
মত্ত। তারই উদাহরণ হচ্ছে-পিংলা-সবং-গড়বেতা-পটাশপুর ইত্যাদি জায়গায় যে 
ঘটনা ঘটছে সেটা সবাই জানেন। আমার এলাকা দীঘাতেও ইতিমধ্যে ১৩ জন 
কাটছে। হোটেল লজগুলি থেকে তারা জোর করে টাকা আদায় করছে। সেই টাকা 
নিয়ে ওরা যা খুশি ইচ্ছা করছে। গত ৩১ তারিখে হোটেলে থেকে কর্মচারী ধরে 
নিয়ে এসে মিটিং-এ নিয়ে যাওয়ার নাম করে গাড়ী রিজার্ভ করে নিয়ে আসে এবং 
ওরা একটা জায়গাতে মদ খেয়ে এমন মত্ত অবস্থায় থাকে যে গাড়ীর চাকার তলায় 
শেষ হয়ে যায়। এই ভাবে তারা বিভিন্ন ভাবে আইনশ্রত্থলার অবনতি ঘটাচ্ছে 
কোর্টে কেস করছে নিজেরাই নিজেদের নামে, আর সি পি এমের উপর দোষ 
চালাচ্ছে । কাগজে উল্টোপাল্টা একটা রিপোর্ট বেরিয়েছিল। পরবর্তীকালে কাগজ 
সেটাকে সংশোধন করে। এখন ওখানে আইনশৃঙ্খলা সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে আছে। 
তাই আমি এই ব্যাপারে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী বাদল ভ্ট্রীচার্য 8 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাধ্যমিক 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে 
প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমার বিধানসভা কেন্দ্র 
অশোকনগরে ১৫৪টি স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বলছে ছাত্রসংখ্যা সঠিক নয়। কিন্তু সেই 
জায়গায় দাড়িয়ে দেখুন ২৫ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় ওয়ান টিচার ওয়ান 
স্কুল করতে চাইছেন কার স্বার্থে? এখানে বলছেন ছাত্র সংখ্যা নেই, আর ওখানে ২৫ 
হাজার যে স্কুল করবার কথা বলছেন, ওখানে কি ২৫ হাজার ক্যাডারকে পয়সা 
পাওয়ানোর জন্য করছেন? নাকি সত্যি সত্যি শিক্ষা বিস্তারের জন্য করছেন? আমার 
মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ যে, যে স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেই স্কুলগুলিকে 
চালু রাখতে নতুন নতুন স্কুল করতে চান ভালো কিন্তু বন্ধ করে দিয়ে ক্যাডারদের 
চাকরী দেওয়ার কোন মানে হয় না। এই ব্যাপারে তাই আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 

শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্ত 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তরপাড়া স্টেশন থেকে মাখলা দিয়ে দিল্লী রোড পর্যস্ত 
সেটা ডানকুনি স্টেশন পর্যস্ত সম্প্রসারিত। তারকনাথ মুখারজী রোড কালিপুর রোড 
বর্ধার পরে নষ্ট হয়ে গেছে। ওই রাস্তা দিয়ে হিন্দ মোটর কারখানার ট্রেলার যেটা 
১৪-১৫ টা গাড়ী নিয়ে যায়। ভারী যানবাহন চলে রাস্তা আরও নষ্ট হয়ে গেছে। এই 
তিনটি রাস্তাই লিংক রোড। এখানে ভারী যানবাহন চলাচল করে। মালপত্র নিয়ে 
যায়। এই রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অতিবৃষ্টিপাতের ফলে যে বন্যা হয়ে গেল 
তাতে রাস্তা খারাপ হয়ে গেছে। যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে গেছে। মানুষ চলাচল 
করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে তাই আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে 
উত্তরপাড়া স্টেশন রোড থেকে ডানকুনি স্টেশন রোড পর্যস্ত যে টি. এন. মুখাজী 
রোড রয়েছে সেটাকে অবিলম্বে মেরামত করা হোক। 

[12.20 -_ 12.30 0-7.] 

শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি এই হাউসের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। স্যার, আজকে চার মাস হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বদল 
হয়েছেন। জ্যোতি বসু আর মুখ্যমন্ত্রী নেই। তিনি এখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের 
বিধানসভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কোন আইন এখনও 
পর্যস্ত পাশ করা হয়নি। আমাদের প্রাক্তন বিধায়করা কি পেতে পারেন জ্যোতি বসু 
সেটা পেতে পারেন কিন্তু আমরা দেখছি যে জ্যোতি বসু সরকারী বাসভবনে-_ 
ইন্দিরা ভবনে থাকছেন, সরকারী গাড়ি চড়ছেন ৯টা কনভয় নিয়ে যাতাযাত করছেন, 
এস. টি. ডি. টেলিফোন ব্যবহার করছেন, দিল্লীতে বঙ্গভবনে সি. এম.-এর স্যুইটে 
থাকছেন এমন কি পার্টি মিটিং করতে হেলীকপ্টারে যাচ্ছেন। সঙ্গে অবশ্য একজন 
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মন্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছেন। বহরমপুর গিয়েছেন, শিলিগুড়ি, কুচবিহার গিয়েছেন 
হেলিকপ্টার করে। জ্যোতি বসুকে যদি সুবিধা দিতে হয় তাহলে এই পার্টি থেকে 
বহন করা হোক, নাহলে বিধানসভায় আইন পাশ করা হোক শুধু প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী 
কি পাবেন তার জন্য। প্রফুল্ল ঘোষ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যিনি অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে 
মারা গিয়েছেন। অজয় মুখাজীঁ পরনির্ভরশীল হয়ে অত্যত্ত দারিদ্র্যের মধ্যে ছিলেন। 
কেন রাজ্যের খরচে একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বিলাসে রাখা হবে এটা আমি 
হাউসের মাধ্যমে তুলতে চাই এবং বাজেট বহির্ভূত, নিয়ম বহির্ভূত ভাবে যা 
করা হচ্ছে এর জন্য একটা প্রিভিলেজ আমি নিয়ে আসব, সেটা আমি আপনার 
কাছে প্রস্তাব করছি। 

শ্রী মাণিক চন্দ্র মণ্ডল £ স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। এই সঙ্গে রাজ্যসরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মযুরাক্ষী 
প্রোজেক্টের অন্তর্গত ম্যাসেঞ্জার জলাধার থেকে রবি এবং বোরো চাষের মরশুমে 
সেচের জল দেওয়ার জন্য রাজ্যসরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উদ্যোগ নিলেও 
ম্যাসেঞ্জোর এলাকার কিছু মানুষ সেখানে বারবার বাধা সৃষ্টি করছে। জলাধারের 
গেটে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। জলাধারের কর্মীদের যারা কর্মরত তাদের উপর দৈহিক 
আক্রমণ করছে। বিদ্যুত সংযোগ কেটে দিচ্ছে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এর ৫০ হাজার 
একর রবি এবং ৩৫ হাজার বোরো চাষ নষ্ট হতে পারে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুত 
প্রকল্পের জল সরবরাহের কাজও ব্যাহত হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে ম্যাসেঞ্জোর 
জলাধার বর্তমানে নবগঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অস্তর্গত। অবরোধকারীদের রাজনৈতিক 
পরিচয় তারা স্থানীয় বিজেপি কর্মী। পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী এই জল সরবরাহকে ত্রুত 
করতে বন্যাকবলিত মানুষ যাতে চাষ করার জল পায় তার জন্য সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 

শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র 
কুটিরশিল্প মন্ত্রী এবং অপর দিকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত 
সেপ্টেম্বর মাসে ১৭ তারিখে বন্যা হয়ে গেল। নদীয়ার তস্তজীবীদের জন্য 
রাজ্যসরকার এর ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হওয়া সত্বেও আজও পর্যস্ত সেই 
অনুদান বন্টন করা হয়নি। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত হাউস বিল্ডিং গ্র্যাম্ট নদীয়ায় 
বিলি হয়েছে ব্লক এরিয়ায়, জেলার ১০টি পৌরসভায় কোন টাকা যায়নি। আমি 
দাবী করছি এই হাউসিং বিল্ডিং গ্র্যান্টের টাকা নদীয়ার ১০টি পৌরসভায় বিলি করা 
হোক এবং সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থ জেলাপরিষদে পড়ে আছে, তস্তজীবীদের জন্য 
সেই ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা বিলি হচ্ছে না। কালকে নাকি এখানে বলেছেন যে 
সেই টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু সেই টাকা দেওয়া হয়নি। নির্বাচন আসছে সেই 
টাকা বিলি করে ভোট কেনার চেষ্টা হবে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং 
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বরাদ্দকৃত অর্থ বিলি বন্টনের দাবী জানাচ্ছি। 

শ্রী সৌমেন্দ্র চন্দ্র দাস £ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার 
মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দল কেউ বলছে উত্তরবঙ্গ অনগ্রসর, কেউ বলছে উত্তরবঙ্গ পিছিয়ে 
আছে, কেউ বলছে উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত, তাই নানা রকম বিষয় নিয়ে আন্দোলন চলছে। 
এই আন্দোলন বন্ধে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের আরও গুরুত্ব দেওয়া 
দরকার। এই অবস্থায় একটা কাজের জন্য ৭০০ কি.মি. দূরে অবস্থিত রাইটার্স 
বিল্ডিং-ংএ এসে উত্তরবঙ্গের মানুষদের বারংবার ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। শিলিগুড়িতে 
মিনি রাইটার্স বিল্ডিং তৈরী করা হোক। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিষয়গুলিকে নিয়ে 
সরকারী অধিকারীরা তাদের কাজগুলি যাতে সেখানে করতে পারে। এই ত্রয়োদশ 
বিধানসভার শেষ অধিবেশনে এবং আমি গত ১০ বছর ধরে বারংবার বলে আসছি 
যে বিধানসভার গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন দার্জিলিংয়ে করার জন্য বিধানসভা ভবন 
তৈরী করা হোক। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা দরকার 
রাজ্য সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরক'রের তরফে। 

শ্রী শৈলজা কুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় সমবায়মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি জানি না এই রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী 
কে? ভক্তিবাবু ছিলেন, শপথ নেওয়ার দিন দেরী করে এসেছিলেন, তাই বলা 
হয়েছিল পরে তাকে শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে। কিছু দিন পরে শুনেছি 
কলিমুদ্দিন শামস-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি যে বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাইছি সেটা আমার আগে জনৈক সদস্য এই ব্যাপারটা বলেছিলেন। এই 
রাজ্যে যে সব প্রাথমিক সমবায় সমিতি আছে সেই সমিতির কর্মচারীরা ১লা 
ফেব্রুয়ারী থেকে ধর্মঘট করেছে, তাদের দাবী হচ্ছে সরকার দীর্ঘ দিন ধরে তাদের 
কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন তাদের যে বেতনক্রম সেটা বৃদ্ধি করা হবে এবং 
সরকার তাদের কিছু অংশের দায়িত্ব নিয়ে পুষিয়ে দেবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমাদের রাজ্যে যে সমবায় সমিতিগুলি আছে তার কর্মচারীরা দিন-রাত পরিশ্রম 
করে। সমবায় সমিতিগুলি পরিচালনা করে কিন্তু তার কর্মচারীরা কেউ ২৫০ টাকা, 
কেউ ৩০০ টাকা, ম্যানেজারের বেতন ৪০০ টাকা। তাই তারা দীর্ঘ দিন ধরে দাবী 
করে আসছে, কিন্তু সরকার বারেবারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করছে না। আমি 
সমবায়মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অনতিবিলম্বে তাদের দাবীগুলি পুরণ করে সমবায় 
সমিতিগুলি যাতে চালু থাকে তার ব্যবস্থা করতে। 

শ্রী তাপস ব্যানাজী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় বিদ্যুত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন সামনেই মাধ্যমিক 
পরীক্ষা। আমাদের বর্ধমান জেলার দুর্ভাগ্য যে যেদিন থেকে উনি বিদ্যুতমন্ত্রী হলেন 
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সেই দিন থেকেই আসানসোলে ৬, ৮ ঘন্টা লোডশেডিং শুরু হয়েছে। উনি গত মাসে 
ওখানে গিয়ে কেবলমাত্র পার্টির কর্মীদের নিয়ে এস. টি. ডি.-কে নিয়ে লোডশেডিং 
এর সমাধানের জন্য আলোচনা করলেন। এই রকম অপদার্থ মন্ত্রী, তিনি দায়িত্ব নিয়ে 
সব ডুবিয়ে দিয়েছেন। নিজের জেলা এবং পাশাপাশি মহকুমাকেও ডোবাচ্ছেন দায়িত্ব 
নিয়ে। তার পদত্যাগ করা উচিত। নির্বাচনের তো আর দু-মাস বাকি তার মধ্যে যদি 
উনি আসানসোলে যান তাহলে আমি ওনার গাড়ী আটকে দেব। আসানসোলে ওনার 
ঢোকা বন্ধ করে দেব আমার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে যদি উনি পদত্যাগ না করেন। 

[12.30 __ 12.40 0-7.] 

শ্রী দিলীপ দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কতগুলো দাবী তুলে ধরছি। গত ১৪-ই জানুয়ারী উনি 
রায়গঞ্জে গিয়েছিলেন। আমি তার সঙ্গে দেখা করে রায়গঞ্জের অবস্থা বললাম। 
প্রতিদিন খুন হচ্ছে এবং বোমাবাজী হচ্ছে। গত অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে ৪২টা 
আর্মস ধরা পড়েছে সব মস্তানদের কাছে থেকে, আপনি ব্যবস্থা নিন বললাম। উনি 
আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। কিন্তু ওনার চলে যাওয়ার পরই দুটো খুন হ'ল। 
রায়গঞ্জের আকাশে-বাতাসে আজকে বারুদের গন্ধ। পুলিশ রায়গঞ্জের মানুষের 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারছে না। এই দেখুন বিভিন্ন খবরের কাগজেও 
বেরিয়েছে। ওখানে দুটো মস্তান বাহিনী লড়াই করছে। একটার নাম কার্গিল বাহিনী 
অন্যটা মিশন কাশ্মীর। দুটোই স্যার সি. পি. এম.-এর (বিভিন্ন পেপার কাটিং তুলে 
ধরে) এই দেখুন পেপারে বেরিয়েছে। আপনারা আবার বড় বড় কথা বলেন। আমি 
আপনার মাধ্যমে এই সভাতে বলতে চাই যে, যদি রায়গঞ্জের মানুষের নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত না হয় তাহলে আমি বিধানসভার মধ্যে 
অবস্থান করতে শুরু করব। 

সী বামজলল লাঁ্ী : লিজ ভিঘ্বতী জীব লহ, শী জানক্ট লাগল জী 
শান্তা জিলা ন অন্যান তলজঅভিনা তব কলর নদী গান আন্কৃচ্ত ন্রহালা আন্না 
। ভ্ান্ভভিঘা করালে মিল তীহ ক্রলীভিআা অত মিল ক মজনুহী নদী ভ্ঞালন ্ষা্দী 
তরলীম ী াতী ই| জলীভিঘা আত লিল পিতিলী ২৪-৫২-২০০০ জী অন্ত লহ 
ত্িা শসা ই। লহ, ভ্রলীভ্তিনা তু লিল কষা লী্দ-আন ন্তহ তিতা বাতা উই। অনা 
মজনু শূভ্রলহী কি হাক্তাহ ভী হু উই দিল্লি ও লমাঁ লি ন্রা্তভিতা ন্দাল মিল 
অন্ত অভা উ। জনা অহ ত জা মজতুহাঁ কী আত্পী "লী ওলন্জা দা হক০, শৃভদৃতী 
ল্তী মিলা ই। ললিত শী লন দিলিকত জী অন্ুবীপ্র কনা টু ইল ক্ষাংভ্রালা ক্ষ 


শ্াল ভী শা ই। মজনু আজ শ্মৃত্রলবী হি হাক্কাত ভী হই ই। লহ, লী সঙ্গী 
মন্তীত্ জী আনুবীঘ্র ত্রনো ক্ুক্তি জন্তু মী অভ ক্যা কত্ম ত্ততাছ। 
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শ্রী আবদুস সালাম মুন্সি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, 
নদীয়া জেলায় দীর্ঘদিন ধরে বেশ কিছু সিনিয়র মাদ্রাসা এবং জুনিয়র মাদ্রাসার 
অর্গানাইজড স্কুল চলছে। স্যার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী, প্রভৃতি বিভিন্ন 
জেলাতে মাদ্রাসার স্যাংশন দেওয়া হয়েছে কিন্তু নদীয়া জেলাতে ৩-৪ বছর ধরে 
কোন মাদ্রাসার স্যাংশন দেওয়া হচ্ছে না। শুনছি, নদীয়া জেলা-পরিষদের কোন 
দায়িত্বশীল ব্যক্তি নাকি বলেছিলেন, এ মাদ্রাসাগুলোকে স্যাংশন দেওয়ার দরকার 
নেই। কারণ এখানে আই. এস. আই. -এর চর তৈরী হয়। আমি এই কথার তীব্র 
প্রতিবাদ করছি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, নদীয়া 
জেলায় সিনিয়র হাই মাদ্রাসা এবং জুনিয়র হাই মাদ্রাসা যেগুলো অর্গানাইজড 
সেগুলোকে অবিলম্বে গ্প্রভাল দেওয়া হোক। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন 
যে, নদীয়া জেলায় দীর্ঘ দিন ধরে সিনিয়র হাই মাদ্রাসা এবং জুনিয়র হাই 
মাদ্রাসাগুলোকে এ্যপ্রভাল দেওয়া হচ্ছে না। অবিলম্বে নদীয়া জেলার সিনিয়র হাই 
মাদ্রাসা ও জুনিয়র হাই মাদ্রাসাগুলোকে স্যাংশন দেওয়ার জন্য আমি আবেদন 
জানাচ্ছি। 

শ্রী রামপদ সামস্ত £ মাননীয়, উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিশেষ 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছি। বিভিন্ন জায়গা থেকে জলসম্পদের ঠিকমত 
পরীক্ষা না করে জল তোলা হচ্ছে। এটা একটা সমস্যার ব্যাপার। অন্যদিকে জনগণকে 
বাচানোর জন্য বামফ্রন্ট সরকার পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য একটা ব্রত গ্রহণ 
করেছেন। বিশেষ করে নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য প্রকল্প নেওয়া 
হয়েছে। বিশেষ ভাবে পিংলায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য প্রকল্প অনুমোদন 
পেয়েছে। পিংলা ছাড়াও টুর ও নয়াতেও এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তার 
কাজটা এখনও শুরু হয় নি। জলের স্তর পরীক্ষা করে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা 
যাতে ঠিক মত হয় তার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। 

শ্রী তাপস ব্যানার্জী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিখ্যাত ক্রিকেটার পংকজ রায় 
কয়েকদিন আগে মারা গেলেন। তিনি প্রথম বাঙালী ক্যাপটেন, তিনি দেশের হয়ে 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লর্ভসের মত মাঠে এবং তিনি কলকাতার শেরিফও ছিলেন। আমরা 
আত্ম-বিস্মৃত জাতি। তার মারা যাওয়ার দিন তার শেষযাত্রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
তরফ থেকে এবং ক্যালকাটা কর্পোরেশনের তরফ থেকে কোন প্রতিনিধি সামিল হন 
নি। এই লজ্জা আমাদের সকলের। পরবর্তী কালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা চাইলেন। 
আবার নতুন শেরিফ নির্বাচিত হয়েছেন। তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু পংকজ রায়ের 
মৃত্যুর পর তার শেষযাত্রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে এবং ক্যালকাটা 
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কর্পোরেশনের তরফ থেকে কোন প্রতিনিধি না থাকায় আমি তার নিন্দা করছি। 

শ্রী সৌমেন্দ্র চন্দ্র দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পূর্তমন্ত্রী এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তরবঙ্গের লড়াই, সংগ্রামের নায়ক 
রায়বাহাদুর পঞ্চানন বর্মণ ১৯২০ থেকে ১৯২৬ এবং ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যস্ত 
রাজ্য বিধানসভা পরিষদের সদস্য ছিলেন। উত্তরবঙ্গের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, 
সামাজিক ক্ষেত্রে তার অবদান অপরিসীম। তার জীবন সংগ্রাম, দর্শন, ইত্যাদি 
বিষয়গুলো মাধ্যমিকের পাঠ্যসৃচীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। 
এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রায়বাহাদুর পঞ্চানন বর্মণের নামে একটা পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি 
চালু করার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। 

[12.40 _- 12.50 13.7.] 

শ্রী আবদুস সালাম মুজী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি 
সেচ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, বিগত বন্যায় 
আমার নির্বাচনী কেন্দ্র মাটিয়ারিতে প্রচণ্ড ভাঙন হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী গণেশ মণ্ডল 
এখানে উপস্থিত আছেন। আমি ওঁকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি দেখে 
এসেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যস্ত ওখানে ভাঙন প্রতিরোধের কোন কাজ শুরু হয়নি। 
তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি টি আকর্ষণ করছি এবং অনুরোধ করছি 
অবিলম্বে মাটিয়ারির ভাঙন রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। সাথে সাথে 
কালীগঞ্জের যে সমস্ত বাঁধ প্রবল বন্যায় ভেঙে গেছে সেগুলোর সংস্কার, মেরামত 
করা হোক। এই দাবিও জানাচ্ছি। 

শ্রী মৃণাল কান্তি রায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যামে আমি 
মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ঢাই। দীঘা-কীথী রাস্তার ওপর দুটো 
গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ রয়েছে। তার মধ্যে একটা রামনগর ব্রিজে বছরের অধিকাংশ সময় 
জামে আটক থাকে। আর একটা পিছাবনী ব্রিজের কাজ তিন বছর ধরে চলছে, 
মাঝের পিলারটা বসে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে এই ব্রিজটি ঠিক না করলে যে কোন 
মহুর্তে খুবই বড় রকমের বিপদ উপস্থিত হবে। অথচ আমরা লক্ষ্য করছি এই ব্রিজের 
কাজ কবে শেষ হবে তার কোন ঠিক নেই। যে ঠিকাদার কাজ করছে, সে যদি না 
পারে তাহলে সেই ঠিকাদারকে বাতিল করে নতুন ঠিকাদার লাগিয়ে ব্রিজটা এখনই 
সম্পূর্ণ করা দরকার। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি যদি 
পিছাবনী ব্রিজ সম্বন্ধে কিছু বলেন তাহলে ভাল হয়। 

শ্রী শৈলজা কুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি 
বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এখানে উপস্থিত 
আছেন, তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, গত জুলাই মাসে আমাদের এম. এল. এ. 
ক্যাটাগরিতে জেলা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিলে নির্বাচিত করা হয়েছিল। আজ থেকে 
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প্রায় ৮ মাস আগে নির্বাচন হয়েছে। অথচ আজও জেলায় জেলায় আযাডহক 
প্রাইমারী স্কুল কাউন্সিল কাজ চালাচ্ছে। নির্বাচিত কাউনসিল আজও তৈরী হ'ল না। 
কবে হবে? এটা ফেব্রুয়ারী মাস, বিধানসভার নির্বাচন এসে গেল। আমরা এম. এল. 
এ.-রা প্রাইমারী স্কুল কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়ে সেখানে বসে কাজ করার সুযোগ 
পেলাম না। মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত আছেন, তিনি এখানে দাড়িয়ে বলুন কবে থেকে 
নির্বাচিত স্কুল কাউন্সিল কাজ শুরু করতে পারবে। 

শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ এটা ক্যালকাটা গেজেটে নোটিফিকেশন হয়ে গেছে। সেই 
নোটিশ ছেপে বেরবার পরেই ওঁরা দায়িত্ব নেবেন। 

শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে একটা গুরুতর ঘটনার প্রতি 
হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, গত পরশু দিন, সোমবার সকালে শিলিগুড়িতে 
কালী ঘোষ নামে একজন কংগ্রেস নেতা পুলিশ কাস্টোডিতে মারা গিয়েছেন। কালী 
ঘোষ শিলিগুড়ির একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, খুবই পরিচিত লোক। তাকে একটা 
মামলায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। সেই মামলার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমি বলতে চাই 
না। তিনি জানিয়েছিলেন তার হার্টের গণ্ডগোল আছে এবং সম্প্রতি তিনি ভেলোরে 
কিডনির চিকিৎসা করিয়াছেন। তিনি কোর্টের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যাতে তাঁকে 
একটা ভাল হাসপাতালে থাকতে দেওয়া হয়। তাকে শিলিগুড়ি জেনারেল 
হাসপাতালে একটা নোংরা ঘরে থাকতে দেওয়া হয়। ফলে তার অবস্থা ক্রমশঃ 
খারাপ হতে থাকে। তার বাড়ীর লোকেরা পুলিশের কাছে দাবি করেছিল-_ত্াকে 
একটা ভালো নাসিং হোমে ভর্তি করা হোক। কিন্তু পুলিশ সে অনুমতি দেয় নি। 
ফলে গত ৫ তারিখে সকালে কালীবাবু মারা গেলেন। গতকাল শিলিগুড়ি শহরে 
বন্ধ হয়েছিল। সমস্ত বিরোধীদল, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস বি. জে.পি. সবাই বন্ধ 
ড্রেকেছিল পুলিশই কালীবাবুর মৃত্যুর জন্য দায়ী। সে জন্য আমি দোষী পুলিশ 
অফিসারদের শাস্তি চাইছি এবং এই জাতীয় ঘটনা পুনরায় যাতে না হয় তার জন্য 
সরকারকে সজাগ থাকতে অনুরোধ করছি। 

শ্রী বাদল ভট্টাচার্য £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে যে ১৫ লক্ষ টাকার বিধায়ক উন্নয়ন 
তহবিল অনুমোদিত হয়েছে-_- সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা প্রথমে স্যাংশন্ড হয়েছে। তারপর 
আবার সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হল-তাতে দেখছি ডাইনীর হাতে ছেলে 
তুলে দেওয়ার মতন অবস্থা হয়েছে। এই টাকা রুর্যাল এরিয়ায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 
খরচ হওয়ার কথা। কিস্তু পঞ্চায়েত সেই টাকা তুলছে না, চেক্‌ নিচ্ছে না। ফলে 
নির্বাচনের কাজ শুরু করা যাবে বলে মনে হয় না। এখনো পর্যস্ত কোন কাজই শুরু 
হয়নি। ফলে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল মিনিংলেস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কেন এটা করা 
হল? আমি এই ব্যাপারে অবিলম্বে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবী করছি। 
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শ্রী অশোক কুমার দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অদ্ভুত একটা ব্যাপার 
দেখতে পাচ্ছি, ক্লাস নাইনে পড়া একটি ছেলের হঠাৎ দেখলাম তার নাম ভোটার 
লিস্টে উঠে গেছে। স্কুলে খবর নিয়ে দেখলাম তার বয়স এখনো পর্যস্ত ১৮ হয়নি। 
কিভাবে তার নাম উঠে গেল তা আমি আজও জানতে পারলাম না। অথচ এদিকে 
আমার এলাকায় যাদের বয়স ২০, ২২, ২৪ বছর হয়ে গেছে এবং যারা 
সত্যিকারের বাসিন্দা তাদের নাম ভোটার লিস্ট থেকে কেটে দেবার চেষ্টা হয়েছে। 
জানি না, প্রশাসন কাদের কথা শুনে এসব নামগুলি কাটলেন। এইভাবে যদি 
কারচুপি হয় তাহলে নির্বাচনে অশান্তি দেখা দেবে। ভোটার লিস্টে নাম তোলার 
বয়স যাদের হয়নি তাদের যদি এইভাবে নাম তোলা হয় তাহলে প্রচণ্ড অসুবিধা 
হবে। অবিলম্বে এইসব জিনিস বন্ধ হওয়া দরস'র্র! শুদি এইরকম নাম থাকে তাহলে 
বাদ দেওয়া দরকার। যারা মৃত, যারা পৃথিবীতে নেই তাদের পর্যস্ত নাম আছে। 
আমরা বি. ডি. ও. থেকে শুরু করে, ডি. 5 এবং ইলেকশন কমিশনের কাছে 
কাগজ পর্যস্ত পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু তাদের নাম আজও পর্যস্ত কাটা হয়নি, বহাল 
তবিয়তে আছে। সরকার যদি এই ব্যাপারে নজর না দেন তাহলে ভাববো 
ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করার চেষ্টা করছেন। 

শ্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় £ স্যার, আপনি জানেন, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বহু 
গ্রামে বিদ্যুৎ দিতে পারছে না। টাকা-পয়সার অভাবে, ইনফ্রান্ট্রীাকচারের অভাবে তার 
নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না, পোল নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। এমন এক অবস্থায় রাজ্য 
বিদ্যুৎ পর্যদের সচিব একটা গোপন সার্কুলার দিয়েছেন ডিপার্টমেন্টাল হেডের কাছে, 
তাতে বলেছেন, ২০ কোটি টাকা ওভারটাইম বিদ্যুৎ পর্যদের কর্মীদের দেওয়ার জন্য। 
কোন্‌ হিসাবে চাচ্ছে বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীরা? সেখানে বলা হয়েছে__ [76 80410 
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৪ 17780191 0 100117)6. কোন ওভারটাইমের প্রয়োজন নেই, কাজ নেই। রুটিন 
ওভারটাইম কিছু লোককে পাইয়ে দেবার এই যে বিপজ্জনক ট্রেন্ড এই ট্রেন্ড 
অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। যদি ওভারটাইমের কাজ থাকে তাহলে তারা পাক, এ 
ব্যাপারে আমার কোন দ্বিমত নেই, কিন্তু যেখানে কোন প্রয়োজন নেই অথচ রুটিন 
ওভারটাইম দিতে হবে-এটাতেই আমার আপত্তি। এইভাবে ২০ কোটি টাকা খরচ 
করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ পর্যদের মাননীয় মন্ত্রী মৃণালবাবুর দৃষ্টি দেওয়া 
উচিত যাতে অবিলম্বে যথাযথভাবে এই টাকাটা ব্যবহার করা হয়। এই টাকা দিয়ে 
গ্রামের মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া যায়। এমন বহু গ্রাম আছে যেখানে 
বিদ্যুৎ নেই। এমন অনেক মৌজা আছে যেখানে বিদ্যুৎ চলে গেছে বলা হয়েছে, 
অথচ সেখানে একটি মাত্র লাইট পোস্ট গেছে। এইরকম বহু গ্রাম অন্ধকারে ডুবে 
আছে। তাই আমি বলবো, অকারণ এই টাকা খরচ না করে যথাযথভাবে খরচ করা 
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উচিত যাতে বিদ্যুৎ গ্রামে-গ্রামে পৌছে দেওয়া যায়। আমি এই ব্যাপারে বিশেষভাবে 
মৃণালবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কারণ, বিদ্যুৎ পর্যদের যিনি সেক্রেটারী তিনি 
গোপন সার্কুলার দিয়েছেন তার দপ্তরের নিজস্ব অফিসারদের কাছে। 

[12.50 __ 2.00 00. [17010101178 7109059 /১0)00171001110] 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট 
সরকারের আমলে নতুন শিল্পের কোন উদ্যোগ তো হলই না, উপরস্ত পুরানো 
শিল্পগুলি বছরের পর বছর বন্ধ হয়ে আছে। এই ব্যপারে বারবার সরকারের মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছি, কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে 
কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এই আজকে ১৪ বছর ধরে এই মেটাল বক্স বন্ধ। মেটাল 
বক্সের ১১০ জন শ্রমিক অনাহারে, অপুষ্টিতে মারা গিয়েছেন, ৬৯ জন শ্রমিক 
আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।৷ এই কারখানার মালিক একতরফা ভাবে 
কলকাতার কারখানার দুটির দরজা বন্ধ করে রেখে দিয়েছে অথচ তাদের বন্বের 
কারখানা চালু রেখেছে। এই মালিকের বিরুদ্ধে বারবার আমরা হাইকোর্টে গিয়েছি 
এবং সেখানে হাইকোর্ট পরিষ্কারভাবে সরকারকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার 
নির্দেশ দেওয়া সত্বেও মালিকদের সঙ্গে অশুভ আঁতাতের জন্য এই রাজ্য সরকার 
সেই মালিককে গ্রেপ্তার করছেন না বা তাকে ডেকে কারখানা খোলার ব্যবস্থা করতে 
পারছেন না। স্যার, এর আগে এই রাজ্যে যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তার ২৩ বছরের 
রাজত্বকালে তিনি একটু সময় বার করতে পারেন নি মেটাল বক্সের মালিক, শ্রমিক 
এবং সরকারকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করার। বারবার এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করার 
জন্য আমরা বললেও এবং তিনি ইউরোপ আমেরিকাতে বারবার যাওয়ার সময় 
পেলেও শ্রমিক, মালিকদের ডেকে এই কারখানাটি খোলার ব্যবস্থা করতে পারেন 
নি। বর্তমানে যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন গত দু মাস যাবৎ তার কার্ছও এ ব্যাপারে 
আমরা বারবার আবেদন করেছি। আমরা তাকে বলেছি অবিলম্বে এই মেটাল বক্সের 
অনশনরত, আত্মহত্যা করতে বাধ্য হওয়া শ্রমিকদের রুটিরুজির ব্যবস্থা করুন কিন্তু 
কিছুই হয়নি। আমরা দাবী করছি এই বেয়াদপ মালিকের বিরুদ্ধে সরকার থেকে 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। কিন্তু স্যার, আমরা দেখছি, আজকে 
পশ্চিমবাংলায় এইসব মালিক এবং সরকারের ভেতরে একটা অশুভ আঁতাত তৈরি 
হয়েছে। মালিকদের কালো টাকা নিয়ে সরকার এবং তাদের দল আজকে 
পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করে রাখার চেষ্টা করছে এবং তাই তারা এইসব 
মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আমার দাবী, অবিলম্বে এই মেটাল বক্স 
কারখানা খোলার ব্যবস্থা করে সেখানকার অনশনরত, আত্মহত্যা করতে বাধ্য হওয়া 
শ্রমিকদের বাঁচার ব্যবস্থা করা হোক। তা না হলে পশ্চিমবাংলার শ্রমজীবী মানুষদের 
কাছে আন্দোলন করা ছাড়া পথ থাকবে না। 
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শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়।, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ফলতা 
বিধানসভা কেন্দ্রের জগন্নাথপুর নতুন রাস্তার মোড় থেকে সাতগাছিয়া বজবজ 
বিধানসভা কেন্দ্র হয়ে তারাতলা পর্যন্ত ডি. এস-টু বাসটি যায়। এই বাসটি কখন 
যায় আর কখন আসে সেখানকার সাধারণ মানুষরা তা জানেন না। একটা 
ইন্ডাস্ত্রীয়াল বেল্টের মধ্যে দিয়ে বাসটি আসছে। এই বাসটি রেগুলারলি যাতে চলে 
তারজন্য এই সভায় আমি বারবার বলেছি কিন্তু এই সরকারের পরিবহণ দপ্তরের 
কুম্তকর্ণের ঘুম ভাঙ্গে নি। এইভাবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই এই সরকার দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে 
চলছে। এই সভায় আমি বারবার দাবী জানিয়েছি যে এই ডি. এস. টু বাসটি যাতে 
রেগুলার হয়, বাসের সংখ্যা যাতে বাড়ে, ঠিকমতন যাতে চলে এলাকার মানুষদের 
স্বার্থে তার ব্যবস্থা করা হোক কিন্তু তা না হওয়ায় আজ পুনরায় এই দাবী জানাচ্ছি। 
এই বাসটি রেগুলার হলে, সংখ্যায় বাড়লে বজবজ, সাতগাছিয়া, ফলতা এলাকার 
কারখানার মানুষদের এবং সাধারণ মানুষদের যাতায়াতের অনেক সুবিধা হবে। 
পরিশেষে আমি আবার পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে দাবী জানাচ্ছি অবিলম্বে এই ডি. এস. 
টু বাসটি যাতে রেগুলার হয় এবং বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে ঠিক মত যাতে চলে তার 
ব্যবস্থা করা হোক। 

শ্রীমতী চুণীবালা হাঁসদা £ মানতান ডেপুটি স্পীকার জহার স্যার- আম মাধ্যমে 
তে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ সানাঞ কানা, স্পীকার স্যার তেতুল ভাঙা ব্রিজ 
চেতানরে অকা ব্রীজ হুয় কাথা তাহেঁ কানা। টেন্ডার হুয় আকানা মেনখান কামি 
বন্দো আকাদায় জেলা পরিষদ চেদা কামি বন্দো আকাদায় অনাগে বাডার সানাঞ 
কানা পঞ্চায়েত মন্ত্রীঠেন। আম মাধ্যমে তে যাহাতে পঞ্চায়েত মন্ত্রী লগন সাহিত্য 
কামি এতহব মায় অনা আর দাস তাঁহেন কানা বাংখান এলাকা রিন জন সাধারণ 
অকা জনরোষ তেয়ার আ এলাকারেনা অকামার ক্ষতি হুয়ু আ অনা সামভাও 
নুশকিল কানা। আম মাধ্যমতে পঞ্চায়েত মন্ত্রী আ দৃষ্টি আকর্ষণ সানাঞ কানা। 
ঝাড়খণ্ড রিন এলাকারিন হড় দিনের পর দিন অকা বঞ্চিত মেনা কওয়া মনেয়াঞ 
অনা দ ইচ্ছা ভাবতে বন্দো আকাদা ক কামি অতএব যাতে লগন কামি হুয়ু মা অনা 
আম মাধ্যম তে পঞ্চায়েত মন্ত্ীয়া দৃষ্টি আকর্ষণ এদা জহার। 
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শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ 
জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের বিরোধী দলের 
পক্ষ থেকে যে সংশোধনী আনা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করছি। স্যার, 
রাজ্যপালের ভাষণ পড়ে মনে হয়েছে যে রাজ্যপাল বিভিন্ন দপ্তর থেকে তাদের 
একটা রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং সেই রিপোর্টগুলি জোড়াতালি দিয়ে একটা 
রাজ্যপালের ভাষণ তৈরী করা হয়েছে। এই ভাষণ ছন্দবদ্ধ নয় এবং এই বক্তৃতা 


সংঘবদ্ধ নয়। স্যার, আপনি দেখবেন হঠাৎ করে বক্তৃতা শেষ হচ্ছে। 
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এখানে বলা নেই যে আমাদের কি আউটলুক ফর দি কামিং ইয়ার, এই রকম 
কোন আউটলুক দিয়ে উনি শেষ করেন নি। তার ফলে এই ভাষণটা জোলো দুর্বল 
এবং অসংগতিপূর্ণ হয়েছে। মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণ ২২শে জানুয়ারী এখানে 
পড়েছেন। তার কয়েক দিন আগেই বরাহনগর জুট মিলের ঘটনা ঘটে গিয়েছে। 
আমরা জানি সরকারী কাজে একটু বিলম্ব হয়। রাজ্যপালের ভাষণে এই ব্যাপারে 
যদি একটা লাইনও গ্যাড করা হতো বা একটা পাতা চেঞ্জ করে ওই ঘটনা দেওয়া 
হতো, বরাহনগরে জুট মিলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে উল্লেখ করা হতো তাহলে 
রাজ্যপালের ভাষণ সম্পূর্ণ হতো। পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হচ্ছে 
চটকল যাতে ২ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। এই চটকল সম্পর্কে যদি রাজ্যপালের 
ভাষণে উল্লেখ থাকতো তাহলে রাজ্যপালের ভাষণ রাজ্যে সত্যিকারের চিত্র তুলে 
ধরতে পারতো। বরাহনগর জুটমিলের ঘটনা অন্যান্য জুট মিলের ঘটনা নৈরাশ্য 
জনক। জুটমিলে আগেকার সমস্ত শিল্পপতিরা চলে গিয়েছে, এখন এই সমস্ত 
জুটমিলে গোবিন্দ সারদার মতো মালিক এসেছে। তারা জুটমিলে এসে 
জুটমিলগুলোকে লুটেপুটে খাচ্ছে। আজকে এই সমস্ত জুটমিলগুলিতে প্রায় ২০০ 
কোটি টাকা পি. এফ.-এ বাকি, ১০০ কোটি টাকা ই. এস. আই. -এ বাকি। জুট 
মিলে শ্রমিক ভোলা দাস মারা গেল, সে একজন জিরো নাম্বার ওয়ারকার, ই. এস. 
আই. -এর বেনিফিট পাবে না। কোন শ্রমিকের যদি ই. এস. আই-এ কার্ড না থাকে 
তাহলে তার যদি এ্যাকসিডেন্ট হয় বা সে যদি মারা যায় তাহলে সে কোন বেনিফিট 
পাবে না। যার ফলে আজকে জুটমিল এলাকাগুলি জ্ালামুখী হয়ে আছে। এতো বড় 
ইগ্ডাসট্রিতে এতো বড় ঘটনা ঘটেছে, রাজ্যপালের ভাষণ পড়ার ৫ দিন আগে 
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ঘটেছে, কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণে এর কোন উল্লেখ নেই। এর জন্য আমি যার পর 
নাই দুঃখিত। আমি আশা করি মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে জবাব দেবেন। গত কাল 
আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে জবাব দিতে গিয়ে বেশী কিছু বলেন নি। আমি গত কাল 
মুূলতবী প্রস্তাবে আইন-শৃঙ্খলার ব্যপারে কি রকম অবনতি হয়েছে, রাজনৈতিক 
সংঘর্ষ কি ভাবে বেড়েছে সেটা বলেছি। রাজনৈতিক সংঘর্ষে কত জনের মৃত্যু হয়েছে 
গত কাল ফিগার দিয়ে তা উল্লেখ করেছিলাম, বুদ্ধদেববাবু, সেই ফিগার অস্বীকার 
করেন নি যে আমাদের রাজ্যে গত ২ বছরে এই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং হুগলী 
মিলিয়ে ১৯৯৯ সালে মারা গেছে ৩২ জন এবং ২০০০ সালে মারা গেছে ৬৮ জন। 
কিছু লোক যে মারা গিয়েছে, এই ব্যাপারে রাজ্যপাল কিছু বলেন নি। উনি শুধু 
বলেছেন, ওভারঅল ল'এ্যাণ্ু-অর্ডার ইন দি স্টেট ইজ রিমেগু জেনারেলি পিসফুল। 
এটাকে কি বলা যায়? সারা রাজ্য জড়ে যেখানে রাজনৈতিক সংঘর্ষ হচ্ছে, সেখানে 
রাজাপাল বলেছেন, সাধারণ ভাবে রাজ্যের অবস্থা শাস্তিপূর্ণ ছিল। এটা সত্যের 
অপলাপ। শাসকদল রাজ্য সংঘর্ষের ঘটনাকে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করছে। 
বুদ্ধদেববাবু গতকাল বলেছেন, রাজ্যে ৪০০টি থানার মধ্যে মাত্র ৭টি থানায় অশাস্তি 
আছে। এর পাশাপাশি আমি বলি, ক্যানিংয়ে সংঘর্ষে একটা বাচ্চা যখন মারা যায়, 
ভাঙড় থানার খেয়াদা গ্রামে সংঘর্ষে যখন মানুষ মারা যায়, তখন এটা তো ৭টি 
থানার মধ্যে নয়। বীরভূমে *'ণুরের সুচপুরে ১১ জন লোক যারা মারা গেল, যারা 
কোন একটা বিশেষ দলের লোক, রাজ্যপালের ভাষণে তার কোন উল্লেখ নেই। তাই 
রাজ্যপালের ভাষণে সত্য তথ্য, সত্য চিত্র তুলে ধরেছে বলে আমি মনে করি না। 
এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, রাজ্যপালের ভাষণে আছে, উনি বলেছেন কামতাপুরী 
লিবারেশন অর্গানাইজেশন হিংসাত্মক কাজ করছে। সিপিএম' এর লোকদের মারছে। 
আমি এর নিন্দা করি। যে কোন এই ধরনের উগ্রপন্থী দলের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের 
কড়া ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, রাজ্য সরকারের এটা ব্যর্থতা, নিজের দলের লোকদের 
তারা প্রোটেকশন দিতে পারছে না। স্কুলে মাস্টার মহাশয় পড়াচ্ছেন, তাকে ক্লাসরুমে 
গুলি করে মেরে দিচ্ছে। আমি এর পাশাপাশি বলতে চাই, শুধু মাত্র রাজনৈতিক 
সুবিধা নেবার জন্য কামতাপুরী আন্দোলনকে উড়িয়ে দেবেন না বুদ্ধবাবু। উত্তরবঙ্গ 
দীর্ঘদিন ধরে অবহেলা, বঞ্চনার শিকার-তারমধ্যে রাজবংশী যারা আছেন, তারা 
অবহেলার শিকার। গত কয়েক বছরে আপনারা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ তৈরী 
করেছেন, যেটা স্ট্যাটুটরী বোর্ড নয়, আইনসভায় আইন পাশ করে নয়। বিধানসভায় 
একটা রেজোলিউশন পাশ করে এটা তৈরী করেছেন। উত্তরবঙ্গে স্ট্যাটুটরি বোর্ড, যে 
এই রকম একটা বোর্ড, স্ট্যাটুটরি বোর্ড তৈরি করা দরকার ওখানে । তা না করে 
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যেটা করেছেন আমাদের এখানে সেটা রাজ্য সরকারের নির্দেশে মত চলবে। 
কামতাপুরীদের অন্য যে দাবীগুলো আছে- এই হাউসে ভাষার ব্যাপারে সীওতালি 
ভাষা যেটা পাশ হয়েছে-আমি মনে করি তা নিয়ে এখানে দাবী করা উচিত। 
কামতাপুরীদের ভাষা নিয়ে যদি দাবী থাকে, সেই দাবী রাজ্য সরকার কেন শুনবেন 
না? কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণে কামতাপুরী মানুষদের সম্বন্ধে কোন কথা, তাদের 
বঞ্চনার কথা, অর্থনৈতিক অবহেলার কথার উল্লেখ নেই। তাদের ভাষা সম্পর্কে যে 
দাবী, রাজ্যপালের ভাষণে তার কোন উল্লেখ নেই। আমি আশা করি, মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে বলবেন। রাজ্যপালের ভাষণে সবচেয়ে বেশী যেটা আছে সেটা 
হচ্ছে রাজ্যের বন্যার কারণ। যদিও এটা ব্যুরোক্রাটিক কারণে, রাজ্য পরে যে ১০৩ 
কোটি টাকা পেয়েছে, ন্যাশানাল ক্যালামিটি রিলিফ ফান্ড তৈরী হওয়ার পরে 
পেয়েছে, বইটা আগে ছাপতে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য তার উল্লেখ নেই। ১০৩ কোটি 
টাকার উল্লেখ নেই। আপনারা ১৪৮৬ কোটি টাকা দাবী করেছিলেন। রাজ্য সরকার 
তথ্য দেখান না। আমাদের জানারও উপায় নেই। আপনারা মাঝে মাঝে একটা 
ফিগার পাঠিয়ে দেন, তা নিয়ে সিপিএমের লোকেরা টেঁচামেচি করেন। কিছু দিন 
আগে মুখ্যমন্ত্রী যে অল পার্টি একটা মিটিং ডেকেছিলেন, সেখানে ৪০০-৫০০ কোটি 
টাকার ড্যামেজ ফিগার দিয়েছিলেন। ফোর্থ অক্টোবর এটা উল্লেখ করেছিলেন। 
তারপর যে ফিগারটা বাড়লো, সেটা কখন বাড়লো, কেন বাড়লো, কি হিসাবে 
বাড়লো, আমরা তা জানি না। আমি তা সত্ত্বেও রাজ্যের মানুষের স্বার্থে কেন্দ্র যাতে 
টাকা দেয় তার দাবী করি। বন্যাটা ম্যান মেড, এটা আমার বক্তব্য নয়। এটাও ঠিক, 
২৪ বছর নিরন্তর অবহেলার ফলে এই বন্যা হয়েছে। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের 
কাজের অবস্থা এই জায়গায় চলে গিয়েছে যে ২৪ বছরে একটা তিস্তা প্রকল্প হলো 
না। পশ্চিবাংলায় এই দীর্ঘ সময়ে কোন খাল বিল সংস্কার হয় নি, কোন ডিসিল্টিং 
হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে রিজার্ভার ফ্লাড কুশন ডিসিল্টিং করা হয়নি। জলাধারগুলোকে যে 
বাড়ানোর দরকার ছিল, তার ব্যবস্থা হয়নি। 
[2.10 -__ 2.20 7.0.) 


এমবাঙ্কমেন্টগুলি যেগুলি নদীর ধারে-বীধ-আছে, সেগুলি রিপেয়ার করা 
হয়নি। তার ফলে এবারে যে ভাবে জল হয়েছে এবং যে ভাবে জল থেকেছে তার 
তুলনা নেই। তার কারণ এবারে ড্রেনেজ ব্যবস্থায় খুবই দুর্বলতা ছিল। এখানে 
মোস্তাফা বিন কাশেম সাহেব আছেন, ওর স্বরূপনগর ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, 
বাদুড়িয়া, বনগাঁ, বাগদা ভীষণভাবে ক্ষতিশ্রত্ত। এই রকম বন্যা আগে কখন হয়নি। 
এটা রাজ্যপালের ভাষণে বলা উচিত ছিল কেন এত জল এল এবং কেন এতদিন 
জল থাকলো। ময়ুরাক্ষী জল ছেড়েছে বলে বীরভূম, কান্দী মহকুমা ডুবে গিয়েছে 
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কিন্তু কেন নুতন এলাকায় বন্যার জল এতদিন থাকলো, কেন মানুষের এত 
অবর্ণনীয় কষ্ট হল তার ব্যখ্যা রাজ্যপালের ভাষণে দেওয়া হয়নি। আমি মনে করি 
রাজ্যে বন্যা যা হয়েছে এবং আমি দাবীও রাখছি এর কারণ অনুসন্ধান করার জন্য 
একটা হাইপাওয়ার কমিশন করার দরকার আছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই 
ব্যাপারে সেখানে থরো ইনভেস্টিগেশান এর ব্যবস্থা হয়নি। কিন্তু লঙ্্‌ টার্ম ব্যবস্থার 
জন্যও কোন হাই পাওয়ার ইনভেস্টিগেশান এর ব্যবস্থা হয়নি। রাজ্যপালের ভাষণে 
রিলিফ ডিস্ট্রিবিউশান সম্বন্ধে বলা হয়নি। বন্যার পরে প্রত্যেকটি জায়গায় প্রথম 
8/৫ দিন সরকারি সাহায্য পৌঁছায়নি। এখানে একটু আগে শাস্তিপুরের চেয়ারম্যান 
আমাদের বিধায়ক অজয় দে ছিলেন, তিনি বলছিলেন, প্রথম ৪ দিন আলো ছিল 
না। জল ছিল না, টেলিফোন ছিল না, সড়কপথে যোগাযোগ ছিল না, ডিষ্টি্ট 
এ্যাডমিনিস্ট্রেশান ছিল না। পঞ্চম দিনে লঞ্চে করে সাহায্য পাঠিয়েছে, সেটাও 
শাস্তিপুরে না এসে কালনায় মন্ত্রীর কন্স্টিটিউয়েন্সিতে চলে গেছে। প্রত্যেক জায়গায় 
এই রকম হয়েছে। বারবার বন্যা হয়েছে রাজ্যে, কিন্তু একটা ডিজাসটার ফেস করার 
জন্য কোন ব্যবস্থা এই রাজ্যে তৈরী হল না। তার ফলে, “৭৮ সালের পর থেকে 
বারবার বলা সত্তেও কোন ব্যবস্থা বন্যার জন্য করতে পারেন নি। তাই বন্যার প্রথম 
কয়েকদিন সরকার কোন রিলিফ-এর ব্যবস্থা করতে পারেনি। তখন বলা হয়েছিল, 
ফ্লাড সেন্টার তৈরী করা হবে, সেখানে ড্রাই ফুড মজুত থাকবে, অনেক কিছু থাকবে, 
লোকে আশ্রয় নেবে। কিন্তু ২ হাজার সাল পর্যস্ত সেই ফ্লাড সেন্টার করা হয়নি। 
তার ফলে এবারে বন্যায় অস্বাভাবিকভাবে মানুষের কষ্ট হয়েছে। এখন বন্যার পরে 
পুনর্গঠনের ব্যবস্থা চলছে, মানুষ তার নিজের জীবন গুছিয়ে নিয়ে আসছে। এখানে 
আমি দুটো হিসাব দিচ্ছি। নদীয়া জেলায় ১০টি মিউনিসিপ্যালিটি আছে, সরকারি 
নিয়ম অনুযায়ী বন্যায় যেখানে বাড়ী সম্পূর্ণ ভেঙে যাবে, সেখানে হাউসিং 
ডেভলাপমেন্ট গ্র্যান্ট দেওয়া হবে ২ হাজার টাকা, আংশিক হলে ১ হাজার টাকা। 
নদীয়া জেলায় ১০টি মিউনিসিপ্যালিটি আছে এ্যাভারেজে মাত্র ১/৪ অংশ টাকা 
গিয়েছে, তাও আবার বিলি হয়নি। আপনি শুনলে আশ্চর্য্য হবেন, নদীয়ার তাত 
শিল্পীদের জন্য ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা এসেছে, সেই টাকা জেলা পরিষদে পড়ে 
আছে। আজকে পর্য্যস্ত ৭ই ফেব্রুয়ারী হ্যান্তলুম উইভারসদের টাকা ডিস্ট্রিবিউশান 
হয়নি। আজকে গ্রামে যেখানে বন্যা হয়েছে সেখানকার রুরাল রিলিফ-এর কি 
অবস্থা গ্রামগুলি একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সেখানে যাওয়া যাচ্ছে না, কখন 
রি-কন্সট্রাকশান-এর কাজ শুরু হবে তা কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন। আমি 
আপনাকে আরো বলতে চাই, এটা শুধু তাত শিল্পীদের জন্য, যারা 
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আর্টিজার্স আছেন যারা হাতের কাজ করে তাদের রিলিফের টাকা ডিস্ট্রিবিউশান 
হয়নি। তার মানে কি? সরকার চাইছেন নির্বাচনের আগে ডিস্ট্রিবিউশান করবো যাতে 
রুলিং পার্টির সুবিধা হবে। আমি দাবী করছি, অবিলম্বে যে সমস্ত টাকা এসেছে বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে সেগুলি অবিলম্বে খরচ করা দরকার । আমি আরো একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলতে 
চাই, আমাদের নিয়ে যখন জ্যোতিবাবু মিটিং ডেকেছিলেন, আমরা তখন সেখানে দাবী 
করেছিলাম যে জেলায় এবং ব্লকে সর্বদলীয় ত্রাণ কমিটি করা হোক। যাতে ত্রাণ ও 
পুনর্বাসন দলের উধের্ব থেকে করা যায়, কিন্তু হয়নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ত্রাণ নিয়ে 
দলবাজী হচ্ছে, কে বেনিফিসিয়ারী হবে, কে হাউস বিল্ডিং গ্র্যান্ট পাবে তার লিস্ট তৈরী 
হয়নি। তার ফলে বন্যার মোকাবিলার ক্ষেত্রে অল পার্টি এফোর্ট নেওয়া যায়নি। কেন্দ্রের 
কাছে সাহায্য চাওয়া হোক বা অন্য ব্যাপারেই হোক, সব রকমভাবেই আমরা 
সহযোগিতা দিতে রাজী হয়েছি। সেইজন্য প্রচেষ্টাটা আবসেন্ট রয়ে গেছে। এবারে 
রাজ্যপালের ভাষণের অন্যান্য কিছু বিষয় সম্পর্কে আমি বলব। পশ্চিবাংলায় যে 
কথাগুলো বার বার এই বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, সেই কথাগুলো 
আজকে ক্রমশঃ বস্তাপচা হয়ে যাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারের যেগুলো ভালো কথা ছিল, 
সেগুলো এখন কানা গলিতে এসে ঠেকেছে। ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে যে লেটেস্ট 
ফিগারটা আমি পেয়েছি তাতে দেখতে পাচ্ছি ২৫ লক্ষ ৪৪ হাজার লোকের মধ্যে 
১০ লক্ষ ৪৫ হাজার একর জমি আপনারা বিলি করেছেন। রাজ্যপাল গত বছরে ভাষণ 
দেওয়ার পরে এক বছরে মাত্র আট হাজার একর জমি বিলি হয়েছে এবং পেয়েছে মাত্র 
আট হাজার লোক। এর মানে কি? ল্যাণ্ড সিলিং আযামেগুমেণ্ড করেও আপনারা উদ্বৃত্ত 
জমি বার করতে পারেননি। কিন্তু আপনারা বলেছেন, ভূমি সংস্কার করেছি, বর্গা 
করেছি। গত বছরের এবং এই বছরের রাজ্যপালের ভাষণ যদি আমরা দেখি তাতে দেখা 
যাচ্ছে নতুন করে আর বর্গা হচ্ছে না এবং কোন সম্ভাবনাও নেই এবং তার ফলে 
আপনাদের একই অবস্থা আছে। অর্থাৎ একটা প্লেটো অবস্থায় পৌছে গেছে। নতুন করে 
আর ব্রেক থু করার সম্ভাবনা নেই। ঠিক একই অবস্থা লিটারেসি মুভমেন্টের ক্ষেত্রে 
স্বাক্ষরতা মিশনে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়েছিল, এটাও একেবারে প্ল্যাটো অবস্থায় এসে 
ঠেকেছে। নিউ লিটারেসি এবং পোস্ট লিটারেসির ব্যাপারে যে উদ্যোগ নেওয়া উচিত 
ছিল, সেই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেই। পুরো উদ্যোগটাই নষ্ট হয়ে গেছে পুরনো 
শ্লোগান কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকারের আর চলবে না। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় 
আমাদের অবস্থা ভালো এই কথা কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণে ফুটে ওঠেনি। অসীম বাবু 
তার বিকল্প অর্থনীতির কথা বলেন এবং আমাদের রাজ্য অন্যান্য রাজ্যের থেকে এগিয়ে 
যাচ্ছে এই কথা বলেন। আমি গভর্নমেন্ট অফ ইগ্ডিয়ার ইকনমিক সার্ভে থেকে বলছি, 
এই রাজ্যের আন্ডার স্টেট ডোমেস্টিক প্রডাক্ট, পার ক্যাপিটা, অর্থাৎ মোট উৎপাদনের 
যে মূল্য, সেটা যদি রাজ্যের জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় তাতে দেখতে পাবেন 
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পশ্চিমবাংলা অন্যান্য রাজ্যের থেকে পিছিয়ে আছে। মহারাষ্ট্র ১৮,৩৬৫; পাঞ্জাব- 
১৯,৫০০; গুজরাট- ১৬,২৫১; হরিয়ানা- ১৭,৬২৬; কর্ণাটক- ১১,৬৯৩; কেরালা- 
১১,৯৩৬; তামিলনাডু- ১২,৯৮৯; আর পশ্চিমবাংলা হচ্ছে- ১০,৬৩৬। আমি ছোট 
ছোট রাজ্যের কথা ছেড়েই দিলাম। মেজর স্টেটগুলোর মধ্যে আমাদের পশ্চিমবাংলার 
জায়গা হচ্ছে আট নম্বরে । আমরা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে আছি। আমাদের 
এখানে এ্যকুচয়াল এমপ্লয়মেন্ট কমে যাচ্ছে, আমি একটা হিসাব দেখেছিলাম, ন্যাশনাল 
লেবার এগু এমপ্লয়মেন্ট- এর একটা হ্যাগুবুক আছে। সেটার থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৯০ 
থেকে ৯৬ পর্যস্ত সারা ভারতবর্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হয়েছিল ৬ লক্ষ ৬০ 
হাজার, পশ্চিমবাংলায় সেটা কমেছে ৬৩ হাজার । প্রাইভেট সেক্টর সারা ভারতবর্ষে ছিল 
৯ লক্ষ ৩০ হাজার, আর পশ্চিমবাংলায় কমেছে ৯৪ হাজার। সারা ভারতবর্ষে শিল্প 
উৎপাদন-পশ্চিমবাংলার অংশ ১৯৮০-৮১তে ৯.৮ শতাংশ, ১৯৯৮-৯৯ সালে সেই 
অংশের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪.৭ শতাংশ এবং সবচেয়ে যেটা প্যাথেটিক অবস্থা, 
আপনারা বিকল্প অর্থনীতির কথা বলছেন, কিন্তু এখানে বেকার বাড়ছে। রাজ্য সরকার 
প্রতি বছর লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে একটা বই বার করে, সেখানে আন- 
এমপ্লয়মেন্টর সংখ্যা হচ্ছে ১৯৮৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এমপ্রয়মেন্ট 
_একসচেঞ্জে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ৪২ লক্ষ ৪৭ হাজার। 
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“৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সেই সংখ্যাটা দাড়িয়েছে ৫৫ লক্ষ ৫৬ হাজারে। 
অর্থাৎ ১৩ বছরে বেকার বেড়েছে ১৩ লক্ষ, বছরে ১ লক্ষ করে। রাজ্যপালের ভাষণে 
এই বিরাট পরিমাণ আনএমপ্লয়মেন্টের কোন উল্লেখ নেই। তাই এই ভাষণ রাজ্যের 
প্রকৃত পরিস্থিতি কি ভাবে প্রতিফলিত করবে এটা ভেবে দেখবেন। 

আর একটা কথা রাজ্যপালের ভাষণে নেই-এই রাজ্যে অসীমবাবুর অর্থনীতিতে 
ইন্টারেস্ট পেমেন্ট বেড়ে যাচ্ছে। আপনি জানেন, রাজস্ব খরচের থেকে রাজস্ব আয় 
কম হলে রাজস্ব ঘাটতি হয়। “৭৭-৭৮ সালে যখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এল, তখন রাজস্ব 
ঘাটতি ছিল ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। “৯৯-২০০০ সালে সেটা দীড়িয়েছে ৮ হাজার 
৫৬ কোটি টাকা। প্রায় ৮ হাজার গুণ বেড়ে গেছে। আমি একটা হিসাব দেখছিলাম যে 
গত ১০ বছর রাজ্যের মোট রাজস্ব ঘাটতি হচ্ছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। এটা কোথা 
থেকে মেটাচ্ছেন? খণ নিয়ে-হয় স্মল সেভিংস থেকে, না হয় আপনার হাতে যে পি. 
এফ. -এর টাকা আছে, সেখান থেকে নিয়ে। এর ফলে প্রতি বছর ইন্টারেস্ট পেমেন্ট 
বেড়ে যাচ্ছে। তার জন্য উন্নয়নের টাকা পাচ্ছে না। “৯০ থেকে ৯৭, এই পাঁচ বছরের 
সুদ দিতে হয়েছে ৮ হাজার ৪৩২ কোটি টাকা। যা এ সময়ের রাজস্ব আদায়ের ৪৩ 
শতাংশ। তার মানে, যা ট্যাক্স আদায় করছেন তার একটা বড় অংশ ইন্টারেস্ট পেমেন্ট 
করতে চলে যাচ্ছে। তার মানে আপনি ধার করে মাইনে দিচ্ছেন, সেই ধারের উপর 
সুদ দিচ্ছেন। সেই সুদ আয়কে খেয়ে ফেলছে, উন্নয়নের টাকা থাকছে না। 
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বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী খুব উদ্যোগ নিচ্ছেন শিল্পের ব্যপারে । আনন্দবাজার পত্রিকায় 
প্রায়ই লিখছে-শিল্পের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। একটা কথা আগেই বলেছি, 
আজকে পক্কজবাবু দুবার হাউসে বলেছেন নতুন শিল্পের কথা বলছেন, পুরনো শিল্পের 
ক্ষেত্রে কি করছেন? হাওড়ায় গেস্টকিন উইলিয়ামস বন্ধ, কামারহাটির ইন্ডিয়া ফয়েল 
বন্ধ, মেটাল বক্সের কথা ছেড়েই দিলাম-১১ বছর বন্ধ থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছে । এই 
রাজ্যে এক ধরণের ইত্তীস্ট্রিয়ালিস্ট বাইপাস ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আসছে। একজন বলল 
পশ্চিমবাংলায় ইন্ডাস্ট্রি করতে আসে না, জমি পাওয়ার জন্য আসে। বাইপাসে ডি. সি. 
এল. জমি পেয়েছে -ওয়ার্্ড ট্রেডসেন্টার করবে। বেঙ্গল অন্বুজা-নেওটিয়া পেয়েছে- 
একটা হাউজিং প্রজেক্ট করবে, আর একটা থিংক পার্ক করবে। ডানকানের গোয়েঙ্কারা 
পেয়েছে, সেখানে হাসপাতাল করছে। এরা শুধু সস্তায় জমি পাওয়ার জন্যই আসছে। 
পৃথিবীর আর কোথাও এত সস্তায় জমি পাওয়া যায় না। ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে হলদিয়ায়, 
সেখানে দিনে এক কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে। ভারতবর্ষের মোট পেট্রোলিয়াম পণ্য 
উৎপাদনের ১০ পার্সেন্ট সেখানে হচ্ছে। সেখানে কোন ডাউনস্্রিম প্ল্যান করেননি-সেটা 
হচ্ছে মিডিয়াম গ্যান্ড স্মল স্কেল। সেখানকার প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারছেন না। 
হলদিয়ার ডাউনস্ট্রিম না হওয়ার সমস্যার কথা রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ নেই। 
হলদিয়া যা হবার হয়ে গেছে। আপনি বলুন, আগামী ৫ বছরের মধ্যে ১ হাজার কোটি 
টাকার বেশি কোন মেগা প্রজেক্ট এই রাজ্যে হবে? উত্তরটা হচ্ছে একটাও না। তার 
ফলে ইগ্াস্ট্িয়ালাইজেশানটাকে হাই টেক করার চেষ্টা করেছিলেন, সেখানে মার খাচ্ছে 
এবং আন্তে আস্তে সেটা প্লেটো হয়ে চলে যাচ্ছে। ইনফরমেশান টেকনোলজি এর 
টাস্কফোর্স করেছিলেন। আমি বলছি শুধু রাজ্য সরকারের ইনিশিয়েটিভের অভাবে 
ইনফরমেশান টেকনোলজি অন্যান্য জায়গায় চলে গেল। বাংলার ছেলের চেয়ে মেধার 
দিক থেকে কারা ভারতবর্ষে এগিয়ে আছে? কেউ নেই। কিন্তু আমরা আমাদের 
ইনফরমেশান টেকনোলজির পরিকাঠামো করতে দেরী করলাম একটা হাই টেক 
সিটিতে একটা বিল্ডিং করে চন্দ্রবাবু বিলগেটুসকে ওখানে নিয়ে চলে গেল। ক্লিনটনকে 
ওখানে নিয়ে চলে গেল। বাঙ্গালোর-এ আগে থেকেই ইনফরমেশান টেকনোলজি ছিল। 
তামিলনাড়ু কি অসম্ভব এগিয়ে গেছে দেখুন। আমাদের যে এফরট্ট হচ্ছে সেগুলি কম 
এবং ইজ টু লিটিল এবং টু লেট এবং আমি এই সরকারের শিল্পায়নের নীতি সম্পর্কে 
বলি যে, উইপ্রো ওর কাছে আসছে। বুদ্ধদেববাবু এই ব্যাপারে খুব উৎসাহী। আমি 
এতে আপত্তি করছি না। উনি উৎসাহী মানুষ ওঁকে ঠকিয়ে অনেক লোকেই বোঝাবার 
চেষ্টা করেছেন। যেমন- সোমনাথবাবু বলেছিলেন ওনাকে বুঝিয়ে যে বেঙ্গল এয়ার 
করবেন। জেলায় জেলায় প্লেন যাবে। সেটা হয়নি। কোম্পানী বন্ধ হয়ে গেছে। 
পারটেক বলে একটা কোম্পানীকে রাজ্য সরকার প্রোমোট করেছিল। পরে দেখা গেল 
তাদের যারা টাকা জমা দিয়েছে তারা কমপিউটার পাচ্ছে না। কিছুদিন আগে 
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বুদ্ধদেববাবুর কাছে লোক এসে বুঝিয়েছিলো যে, তারা এখানে প্রী প্রি রেসিং করবে 
রাজারহাটে নতুন করে। অভিজ্ঞতার অভাবে হয়ত অনেক লোক এসে উল্টো পাল্টা 
বুঝিয়ে সরকারী জমি যাতে সস্তায় পাওয়া যায়, এই রকম ধান্দায় আসছে। কিন্তু 
ইগ্ডাস্ট্রি করবে, কতজন লোককে চাকরী দেবে? তার মধ্যে উইপ্রো এসেছে। বড় 
কোম্পানী যদি ইনভেস্ট করে তাহলে ভাল মুখ্যমন্ত্রী জমি দিয়েছেন। ভালো কথা। 
কিন্তু উইপ্রো হচ্ছে একটা বড় কোম্পানী। অন্যান্য কোম্পানী আছে। ইম্পোসিস 
আছে, মাইজোল্যাম্প আছে। এতগুলি বড় বড় কোম্পানী- কেন বাংলার ছেলেরা 
সারা পৃথিবীতে সফট ওয়ারের কাজ করে, কেন এখানে এল না? এটা আমাদের 
সিরিয়াসলি ভাবা উচিত। এর মানে হচ্ছে একটা রাজ্যে এখনও পর্যস্ত 
ইনক্রাস্ট্রাকচারের স্বপ্ন রয়েই গেছে। রাস্তার ব্যাপারে দেখুন। দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ে, 
পানাগড় মৌড়ীগ্রাম এক্সপ্রেস ওয়ে হচ্ছে। কিন্তু কলকাতা শিলিগুড়ি এক্সপ্রেস ওয়ে 
২০ বছরে হবার কোন সম্ভাবনা নেই। যে রাস্তাগুলি আছে, তার মেনটেনেন্স এত 
খারাপ যে, তা দিয়ে কোন বিপ্লব হবে না। বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেস ওয়ে কতদিন ধরে 
তৈরী হয়েছে তার ঠিক নেই। আনোয়ার শাহ রোডের কানেক্টার দু বছর আগে 
বুদ্ধদেববাবু উদ্বোধন করে এলেন। এখনও সেই বাই পাস কানেক্টার হয়নি। সেকেগ 
হুগলী ব্রীজ ৯৩ সালে হয়েছে। এখন তার কানেকটিং রোডগুলি কমপ্লিট হচ্ছে। আর 
বিদ্যুতের অবস্থা-কলকাতার বাইরে যান বুঝতে পারবেন যে, সেখানে বিদ্যুতের কি 
অবস্থা। ১০০ওয়াটের বান্ধ ২০-৩০ওয়াটে জুলে। ফ্রিকোয়েলী ফ্লাকচুয়েট করে । এই 
রাজ্যে অনেক জল আছে। কিন্তু নটি জেলা আজকে আর্সেনিক আক্রান্ত | ৬৭টি ব্লক 
আর্সেনিক আক্রাত্ত। সারা পৃথিবী সাহায্য দিতে চায়। এখনও পর্যস্ত কি করছে? মালদা 
মাণিকচকে একটা প্রজেক্ট করেছে। সেটা অর্ধেক হয়েছে। বজবজ প্রোজেক্ট শুরু 
হয়েছে। এখনও এই রাজ্যের মানুষ আর্সেনিক দূষিত জল খাচ্ছে। সেই ব্যপারে 
রাজ্যপাল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিভাবে এই রাজ্যের মানুষকে মুক্ত জল দিতে 
পারবে সেই সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা নেই। তাই এই কথা বলতে চাই যে, রাজ্যপাল 
যে বিভিন্ন কথাগুলি বলেছেন তার মধ্যে কিছু ইচ্ছা উনি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু 
রাজ্যপাল একটা কথা বলেন নি যে, বামফ্রন্টের এই বছর ২৪বছর সম্পূর্ণ হবে। ২৪ 
বছর পরেও বামফ্রন্ট দাবি করেন যে, কৃষিতে অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে 
যে, কৃষকরা এই ব:ব দামই পাচ্ছে না। আপনারা বলছেন যে, ডবলু টি ও তে বাইরে 
থেকে চাল আসছে। আমি অনেককেই বলেছি। অনেক খোঁজ করেছি। থাইল্যান্ড থেকে 
যে চাল আসছে তা আপনারা কি দেখেছেন? দেখেন নি। এটা সি পি এম কর্মীদের 
দিয়ে রটাচ্ছেন। মেন কারণ আপনি তো বাংলাদেশের বর্ডারে থাকেন। 
| 2.30 -_ 2:40 00. ] 
বাংলাদেশে যে চাল যেত সেটা অফ টেক বাংলাদেশে ফসল ভাল হওয়ায় সেই 
চালটা আর যাচ্ছে না। পশ্চিমবাংলার কৃষকরা যে দামটা পেত সেটা তারা আর 
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পাচ্ছে না। এই বছর দাম বেড়ে গেছে। থাইল্যান্ডের চাল এখনও আসে নি। আলু এই 
বছর আবার বাম্পার ত্রপ হবে কিন্তু এই আলুর কোন কোল্ড স্টোরেজ নেই। আলুর 
প্রসেসিং এর কোন ব্যবস্থা আপনারা করতে পারেন নি তার ফলে আলু পচে যাবে, 
কৃষকরা দাম পাবেন না। পাট-এর গত বছর উৎপাদন বেড়েছিল কিন্তু আমি 
করতে পারেন নি। অশোক মিত্র যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন তিনি বলেছিলেন রাজ্যসরকার 
একটা জুট করপোরেশন করবে কিন্তু এখনও পর্যস্ত সেই জুট করপোরেশন 
রাজ্যসরকার করতে পারেন নি। আপনারা বলেছেন কৃষিতে উন্নতি করেছেন। তুলনা 
করুন অন্য রাজ্যের সঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে দু হাজার কেজি চাল উৎপাদন হয় পার হেক্টরে 
সেখানে পাঞ্জাবে উৎপাদন হয় তিন হাজার কেজি পার হেকটর। আপনারা শুধু বলেন 
যে চাল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ফাষ্ট হয়েছে কিন্তু এখনও € লক্ষ টন আমরা প্রোকিওর 
করতে পারি নি। এই ব্যাপারে সরকারের কোন এফরট্ট নেই। হয় রাজ্য সরকারের 
পয়সা নেই, নাহলে ইনক্রান্ট্রাকচার নেই। ফলে এই রাজ্যের কৃষকরা নিজেদের 
পরিশ্রমে উৎপাদন বাড়াচ্ছেন তার বিনিময়ে তারা দাম পাচ্ছেন না। এই রাজ্যে বড় 
কোন ফুড প্রসেসিং ইন্ডাষ্ট্রি করা যায় নি। প্রসেসিং সে পাইনআ্যাপল হোক বা 
টোমাটো হোক এই ব্যাপারে কৃষকদের কোন ট্রেনিং দেওয়া যায় নি, যার ফলে 
কৃষকদের সবজি সস্তা দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আজকে এই রাজ্যে সবচেয়ে বেশী 
অসুবিধে কৃষকদের কোন দোষ নেই, তারা ভাল চাষ করেছিলেন কিন্তু আমরা তাদের 
কোন রিলিফ দিতে পারি নি। আজকে এই রাজ্যে ভাবা দরকার যে বামফ্রন্ট সরকারের 
২৪ বছর হয়ে গেল, তার! দাবি করেছেন যে ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষির উৎপাদন 
বেড়েছে, যার ফলে চাষীর হাতে পয়সা এসেছে, চাষীর হাতে পয়সা বাড়ার জন্য তারা 
শিল্প দ্রব্য কিনছে এবং রাজ্যের অর্থনীতিতে উন্নতি হচ্ছে কিন্তু আমি এখনও বলছি 
যে রাজ্যে শিল্লোন্নয়ন হচ্ছে, এটা একটা ভাল আওয়াজ করছে মাত্র। এখনও পর্যন্ত 
ভারতবর্ষে যারা সিরিয়াস ইন্ডাস্ট্রি করেন কেউ এই রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ করতে 
এগিয়ে আসে নি। আমি তাদের কথা বলছি না যারা বাইপাসের ধারের জমির জন্য 
আসেন বা সল্টলেকে জমির জন্য আসেন, এইরকম একজন ইন্ডাস্ত্িয়ালিস্ট জ্যোতি 
বসুকে ঘিরে ছিলেন, এখনও পর্যস্ত বুদ্ধদেববাবুকে ঘিরে ফেলতে পারেন নি হয়তো 
ওঁকেও ঘিরে ফেলবেন কিন্তু মূল যেটা যে এই রাজ্যে এখনও আদিত্য বিড়লা ইন্তাস্ট্রি 
করেছে। টাটা, হলদিয়াতে একশো কোটি টাকা দেওয়া ছাড়াও আম্বানি ইন্ডাস্ট্রি 
করেছে। আই.টি.-র ক্ষেত্রে উইপ্রো তারা জমি নিয়েছে, ইনফোসিস ইন্ডাষ্ট্রি করেছে। 
মাইক্রো ল্যান্ড তারা ইন্ডাষ্ট্রি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের একটা ফাস্ট ট্র্যাক পাওয়ার 
প্রোজেক্ট হয়েছে? এনরন করেছে মহারাষ্ট্রে, উড়িষ্যা করেছে কিন্তু এই রাজ্যে ফাস্ট 
ট্র্যাক পাওয়ার প্রোজেক্ট হতে পারল না। টু লিটিল, টু লেট । আপনারা পারেন নি তার 
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কারণ সরকারের কোন কর্মসংস্কৃতি নেই। এটা তো আপনারা নিজেরাই স্বীকার 
করেছেন এবং যদি বা বলা যায় কর্মসংস্কৃত নেই বুদ্ধদেববাবু বলেন, সুভাষবাবু বলেন 
কর্মসংস্কৃতি ছিল না বললে তো জ্যোতিবাবুকে অপমান করা হবে। সুভাষবাবু বললেন 
জনমজুরদের সামাজিক নিরাপত্তা নেই, আমি মিছিল করব, কে বলেছেন, না 
সিপিএমের নেতা বলছেন। তিনি এখনও সি. পি. এমের মন্ত্রী পরিবহণ মন্ত্রী, তিনি 
বলছেন। সুতরাং আমাদের রাজ্যপালের বক্তব্য শোনার দরকার নেই। বামফ্রন্ট-এর 
একজন মন্ত্রী এই সরকার সম্বন্ধে যা বলে গিয়েছেন পরপর তাই যদি পড়ে যেতাম 
সরকার কোন অবস্থায় রয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পারতাম। 

স্যার, এই হাউজে আপনি অনেক দিন আছেন, আপনি আমাদের অনেক বক্তৃতা 
শুনেছেন, আমি বলেছি পৃথিবীতে অন্যান্য যে ডেভালপমেন্ট হচ্ছে সেগুলি দেখুন, 
সেগুলিকে অনুসরণ করে চলুন। কেন কলকাতার ছেলেদের ট্রেনভর্তি করে ব্যাঙ্গালোরে 
পড়তে যেতে হবে। তার পর ওঁরা মেনেছেন, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ করেছেন, যদিও কোন 
কাঠামো নেই, ক্লাস রুম নেই, ল্যাবরেটরী নেই। তবু দু-একটি প্রাইভেট ইঞ্জিনীয়ারিং 
কলেজ হয়েছে সেখানে মাসে ৪ হাজার টাকা দিয়ে কিছু ছেলে পড়তে যায়। এখানে 
পংকজবাবু যেটা বলছিলেন যে ফ্যাকালটা নেই, পার্ট-টাইম টাচার দিয়ে চালাচ্ছেন। 
কোলাঘাটে ছেলেরা পড়ছে ২১০০ টাকা মাহিনা দিয়ে। ইউ শুড স্টপ ইন দা রাইট 
ডিরেক্শান। মেডিকেল কলেজ কেন করা গেল না। গ্রামে আপনি ডাক্তার চান, অথচ এই 
২৪ বছরে আপনারা একটাও মেডিকেল কলেজ করতে পারলেন না। রাজ্যপাল ভাষণে 
বলেছেন মেডিকেল এডুকেশানে উন্নতি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চেন্নাইতে একটা 
গেস্ট হাউজ করতে হয়েছে, তার কারণ সি. পি. এম.-এর লোকেরা শংকর নেত্রালয়, 
এ্যাপেলো, বিজয়া, রেলওয়ে হসপিটাল ইত্যাদির জন্য ভেলোরে যাচ্ছে। তাই তার জন্য 
চেন্নাইতে একটা গেষ্ট হাউস করতে হলো যাতে তারা সেখানে থাকতে পারে। এখনও 
ওয়ার্ল্ড ক্লাস নয় এ্যাটলিস্ট ন্যাশানাল ক্লাসের হসপিটাল তৈরী করতে পারলেন না। 
যেখানে আধুনিক চিকিৎসা হবে, চোখের সার্জারী হবে, নিউরো সার্জারী, হার্ট সার্জারী 
হবে। এখানে দেবী শেঠী আসেন আর ট্রেন লোড করে পেশেন্ট নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে চলে 
যান। সার্জারী তো আর একজন ডাক্তার দিয়ে হয় না। কিন্তু কেন এই রকম 
ইনফ্রাস্ট্রীকচার তৈরী হলো না। মাননীয় রাজ্যপালের যেটা বলা উচিত ছিল একটা 
সরকারের পিরিয়ড শেষ হয়ে যাচ্ছে একটা ইনট্রস্পেকশান তো থাকবে, একটা ভাবনা- 
চিন্তা থাকবে যে কেন আমরা এই রাজাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। শুধু 
কতগুলো ডিপার্টমেন্টাল হিসাব রয়েছে চর্বিত চর্বন হিসাব রয়েছে। কলকাতায় আগে 
ইংরাজী মিডিয়াম রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ছিল কার্সিয়াং, কালিমপঙ, দার্জিলিং-এ। স্কুল 
ব্যবসা তো ভালো ব্যবসা কেন পশ্চিমবাংলায় এই রকম ধরনের স্কুল হলো না, কেন 
এখানকার ছেলেদের দুনে যেতে হবে? শেষ পর্যস্ত তো ছেলেরা পড়বে। 
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এখানে যদি সুযোগ না দেন, তাহলে তাদের বাইরেতো যেতেই হবে। ২৪ বছরে কেন 
এই রাজ্যে দুধ, ডিমে, মাছে সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট হলো না। হাওড়াতে একদিন অন্ধপ্রদেশ 
থেকে চালানী মাছ আসা বন্ধ থাকলে বিয়ে বাড়ীতে মাছ সাপ্লাই করা যায় না। অথচ 
কিরণময় প্রত্যেকবার প্রোডাকটিভিটি গ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে। কেন সর্ষে বীজ বাইরে থেকে 
আনতে হয়, কেন ডাল অন্য রাজ্য থেকে নিয়ে আসতে হবে? কৃষিতে যদি উন্নতি এবং 
ভূমি সংস্কার যদি হয়ে থাকে তাহলে কেন এগুলি বাইরে থেকে আনতে হয়? তাই 
আজকে পশ্চিমবাংলার মানুষ এই সরকারকে এইগুলো কেন হয় নি এই প্রশ্ন করতে 
চায়। তাই রাজ্যপালের এই ভাষণকে ধন্যবাদ জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 
রাজ্যপাল তার ভাষণে রাজ্যের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন নি। তিনি বলেন নি রাজ্যের 
ভয়াবহ বেকার অবস্থার কথা, শিল্পের এই ভগ্নাবস্থার কথা, দলবাজীর জন্য শিক্ষায় 
অব্যবস্থার কথা । আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেছি যে পেট্রল, ডিজেলের দাম 
কেন বাড়ালো এবং তার জন্য বিরোধিতা করেছি এবং ত্রাণের জন্য আরও বেশী অর্থ মঞ্জুর 
করার জন্য দাবী করেছি। কিন্তু ২৪ বছরের একটা রাজ্য সরকারের সমস্ত ব্যর্থতাকে কোন 
রকম হোয়াইট-ওয়াশ দিয়ে পালিশ করা যাবে না। তাই আমার দলের সংশোধনীগুলিকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করেছি। 
[ 2:40 __ 2.50 7.7. ] 


শ্রী রবীন দেব £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২২-শে জানুয়ারী সংবিধানের ১৭৬ 
অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাজ্যপাল মহাশয় এই হাউসে যে ভাষণ দিয়েছেন এবং তার 
উপর মাননীয় সদস্য ডাঃ গৌরীপদ দত্ত মহাশয় যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উত্থাপন 
করেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি এবং সাথে সাথে বিরোধীরা যে অসংলগ্ন, 
অযৌক্তিক সংশোধনীগুলো এনেছেন তার বিরোধিতা করছি। স্যার, গত ১ বছর কালে, 
কারণ, এই রাজ্যপাল মহাশয়কে গত বছরও ওঁরা বক্জুতা দিতে দেয়নি, এবারও সেই 
আচরণ করেছেন। মাননীয় সদস্য সৌগতবাবু এ বিষয়ে যে কথা বললেন তাতে বলতে 
হয় ৪৬ প্যারার ৮২ অনুচ্ছেদ, যে ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে তাতে সুনির্দিষ্ট ভাবেই 
এটা তাকে মনোযোগ দিয়ে পড়বার কথা বলব, সেই আগ্রহ বিরোধীদের নেই। ছিল না 
গত বছরও, ছিল না এ বছরও এবং সেই জন্য তারা মহামান্য রাজ্যপালের 
ভাষণ শুনতে চাননি এবং সেই জন্য তারা এই আচরণ করেছেন। বিরোধীদের এই 
আচরণ দেখে রাজ্যের তথা দেশের মানুষ ধিক্‌ ধিক করেছেন। যে পত্রিকায় খবর 
বেরিয়েছিল, ছবি ছাপা হয়েছিল তারাও এটা সমর্থন করেননি। মহামান্য রাজ্যপালের 
ভাষণ তারা শুনতে চাননা কেন এর মধ্যে দিয়ে তা পরিষ্মুট হয়ে উঠছে । আমাদের 
দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি, যে নীতির সূচনা করেছিলেন নরসীমা রাও, 
মনমোহন সিং, সেই এল. পি. জি. নীতি অর্থাৎ লিবারালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন 
এবং গ্লোবালাইজেশন- এই পলিসি আজকে যে মারাত্মক বিষময় ফল তা ফলতে শুরু 
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করেছে এবং সেই জন্য দেশ এক ভয়ংকর অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে আছে। মাননীয় 
সদস্য শ্রীসৌগত রায় মহাশয় বললেন, থাইল্যান্ড থেকে চাল আসছে না। কিন্তু এটা তো 
ঘটনা যে ৭১৪-টা পণ্যের জন্য গত বছরের ১লা এপ্রিল থেকে বিদেশের জন্য উন্মুক্ত 
করে দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে আলতা, সিন্দুর, কুমকুম থেকে শুরু করে মায়ের 
দেওয়া মোটা কাপড় এমন কি জর্দা পর্যস্ত। এগুলো আপনাদের যেসব প্রচার পত্রিকা, 
আপনাদের মদত দেয় তারা প্রকাশ করেনি। কিন্তু মাননীয় সদস্যকে বলব আপনি ১লা 
এপ্রল-এর গণশক্তি পড়ে নেবেন, তাতে বেরিয়েছে। শুধু আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে এটা বেরিয়েছে, উল্লেখ করা হয়েছে। আজকে বাইরে থেকে 
আসা পেন্সিল ব্যাটারি দু-টাকায় বিক্রি হচ্ছে দুটো। সেখানে আমাদের রাজ্যের তৈরী 
দুটো ব্যাটারির দাম ৬-৮ টাকা। তাহলে আমাদের এখানকার শিল্প কি করে কমপিটিশনে 
দঁড়াবেঃ আপনারা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কি করে সমর্থন করছেন? আপনি বে- 
সরকারীকরণ, বিলগ্নীকরণের বিরোধিতা করছেন। তাহলে তো মহামান্য রাজ্যপালের 
ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের আপনার সমর্থন করতে হয়। কিন্তু আপনি একটা 
দোলাচলের মধ্যে রয়েছেন, কোন দলে থাকবেন তার ঠিক নেই, দোলাচলের মধ্যে ঘোলা 
জলের সৃষ্টি করছেন। আপনি বললেন, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অনুসারী শিল্পের কথার উল্লেখ 
মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে নেই। আপনি তো ইংরাজীও পড়েন। প্যারা নং ১৭ 
ও ১৮ পড়ে দেখবেন প্রথমে শিল্পায়নের কথা এবং তার পরে অনুসারী শিল্পের কথা 
আছে। এই রকম একটা অসত্য কথা আপনি বলে দিলেন। আরো বললেন, টু লিটিল 
এ্যান্ড টু লেট। টু লিটিল্‌ এন্ড টু লেট্‌। কেন হয়েছে টু লিটিল এন্ড টু লেট? আমাদের 
হলদিয়া প্রকল্প চালু হওয়ার কথা ছিল ১৯৮০ সালে। তখন হলদিয়া প্রকল্প চালু হলে 
খরচা হতো ৮৩৩ কোটি টাকা। কিন্তু আপনাদের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারের 
অসহযোগিতার জন্য, এমনকি মাননীয় শোভনদেববাবু মাননীয় পংকজবাবু যে দলের 
প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই দলের নেতা, নেত্রীদের বিরোধিতার ফলে ৮৩৩ কোটি টাকার 
পরিবর্তে ৫ হাজার ১৭০ কোটি টাকা খরচা করে গত ২রা এপ্রিল হলদিয়া 
পেট্রোকেমিকেল চালু হল। এটা চালু হওয়ার ব্যাপারে মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় গত 
২২শে মার্চ বক্তব্য রেখেছেন। তার আগে গত ৬ই জানুয়ারী ওভারসীজ ইন্ডিয়ান 
কনফারেন্সে সেকেণ্ড ইন্ডিয়া কলিং মুম্বাইতে একটা মিটিং হয়েছিল সেখানে মাননীয় 
রাজ্যপাল মহাশয়, তার নিজস্ব বক্তব্য রেখেছেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন শিল্পের 
ক্ষেত্রে, 1116 11010096101 11700507121 010109৬9815 1185 19201)90 2456 9০ [1 25 
0119 [10109590 17951171119 00110611760. ৪৭ হাজার ৩৯৪ কোটি টাকার ক্ষেত্রে 
৫৪ হাজার ৮০৩ কোটি টাকা কয়েক মাসের মধ্যে উন্নীত হয়েছে। যেখানে আপনারা 
বিরোধিতা করেছেন সেখানে ৬ মাসের মধ্যে ৭৭ পারসেন্ট ইনভেস্টমেন্ট বেড়েছে 
আমাদের রাজ্যে। মাননীয় সৌগতবাবু বললেন যে, কেন আমাদের রাজ্যের ইনফর্মেশন 
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টেকনোলজি এতো দেরি হল? এখানে মাননীয় সদস্য যারা আছেন তারা সকলেই 
জানেন যে, সম্টলেকে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স করবার জন্য যখন ভারত সরকারের 
অনুমতি চাওয়া হয়েছিল তখন ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে, এটা 
সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চল সেজন্য এখানে ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স করার অনুমতি দেওয়া 
যাবে না। তাই আমাদের ইলেক্টুনিক্স কমপ্লেক্স বিলম্বিত হয়েছে। এখানে যখন ইলেব্নুনিকস 
কমপ্লেক্সের উদ্বোধন হল তখন মাননীয় শোভনদেববাবু আমার সঙ্গে ওখানে 
গিয়েছিলেন, ওখানে ওয়েবেল থেকে শুরু করে আমাদের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স, দেখতে 
গিয়ে তিনি এর প্রশংসা করেছিলেন। আজকে এর কত উন্নতি হয়েছে। আজকে 
সল্টলেক ইলেক্ট্রনিক কমপ্লেক্স এতো বিলম্বিত হল কেন? টু লিটিল এন্ড টু লেট। দেরি 
হওয়ার জন্য দায়ী আপনারা। কংগ্রেস, তৃণমূল, বি. জে. পি. দায়ী। আপনারা দেরি 
করালেন। আর এখন আপনারা এর জন্য কৈফিয়ত চাইছেন? ২রা এপ্রিল ১৬০০ কোটি 
টাকার পি. টি. এ. মিৎসুবিশি চালু হল। আপনারা বললেন, কিছু খবরের কাগজ বলতে 
শুরু করল যে, ওটা ভেঙে পড়বে। ইতিমধ্যে হলদিয়া প্রকল্প ১১০০ কোটি টাকা প্রফিট 
করেছে। শত্রর মুখে ছাই দিয়ে হলদিয়া প্রকল্প মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আপনাদের 
মাথা ঘুরে যাচ্ছে। আপনারা কে কোন দলে যাবেন তার জন্য আপনার! ইঁদুরের মত 
ছোটাছুটি করছেন। মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন একটা বড় 
ঘটনার কথা। সেটা হল সেপ্টেম্বর মাসের ভয়াবহ বন্যা। এই বন্যার সময় কেন্দ্রীয় 
সরকার উপহার দিচ্ছেন পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি। আমাদের উপর বাড়তি বোঝা 
চাপিয়েছেন। এই বন্যায় ২ কোটি ৪৭ লক্ষ মানুষ বানভাসী হয়েছে। এদিকে আমাদের 
আভ্যত্তরীন ঘাটতি সাড়ে চার হাজার কোটি থেকে ৯ মাসের মধ্যে সাড়ে পাঁচ হাজার 
কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। এই ঘাটতির বোঝা জনগণের উপর চাপাচ্ছেন, বানভাসি 
মানুষদের উপর চাপাচ্ছেন। জিনিষপত্রের দাম বাড়াচ্ছেন। মাননীয় সৌগত বাবু 
বলেছেন, গত ৪ঠা অক্টোবর সর্বদলীয় মিটিং ডাকা হয়েছিল। সেই মিটিং-এ আপনারা 
হাঁজির ছিলেন। 

[2.১0 -_ 3.00 [)07.] 

সরকারকে কথা দিয়েছিলেন সহযোগিতা করবেন। কি সহযোগিতা 
করলেন? দিল্লী থেকে এক পয়সাও আনলেন না। আমাদের রাজ্য থেকে 
দিল্লীতে চার জন মন্ত্রী আছেন_- তিন জন হাফ, একজন ফুল- তারা একটা 
পয়সাও আনেননি। আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে 
৭ই ডিসেম্বর দিল্লীতে গিয়ে ধর্না দেওয়া হয়েছে ১৪৮৭ কোটি টাকার 
দাবিতে। কিন্তু ওরা একটা পয়সাও দেননি, সেকথাই রাজ্যপালের ভাষণের 
মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনারা বানভাসী মানুষকে নিয়ে ছিনি-মিনি খেলেছেন, 
তাদের উপহাস করছেন। আমাদের ১৭ জন বামপন্থী কর্মী বানভাসী মানুষদের উদ্ধার 
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করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন। এক বনগাঁতেই নৌকা করে ত্রাণ নিয়ে তিন জন প্রাণ 
দিয়েছেন। আপনাদের কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপির একজনও এই কাজে নামেন নি। 
এসব কাজ করা আপনাদের পোষায় না। আপনারা লুটপাটে লিপ্ত আছেন। তাই 
ত্রাণ, উদ্ধার কাজে আপনাদের দেখা যায়না। তৃণমূল, বিজেপি-র মানুষের সাথে 
কোন সম্পর্ক নেই। এখানে বিদ্যুত নিয়ে কথা হয়েছে। শংকর সিং, শৈলজা দাস 
নিশ্চয়ই কংগ্রেসে আছেন। ২৯শে আগষ্ট তেরঙা ঝাণ্ডা নিয়ে অন্ধে চার জন 
গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন। কংগ্রেসের সঙ্গে সেখানে বামপন্থীরাও ছিল। বিদ্যুতের 
মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছিল, গুলি চললো। আর সেখানেই 
২০শে মার্চ ক্লিনটনকে নিয়ে নাচানাচি হল। সেই গুলি চালানোর ঘটনার আপনাদের 
নেত্রী কি কোন প্রতিবাদ জানিয়েছেন? আমাদের এখানে পার ইউনিট চাষের জন্য 
বিদ্যুতের দাম ৫০ পয়সা, গৃহস্থের জন্য ১ টাকা ১৮ পয়সা, শহরে ১ টাকা ২৮ 
পয়সা। আর অন্ধপ্রদেশে পার ইউনিট ন্যুনতম মল্য ৫ টাকা। বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্যের 
বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানাতে গেলে আপনাদের শরিক টি. ডি. পি. 
মানুষের উপর গুলি চালাচ্ছে। আর সেই টি. ডি. পি. নেতৃত্বের কাছে গিয়ে 
আপনাদের নেত্রী বলছেন, পশ্চিমবাংলায় ৩৫৬ ধারা জারি করার প্রশ্নে আপনারা 
আমাদের সমর্থন করুন। যখন আমাদের রাজ্যবাসী সেপ্টেম্বর মাসে বন্যায় ভুগছে 
তখন আপনাদের নেত্রী ওখানে গিয়ে ভিক্ষা করছেন- ৩৫৬ চাই, ৩৫৬ করে 
গণতন্ত্রকে জবাই করো, নির্বাচিত সরকারকে ভেঙে দাও । নির্বাচিত সরকারকে ভেঙে 
দেওয়ার এই ভয়ঙ্কর খেলা, এটা কিছু নতুন নয়। মাননীয় সদস্য শোভনদেব 
চট্টোপাধ্যায়, আপনি একটু শুনুন। গত ১১ই জানুয়ারী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে 
একটা ভয়ঙ্কর কাহিনী। কাহিনীর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরাই তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। 
তা কি? সি.পি.এম. কর্মীদের খুন করতে কেনা হয়েছিল আড়াই হাজার এ. কে. ৪৭ 
রাইফেল। এ. কে. ফর্টি-সেভেন রাইফেল ফেলা হয়েছিল। মাননীয় সদস্য নিশিকাস্ত 
মেহেতার কেন্দ্রের পাশেই পুরুলিয়ায়, ফর স্পেসিফিক পারপাস। সেটা কি, না সি. 
পি. আই. (এম) সাপো্টারদের খুন করার জন্য। পুরুলিয়ায় অস্ত্র বর্ষণকারী ব্রিচ্‌ 
বলেছে, দু হাজারের ওপর এ. কে.-৪৭ রাইফেল কিনে তাকে দিয়ে পাঠানো 
হয়েছিল সি.পি.এম. কমীদের ওপর সেগুলো প্রয়োগ করার জন্য। “আজকাল, 
পত্রিকায় ১১ই জানুয়ারী এটা প্রকাশিত হয়েছে। অস্ত্র বর্ষণের ঘটনার পরে ৯৬ 
সালের ২৯শে জানুয়ারী আপনাদের নেত্রী, তিনি তখন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং 
সাংসদ হিসাবে বিদেশ দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং-এ বলেছিলেন, বামপন্থীরা 
বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। অস্ত্র বর্ষণের ঘটনার বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হয়েছিলাম। তাকেই 
বলা হয়েছিল আমরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছিলাম | আর আজকে কিম্পি ডেভি এবং ব্রিচ 
বলছে এ ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত। পিটার ব্রিচ এটা আজকে পরিষ্কার করে 
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বলছে। তাহলে আজকে তৃণমূল, বি. জে. পি. কাদের কাছ থেকে টাকা পাচ্ছে? বি. 
বি. পরমেশ্বরণ একটা স্টেটমেন্ট করেছেন- ২০ লক্ষ ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় ৯ কোটি 
টাকা আমাদের রাজ্যে ব্যয় করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এবং ত্রিপুরায় আমেরিকা ঝ/য় 
করছে বামফ্রন্ট সরকারকে দমন করার জন্য। আপনারা জানেন, প্যাট্রিক ময়নিয়ান 
তার ডেঞ্জারাস বইতে কবুল করেছিলেন, ৬/০ 108৬6 [৬০ ০৮০5, 011 [/0 665. 
৬/6 1790 01০1) [70176 (0 001781655 10 1010018 0116 009৬6]া1])91] 190 09 
[116 000171)0110150, 01006 11) 1661919 2170 01706 11) 83011691 ৬/11619 1011918 
15 51019160. ৬/০ 1790 91৬61) 17)0176) 0106 10 91111177911 1170179 0721101)1 
1)6156]11 ৮1101) 5116 ৮/25 0176 [1651061)0 01 (116 001£16955. ১৯৫৭, ১৯৬৭ 
এবং ১৯৬৯ সালে নির্বাচিত সরকারকে পতন ঘটাবার জন্য আমেরিকা থেকে টাকা 
দিয়েছিল। আর অতুল্য ঘোষ তার 'কষ্ট-কল্পিত'- আনন্দবাজারের “দেশ' পত্রিকায় 
লিখেছেন, আমেরিকার টাকা, বিদেশের টাকায় দুবার ১৯৬৭ আর ১৯৬৯ সালে 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটিয়ে কংগ্রেসকে হেয় করা হয়েছে। এই কারণে তিনি 
কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেলেন এবং বিধান শিশু উদ্যান করলেন। মূল্যবৃদ্ধি কি এই 
রাজ্য থেকে হয়? কেন চালের দাম ১৩ টাকা হবে? কেন কেরোসিনের দাম ৮ টাকা 
৮৭ পয়সা হল? ১৯৯৯ সালের ১৩ অক্টোবর মমতা ব্যানাজী শপথ নিয়ে মন্ত্রী 
হলেন। তপন সিকদারও মন্ত্রী হলেন। সেই ১৩ই অক্টোবর থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর এই 
১ বছরের মধ্যে কেরোসিনের দাম ৩ টাকা থেকে ৮ টাকা ৮৭ পয়সা হল কেন? 
রান্নার গ্যাসের দাম কেন ২৫৬ টাকা হল? আর এখানে আপনারা ৩৫৬ চাইছেন? 
এইভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মানুষের পকেট কাটছেন আর আক্রমণ 
করছেন। এইভাবে আপনারা ভয়ঙ্কর খেলা খেলছেন। একটু আগে শিক্ষার কথা 
বলছিলেন। হ্যা, আমরা মৎস্য চাষে প্রথম হয়েছি। আমাদের এখানে নারী শিক্ষার 
অগ্রগতি হয়েছে, সাক্ষরতার অগ্রগতি ঘটেছে। মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এখানে 
উপস্থিত আছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে ১০৯টি কলেজ তৈরী হয়েছে নতুন করে। গত 
কয়েকদিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন। মাননীয় সদস্য শ্রী মিহির 
গোস্বামী এখানে আছেন। উত্তরবঙ্গের পুণ্ডিবাড়ীতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করে এলেন। আমাদের এই সময়ের মধ্যে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় 
তৈরী হল। আইন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, প্রাণী সম্পদ বিশ্ববিদ্যালয় বেলগাছিয়ায় 
হয়েছে। তারপর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। পুর্ডিবাড়িতে নতুন করে কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয় হল। ১৯৭৭ সালে ছিল ১৩২টি হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল। এখন 
২ হাজার ৩২২টি হয়েছে। পঙ্কজবাবু এখানে আছেন। ওনার সময়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা 
দিয়েছিল ৭৭ হাজার। গত বছর পরীক্ষা দিয়েছে ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ২২২ জন। 
এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে-৫ লক্ষ ৭৭ .হাজার। শিক্ষার অগ্রগতি কি ঘটেনি? 
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গত বছর হায়ার সেকেন্ডারীতে পরীক্ষা দিয়েছিল ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার, এবারে সেটা 
৩ লক্ষ ৬৫ হাজারে দাঁড়াবে । এইভাবে শিক্ষার হার ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাড়ছে। আর 
মানের কথা বলছেন? বাইরে কারা যাচ্ছে? শোভনবাবু বললেন বাইরে কেন যায়? 
বাইরে কেউ যাক তা আমরা চাই না! কিন্তু কারা যায়? যারা জয়েন্ট পাশ করে 
তারা যায়? যারা মেধার ভিত্তিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় তারা যায়? যাদের 
বাপের বাড়তি টাকা আছে তারাই বাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ যায়। আর যাদের মেধা 
আছে তারা এই রাজ্যে কম পয়সায় পড়ে। সুতরাং অকারণে এই রাজ্যের বদনাম 
আপনারা করছেন কেন? অন্য রাজ্যে কারখানা বন্ধ হয় না? অন্য কোন রাজ্যে 
কারখানা বন্ধ হলে তার প্রতিবাদ হয় না। মহারাষ্ট্রে কারখানা বন্ধ হলে তার 
প্রতিবাদ হয় না। কারণ সেখানে কংগ্রেস সরকার চালাচ্ছে আর বিরোধী হচ্ছে 
আপনাদের সঙ্গী বি. জে. পি. আর শিবসেনা। তাই কেউ প্রতিবাদ করে না। অথচ 
এই রাজ্যে প্রতিবাদ হয়। তাই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা এইসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। 
তারা গত ১৫ই নভেম্বর স্ট্রাইক করেছে, আবার ২১শে ডিসেম্বরও স্ট্রাইক করেছে। 
ইউকো ব্যাঙ্কের ৫টি ব্রাঞ্চ বন্ধ করে দিচ্ছে, এর জন্য ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা প্রতিবাদ 
করেছে। কেন ব্যাঙ্ক কর্মচারীর সংখ্যা কমাতে হচ্ছে? সৌগতবাবু তো স্টেট ব্যাঙ্কের 
এমপ্লয়ি ছিলেন, উনি জানেন, ২২ হাজার ব্যাঙ্ক এমপ্লিয়কে ভি. আর. এস. দেওয়া 
হচ্ছে। এইভাবে ১০ পারসেন্ট হাস হচ্ছে। আপনাদের মন্ত্রী, শরিক দলের এম. পি. 
২৯শে ফেব্রুয়ারী বাজেট বক্তৃতার সময়ে যশোবস্ত সিন্হা বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারী 
দপ্তরে নিয়োগ হবে না, রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রে হাস করা হবে। অটলবিহারী বাজপেয়ী 
বলেছেন, আরো ১০ শতাংশ হাস হবে, আরো কর বসবে, আরো বোঝা বাড়বে। 

[3.00 __ 2.10 7.17.] 

আরও ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা, বীমা বন্ধ হবে। শোভনদেববাবু, আপনি যে 
পত্রিকার সম্পাদনা করেন তাতে আপনি ১৪ই ডিসেম্বরের সভার ছবি ছাপিয়ে 
খলেছেন যে সংখ্যালঘুদের জন্য শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী মিটিং করছেন। ১৪ই ডিসেম্বর 
নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সভা করে সেখানে সংখ্যালঘুদের সুড়সুড়ি দেওয়া হল। 
যারা সংখ্যালঘুদের কোতল করছে-আপনারা তাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। যে 
নাথুরাম গডসে মহাত্মা গান্ধীকে খুন করেছিল তার দলের সঙ্গে আপনারা হাত 
মেলাচ্ছেন, যে দলের লোকরা খৃশ্চানদের খুন করছে তাদের সঙ্গে আপনারা হাত 
মেলাচ্ছেন আর এখানে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলে তাদের সুড়সুড়ি 
দিচ্ছেন। আমি শোভনদেববাবু, পঙ্কজবাবুদের জিজ্ঞাসা করি, শুন্যের ১ শতাংশ কত? 
রিক্রুটমেন্ট জিরো। জিরোর ১৫ পারসেন্ট, ২০ পারসেন্ট, ৫০ পারসেন্ট কত? ১৩৩২ 
জন রেলে চাকরি পেল। নিয়োগপত্র নিয়ে তারা জয়েন করতে গেলে তাদের জয়েনই 
করতে দেওয়া হল না। খড়গপুরের আদ্রায় গ্যাংম্যানের পদে, অনেকদিন অপেক্ষা করে 
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চাকরি পাওয়ার পর তারা জয়েন করতে গেলে, তাদের জয়েনই করতে দেওয়া হল 
না, তারপর কলকাতা কর্পোরেশনের কথা বলি। সঞ্জয় বসি ওখানকার কাউন্সিলার 
ছিলেন। শোভনদেববাবু ওখানকার লোক। আর সুব্রতবাবু তো টুইন ওয়ান। এখানে 
আই. এন. সি. কংগ্রেসের সদস্য আর এস. এন. ব্যানার্জী রোডে টি. এম. সি.। ওখানে 
তিনি বললেন যে ৫০ পারসেন্ট সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ করবেন। এ কলকাতা 
কর্পোরেশনে ১৯০ জন ব্লক সরকার তারা মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা 
দিয়ে পাশ করে জয়েন করতে গেল কিন্তু শোভনদেববাবুদের দল দ্বারা পরিচালিত 
পৌরসভা তাদের সেখানে জয়েন করতে দিল না, তাড়িয়ে দিল। যারা যোগ্যতার 
ভিত্তিতে প্যানেলভুক্ত হয়ে কাজে যোগ দিতে গেল তাদের তাড়িয়ে দিলেন আর বাইরে 
এসে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। আপনারা তো গোটা দেশের অর্থনীতিকে ভেঙে চুরমার করে 
দিয়েছেন আর মানুষের মধ্যে জাত পাতের দাঙ্গা লাগিয়ে তাতে নিজেদের নিমজ্জিত 
করে রেখেছেন। আর আমাদের রাজ্যের প্রতি যেভাবে বঞ্চনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে 
আপনারা একটি কথাও বললেন না। বন্যার পর আমাদের রাজ্যের প্রতি দিল্লীর 
মনোভাব আর গুজরাটের ঘটনার পর দিল্লীর মনোভাব- তা নিয়ে আপনারা একটা 
কথাও বললেন না। আমাদের রাজ্য সরকার কিন্তু সাথে সাথে গুজরাটের জন্য দু- 
কোটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন আগামী ১২ 
তারিখে বেলা তিনটার সময় ভিক্টোরিয়ার সামনে থেকে গুজরাটের জন্য মৌন মিছিল 
হবে। আমরা যে মনোভাব নিয়ে চলেছি দিল্লীর সরকার কিন্তু সে মনোভাব নিচ্ছেন না। 
গুজরাটের জন্য দিল্লীর সরকার ব্যাঙ্ক, বীমাকে বলছে টাকা দাও, তার জন্য ট্যাক্স 
বসাচ্ছে, সারচার্জ বসাচ্ছে অথচ আমাদের রাজ্যের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না। তিনটি 
সমীক্ষার রির্পোট শুনুন। এযাসোচেম, সি. আই. আই. এবং শ্রী অরুণ শৌরী, 
বিলগ্মীকরণ মন্ত্রী রাজ্যসভায় যে রিপ্পোট পেশ করেছেন তার তিনটি রিপোর্টই বলছে 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ রাজ্যের ভূমিকার কথা। যেখানে অন্যন্য রাজ্য পিছিয়ে যাচ্ছে 
সেখানে এই রাজ্য এগিয়ে চলছে অর্থনৈতিক অগ্রগতি উড়িষ্যাতে হচ্ছে ১৮ পারসেন্ট 
আর আমাদের রাজ্যে ১৮০ পারসেন্ট। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাষ্ট্রির হিসাবে 
সারা দেশে গড় উৎপাদনের হার যেখানে ১০য়ে নেমে গেছে, সেখানে একমাত্র 
ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। এখানে গড় উৎপাদন বৃষ্টির হার ৭০ শতাংশ। সি. আই. আই. 
তার সমীক্ষা রিপোর্ট এটা বলছে। 

সবশেষে আমি একটি কবিতা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। কবিতাটি এই 
এক যে আছে কন্যা, অসম্ভবের গল্প লেখে, কৃত্রিম এবার বন্যা, কন্যার ছিল সাধ, 
তিন পাঁচ ছয় সংখ্যা চেখে, করবে সে বরবাদ। ভোটে জেতা সরকারে, ঘোল 
খাওয়াবে দরকারে। পুরল না আশ্‌, কন্যা সাবাস। ইস্তফা দেয় দরকারে। আবার 
আশা বাঁধে বাসা। যদি এতে দর বাড়ে। 
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আমরা আবার ফিরে আসবো। রাজ্যপালের ভাষণে সেই আশার ইঙ্গিতই রয়েছে। 
আপনারা হতাশ হবেন এবং মানুষের আশাই পুরণ হবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 

|[3.10 -_ 3.20 7-7.] 

শ্রী মহম্মদ হান্নান ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ভারতীয় সংবিধানের ১৭৬ 
অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিধানসভার মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন তাকে এবং এ 
ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে ভাঃ গৌরীপদ দত্ত মহাশয় যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব রেখেছেন 
তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধী দলের আনা সম্মত সংশোধনীর বিরোধিতা করে 
কয়েকটি কথা বলতে চাই। 

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসবার পর ১৯৭৭ সালে আমাদের 
রাজ্যে মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মহাশয় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বসবার সঙ্গে 
সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এসে রাজ্য 
পরিচালনা করতে রাজি নন, কারণ রাজ্যের মানুষই ভালভাবে বুঝবেন কি করলে 
রাজ্যের মানুষের বেশি বেশি করে সুবিধা করা যায়? এ বিষয়টা ভেবে তিনি ১৯৭৮ 
সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভেতর দিয়ে রাজ্যবাসীর হাতে সমস্ত উন্নয়নের ক্ষমতা তুলে 
দিয়েছিলেন এবং ১৯৮৩ সালে পুর নির্বাচনের ভেতর দিয়ে পুরবাসীর হাতে পুর 
উন্নয়নের সমস্ত কাজকর্ম তুলে দিয়েছিলেন। এটা হচ্ছে নীতির বিষয়। ১৯৭৭ সাল থেকে 
এখন পর্যন্ত নিয়মমত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের সমস্ত কাজকর্ম 
নিয়ম-নীতি মেনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে হয়ে চলেছে। আমাদের রাজ্য বাজেটের ৫৩ 
শতাংশ টাকা পুরসভা এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তাঘাট, কৃষি, স্বাস্থ্য, 
শিক্ষা, বিদ্যুত প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজে খরচ হচ্ছে! ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে এই 
নীতি আপনারা দেখতে পাবেন না। এসব দেখে আমাদের রাজ্যের বিরোধী দলের বন্ধুরা 
দিশেহারা হয়ে পড়েছেন এবং কোন উপায় না পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে ভূল 
রাস্তায় যাওয়ার প্ররোচনা দিয়ে, ভুল বুঝিয়ে বিপথে নিয়ে গেছেন এবং তারা হিংসার 
আশ্রয় নিয়ে কোথাও সন্ত্রাস সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন। সেই সন্ত্রাসের ফলে কোথাও 
কোথাও রাজনৈতিক সংঘর্ষ হচ্ছে। তথাপিও আমাদের রাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং 
প্রশাসন কাজকর্ম কঠোর ভাবে দমন করার চেষ্টা করছে। স্যার, আপনি জানেন গত 
সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা হলো। এই বন্যার দরুণ আমাদের 
রাজ্যের ৯টি জেলা মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার 
এই বন্যাকে জাতীয় বিপর্যয হিসাবে ঘোষণা করলেও এখনও পর্যস্ত একটা পয়সাও 
পশ্চিমবাংলার বন্যা কবলিত মানুষকে সাহায্য করলেন না। এটা অত্যন্ত দুঃখের 
বিষয়। পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি গুজরাটে যখন ভূমিকম্প হলো সেই 
ভূমিকম্পকে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে ঘোষণা করলেন। 
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এটা আমাদের কাছে আনন্দের বিষয়। তিনি ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ৫০০ কোটি টাকা 
এতে দেবেন বলে ঘোষণা করলেন এবং আরো বাকি টাকা সমস্ত বিষয়ে হিসাব করে 
দেবেন বলেছেন। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। নীতিগত ভাবে এটাকে আমরা সমর্থন 
করি। কিন্তু আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটলো না। পাশাপাশি আমাদের 
রাজ্যের বিরোধী দলের যে সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি আছে বন্যার বিষয়ে পশ্চিমবাংলার 
মানুষের জন্য তারা একটা কথাও বললেন না, একবারও মুখ খুললেন না। কারণ 
পশ্চিমবাংলার গরীব মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষদের, গ্রামবাংলার মানুষদের যে ক্ষয়ক্ষতি 
হয়েছে প্রাণহানি হয়েছে ঘর-বাড়ি নষ্ট হয়েছে সেই বিষয়ে তাদের এতো মাথাব্যথা নেই। 
এই হচ্ছে ওদের সঙ্গে আমাদের নীতির ফারাক। এখন আবার দেখতে পাচ্ছি উত্তরবঙ্গের 
কয়েকটি জেলায় বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমাদের বিরোধী 
রাজনৈতিক দলের নেতা এবং নেত্রী উষ্কানিমূলক কাজকর্ম করছে এবং চক্রাত্ত করছে। 
নানা রকম প্ররোচনামূলক কাজকর্ম করে লড়াই সন্ত্রাস তৈরী করার চেষ্টা করছে। এই 
ব্যাপারে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, সাধারণ 
মানুষ এবং প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে কঠোর ভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন। গ্রাম 
পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে গ্রামের উন্নয়নের প্রশ্নে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ 
থেকে উন্নয়নকে সঠিক ভাবে তরান্বিত করার জন্য, কাজকর্ম গুলিকে সুন্দর ভাবে 
পরিচালনা করার জন্য গ্রামের মানুষকে বেশী বেশী করে প্রতিটি কাজের মধ্যে যুক্ত করা 
হচ্ছে গ্রাম সংসদ সভার ভেতর দিয়ে এলাকার মানুষকে যুক্ত করে কাজকর্মগুলি করাই 
হচ্ছে আমাদের রাজ্যসরকারের দৃষ্টিভঙ্গী এবং এই ভাবে সমস্ত কাজকর্মগুলিকে 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে চায়। এই সমস্ত বিষয়গুলির জন্যই তাদের এতো গাত্রদাহ 
এছাড়া শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের রাজ্যের একাধিক শিল্পের জন্য শুধু মাত্র অনুমোদন 
পাওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বারে বারে বাধা পাওয়া সত্তেও আমাদের 
রাজ্যে দুটি বড় শিল্প করতে পেরেছেন। এই শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষ থেকে বলা 
হয়েছিল হটকারী বা প্রহসন, এই সব বামফ্রন্ট সরকারের ধাপ্লা। আজকে হলদিয়া 
পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স এবং বীরভূমের বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুত প্রকল্প হওয়ার পর আর 
তারা মুখ খুলছেন না। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে শিল্প যাতে 
প্রতিটি জেলায় জেলায় করা যায়। সেই দিকে বিশেষ ভাবে নজর রেখেই কাজ করা 
হচ্ছে। এছাড়া ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার করে আমাদের রাজ্যে প্রায় সাড়ে দশ 
লক্ষ গরীব মানুষকে, ভূমিহীন মানুষকে পাট্ট্রা বিলির ভেতর দিয়ে, জমি দেওয়ার ভেতর 
দিয়ে কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। যার জন্য আমাদের পশ্চিমবাংলা কৃষিতে 
দিনের পর দিন উন্নতি হচ্ছে এবং প্রথম স্থান অধিকার করছে। এইসব নীতির বিষয়ে 
বিরোধী বন্ধুদের ভাববার কিছু নেই। শুধু কোথায় কে মরছে, কোথায় কি হচ্ছে, এইসব 
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আছে, সচিব আছে, কিন্তু সেই দপ্তরের কোন কাজ হয়নি। সিলটেশান সরানো হয়নি, 
পলিমাটি সরানো হয়নি, নদীর চড় কাটা হয়নি, উপরন্তু কি হয়েছে, সেখানে সি. পি. 
এম.-এর পার্টি অফিস হয়েছে, হাজার হাজার বিঘা জমিতে ভেরী করে মাছ চাষ 
করতে দেওয়া হয়েছে, ইট ভাটা হয়েছে, বিভিন্ন কাজ সেখানে হয়েছে। এখানে একজন 
সি. পি. এম.-এর মাননীয় সদস্য বলেছিলেন সেখানে যে এমবাঙ্কমেন্ট আছে, সেখানে 
বাঁধ দেওয়া হয়নি। সেখানে মানুষ বসবাস করছেন, ঘর বাড়ী তৈরী করছেন, তার ফলে 
আজকে পশ্চিমবাংলায় গত ২৪ বছরে ১৭ বার বন্যা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ 
গিয়েছে। সরকার আজকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। রাজ্যপালের ভাষণে সেই সম্পর্কে একটি কথাও 
এখানে বলেননি, একটি লাইনও তাকে বলতে দেওয়া হয়নি। 

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে শিল্পের নৈরাজ্যের যে চেহারা সেটা আজকে 
ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, এতে সত্যের অপলাপ করা হয়েছে যদিও সেটা তার 
বক্তব্যের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমি সি. পি. এমের বন্ধুদের বলছি, চিৎকার না 
করে তিনদিন ধরে রাজ্যপালের ভাষণের উপরে যে আলোচনা হবে সেটা শুনুন, 
পয়েন্টগুলো নোট করুন, এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
রাজ্যপাল তার ভাষণে বলেছেন-“আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, ১৯৯১ সাল থেকে 
২০০০ সালের নভেম্গর মাসের মধ্যে ৬৪,৮০০ কোটি টাকার প্রকল্পিত বিনিয়োগ 
সম্বলিত মোট ২৪৬৫টি শিল্প সংক্রাস্ত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। এ বছরের গোড়ার 
দিকে এই পরিমাণ ছিল ৪৭,৩৯৪ কোটি টাকা।” তার পরেই তিনি আবার বলেছেন- 
এর ভেতরে ৯,৮৩৭ কোটি টাকার প্রকল্প আমরা করতে পেরেছি এবং আমরা এর 
ভেতরে ৪৫১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে পেরেছি” অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ছয় পারসেন্ট 
তিনি বিনিয়োগ করতে পেরেছেন এবং ১১ পারসেন্ট প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এই 
হচ্ছে অবস্থা। এই সরকার ভালো কাজ করছে না, এই কথা যদি আপনি বলতে যান, 
তাহলে আপনার জিভ কেটে দেওয়া হবে, মিছিল করতে গেলে তার পা কেটে নেওয়া 
হবে, তার হাত কেটে নেওয়া হবে, যদি আপনি এই ব্যাপারে জনমত করার চেষ্টা করেন 
তবে আপনার গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। গোটা পশ্চিমবাংলায় ওরা গৃহদাহ শুরু 
করেছে। যে গণহত্যা ওরা শুরু করেছে মানুষ গণতান্ত্রিকভাবে তার প্রতিবাদ করলেই 
তার কণ্ঠরোধ করা হবে। গোটা পশ্চিমবাংলায় ওরা ম্মশানের রাজ্য সৃষ্টি করেছে, 
একদলীয় শাসন ওরা কায়েম করতে চাইছে। পশ্চিমবাংলার মানুষ এর প্রতিবাদ করলেই 
তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, মানুষের জিভ কেটে দু টুকরো করে দেওয়া হবে, 
হাত কেটে নেওয়া হবে, পা কেটে নেওয়া হবে। আজকে বিচারের বাণী নিভৃতে কাদে। 
মানুষের কণ্ঠকে আজকে ওরা স্তব্ধ করে রাখতে চাইছে, মানুষ যাতে এগিয়ে যেতে না 
পারে তার জন্য সন্ত্রাসের পরিবেশ ওরা সৃষ্টি করতে চাইছে। আজকে মাননীয় রাজ্যপাল 
তার ভাষণে ধান ভাঙতে শিবের গীত গাইছেন। পশ্চিমবাংলার যেটা সঠিক চিত্র সেটা 
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রাজ্যপালের ভাষণের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার জনগণের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে না। 
আজকে ওয়ার্ক কালচারের কথা বলা হচ্ছে, ১৯৭৭ সালের জুন মাসে আপনারা 
ক্ষমতায় আসার পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন আমরা এমন সরকার 
করব যে আমরা সাধারণ মানুষকে কাজ দেব। তিনিই আজকে চবিবশ বছর বাদে 
বলছেন, কাকে কাজ করতে বলব- চেয়ারকে। আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আসি 
যাই, মাইনে পাই। আর কাজ করলে ওভারটাইম পাই। আপনারাই এক সময় 
বলেছিলেন-উৎপাদন বেশী করো না, উৎপাদন বাড়লে মালিক শক্তিশালী হবে, শোষণের 
কারাগার শক্তিশালী হবে, চল্লিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যস্ত আপনারা বলতেন 
কাজ করো না, বেশী কাজ মানে মালিকের বেশী মুনাফা, বেশী মুনাফা মানেই বেশী 
শোষণ। আজকে প্রাক্তন মুখামন্ত্রী কাদতে কীদতে ওয়ার্ক কালচারের কথা বলে চলে 
গেছেন, আর বর্তমান মুখামন্ত্রী কাদতে শুরু করেছেন। 

[3.30 -_ 3.40 001.] 

আপনি বলছেন ১০ টায় হাজিরা দিতে হবে। কিন্তু দশটায় হাজিরা দিলেই কি 
সে কাজ করবে? যদি সে কো-অঙিনেশন কমিটি করে আর বগলে যদি একটা 
গণশক্তি থাকে, তাহলে অফিসারের ক্ষমতা হবে তাকে জিজ্ঞেস করার-কেন দশটার 
পর এলেন? নদীয়া থেকে ট্রেনে ফিরছি দশটায় সময়, একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা, সে 
অফিসে যাচ্ছে। বললাম, দশটায় তো অফিস, এখন যাচ্ছিস? বলল, দেখছিস না 
বগলে গণশক্তি, অফিসার সুড়সুড় করে খাতা এগিয়ে দেবে। অর্থাৎ একটা গণশক্তি 
কিনতে যা ইনভেস্ট করে তার দশগুণ অর্জন করে নেয়। এই তো ওয়ার্ক কালচার 
চলছে পশ্চিমবঙ্গে। লজ্জা করে না। এখানে হাসপাতালে ঘুমস্ত মায়ের কোল থেকে 
সদ্যোজাত শিশুকে টেনে নিয়ে শেয়াল-কুকুরে খেয়ে নিচ্ছে। লজ্জা করে না। 
সরকারের সমালোচনা করা মানে বিরোধিতা করা নয়, মানে-আরও কাজ কর। 
এখানে দেখছি মাত্র দুজন মন্ত্রী উপস্থিত। রাজাপালের ভাষণের উপর বিরোধী দলের 
সদস্যরা কি বলল না বলল মন্ত্রিসভার সদস্যদের কাছে তার কোন গুরুত্বই নেই। 
তারা বলবে আমরা তো জানি কি করে বুথ দখল করতে হয়, কি করে রিগিং 
করতে হয়। রাজ্যপালের ভাষণে পশ্চিমবাংলার মানুষের চিস্তাধারার কি প্রতিফলন, 
করে,। নৈরাজ্যের রাজ্য । রোগী ধুঁকছে, এখনও যদি স্যালাইন দিয়ে শুশ্রুযা করতে 
পারেন তাহলেও বাঁচানো যেতে পারে। আজকে পশ্চিমবাংলা আস্তে আস্তে 
হীমশীতল মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাশের রাজ্য উড়িষ্যা, তারাও এরকম ভয়ঙ্কর 
সাইক্লোনের পর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। আমাদের ৪৯ জন মন্ত্রীর একজন গায়ে 
আগুন দিয়ে বেরিয়ে গেছে, আরও ৪৮ জন মন্ত্রী এই রাজ্যটাকে আস্তে আস্তে 
নৈরাজ্যের শেষ ধাপে নিয়ে এসেছে। পশ্চিমবাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য 
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বলাটা কি পাপ? অন্যায়? ক্ষমতায় থাকবে অথচ দায়িত্ব পালন করবে না? শক্রতা 
করে বা বিরোধিতা করে বলছি না, আমরা উদ্দিগ্র-এখানে মানুষ যেন রাত জাগা 
পাখী হয়ে আছে। আজকে পশ্চিমবাংলার আইনশৃঙ্বলা কোথায় এসে দীড়িয়েছে? 
তদানীস্তন স্বরাস্ট্মন্ত্রী, বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ ভ্যান-রিকসায় চাপছেন কেন? 
গণডাকাতি বাংলার ডিকণনারিতে ছিল না। একরাতে ৪৫টা-_-৩২টা ডাকাতি হচ্ছে। 
কোন সভ্য মানুষ আগে শুনেছে? সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ঘুরে এলেন। কিন্তু মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, নদীয়ায় যখন ডাকাতি হ'ল, গৃহস্বামী খুন হ'ল, তখন কি মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী গেছেন? কলকাতায় সেদিন ১০ লক্ষ টাকা ডাকাতি হয়েছে, মুখ্মন্ত্রী 
গেছেন? এই সেদিন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে সিকি মাইল 
দুরত্বে, আকাশবাণী কলকাতার সামনে থেকে পুলিশের উর্দি পরা কনস্টেবল 
ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১৩ লক্ষ টাকা প্রকাশ্যে ছিনতাই করে নিল। আর মুখ্যমন্ত্রী 
বলছেন মরুদ্যানে আছেন। তিনি মরুভূমি আর মরুদ্যান গুলিয়ে ফেলছেন। আসলে 
এটা শ্রশান। এখানে আইন-কানুন নেই, শাসন নেই, এগিয়ে যাওয়া নেই, কিছুই 
নেই। উঁচু ক্ষমতায় থাকে। আমরা তাই এই সাজানো বয়ান রাজ্যপালকে দিয়ে যা 
করানো হয়েছে তার বিরোধিতা করছি। এখানে ওয়ার্ক কালচার বলে কোন বস্তু 
নেই। আমি বেলা একটার সময় চিফ সেক্রেটারীকে ফোন করেছি যে, মেদিনীপুরে 
গন্ডগোল হচ্ছে-সেই ব্যাপারে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু প্রাইভেট সেব্রেটরী 
বললেন যে, সাহেব বিশ্রাম করছেন। একটু পরে করুন। একটার সময় সাহেব বিশ্রাম 
করছেন। তিনটের সময় করলাম। আমাকে বলা হল ৪টের পরে কথা বলতে 
পারবেন। এই হচ্ছে ওয়ার্ক কালচারের চেহারা। মন্ত্রী রাইটার্স বিল্ডিং-এ থাকবেন 
না। আমলাদের কাজের সময় পাওয়া যাবে না। তাদের প্রয়োজনের সময় খুঁজে 
পাওয়া যাবে না। একজন মানুষ থানায় গেলে হয় তাকে টাকা দিতে হবে, তা 
নাহলে তিনি ঘাড় ধাকা খাবেন। এই হচ্ছে ওয়ার্ক কালচারের অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের কাছ থেকে এটাই মানুষের প্রাপ্য । কেউ যদি এদের বিরুদ্ধে কথা বলে 
তাহলে তার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে অথবা তাকে বাড়ি ছাড়া করে দিতে হবে। 
তাই এই তথাকথিত পশ্চিমবঙ্গের যে উন্নতির একটা চেহারা তুলে ধরা হয়েছে, তার 
আমরা বিরোধিতা করছি। আজকে বিদ্যুতের ব্যাপারে বলছি। আজকে 
সিই.এস.সি.-র মালিক জ্যোতিবাবুর বন্ধু। তাই হাজার হাজার কোটি টাকা তার 
কাছে পাওনা কিন্তু তা আদায়ের ক্ষমতাই নেই। আজকে এস. ই. বি-র টাকা সি. 
ই. এস. সি-র কাছে পাওনা আছে, কিন্তু সেই টাকা পাচ্ছে না। এস. ই. বি.-এর 
কাছে অথচ ১০০ ওয়াটের কানেকণান চাইছেন, ৬০ ওয়াটের কানেকশান চাইছেন, 
তখন ডবলু. বি. এস. বি. বলছে আমাদের টাকা নেই। তারা বলছে তারা পোল 
টানতে পারবে না। তারা তার টানতে পারবে না। অথচ সি. ই. এস. সি. মালিকের 
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কাছে এস. ই. বি.র হাজার কোটি টাকা পাওনা। সি. ই. এস. সি-এর মালিক তার 
গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা সেস নিচ্ছে। অনেক টাকা সংগ্রহ করছে। কিন্তু সেই 
টাকা রাজ্য সরকারকে দিচ্ছেনা। অথচ ডব্লিউ. বি. এস. ই. সি-র কাছ থেকে বিদ্যুৎ 
কিনে নিচ্ছে। তারজন্য বকেয়া টাকা পড়ে আছে। টাকা পাওয়া যাবে না। কারণ 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর তিনি বন্ধু এবং শ্নেহভাজন মানুষ। সুতরাং তিনি দেবেন না। সেই 
টাকা তিনি ইনভেস্ট করবেন অন্য জায়গায়। আর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের মানুষ বিদ্যুৎ 
পাবে না। আজকে গুজরাটে শতকরা ১০০টা গ্রামে বিদ্যুৎ আছে। গোয়ায় শতকরা 
১০০টা গ্রামে বিদ্যুৎ আছে। মহারাষ্ট্রে শতকরা ১০০টা গ্রামে বিদ্যুৎ আছে। পাঞ্জাবে 
১০০টা গ্রামে বিদ্যুৎ আছে। হরিয়াণায় শতকরা ১০০টা গ্রামে বিদ্যুৎ আছে। দিল্লীতে 
১০০টা এবং উড়িষ্যাতেও শতকরা ৯০টা গ্রামে বিদ্যুৎ আছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে ৬৭ 
পারসেন্ট গ্রামে বিদ্যুৎ আছে। এরপরে এই সরকারের আর কি ব্যর্থতা নতুন করে 
বুঝিয়ে দিতে হবে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় কোন 
রকম বিদ্যুতের জোগান দিয়ে চালানো হচ্ছে। কলকাতার থেকে ২০কিলোমিটার দূরে 
যান সেখানে দেখবেন যে, দিনের ভিতর ৬-৮ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকছে না। বিদ্যুতের 
অভাবে সেখানে চিকিৎসা বিভ্রাট হচ্ছে। রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাচ্ছে 
সেই সময় বিদ্যুৎ চলে গেল। ফলে অপারেশন হল না। এই ভাবে বিনা চিকিৎসায় 
রোগী মারা যাচ্ছে তাই এই সরকার তার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে। আজকে এই 
সরকার পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আজকে মানুষ ন্যুনতম 
চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। তাই রাজ্যপালের এই সাজানো বয়ানের আমি তীব্র 
বিরোধিতা করছি। স্যার, আজকে রাজ পরিবারের ভিতরেই কোন্দল। আজকে রাজ 
পরিবারের ভিতরেই অনেকে অভিযোগ করছেন। একজন মন্ত্রী রাস্তায় বেরিয়ে 
বলছেন যে, এই সরকার এ সব কুকুর ছাগল ভেড়ার দলে ভর্তি হয়ে গেছে। 
আজকে দলের শরিক রাজপরিবারে থেকে সদস্যের বিরোধিতা করছে। তারা 
বলছেন আনঅর্গানাইজড লেবারের জন্য কিছু করেন নি। আর একজন প্রাক্তন মন্ত্র 
সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন, বিগত মন্ত্রিসভার মন্ত্রী ছিলেন, সি. পি. এম. দপ্তরের মন্ত্রী 
ছিলেন, তার কি অবস্থা হয়েছিল আপনারা 'দখেছিলেন? তিনি শুধু বলেছিলেন এই 
সরকার কনট্রাকটারের সরকার হয়ে গেছে। তার কি অবস্থা হয়েছিল আপনারা সবাই 
জানেন। তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। 

[3.40 -- 3.30 0-7.] 

তখন দেখলাম যে এই সি. পি. এম. রাস্তায় বড় বড় প্ল্যাকার্ড দিয়ে বলল, 
আহা, আমার নেতা তোমায় আমরা ভুলছি না, ভুলব না। আর কনট্রাকটারদের 
সরকার বলার অপরাধে ৯৬ সালে তাকে নির্বাচনে টিকিট দিলেন না। মারা যাওয়ার 
আগে তিনি উইল করে গিয়েছিলেন তার চোখদুটো যেন বাঙলার কোন তরুণ বা 
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কোন যুবকের চোখে প্রতিস্থাপিত করা হয়। যে যুবক ওঁর চোখ দুটো দিয়ে আলো 
দেখতে পাবে। কিন্তু তদানীস্তন মুখ্যমন্ত্রী বললেন তোমার এঁ চোখ দিয়ে তুমি আমার 
সরকারকে কনট্রাকটরের সরকার বলেছ। আর তোমার চোখ যে যুবকের চোখে 
প্রতিস্থাপিত করা হবে সেও আমার সরকারকে কনট্রাকটরের সরকার হিসেবে 
দেখবে। কাজেই তার চোখ দুটোকে নষ্ট করে দেওয়া হল, কারো চোখ প্রতিস্থাপিত 
করা হল না। তাহলে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এদের আমরা কি বলব। এই হচ্ছে 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, এই হচ্ছে তাদের চিস্তাধারা। যেহেতু বিনয় চৌধুরী তার চোখ দুটো 
দিয়ে গিয়েছিলেন বাংলার যুবককে, তার সেই চোখ দুটো প্রতিস্থাপিত না করে 
প্রমাণ করে দেওয়া হল যে এই সরকারকে যারা সুনজরে না দেখবে সে যেই হোক 
না কেন তার নজর আমরা কেড়ে নেব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলতে চাই 
যে আজকে এই সরকার এর ভিতরেই ক্ষোভ জন্মাচ্ছে। পি. ডব্লিউ. ডি. মিনিষ্টার 
বলেছেন যে অর্থমন্ত্রী তাকে কাজ করতে দিচ্ছেন না। বাজেট দেয় অর্থ যা বরাদ্দ 
করা হয়েছে তা দেওয়া হচ্ছে না। আর. এস. পি. মন্ত্রী বলছেন যে টাকার জন্য কাজ 
করতে পারছি না। ফরওয়ার্ড ব্লক মন্ত্রী বলেছেন যে আমাকে কাজ করতে দেওয়া 
হচ্ছে না। আর. এস. পি. মন্ত্রী বলেছেন যে আমার বাজেট ছাঁটাই করে ফেলা হচ্ছে। 
আজকে সরকারের ভিতরে গলদ ঢুকেছে । আজকে সরকারের ভিতরে চুলোচুলি শুরু 
হয়েছে। এই সরকারের কাছে মানুষ কি আশা করবে। এই সরকারের কাছে মানুষ 
কি আশা করেছিল একটা সুস্থ প্রশাসন মানে একটা ডেভলপমেন্ট, একটা 
ডেভলপমেন্ট মানে সুস্থভাবে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু আমরা কোথায় গেছি? এগিয়ে 
যাওয়ার মানচিত্রটা যদি দেখি তাহলে দেখব যে পশ্চিমবাংলায় ৭৭ সাল পর্যস্ত 
শিক্ষায় আমরা ছিলাম দ্বিতীয় স্থানে, আজকে কোথায় আছি সপ্তম স্থানে। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা কি এগিয়ে গেছি? আজকে আপনারা চিৎকার করে বসিয়ে 
দিতে পারেন কারণ আপনাদের সদস্য সংখ্যা বেশী কিন্তু সত্যকে চাপা দিতে 
পারবেন না। আজকে বাংলায় মানুষ ছিল শিক্ষার আলোয় আলোকিত। আজকে 
কোথায় বাংলার মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসব, তাদের শিক্ষায় 
আগ্রহী করে তুলব, বিদ্যাসাগর বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে আলো ছড়িয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঘরে ঘরে নতুন প্রজন্মের কাছে 
শিক্ষার আলো উপস্থিত করতে চায়। আর আপনাদের ২৪ বছরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গ 
দ্বিতীয় স্থান থেকে ৭ম স্থানে চলে এসেছে। শিল্প ছিল তৃতীয় স্থানে আমরা চতুর্থ 
স্থানে চলে এসেছ। এটা রাজ্যের পক্ষে লজ্জার কথা। রাজ্যের পক্ষে পিছিয়ে যাওয়া । 
নেই, কৃষি নেই, সংস্কৃতি নেই, উৎপাদন নেই, বিদ্যুত নেই, এগিয়ে যাওয়া নেই তাই 
রাজ্যপালকে দিয়ে যে মিথ্যা ভাষণ বলিয়ে নেওয়া হয়েছে সেই ভাষণকে বিরোধিতা 
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করার জন্য এবং বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে নোটিশ করা হয়েছে তাকে যেন সমর্থন 
করা হয় এই আশা রেখে বুদ্ধদেব যে তিনমাস ক্যাজুয়াল মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন সেই 
নয় প্রগতির মাধ্যমে, উন্নয়নের মাধ্যমে, প্রগতিশীল চিস্তাধারার মাধামে পরিকল্পিত 
উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। 

শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২২ তারিখে মাননীয় 
রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছে তার উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে 
সমর্থন করে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। প্রথমেই যেটা বলার দরকার সেটা হচ্ছে 
এই বিরোধী পক্ষে মাননীয় সদস্য শ্রীসৌগত রায়, পঙ্কজ ব্যানাজজীদের বক্তৃতা আমি 
ধৈর্য ধরে শুনেছি। তারা কৌশল করে সত্যের অপলাপ করে এই সভায় বলে সভাকে 
বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন, সেটা তাদের বক্তৃতার মধ্যে দিয়েই পরিষ্কার হয়েছে । আমি 
বেশ কিছু দিন ধরে এই বিধানসভায় আছি, আমি কখনও দেখি নি যে এরা সত্য কথা 
বলছেন, এঁরা সব সময় সভাকে বিদ্রান্ত করে এসেছেন। তারা কি ভাবে বিভ্রান্ত করে 
এসেছেন সেটা আমি একটা একটা করে তুলে ধরবো। ওনারা ভূমি সংস্কারের কথা 
বললেন এবং বলতে গিয়ে বলেছেন যে বস্তাপচা বিষয়গুলি আবার তোলা কেন? 
আমি দ্র্থাহীন ভাষায় বলতে চাই ভূমি সংস্কারের ফলে অসংখ্য বর্গাদার, অসংখ্য 
ক্ষেত-মজুর, ভূমিহীন কৃষক যারা উপকৃত হয়েছেন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, তাদের 
কথা আমরা ভুলে যেতে পারি না। আজকে আমরা আছি, তারা আছেন বলেই। এই 
জায়গায় দাড়িয়ে ভূমি সংস্কারের নাম করে তাঁরা যে সব কথা বলেছেন তার পিছনে 
একটা কারণ আছে। আমরা জানি প্রায় ১৮ হাজার থেকে ২০ হাজার কোটি টাকার 
সম্পদ পশ্চিমবাংলার এই ভূমিহীন চাষী, বর্গাদারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং 
এর বিরুদ্ধে ধারা ছিলেন তারাই করেন কংগ্রেস, তারাই করেন তৃণমূল, তারাই করেন 
বি. জে. পি.। তাই এই ২৪টা বছর ধরে ওদের গায়ে জালা ধরেছে। তারা সেই 
সম্পদকে পুনরুদ্ধার করতে চান বর্গাদারদের জমি কেড়ে নিতে চান। যে জমিগুলি 
আমরা বিতরণ করেছি। সেগুলিকে তারা কেড়ে নিতে চান। আজকে তারা এই 
ভূমিসংস্কারের অপব্যখ্যা করছেন। আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে ওঁরা দিল্লীতে যখন ৩৫৬ 
ধারার ব্যাপারে অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে কথা বলতে যান তখন বাজপেয়ী 
দেখেন যে পশ্চিমবাংলায় ৩৬৫ ধারা করতে গেলে ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র 
এমনকি গুজরাটেও ৩৫৬ ধারা করতে হবে যে অবস্থা সেখানে চলছে। কাজেই তারা 
কেন ৩৫৬ ধারা এখানে করবেন সেটা জানেন। যদি ৩৫৬ ধারা এখানে করেন তাহলে 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে আমি বলতে পারি যে ৩৫৬ ধারা যদি হয় তাহলে 
পশ্চিমবাংলার মানুষ দেখে নেবে। এটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র, তাদের আসল উদ্দেশ্য 


104 /৯591514131% 1710২0012151)1105 
[70 760170819, 2001] 


হচ্ছে কি করে ৩৫৬ ধারার মাধ্যমে আগামী দিনে নির্বাচনের মাধ্যমে রাইটার্স বিল্ডিং 
এ বসতে পারেন। সেই ২০ কোটি টাকার সম্পদ যেটা শ্রামের মানুষের মধ্যে আছে 
সেটাকে সেখানে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা যায়। এখানে আইন শৃঙ্বলা কারা 
ভাঙছেন? যাঁরা চোর, ডাকাতদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন, বন্দুকবাজী করছেন তারাই আজকে 
এখানে দাঁড়িয়ে আইন শৃংখলার কথা বলছেন। 

[3.50 __ 4.00 0.17.] 

এতো হাস্যকর। দিল্লীর লোক এটা বোঝেন এবং সেই জন্য সাহস পাচ্ছেন না। 
পশ্চিমবাংলায় যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে এবং ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে যে 
জনজাগরণ হয়েছে, যে প্লাটফর্ম সৃষ্টি হয়েছে তাকে সামনে রেখে বামফ্রন্ট আরো উন্নত 
বামফ্রন্ট তৈরী করে এগিয়ে নিয়ে যাবে পশ্চিমবাংলাকে। কিন্তু সেখানে কি হচ্ছে? 
ভারতীয় কাকড়ার মত আজ অজগ্রহ করেছেন। মাননীয় সদস্য সৌগতবাবু পণ্ডিত 
মানুষ তিনি জানেন কি করে অপরের ছিদ্র অন্বেষণ করা যায়, কি করে সত্যের 
অপলাপ করা যায়, কি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার ভাবুন। 
এ গুজরাটের আহমেদাবাদে, ভুজে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়ে গেল। আমাদের রাজ্যে 
ভয়াবহ বন্যার মধ্যেও ২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ও 
টাকা দিয়েছেন। এখান থেকে বিভিন্ন সংগঠন টাকা পাঠিয়েছে। “দিবে আর নিবে' 
মিলবে আর মিলাবে'- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সেই ভাবাদর্শে আমরা বিশ্বাসী। এইটা 
বাংলার সংস্কৃতি। কাজেই গুজরাট, উড়িষ্যা, কোন সমস্যা হলে আমরা মনে করি সেটা 
আমাদের সমস্যা, এবং সেইজন্য আমরা এগিয়ে যাই কিন্তু এই যে প্রলয়ংকরী বন্যা, 
ইরিগেশন গ্্যান্ড ওয়াটার ওয়েজস্ট্যান্ডিং কমিটির চয়ারমান হিসাবে যখন উত্তরবঙ্গে 
যাই, বাগদা, বনগাঁ, স্বরূপনগর, মাঝদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, প্রভৃতি জায়গায় যাই 
কি দেখি? ওরা বলেছেন, লক্ষ লক্ষ লোক বন্যায় মারা গিয়েছেন এটা রেকর্ড হয়ে 
আছে। আমি ওদের চ্যালেঞ্জ করছি, আজকে লক্ষ-লক্ষ লোক বন্যায় মারা গিয়েছেন 
এটা ওরা বার করে দিন। এইভাবে আজকে ওরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। আজকে 
আমরা কি দেখছি? বন্যার ফলে রাস্তা-ঘাট, ফসলের ক্ষতি হয়েছে এবং কিছুটা 
জীবনহানিও হয়েছে। এই যে সমস্ত দিক থেকে ক্ষতি তার মধ্যে দাড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি 
আমাদের এম. এল. এ., এম. পি.-রা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পর্যস্ত ধর্না দিচ্ছেন। কিস্তু 
ও দিক থেকে একটাও সাড়াশব্দ নেই এবং সেই সময় ৩৫৬ এখানে জারি করার 
জন্য চন্দ্রবাবু নাইডু-র লেজ ধরে বসে থাকতেও আমরা দেখলাম। কিন্তু একটা টাকাও 
আনার ক্ষমতা ওনার হ'ল না। আজকে ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট বি. জে. পি. 
শাসিত রাজ্য। গুজরাটে তখনও ভূমিকম্প হয়নি। ওখান থেকে কি এটাও কানা- 
কড়ি আমাদের এখানে এসেছে? আমরা গর্বিত দেশ-বিদেশের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রতিটি কোনা থেকে সাহায্যের জন্য, গুজরাটে ত্রাণ পাঠানোর জন্য ঝাপিয়ে পড়া 
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হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি দুঃখ হয় এই ভেবে যে আমরা বাংলার মানুষ কি সেই 
সহানুভূতি, সমবেদনা প্রত্যাশা করতে পারি না? আমরা কি একটা কানা-কড়িও 
পেয়েছি এ সব কংগ্রেস-বি. জে. পি. শাসিত রাজ্যগুলো থেকে? কোন সাহায্য 
আমাদের এখানে এসেছে? কেউ বলতে পারবেন না। বস্তাপচা কথা আমরা নয় বরং 
ওনারাই পুনরাবৃত্তি করছেন। এই অবস্থা চলছে। বাবরি মসজিদ তাঙ্গার ইতিহাস 
আমরা সকলে জানি। আডবানি, উমাজি, ইত্যাদি মন্ত্রীর নামে চার্জসিট (দওয়া হয়েছে 
এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এম. পি.-রা বলেছেন, ওদের পদতাাগ করতে হবে। 
এদের পদত্যাগ করা দরকার । যখন এই কথাগুলো আমরা বলছি তখন অটল বিহারী 
বাজপেয়ী বললেন রাম হচ্ছে ন্যাশনাল সেন্টিমেন্ট'। আবার বালথ্যাকারে বললেন, 
“মুসলমানদের ভোটাধিকার কেড়ে নাও”। আদবানি বললেন, আর. এস. এস. হচ্ছে 
সংঘ পরিবারের মুল। মাননীয়া রেল মন্ত্রী বলছেন মুসলমানদের সংরক্ষণ দাও। 
আজকে অদ্ভুত ব্যাপার, আমি গর্বিত হয়ে যাই যে, আমি এমন জায়গায় বাস করি 
যেটা মুসলমান অধ্যধিত জায়গা। সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা কম নয়। আমি দেখেছি 
সেখান থেকে প্রতিবাদ এসেছে যে, 'এরা কি বলছেন, এঁরা কি করছেন? এরা আগুন 
নিয়ে খেলছেন'। রাজনৈতিক দেউলিয়ায় আমি বাংলার কথা ভাববো না? মানুষের 
কথা ভাববো নাঃ? আজকে একজন বক্তাও ম্যাসার্জোর ড্যাম নিয়ে বললেন না। ' 
বীরভূমে মুর্শিদাবাদের একটা ভাল অংশ, কীদি সাবডিভিশন এবং বর্ধমানের কেতুগ্রামে 
ম্যাসাঞ্জোর ড্যামের জল নিয়ে চাষ হয়। সেখানে বি. জে. পি. শাসিত ঝাড়খণ্ড পা] 
বি. জে. পি. সমাজবিরোধীরা ম্যাসার্জোর ড্যাম এলাকায় হামলা করল, সেখানে 
ড্যামের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ভেঙে চুরে দিল। দিনের পর দিন তারা সেখানে অত্যচার 
করতে লাগলো। কেউ তো এব্যাপারে একটা কথা বললেন না। আজকে বাদলবাখুরা 
পালিয়ে গেছেন। তারা কেন্দ্রের নেতৃত্বের কাছে একটা কথা বললেন না এবাপারে 
এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নেতাদেরও এব্যাপারে একটা কথা! বললেন না। এটা ঠিক নয়। 
একটা সমস্যা হলে আমরা আলোচনায় মিটিয়ে নিই। কাউকে বঞ্চিত করা বাংলার 
মানুষের উদ্দেশ্য নয়। বামফ্রন্ট সরকারেরও উদ্োশ্য নয়। আজকে সেখানে 
সমাজবিরোধী, দুষ্ৃতিদের মদত দিয়ে বি. জে. পি. ম্যাসাঞ্জোর ড্যামে একটা অশিশ্ঠিও 
অবস্থা তৈরী করেছে। আজকে শৈলজাবাবু, সৌগতবাবুরা এই ক্ষতিপূরণ করতে 
পারবেন? এই অবস্থার ফলে গোটা বীরভূম, গোটা কেতুগ্রাম, কীদি সাবডিভিশন ও 
মুর্শিদাবাদের কিছু অংশের ইরিগেশনের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। এই ক্ষতি কি পূরণ করতে 
পারবেন? তারা € হাজার কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট করে দিতে চাইছে। আজকে এই 
অবস্থার মধ্যে দীড়িয়ে তারা মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণের সমালোচনা 
করছেন। অবাক হয়ে যাই যে, রেল দপ্তরের কথা কি বলব। ওড়িশায় সাইক্লোন" হল। 
তখন বলা হল প্রত্যেক রেল কর্মচারীকে একদিনের বেতন দিতে হবে, গুজরাটে 
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ভূমিকম্প হল তখনও বলা হল প্রত্যেক রেল কর্মচারীকে একদিনের বেতন দিতে হবে। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে এতবড় বন্যা হল তখন তো কাউকে একদিনের বেতন দেওয়ার 
কথা বলা হল না। পশ্চিমবঙ্গের বেলায় তো রেলের কর্মচারীদের থেকে একদিনের 
বেতন আসে নি। আপনারা আবার পশ্চিমবঙ্গের কথা বলেন। শিল্পায়ণের কথা বলতে 
গিয়ে বলি যে, আমরা দেখিয়ে দিয়েছি যে, কি করে বক্রেশ্বর করতে হয়, কি করে 
হলদিয়া করতে হয়। আপনারা শুনে রাখুন, আগামী ১১ই মার্চ তারিখে প্রাক্তন 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বক্রেম্বরের তিন নন্বর ইউনিটটি উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। 
কাজেই সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা যা চেষ্টা করেছি- আমরা বলেছি আ্যাসেম্বলি ফর 
অপোজিশন। সরকারে অপোজিশন থাকতেই হবে। তাই অপোজিশন গঠনমূলক ভাবে 
আসুন, তারাও আমাদের যে সমস্যাগুলো আছে সে ব্যাপারে তারাও বলুন। কিন্তু 
তারা যে ভাবে বলছেন, যে ভাবে চলছেন এমন ভাবে সমালোচনা করছেন যাতে 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ক্ষতি হচ্ছে! কাজেই বাজাপালের ভাষণকে সমর্থন না করে 
আপনারা যদি তার বিরোধিতা করেন যা ইতিমধ্যেই সৌগতবাবু এবং পঙ্কজবাবু 
করেছেন, তাহলে আগামী নির্বাচনে বর্তমানে আপনাদের যে সংখ্যা আছে তা আরো 
নীচে চলে যাবে। আপনাদের মাথা নীচু হয়ে যাবে। এই কথা বলে, সবাইকে ধন্যবাদ 
জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

[4.00 -- 4.10 007.) 

শ্রী কিরীটি বাগদি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ২২শে জানুয়ারী ২০০১ 
তারিখে মহামান্য রাজ্যপাল যে ভাষণ এই সভায় পেশ করেছেন তার উপর ডাঃ 
গোরীপদ দত্ত মহাশয় যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাকে আমি সমর্থন 
করছি। রাজ্যপালের ভাষণ এই বইটির মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। আমি মনে করি এই 
ভাষণে যা যা উল্লেখিত হয়েছে তা সঠিকভাবেই করা হয়েছে। কারণ এই ভাষণের 
মধ্যে সরকার যতটুকু করতে পেরেছেন ঠিক ততটুকুই বলা আছে এবং যেটা করতে 
পারেননি সেটাও আছে। সাথে সাথে আগামী দিনে কি করবেন তাও আছে। সে জন্য 
আমি মনে করি রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে সঠিকভাবে সরকারের বক্তব্য তুলে ধরা 
হয়েছে। আমাদের সমাজের বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া, খেটে-খাওয়া অবহেলিত যে 
মানুষগুলোকে অতীতে মানুষ বলে গ্রাহ্য করা হ'ত না আজকে বামফ্রন্ট আমলে সেই 
মানুষগুলো রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজকে তারা 
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হচ্ছে, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হচ্ছে, জেলা পরিষদের 
সভাধিপতি হচ্ছে। আজকে তারা মাথা উঁচু করে চলছে একদিন এই সমস্ত মানুষদের 
বিচারকের আসনে বসে। বামফ্রন্টের আমলে আজকে এই যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। 
এটা আমাদের বিরোধী বন্ধুরা সহ্য করতে পারছেন না। তাই আজকে ওরা যেন তেন 
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প্রকারে বামফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্ব করছেন। চিরদিন আমরা দেখেছি 
ওপরতলায় বসে গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হত। আর আজাক গ্রাম 
সংসদের সভা ডেকে, প্রত্যেক ভোটারকে ডেকে তাদের মতামত নিয়ে গ্রাম উন্নয়নের 
জন্য কি পরিকল্পনা নেওয়া হবে, না হবে তা ঠিক করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এই 
কাজে অংশগ্রহণ করছে। তারা সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছে। 
অতীতে আমরা দেখেছি গ্রামের মানুষ সরকারের কাছে খাদ্যের দাবি জানাতো। তাদের 
কাছে গেলে তারা মাইলো চাইতো, জি. আর. চাইতো, টেষ্ট রিলিফের দাবি জানাতো। 
আর আজকে গ্রামের সেই মানুষগুলো বলছে, আমাদের স্কুল দাও, আমাদের 
বিদুুত দাও, আমাদের জন্য রাস্তাঘাট করো। এটা কি কোন পরিবর্তন নয়? বামফ্রন্ট 
সরকারের আমলে এই আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। অতীতের সেই খেতে না পাওয়া 
মান্যণ্ডলো আজকে আর খাদ্য চাইছে না। আজকে তারা খাদ্য না চেয়ে বিদ্যুত 
চাইছে। এটা কি আপনি আপনি হয়েছে না কি? অথচ এই অবস্থাটা আমাদের বিরোধী 
বন্ধুরা স্বীকার করতে চান না। স্বীকার না করে, কি করে পশ্চিমবাংলায় ৩৫৬ ধারা 
জারি করা যায়, কি করে বামফ্রন্টকে উচ্ছেদ করা যায় তার ষড়যন্ত্র করছে। তাই আমি 
মনে করি, আজকে পশ্চিমবাংলার মানুষগুলিকে সংগঠিত করে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন 
করে মানুষকে যদি সঠিক রাস্তায় নিয়ে আসি তাহলে বিরোধীপক্ষ কোনদিনও 
পশ্চিমবাংলার গদিতে বসবার সুযোগ পাবে না। আজকে বামফ্রন্ট সরকার যেসব কাজ 
করছে তা ভাবা যায় না। আমরা চিরকালই দেখেছি, ক্ষেত-মজুররা গায়ের রক্ত জল 
করে বৃদ্ধ বয়সে ঘরে বসে থাকতো, কারণ তাদের কর্মক্ষমতা হারিয়ে গেলে আর 
তাদের কেউ কাজ দিত না। আজকে এই বামফ্রন্টসরকার সেই বৃদ্ধ ক্ষেত-মজুরদের 
পেনশন দিচ্ছেন, সেই রকম গরীব কৃষক যারা বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন তাদের এই সরকার 
পেনশন দিচ্ছেন। গরীব মৎস্যজীবীদের পেনশন দিচ্ছেন। বৃদ্ধ বয়সে যখন তারা কাজ 
করতে পারছেন না, সেই সময় কিছুটা সংস্থানের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এই 
কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে পঞ্চায়েত পরিচালনা করছে। আগেকার দিনে দেখেছি 
পঞ্চায়েতবাবুরা একাই বসে পরিকল্পনা করতো। ফলে মানুষরা জানতে পারতো না 
তাদের জন্য কি এসেছে, তাদের জন্য কি দিচ্ছে, তাদের উন্নয়নের জন্য কত টাকা 
দিয়েছে তা জানতে পারতো না। কিন্তু আজকে মানুষ জানতে পারছে পঞ্চায়েতে কত 
টাকা এসেছে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কিভাবে টাকা খরচ হবে এবং কোন কোন কাজ 
হবে- এগুলি তারাই পরিকল্পনা করছে। সেইজন্য আমি মনে করি, এই বামফ্রন্ট 
সরকার সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের, গরীব মানুষের সরকার। সেই জন্য এইসব 
গরীব মানুষেরাই এই সরকারকে শক্তিশালী করে রেখেছে এবং আগামী দিনেও এই 
সরকারকে শক্তিশালী করে রাখবে। এই কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। 
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স্ত্রী শৈলজা কুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২২ তারিখে সংবিধানের 
১৭৬ অনুচ্ছেদ অনুয়ায়ী মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ, যে প্রতিবেদন এখানে রেখেছেন, 
তার উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে, তার ভিত্তিতে আলোচনা করতে গিয়ে 
এ ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি এবং বিরোধিতা করে আমাদের পক্ষ থেকে 
যে সংশোধনীগুলি দেওয়া হয়েছে, আমি সেই সংশোধনীগুলিকে সমর্থন করছি। মাননীয় 
সদস্য শ্রী তপন হোড় মহাশয়কে দেখতে পাচ্ছি না। উনি বক্তৃতার শেষে বললেন, 
ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবকে সমর্থন না করলে বিরোধীদের মাথা হৈট হয়ে যাবে। কিন্তু আমি 
মনে করি, এই ধন্যবাদসুচক প্রস্তাবকে যদি আমরা সমর্থন করি তাহলে আজকে বাংলার 
মানুষের কাছে আমরা নিশ্চিহ্ন হবো, বাংলার মানুষের কাছে আমরা ঘৃণিত হবো। কারণ 
এই রাজ্যের সঠিক চিত্র, এই রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা কোনভাবেই এবং কোনদিনও 
রাজ্যপালের বক্তার মধ্যে ধ্বনিত হয়নি। 

[4.10 __- 4.20 0.7. ] 

তাই এই প্রস্তাবকে আমি জোরালোভাবে বিরোধিতা করছি। এই বামফ্রন্ট 
সরকার ছলনার আশ্রয় নিয়ে কতকগুলি অসত্য, কল্পিত কথা মাননীয় রাজ্যপালকে 
দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। সামনের বিধানসভার নির্বাচনের আগে এটাই হচ্ছে এই 
বিধানসভার শেষ অধিবেশন, কাজেই অধিবেশনকে রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করার 
জন্য বামফ্রন্ট সরকার মাননীয় রাজাপালকে নিয়ে এইসব অসত্য কথা বলিয়ে 
নিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষের মাননীয় সদস্যরা তাদের বক্তব্য রেখেছেন। 
স্যার, গত সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর ২৪ পরগনা সহ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলাতে 
প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে সে কথা সকলেই জানেন। আজকে মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় 
বললেন সেই প্রচণ্ড বিধুংসী বন্যা যা বিশাল বিশাল এলাকার মানুষকে বিধবস্ত 
করেছে, সবস্বাত্ত করেছে তার কারণ হচ্ছে কেবলমাত্র নাকি অতিবৃষ্টি। তিনি বললেন 
শুধু কেবলমাত্র অতিবৃষ্টির কারণেই বন্যা হয়েছিল এবং এইভাবে তারা তাদের 
দায়ত্বকে সঞ্চালন করার চেষ্টা করলেন। স্যার, উত্তর ২৪ পরগনার বিস্তৃত এলাকা 
যে নদীর বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল সেই এলাকার মানুষদের কাছে আমরা জেনেছি 
সেখানে যে ইছামতীর নদীর বন্যা প্লাবিত করেছে সেই ইছামতী নদীর বাধের কি অবস্থা 
এবং তারা জানালেন ইছামতী নদীকে তার ইচ্ছামত বইতে না দেওয়ার জন্যই সেই 
এলাকা প্লাবিত হয়েছে। স্যার আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যের সেচ দপ্তরের প্রায় 
সমস্ত অর্থ বায়িত হচ্ছে শুধুমাত্র তিস্তা প্রকল্পের প্রয়োজনে । তিস্তা প্রকল্পের গুরুত্বকে 
আমরা অস্বীকার করছি না কিন্তু তিস্তার বাইরেও যে বিভিন্ন প্রকল্প আছে সে কথাও মনে 
রাখা দরকার । স্যার, বামফ্রন্ট সরকার এ কথা প্রমাণ করেছে যে তার সেচ দপ্তরের কোন 
কাজ বা কোন প্রজেক্ট শুরু করলে তার আর শেষ হয়না। এটা না হওয়ার জন্য আজকে 
পশ্চিমবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষেরা চরম দুর্ভোগ ভোগ করছেন। মাননীয় 
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রাজ্য পালের ভাষণের মধ্যে সেসব কথা কিছুই নেই। হ্যা, নিশ্চয় ম্যাসেঞ্জোর ড্যাম থেকে 
জল ছাড়তে হবে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, তার জলধারণের ক্ষমতা বাড়ানো হয়নি কেন? 
আজকে এই বামফ্রন্ট সরকারের দূরদরশীতার অভাব এবং অকর্মণ্যতার জনাই 
পশ্চিমবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষরা বন্যার কবলে পড়ে এইভাবে দুর্ভোগে ভূগছেন। 
তারপর আমরা দেখলাম, এই ভাষণে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে শুধুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করেই 
ক্ষান্ত থাকা হয়েছে। শুনে আমি বিস্মিত হলাম, গতকাল মাননীয় মুখামন্ত্রী বললেন যে 
এখানে ৪৪৭টি থানার মধ্যে মাত্র নাকি ৭টি থানাতে গন্ডগোল আছে। স্যার, আমি 
আপনাকে বলছি, মেদিনীপুর জেলাতে এমন কোন থানা নেই যেখানে বুদ্ধদেববাবুদের 
ভৈরব বাহিনী তাগুব না চালাচ্ছে। এ বর্গীরা সেখানে হামলা চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করে 
অনেক মানুষকে ঘর ছাড়া করেছে। ছোট আঙ্গারিয়ার ঘটনা নিয়ে এখানে অনেক 
আলোচনা হয়েছে। বুদ্ধদেববাবু গতকাল স্বীকার করেছেন যে সেখানে লোক মারা 
গিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যপার, যারা সেখানে মারা গেছেন সেসব ডেডবি 
কোথায়? একটি রাজ্য সরকার চলছে এবং তাদের পুলিশ বাহিনী আছে, গোয়েন্দা 
বাহিনী আছে, নজরদারী আছে, অথচ এ গ্রাম থেকে ডেডবডিগুলি কোথায় চলে 
গেলো। এসব ডেডবডি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, খেঙুরীর 
সবিতা দাসের মৃত্যুর কারণ যখন উদঘাটিত হবে তখন বিরোধীদলের মাথা হেট হয়ে 
যাবে। যখন সবিতা দাসের হত্যার তদন্ত চলছে, যখন কারা দোষী বা কারা হত্যাকাণ্ড 
ঘটিয়েছে বের হয়নি, তখন এ কথা মুখামন্ত্রী মহাশয় কি করে বলছেন__ এটা আমি 
তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। ৯ই জানুয়ারী থেকে আজ ফেব্রুয়ারী মাসের ৭ তারিখ, 
আজ পর্যস্ত একজন হত্যাকারীও কেন গ্রেপ্তার হয়নি? একটি ২১ বছরের কুমারী মেয়ের 
উপর পশুবৃত্তি চরিতার্থ করে নৃশংসভাবে গুলি করে খুন করা হ'ল, অথচ একজনও 
গ্রেপ্তার হল না! আজকে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা ওরা হাতে তুলে ণিয়েছে। রাজে; আইন- 
শৃঙ্খলার অবস্থা কোথায় দাঁড়িয়েছে? আমার বিধানসভা কেন্দ্র কাথি। আমি কশকাতা 
থেকে সেখানে বাসে যাতায়াত করি। এমন কোন সময় নেই যখন পুজার টাদার দাবীতে 
বাস আটকানো না হচ্ছে। এসব দেখে মনে হয়না রাজো কোন গভর্মমেন্ট আছে। তারই 
জন্য জ্যোতি বসু পালিয়ে গেছেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, এ চেয়ারে বসে থাকলে 
চেয়ার কালিমালিপ্ত হবে। তারই জন্য গত ৬ই নভেম্বর“তিনি পালিয়ে গেছেন এবং এই 
সরকারের মৃত্যু সেদিনই ঘটেছে। শুধু ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া বাকি রয়েছে। আগামী 
দিনে সেটা জনগণ দিয়ে দেবেন। আজকে ওদের ভৈরব বাহিনী সর্বত্র ঘুরছে এবং 
মানুষজনকে ঘরছাড়া করছে। সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজকে এদের ২৪ বছরের 
অপশাসন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছেন। যখন এটা তারা বুঝেছেন 
তখনই লাঠি, বন্দুক, অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনগণকে ঘর ছাড়া করবার চেষ্টা করছে 
এবং তার ফলে রাজ্যে একটা অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য আমি বলতে চাই 
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যে, রাজ্যপালের ভাষণে সঠিক চিত্র প্রতিধ্বনিত হয়নি, চিত্রিত হয়নি। তাই রাজ্য পালের 
ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে আমরা তার বিরোধীতা করছি। 
বিরোধীতা করছি এইজন্য যে, আমাদের মনে আছে, গত অধিবেশন যখন জুলাই মাসে 
চলছিল সেই অধিবেশন নানুরের সুজাপুরে যে ১১জনকে ঘরের মধ্যে কুপিয়ে কুপিয়ে 
খুন করা হয়েছিল তাদের গায়ে সমাজবিরোধী লেভেল এঁটে দেওয়া হয়েছিল। সেদিন 
ছোট আঙারিয়ার মত তাদের দেহ সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি বলেই তাদের গায়ে এ 
লেভেল আটকে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, তারা ডাকাতি করতে এসেছিল, 
টুর করতে এসেছিল। তারা ছিল সমাজবিরোধীা। 

[4.20 __ 4.30 [0.7] 

এই ভাবে তারা এড়িয়ে চলে গিয়েছেন। আজকে রবীন দেব থেকে গুরু করে 
তপন হোড় পর্যস্ত শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তলে গেছেন, নিজেদের 
দোষক্রটি তুলে ধরেন নি। তাই আজকে আমাদের রাজোর এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। 
আজকে তারা শুধু সাফাই গেয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমবাংলা আজকে কোথায়? আজকে 
বিদ্যুতের অবস্থাটা কি? অবস্থাটা হচ্ছে আমাদের রাজো ৩৮,৬০০ টি মৌজা আছে, 
এই ৩৮,৬০০টি মৌজার মধ্যে ১০,০০০ বেশী মৌজায় বিদ্যুতের খুঁটি পৌছায় নি, 
১০,০০০ এই রকম বিদ্যুৎ বিহীন গ্রাম আছে। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, শুধু তাই 
নয় আমাদের এই রাজ্যের »'দ চেয়ে বঙ জেলা হচ্ছে মেদিনীপুর। এই জেলায় ৫০ 
ভাগের বেশী গ্রামে বিদ্যুৎ যায় নি। বাকি যে ৫০ ভাগ জেলায় বিদ্যুৎ গেছে সেখানে 
লোডশেডিং-এর ধাক্কায় এবং লো ভোল্টেজের ধাক্কায় মানুষের প্রাণ ওষ্ঠটাগত। 
আমাদের রাজ্যে পরিকাঠামোর অবস্থা কি? সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের 
পশ্চিমবাংপায় পাকা রাস্তার পরিমাণ হচ্ছে যেখানে ২৯ হাজার কিলোমিটার সেখানে 
গুজরাটে হচ্ছে ৩১ হাজার কি. মি., কেরলে ৩৯ হাজার কি. মি., পাঞ্জাবে ৪২ হাজার 
কি. মি. হরিয়াণায় ৭৩ হাজার কি. মি, মধা প্রদেশে ৭৮ হাজার কি. মি. রাজস্থানে ৬৪ 
হাজার কি. মি. অন্থাপ্রদেশে ৮১ হাজার কি. মি. কর্ণাটকে ৮৭ হাজার কি. মি. 
উত্তরপ্রদেশে ১ লক্ষ ৪ হাজার কি. মি., তামিলনাড়ুতে ১ লক্ষ কি. মি., মহারাষ্ট্রে ১ লক্ষ 
৬৩ হাজার কি. মি.। তার মানে সব থেকে কম পাকা রাস্তা হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়। এখানে 
পূর্তমন্ত্রী নেই, আমাদের সতাই ভাবতে অবাক লাগে দীঘা থেকে কলিকাতা যাওয়ার 
পথে দিশাবরীতে একটা কাঠের পোল আছে। এই রাজ্যে দীঘা একটা অন্যতম পর্যটন 
কেন্দ্র, সমুদ্র সৈকতের দিক থেকে বিচার করলে একটা শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র। আমাদের 
দাবি ছিল এই কাঠের পোলকে কংক্রিট ব্রীজ করা হোক। সেই ব্যপারে ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে। ৪ বছর আগে এই ব্রীজের কাজ শুরু হয়েছে। ৪ বছর কাজ আরম্ত হলেও সেই 
ব্রীজের কাজ সম্পূর্ণ হলো না, সেখানে ৪টি পিলারও এখনও পর্যস্ত তৈরী হলো না। সব 
মিলিয়ে যখন বার্থতা, যখন দুর্নীতি যখন হতাশা তখন এই সব দেখে জ্যোতিবাবু 
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পালিয়ে গেলেন বুদ্ধদেববাবুর ঘাড়ে দায়িত্ব তুলে দিয়ে। আজকে সংস্কৃতির কথা বলে 
কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে এনে দুর্নীতি রোধের আওয়াজ তুলে ধরে এই সরকারকে বাঁচাতে 
পারা যাবে না। ৬ই নভেম্বর মৃত্যুর ঘন্টা বেজে গিয়েছে। আগামী দিনে বিধানসভার 
নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকারের বিদায় আসন্ন। এই রাজ্য পা/লর ভাষণের 
উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তার চরম বিরোধিতা করে আমাদের পক্ষ থেকে 
আনা সংশোধনীগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী ইউনুস সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২২ তারিখে রাজ্যপাল প্রদত্ত 
ভাষণের উপর আমাদের শ্রদ্ধেয় ডাঃ গৌরীপদ দত্ত মহাশয় যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব 
উত্থাপন করেছেন আমি তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। সমর্থন 
করছি এই কারণে, দেশের মধ্যে একটা অস্থিরতা চলছে, দেশের মধে) একটা অন্য রকম 
আবহাওয়া চলছে এটা আমরা সকলে বলছি এবং জানি। সেই জায়গায় দাড়িয়ে আমরা 
দেখছি কেন্দ্রের একটা (জোট সরকার সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে চলার চেষ্টা 
করছে যখন, তখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে রাজ্য সরকার এগিয়ে চলার চেষ্টা 
করছে। বিরোধী বন্ধুরা তখন মরিয়া হয়ে এহেন কাজ করছেন যাতে এই রাজাকে 
শান্তিপূর্ণ ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া না যায়। আমরা যখন দেখছি রাজ্য সরকার 
উদারীকরণ, বিশ্বায়ন যখন চলছে, তার মধ্যে দাড়িয়েও যখন পশ্চিমবঙ্গকে কি ভাবে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, এই কাজ যখন চলছে, তার সঠিক প্রতিফলন যখন দেখছি, 
সেই ভাষণকে আমরা সেজনা সমর্থন করছি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত 
লোকসভা নির্বাচনের পর কগ্রেস-তৃণমূল-বিজেপি শক্তি তারা ডেবেছিপ 
পশিচমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার আর থাকবে না। এই আনন্দে গোটা পশ্চিমবাংলায় 
তারা লাফালাফি শুরু করছিল। তারা ভেবেছিল যে কোনদিন শির্বাচন হলে একলাে, 
তারা মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারকে দখল করবে। এই রকম আশা নিয়ে তারা লাফালাফি শুর, 
করেছিল। কিন্তু আমরা কি দেখলাম? শোভনবাবু ভাল ভাবেই জানেন, লোকসভার 
নির্বাচন হওয়ার পরে সাতটি জায়গায় নির্বাচন হয়েছে। বৌবাজারে নির্বাচন হয়েছে। 
বারুইপুরে, যেখানে শোভনবাবু ছিলেন» সেখানে শির্বাচন হয়েছে, নবগ্রামে নির্বাচন 
হয়েছে আর নির্বাচন হয়েছে বীনপুরে। সমস্ত জায়গায়, যেখানে বামপর্থীরা ক্ষমতায় 
ছিলেন, সেখান থেকে তারা নির্বাচনে জিতেছেন। আমরা দেখলাম ৬টি জায়গায় 
বামপন্থীরা ফিরে আসলো, শুধু মাত্র বীনপুর ছাড়া। এই অবস্থা দেখে ওরা দেখলো, 
বামপন্থীদের বিরুদ্ধে যদি অন্য কিছু করা না যায়, তাহলে ক্ষমতায় আসা সপ্তব হবেনা। 
অন্য জায়গায় বামপন্থীদের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা হয়েছে, সেই নতুন পথ শিচ্ছেন-উন্নয়নের 
কাজে বিরোধিতা করছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন অবসর নিচ্ছেন স্বাস্থ্যের কারণে তখন 
আমরা দেখলাম, প্রচার করা হচ্ছে এবারে বামফ্রন্ট সরকার আর থাকবে না। তারা 
রাজ্যে ক্ষমতা দখল করবে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, এই রাজ্যকে ঠিক রাখার জন্য, 
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বিরোধীদের পর্যুদস্ত করার জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও মাননীয় শ্রদ্ধেয় নেতা জ্যোতি বসু রাজ্য 
জুড়ে সফর শুরু করলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষকে ডেকে বলতে শুরু করলেন কি ভাবে 
বিরোধীরা আঁতাত করছে। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি এবং কামতাপুরী 
সমর্থকরা এই রাজ্যকে ভাগ করতে চাইছে। এজন্য কি ভাবে ওঁরা আঁতাত করছে তা 
তিনি গোটা রাজ্যবাসীকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। আমরা আরও কি দেখলাম- 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনে যেটুকু টিলে টিলেমি আছে তা কাটিয়ে কিভাবে কাজে 
লাগানো যায়, সেটাকে মানুষের কল্যাণে কি ভাবে কাজে লাগানো যায় তারজন্য রাজ্য 
জুড়ে তিনি সফর শুরু করেছেন। তিনি রাইটার্স বিল্ডিংসে যে ব্রটি আছে তা দূর করার 
চেষ্টা করছেন এবং অন্যদিকে গোটা রাজ্যে যেখানে কোন ঘটনা ঘটছে সেখানে ছুটে 
যাচ্ছেন। বিরোধীরা রাজ্যের মানুষের কাছে যে মিথ্যা ভাষণ দিতে শুরু করেছিল, 
তৃণমূল-বিজেপি এবং কংগ্রেস জোট সমস্তকে উপেক্ষা করে বামফ্রন্ট এর জোয়ার 
অব্যাহত গতিতে যখন বাড়ছে এবং এই জোয়ার যখন আরও সৃষ্টি হচ্ছে তখন আমরা 
কি দেখলাম? আমরা দেখলাম, ওরা নতুন কায়দা নিচ্ছেন। মেদিনীপুরের ছোট আঙারিয়া 
সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। যাতে তারা বলতে পারে, এই রাজ্যে আইনশৃংখলা নেই এবং যার 
দ্বারা এখানে ৩৫৬ ধারা জারী করার কথা বলতে সুবিধা হয় তার চেষ্টা করছে। গড়বেতার 
ছোট আঙারিয়ায় রাতের অন্ধকারে ওরা কি করতে গিয়েছিল? খোল কর্তাল নিয়ে কীর্তন 
গাইতে গিয়েছিল? 
[4.30 -_ 440 0.7. ] 
যায়নি তো! কিন্তু কেন তারা জড় হলো? তাহলে বিরোধীরা আজকে তালিকা 
প্রকাশ করছে না কেন? আজকে বি জে পি তৃণমূল-এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে 
সেখানে পরিকল্পনা ছিল এই রকমের, জড়ো হওয়ার পর সেখান থেকে গোটা জেলায় 
আক্রমণ শুরু হবে। তারপর যাতে সমস্ত রাজ্যে সেটা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তাদের 
উদ্দোশ্য ব্যর্থ হয়েছে। এটাই তো শেষ কথা নয়, পশ্চিমবাংলায় যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে 
তাতে ২ কোটি ১৮ লক্ষ লোক সবশ্বাত্ত হয়েছে। ১৩২১ জনের প্রাণহানি হয়েছে। 
তখন আমরা কি দেখছি, তখন তারা ৩৫৬ ধারা জারী করার জন্য উঠে পড়ে 
লেগেছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি ডিজেল পেট্রোল-এর দাম বাড়াচ্ছেন, আর 
আমাদের রাজ্যের নেত্রী যিনি আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, তিনি 
অন্ধপ্রদেশে নাইডুর পায়ে তেল মাখাচ্ছেন, কি ভাবে ৩৫৬ ধারা জারী করা যায়। যখন 
মানুষ মরছে, তখন তিনি পশ্চিমবাংলার মানুষের কথা বলছেন না। হা একবার তিনি 
এসেছিলেন, এই জিনিস আমরা দেখেছি এবং সেই দেখার মধ্যে দিয়ে আমরা কি 
দেখতে পাচ্ছি রাজ্যের চেহারাটা অন্য রকম। রাজ্যের মানুষ ওদেরকে সমর্থন করছে না, 
আমরা কি দেখছি এখানে বসে আছেন তৃণমূলের নীতিনির্ধারণ কমিটির চেয়ারম্যান, 
আমাদের এখানকার মাননীয় সদস্য, তিনি বক্তৃতা করছেন কি নামে, লিষ্টে লেখা আছে, 
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কংগ্রেস আই-এর হয়ে, এই হচ্ছে নীতি নির্ধারণ কমিটি। এরা আসবে দেশের সমস্ত 
মানুষের সামনে নীতির কথা বলবে। আর ওরা যেটা করছে, বামপন্থীদের হটানোর জন্য, 
কার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করছেন ওদের সঙ্গে যারা সমস্ত দেশে 
উত্তেজনা ছড়াচ্ছেন তাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। বলছেন কি, সমস্ত সম্প্রদায়ের কথা 
ভাবছেন। ভোটের আগে ঘোষণা করে দিলেন সমস্ত মুসলিমদের জন্য পঞ্চাশ শতাংশ 
চাকরির সংরক্ষণ হবে, পরের দিন বললেন, এটা ৫০ শতাংশ নয় ১৫ শতাংশ মুসলিমের 
চাকরি হবে। এটা ঘোষণা করে দিলেন। রাজ্যবাপী মুসলিম যুবক যারা বেকার আছেন 
তাদেরকে এত বোকা ভাবছেন কেন, এত তামাশার পাত্র ভাবছেন কেন? আজকে 
ঘোষণা করে দিলেন রিজারভেশান এই ভাবে হবে। আমরা তো বিধানসভার সদসা 
একটু ব্যখ্যা করে বলুন এই ভাবে রিজারভেশান হয়। আপনাদের নেতৃকে বলুন না 
মন্ত্রিসভায় এই ব্যপারে বিল আনতে । তাহলে বোঝা যাবে বিরোধীতা কারা করছে। তা 
না করে সস্তায় বাজীমাত করার জন্য দলবাজী করার জন্য বিজে পিকে সমর্থন 
করছেন। সমর্থন আদায়ের জন্য যাতে এই মানুষগুলিকে বোকা বানান যায় সেই কারণে 
রিজারভেশান এর কথা বলছেন। আমরা বলি, রিজারভেশান যদি সতাই বাসনা থাকে 
তাহলে লোকসভায় আইন করুক, সেখানেই দেখা যাবে কারা সমর্থন করছে। আবার 
কি, কেন্দ্রের মন্ত্রী তিনি বলছেন, আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে রিজারভেশান হবে। 
রেলমন্ত্রীর তো ক্ষমতা আছে, তিনি তার দপ্তরে কতজনকে চাকরী দিয়েছেন সেটা আগে 
খোলসা করে বলুন। তাহলেই বুঝব সত্যি করে এই সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি আপনার 
দরদ আছে। শুধু চমক দেবার জন্য সভায় দীড়িয়ে এই কথা বললে হবেনা। সঠিকভাবেই 
উন্নয়নের গতি আমাদের রাজ্যে আছে এবং রাজ্যপাল তার ভাষণে সেই কথা বলেছেন। 
এত ব্যাপক বন্যার পরেও পশ্চিমবাংলার একটা মানুষও না খেতে পেয়ে মারা যায়নি, 
তাদের জন্য জি. আর. এস. বরাদ্দ করা হয়েছে। এদের কথা রাজ্যপালের ভাখণের মধে 
থাকবে না তো কি থাকবে । আজকে পশ্চিমবাংলার কতগুলো জেলাতে ভাঙনের সমস্যা 
দেখা দিয়েছে । আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার কতগুলো ব্লকে এই ভাঙন দেখা দিয়েছে। 
আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বার বার বলা হচ্ছে এই সমস্যার সমাধানের জন্য 
কেন্দ্রীয় সাহায্য দরকার এবং এর জন্য দিল্লীতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল (গছে। 
বিরোধীদের কেউ কিন্তু এই ব্যাপারে কোন কথা বলছেন না, ভাঙনের হাত থেকে 
এই ব্লকগুলোকে রক্ষা করা দরকার। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার-এর জন্য কোন টাকা বরাদ্দ 
করছেন না। রাজ্য সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও কাজ করে যাচ্ছে। 
যদি কাজ না করত তাহলে আমরা আরও বিপদে পড়তাম। রাজ্যপালের ভাষণে তাই 
সঠিকভাবেই এসব কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমি আশা করব আরও যে সমস্ত ব্লকে 
এই ভাঙনের সমস্যা আছে সেদিকে রাজ্য সরকার দৃষ্টি দেবেন। আজকে তৃণমূল বি. 
জে. পি. জোট কিভাবে বিশৃঙ্ঘলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
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বলেছেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা যারা করবে সশস্ত্রভাবে তার প্রতিরোধ করতে হবে। 
তারা এর অপব্যাখ্যা করছেন। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে এসব কথার প্রতিফলন হয়েছে 
বলেই আমি রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন কছি। 

ডঃ রামচন্দ্র মণ্ডল £ স্যার, রাজ্যপালের ভাষণের উপরে যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব 
“এসেছে তাকে পূর্ণাঙ্গ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই রাজ্যের 
উন্নয়নের জন্য দুটি রাজ্য পর্যদ গঠিত হয়েছে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ এবং পশ্চিমাঞ্চল 
উন্নয়ন পর্ধদ। এই দুটি পর্যদ গঠন করাতে রাজ্য সরকারের আমি প্রশংসা করি। এই 
বামফ্রন্ট সরকার সঠিক ভাবেই সারা রাজ্যেই উন্নয়নের কথা চিন্তা-ভাবনা করছেন বলে 
প্রশংসা করি। তবে এই দুটো পর্যদ আরও আগে হলেই ভালো হত। এই পর্যদগ্ডলো 
যদি ভালোভাবে কাজ করে তাহলে এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গার উন্নতি হবে। 

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, ইন্ডিয়ান ইনিস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন 
টেকনোলজি যেটা গঠিত হয়েছে, তার খুবই প্রয়োজন ছিল এবং ইন্টারনেটের 
মাধ্যমেও ভালো কাজ হবে। এর শুধু দেশের মধ্যেই নয়, সারা বিশ্বে কার্যকারিতা 
আছে। শিল্পের উন্নয়নে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস একটা বড় ব্যাপার। কিন্তু তার 
ডাউনস্ট্রিম ভালো ভাবে গড়ে নাওঠার জন্য এবং নেটওয়ার্ক ভালো না হওয়ার জন্য 
অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। গত সেপ্টেম্বরে ডি. ভি. সি., 
মযুরাক্ষীর জলের বন্যায় আমাদে., রাজোর সাড়ে ৯৫ লক্ষ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫ 
লক্ষ হেক্টুর জমি প্লাবিত হয়েছিল। ফলে ২০ পার্সেন্ট জমিতে ফসল হয়নি। সেখানে 
৫০০ পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়েছে, এবং ৩৫ লক্ষ টাকার মিনিকিট বিলি করা 
হয়েছে। বর্তমানে সেখানে জলের অভাবে বোরো চাষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এক্ষেত্রে সুইড 
এবং এন. উরু. ডি. পি. আর. দুটো দপ্তরকে আরও সজাগ হওয়া দরকার, যাতে 
চাষীরা চাষের জনা জল পায় তার ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী। নদীবীধ ভাঙার ফলে 
যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেক্ষত্রে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। এর 
জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। শিল্প বিনিয়োগে ৬টি টাস্কফোর্স কাজ করছে। 
ক্ষুদ্র শিল্প এবং এগ্রোবেসড ইন্ডাস্ট্রির উপর জোর দেওয়া দরকার। সেটার উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে থাকা দরকার ছিল বলে মনে করি। গ্রামোন্নয়নের জন্য 
অর্থের দায়িত্ব জেলা-পরিষদের উপর থাকে। সেখান ।থকে পঞ্চায়েত সমিতি এবং 
গ্রাম পঞ্চায়েত যাচ্ছে। অথচ সরকারি ব্যবস্থাতে যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
উচিত। এই কথা কটি বলে, মাননীয় রাজাপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসুচক 
প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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রী সুধীর ভট্টাচার্য 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের যে ভাষণ 
এই পবিত্র বিধানসভায় ভারতীয় সংবিধানের ১৭৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রেখেছেন 
তার বিরোধিতা করছি কারণ এই ভাষণ অসত্য এবং অতিরঞ্জিত, প্রকৃত চিত্র এতে 
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নেই। পশ্চিমবাংলার মানুষ আছে কেমন? খারাপ বলা যাবে না- তাহলে ঘর পুড়বে, খুন 
হয়ে যাবে। বলতে হবে- “আছি ভালো, শালুক খেয়ে দাত কালো। ২/৩ অনুচ্ছেদে 
রাজ্যপাল বলছেন- আইনশৃঙ্থলার সামগ্রিক পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ছিল। পাঁচটি জায়গায় 
রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘটেছে। এখানে কয়েকটি সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে। আজকে 
ডায়মন্ডহারবার রোডের ওপর ডাকাতি হচ্ছে। মাঝপথে চুরি ডাকাতি হচ্ছে। ফলে নিত্য 
যাত্রীদের প্রায়ই ফাকা হাতে বাড়ী ফিরতে হচ্ছে। এই ব্যাপারে অনেকবার মুখামন্ত্রীকে 
অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্ত আজও ডাকাতদের ধরা হয়নি। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় 
গণ পিটুনিতে ডাকাতরা খুন হচ্ছে। এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? মানুষ পুলিশের উপর 
আস্থা রাখতে পারছে না বলেই এই ঘটনা ঘটছে। কারণ তারা ভাবছে যে, পুলিশ টাকা 
নিয়ে ডাকাতদের ছেড়ে দেবে। আজকে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় উস্থি মগরাহাটে একসাথে 
৪০টা বাড়িতে, ৩২টা বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে তাই মাননীয় বুদ্ধদেববাধু নিজে 
রিকশাভ্যানে চেপে কিভাবে ডাকাতি হয়েছে ৩| দেখতে গেলেন। যে কা একজন এস 
পি. করতে পারতেন, একজন ও. সি. করতে পারতেন, তা না করে বুদ্ধদেব নিজে রিঞ্সা 
ভ্যানে চেপে কিভাবে হয়েছে ঠা দেখতে গেলেন। সেখানে যেতে গিয়ে তিনি বুঝেছেন 
যে আজকে ২৪ বছরেও সেখানে রাস্ত। তৈরী হয়নি। এখানে প্রভোক দিন নারী ধর্ষণ 
চলেছে। খুন খারাপি চলেছে। তোলাবাজদের অত্যাচার চলেছে । আগে পশ্চিমবঙ্গের এই 
অবস্থা ছিল না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধান টণ্ রায়ের আমলে তখন প্রধাণমন্ত্রী ভওহরলাল 
নেহেরু বলেছিলেন যে ভারতের মধো পশ্চিমবঙ্গে এমন একট। রাজ যেখানে রি ১২- 
১ টার সময়ে মেয়েরা চলাফেরা করতে পারে। কিন্তু সেই জায়গা থেকে আজবে কি 
অবস্থা হয়েছে সেটা দেখুন। আজকে এখানে রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেশ তা 
আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের ভাষণ। এখানে আইনশৃঙ্খলার কথা আপনারা বলেন। এখানে 
আইনই নেই তো শৃঙ্খলা কোথা থেকে থাকবে£ আইন থাকলে তো শৃঙ্খলা থাকবে। 
এখানে কোন সরকার নেই। এখানে অরাজকতার সরকার চলেছে। বিদ্যুতের কথ 
বলছি। আপনারা এই ২৪ বছরে কত বিদ্যুৎ দিয়েছেন? 

তার হিসাব পরিসংখ্যান দিলে অনেক সময়ে চলে যাবে আমি তার মধো যাচ্ছি না। 
হাসপাতালগুলোতে আপনারা কি চেহারা করে রেখেছেন সেখানে শরবকুণ্ত করে 
রেখেছেন। কেউ কারোর কথা শোনে না। হাসপাতালে সুপারের কোন নিরাপত্তা নেই। 
হাসপাতালে কেউ রোগী ভর্তি করতে চায় না। পয়সা, উৎকোচ না দিলে চিকিৎসা 
হয় না। প্রাথমিক শিক্ষাকে আপনারা আজকে কোথায় নিয়ে গেছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে 
লাটে তুলে দিয়েছেন, একেবারে অরাজক অবস্থায় নিয়ে গেছেন। সমস্ত ক্ষেত্রে আজকে 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় তো নরক করে রেখে দিয়েছেন। পঞ্চায়েতের স্বপ্ন দেখেছিলেন 
আমাদের মহাত্মা গান্ধী, তিনি স্বপ্ণ দেখেছিলেন যে গ্রামের মানুষ গ্রামের পঞ্চায়েতের 
মাধ্যমে গ্রামের মানুষ এর উন্নতির কথা ভাববে। আপনারা পঞ্চায়েতকে আপনাদের 
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পার্টির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছেন, স্বজন-পোষণ করেছেন। গ্রামের মানুষ প্রকৃত অবস্থার 
কথা বলতে গেলে তাদের উপর অত্যচার করেছেন, তাদের গ্রামছাড়া করবেন। আজকে 
তাদের উপর অলিখিতভাবে অত্যাচার চালানো হচ্ছে। এই ব্যবস্থা চলতে পারে না 
কারণ আপনারা শুনে রাখুন আপনাদের অত্যাচারই শেষ কথা নয়, শেষ কথা বলবে 
জনগণ। জনগণকে আপনারা দাবিয়ে রাখতে পারবেন না। সেদিনের জন্য আপনারা 
তৈরী হন। জনতার আদালতে আপনাদের বিচার হবে। সেই আদালতের জন্য তৈরী হন। 
রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করতে পারছি না তাই রাজ্যপালের ভাষণকে বিরোধিতা 
করে আমাদের দলের সংশোধনীগুলো সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

[4.50--5.00 10.1.] 

শ্রী ব্রজগোপাল মুখাজী £ মাননীয় প্রোটেম চেয়ারম্যান, গত ২২ তারিখে চলতি 
অধিবেশন শুরুতে মহামান্য রাজ্যপাল যে বক্তব্য রেখেছেন তাকে সমর্থন করে দু 
একটা কথা বলতে চাই। একটা বিষয়ে দেখেছি যে বিরোধিতা নীরব থাকেন কিন্বা 
এড়িয়ে যান, সেটা হচ্ছে যে একটা রাজ্য সরকার একটা রাষ্ট্র নয়। রাষ্ট্র হচ্ছে 
ভারতবর্ষ । ভারত সরকারের হাতে মূলতঃ সব ক্ষমতা থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে 
আমরা যে টাকা পাই তা দিয়ে আমাদের সরকার পরিচালনা করতে হয়। আমরা 
সরকার পরিচালনা করি মাত্র, ৭৭এর শুরুতে আমরা বলেছিলাম যে তার আগে 
আমরা দাবি করেছিলাম যে সমস্ত সমস্যা আমাদের রয়েছে সেই সমস্যা সমাধানের 
জন্য রাজ্য সরকারের মুখ্য ভূমিকা থাকা উচিত। কিন্তু রাজ্য সরকারের হাতে যদি 
অর্থ না থাকে তাহলে কি করে সেই রাজা সরকার তার মোকাবিলা করবে। তাই 
আমাদের দাবী ছিল রাজা সরকারের হাতে আরও ক্ষমতা দিতে হবে আরও অর্থ দিতে 
হবে। আমরা শুধু আমাদের জনাই এ কথা বলি নি, আমরা বলেছি প্রত্যেকটি রাজ্যের 
জন্যই। রাজ্যগুলি থেকে যে অর্থ কেন্দ্রে জমা হয় তার ৭৫ ভাগ অর্থ রাজ্য 
সরকারগুলিকে দিতে হবে, কিন্তু সেই দাবী আজও মানা হয়নি। তাহলে বঞ্চনা, 
বৈষম্য তার বিরুদ্ধে লড়াই করে রাজ্য সরকারগুলিকে কাজ করতে হচ্ছে। আজকে 
রাজ্যের একজন মানুষ কি বলতে পারবেন তিনি বামফ্রন্ট সরকারের দ্বারা উপকৃত 
হন নি। কৃষক, বর্গাদার, ভূমিহীন চাষী, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী এমনকি 
শিল্পোদ্যোগী পর্যস্ত। ভূমি সংস্কারের সাথে সাথে বামফ্রন্ট সরকারের যে জনমুখী 
কর্মসূচী তার ফলে আজকে মানুষের তায় বেড়েছে। আমি বিরোধীদের কাছে আবেদন 
জানাবো এক দিন বিতর্ক হোক যে এই যে ন্য়াবহ বেকার সমস্যা তার সমাধানের জন্য 
কি পথ, কি করলে এর সমাধান হবে এবং অন্যান্য যে সব সমস্যা রয়েছে তার 
সমাধানও কোন পথে হবে। এক দিন বিতর্কের ঝড় উঠুক। অসত্য কথা বলে মানুষকে 
বেশী দিন বিভ্রান্ত করা যায় না। নোবেল পুরক্কার জয়ী অমর্ত্য সেন বলেছেন একটা 
দেশের যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে প্রথমেই দরকার ভূমিসংস্কার, তার পরেই শিক্ষা। 
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সেই ভূমিসংস্কারের কাজ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে 
আমাদের থেকেও বড় রাজ্য আছে, সেখানে তেমন কাজ হয়নি, কিন্তু এখানে হয়েছে। 
বামফ্রন্ট সরকারের জনমুখী কর্মসুচী সেচের প্রসার। কৃষি পরিকল্পনা এই সবটা মিলেই 
আজ পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে। তার ফলে মানুষের আয় বেড়েছে, সর্ব ক্ষেত্রেই 
মানুষের আয় বেড়েছে, রোজগার বেড়েছে। আজ থেকে ২০,৩০ বছর আগে গ্রামে কি 
ছিলো? আমরা সবাই এটা জানি আগে গ্রামে গেলে গ্রামের মানুষ বলতেন ক'দিন খেতে 
পাই নি, ক' দিন ধরেই বৌটা অসুখে ভুগছে একটু ভাল চিকিৎসা পায় নি। আজকে গ্রামে 
গেলে মানুষ বলে সবই ঠিক আছে, শুধু আর দু-একটা খুঁটি পেলে আমাদের গ্রামটা 
পুরোটা বিদ্যুত পেতো। শুনতে ভালো লাগে। আগেও গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, 
কিন্ত তখন কি দেখা যেতো? তখন দেখা যেত বাবা কারোর বাড়িতে মুনিষ খাটছে, মা 
কারোর বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করছে আর ছেলেমেয়েগুলো ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। কি 
অপরাধ করেছিলো ওই ছেলেগুলো? আজকে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে অনেক, 
সেখানে সকলকে স্থান দেওয়া যাচ্ছে না। এই বাস্তবকে অস্বীকার করবেন কি করে? 
আজকে স্থায়ী ভাবে রাস্তাঘাট, পানীয় জল মানুষ পাচ্ছে। আজকে এক ফসলী জমি তিন 
ফসলী হয়েছে। এখন একাধিক শস্য হচ্ছে। পরবততীকালে হয়তো কিছু সমস্যা হয়েছে 
সেগুলি আমরা পরে আলোচনা করবো। আমি বীরভূম জেলার লোক, আগে সেখানে 
ভাদ্র-আশ্বিন মাস হয়ে গেলে গ্রামের লোকেদের কাজ থাকতো না। তারা তখন কাজ 
পেতো ণা, তারা কলকাতায় চলে আসতো ভিক্ষা করতে। 

[5.00 __ 5.10 0.]).] 

এখন তারা কাজ পাচ্ছে, কোন না কোন কাজ পাচ্ছে এবং আগে যেমন 
ভিখারীরা ভীড় করত সেই ভীড় এখন আর নেই। সামগ্রিক ভাবে আজকে যে এই 
পরিবর্তন তাকে অস্বীকার করলে মানুষ তা মেনে নেবে? আজকে সুদূর প্রাপ্তবর্তী 
গ্রামেও পরিবর্তন এসেছে। সেখানে রেডিও, টি. ভি., কাপড়ের দোকান হয়েছে এবং 
তার খরিদ্দারও গ্রামের মানুষই, কারণ প্রামের মানুষের আজকে ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে 
তাই তারা আজকে এগুলো কিনতে পারছে। আজকে গ্রামে সেই পরিকাঠামো গড়ে 
উঠেছে। রাস্তা-ঘাট, জল, বিদ্যুৎ সমস্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে এবং এর ফলে দেশী- 
বিদেশী শিল্প উদ্যোগীরা এখানে শিল্প করতে এগিয়ে আসছেন। উন্নয়নের প্রশ্নে কেন বাধা 
দিচ্ছেন? বক্রেশ্বরে, হলদিয়ায় কেন বাধা দিচ্ছেন, সমালোচনা করছেন? বক্রেম্বর, 
হলদিয়া হলে রাজ্যের মানুষের ক্ষতি হবে? বাংলার বাচ্চাদের রক্তের তেজ দেখতে 
চেয়েছিলেন অনেকে । সেই বক্রেম্বর গড়ে উঠেছে। দুটো ইউনিট ইতিমধ্যে চালু হয়েছে 
এবং আগামী ১১তারিখে আরো চালু হবে। সবার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, মানুষের 
অংশগ্রহণ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন সেই “৭৭ সালে, আমরা কলকাতায় বসে রাজ্য 
পরিচালনা করব না, পৌরসভা পরিচালনা করব না, মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেব। 
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সেই ভাবে কাজ হচ্ছে। এর ফলে আজকে গ্রামের গরীব মানুষের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। 
আজকে গ্রামের মানুষ শ্রাম-সংসদের মাধ্যমে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে তা 
কার্যে রূপায়িত করছে এবং আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ 
ব্যতিরেকে কোন কাজ হতে পারেনা। মানুষের স্বার্থে যে কাজ তা মানুষ পাশাপাশি বসে 
করবেন। দলমত নির্বিশেষে তা করতে হবে সমস্ত মানুষকে যুক্ত করে। গ্রামের উন্নয়েনের 
ক্ষেত্রে আমরা সেই ভাবে সচেষ্ট হয়েছি। এই ভাবে আজকে বামক্রন্টের হাতে গণতন্ত্র 
নিরাপদ, ধর্মনিরপেক্ষতা নিরাপদ রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার একটা বাতাবরণের মধ্যে 
রাজ্যের মানুষ বাস করছে। এখানে ৫ বছর অস্তর পঞ্চায়েত, পৌরসভার নির্বাচন হয়, 
বিভিন্ন কমিটির নির্বাচন হয়। কিন্তু আগে ১৫-২০বছরে পঞ্চায়েতের কোন নির্বাচন 
হয়নি,১২-১৪বছরেও পৌরসভার নির্বাচন হয়নি। আজকে স্বাক্ষরতা আন্দোলনের মধ্যে 
দিয়ে দেখছি কিভাবে সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। যুগ যুগ ধরে গরীব মানুষ 
শিক্ষার সুযোগ পাইনি। তারা আজকে স্বাক্ষরতা কেন্দ্রে আসছেন এবং সংগঠন হিসাবে 
কাজ করছেন। আজকে আমরা দেখছি মুসলমানের মেয়েকে হিন্দুর ছেলে পড়াচ্ছে এবং 
হিন্দুর মেয়েকে মুসলমানের ছেলে পড়াচ্ছে। যারা আজকে জাত-পাত, বিভাজন করতে 
চান তাদের রাজ্যের মানুষ জবাব দেবে। যারা এখানে সম্প্রীতির বিরুদ্ধে তাদের এটা 
সহ্য হচ্ছে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং তাই তারা আজকে 
সন্ত্রাস, সন্ত্রাস, সন্ত্রাস করে চিৎকার করছেন। আপনারা দেখবেন, বামফ্রন্টের ন্যায়-নীতি, 
কর্মসূচীর ক্ষেত্রে তাদের কোন বক্তব্য নেই। এটা তাদের হতাশার থেকেই আসছে। একটা 
রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ভাবে তাদের বক্তব্য পেশ করবে, কথা বলবে। কিন্তু তারা 
তার ধার ধারেনা। 

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় এখানে আসবেন, তিনি 
যে ভাষণ পাঠ করবেন তার উপর এখানে আলোচনা হবে। কিন্তু তা না করে 
গণ্ডগোল করে তাঁকে ভাষণ পাঠ করতে দেবে না, কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দেবে-_ এই 
পথ গণতন্ত্রের পথ নয়। আজকে সামাজিক ভাবে ভাবতে হবে, মানুষ এই জিনিস 
মেনে নেবেন না। তারা বিভিন্ন ভাবে দেখবেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে 
মানুষ সব কিছু পেয়েছেন। গ্রামের মানুষ বিশেষ করে গরীব মানুষ যাদের ছোট লোক 
আখ্যা দেওয়া হত সেই মানুষ আজকে মাথা উঁচু করে নিজেদের দাবি-দাওয়ার কথা 
বলতে পারে। পঞ্চায়েত, পৌরসভার মাধ্যমে আজকে তারা নির্বাচিত হচ্ছেন। কোথাও 
তারা প্রধান হচ্ছেন, কোথাও তারা সভাপতি, চেয়ারম্যান হচ্ছেন। তারা আজকে 
অধিকার বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তাই তারা কোথাও কোনদিনই মাথা নিচু করবেন না। 
এটা পশ্চিমবঙ্গের এতিহ্য। আজকে রেশন ব্যবস্থা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি 
সেই নীতির বিরুদ্ধে বিরোধীরা নীরব থেকে গেলেন। আজকে রেশন ব্যবস্থা তুলে দেওয়া 
হচ্ছে। আজকে চাল, গম, অন্যান্য খাদ্যশষ্য আমদানি করা হচ্ছে। বাইরে থেকে চাল, 
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গম ইত্যাদি আনার জন্য এখানে কৃষিজীবী মানুষ, জমির মালিক, মিল মালিকরা মার 
খাচ্ছে। এদের চাল বিক্রি হচ্ছে না। থাইল্যাণ্ড থেকে চাল আনা হচ্ছে। আজকে কৃষকের 
স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে। সান্ত্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মসমপর্ণ করেছেন। বহুজাতিক সংস্থা, 
বিশ্ববানিজ্য সংস্থা সম্পর্কে তারা নীরব থাকলেন। আজকে যে কোন জিনিষ বিদেশ 
থেকে আনতে হচ্ছে। সিঁদুর, টুথপেষ্ট, মুড়ি, কলাই, মশারি এবং অন্যান্য আরও কিছু 
জিনিষ বিদেশ থেকে আসছে। দেশের মানুষ বাঁচবে কোথা থেকে? গ্যাট চুক্তির ব্যাপারে 
আমরা মানুষকে বলেছিলাম। তখন মানুষ বোঝেন নি, কিন্তু এখন মানুষ বুঝতে 
পেরেছেন। জনগণের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে গ্যাট চুক্তির বিরোধিতা করা দরকার। বিধৃংসী 
বন্যা হল। সেটাকে কি ভাবে প্রতিরোধ করা হল? সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির মোকাবিলা আমরা 
করেছি। কেন্দ্রের কাছে আমরা ১৪৮৭ কোটি টাকা চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছু পাওয়া 
গেলো না। গুজরাটে ভয়াবহ ভূমিকম্প হল। আমরা চাই গুজরাটকে আরও সাহায্য 
করা হোক। আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও আমাদের রাজ্যসরকার ২ কোটি টাকা 
দিয়েছে। এছাড়া আরও বিভিন্ন গণসংগঠন, রাজনৈতিক দল, তারাও এব্যাপারে আরও 
অর্থ সংগ্রহ করে দিচ্ছেন। এটা উল্লেখের কথা নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বৈষম্য হল 
কেন? এই কথা বলে আমাদের মহামান্য রাজ্যপাল মহাশয় যে ভাষণ এখানে দিয়েছেন 
সেই ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এখানে তাকে সমর্থন করে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 

[5.10 __ 5.20 7.11.] 

শ্রী রামপদ সামন্ত ঃ গত ২২শে জানুয়ারী মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় বিধানসভায় 
যে ভাষণ দিয়েছেন সেই ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সুচক প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে আমি 
সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং বিরোধীদের আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর 
বিরোধিতা করে দুই-একটি কথা বলছি। মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণে 
পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের প্রকৃত চিত্র রয়েছে এবং সেই উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার 
সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন__এই কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে তুলে ধরা 
হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস ও তৃণমূলের মাননীয় সদস্য বন্ধুদের বক্তব্য শুনে মনে হল তারা 
একটা অস্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণকে পড়েছেন এবং আমার 
মনে হয় কেবলমাত্র বিরোধিতা করার জন্যই ওরা বিরোধিতা করেছেন। সেজন্য 
পশ্চিমবঙ্গের কোন উন্নয়নই তারা দেখতে পাচ্ছেন না। 

তারা দেখতে পাচ্ছেন না যখন ৯-টি জেলায় বন্যা হ'ল, দেড় হাজার মানুষ মারা 
গেল, ৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হ'ল তখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
১৪৮৬ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণবাবদ সাহায্য চেয়েছিলাম, কিন্তু এক পয়সাও দেওয়া 
হ'ল না! তারা দেখতে পাচ্ছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কোন ভাবেই এ রাজ্যের বামফ্রন্ট 
সরকার তথা এ রাজ্যের মানুষকে সাহায্য করছে না। অথচ আমরা দেখছি এ বিধৃংসী 
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বিধ্বস্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতা নিয়ে উদ্ধার এবং ত্রাণ 
কাজ করেছে। এটা ওঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। দেখতে পাবেননা, কারণ ওঁদের চোখ 
অস্বচ্ছতায় ঢাকা রয়েছে। ওঁরা দেখতে পাচ্ছেন না বিভিন্ন উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষে প্রথম স্থান অধিকার করছে। বিশেষ করে কৃষি এবং মৎস্য 
উৎপাদনে । মাছ উৎপাদনে আমরা বারবার জাতীয় পুরস্কার পাচ্ছি। এটাও ওরা 
দেখতে পাচ্ছেন না, কারণ ওঁদের চোখ অস্বচ্ছতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ওঁরা দেখতে 
পাচ্ছেন না গণবন্টন ব্যবস্থাকে যখন কেন্দ্রীয় সরকার চক্রান্ত করে তুলে দিচ্ছেন তখন 
আমাদের রাজোর জনদরদী বামফ্রন্ট সরকার যেহেতু আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষ 
একটু সিদ্ধ চাল পছন্দ করেন সেহেতু রাজ্যের মধ্যে থেকেই তা সংগ্রহ করে গণবন্টন 
ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে সরবরাহ করার চেষ্টা করছেন। কলকাতায় যে 
ইনফরমেশন টেকনোলজির যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাও ওঁরা দেখতে পাচ্ছেন 
না। এই প্রতিষ্ঠানে স্নাতক স্তর পর্যস্ত শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। মেডিকেল কলেজগুলোর 
বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাও ওদের দৃষ্টিতে পড়ছে না। “বার মেডিকেল ইন্স্টিটিউট 
অব নিউরোলজি'-তে এম. আর. আই. বসানো হয়েছে, সেটাও ওরা দেখতে পাচ্ছেন 
না। সমস্ত ক্ষেত্রেই ওরা নেগেটিভ আপ্রোচে-এ বিচার করছেন। শস্তুনাথ পণ্ডিত 
হাসপাতালে ডাইলেসিস ইউনিট চালু হয়েছে, এটাও ওঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। চলতি 
শিক্ষা বর্ষে সাড়ে পাঁচ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন না বর্তমান চলতি বছরে প্রায় ২০০ মত নতুন জুনিয়র হাই 
স্কুল সংস্থাপনের অনুমোদন হয়েছে। এটাও দেখেতে পাচ্ছেননা যে, চলতি বছরে প্রায় 
৮০০ মত জুনিয়র হাই স্কুলেকে হাই স্কুলে উন্নীত করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 
৪৪৮টা হাই স্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। এসব কিছুই ওরা 
দেখতে পাচ্ছেন না। এই চলতি ৭্টা বছরে বেসরকারী কলেজ সংস্থাপন করা হয়েছে 
এবং আরো ৫টা বেসরকারী কলেজ সংস্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। এসব কিছুই ওরা 
দেখতে পাচ্ছেন না। ওরা শুধু দেখতে পাচ্ছেন কি করে ক্ষমতায় আসার সুযোগ 
পাওয়া যায়। কেবল মাত্র ক্ষমতায় আসার স্বপ্নই ওরা দেখছেন। দেখাটা অস্বাভাবিক 
কিছু নয়__কুঁজোরও চিত হবার ইচ্ছে হয়। স্বপ্ন দেখুন, কিন্তু এ স্বপ্ন কোন দিনই 
রাজ্যের জনগণ পুরণ করবে না। আগামী দিনে আপনাদের এ স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকেই 
যাবে বাস্তবায়িত হবেনা। এই কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন জানিয়ে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী দিলীপ কুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২২ তারিখ মহামান্য 
রাজাপাল যে ভাষণ দিয়েছেন সেই অসত্য ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার সামনে 
কিছু তথ্য আমি রাখতে চাইছি। উনি বলেছেন, উত্তর বাংলার কয়েকটা জেলায় 
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বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। ওর এই বক্তব্যের আমি বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা 
করছি এই জন্য যে, ওর বলা উচিত ছিল-_কয়েক জন সি.পি.এম. নেতা উত্তর বাংলায়- 
খুন হওয়ার ফলে উত্তর বাংলার সমস্ত সি. পি. এম. নেতাদের এক একজনের পিছনে 
১০ জন করে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। উত্তর বাংলার গ্রামাঞ্চলের সি. পি. এম. নেতাদের 
প্রত্যেককে ১০ জন করে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। আমি সরকারী দলের সদসাদের স্মরণ 
করতে বলি ১৯৯৭ সালে বক্সির হাটে ১১ জন ঘোড়ার গাড়ির চালককে আসাম থেকে 
“আলফা' রা এসে খুন করেছিল। 

সেই সময় কিন্তু প্রাক্তন মুখামন্ত্রী জ্যোতিবাবু ছিলেন। আমি সেদিন এই 
বিধানসভায় বলেছিলাম। কিন্তু তাদের কথা সেদিন ভাবেননি, নিরীহ মানুষের 
নিরাপত্তার কথা ভাবেন নি। আর আজকে সি. পি. এমের ৩-৪ জন নেতার মৃত 
হওয়ায় ভাবছেন উত্তরবঙ্গে বিচ্ছিন্নদাবাদী ভান্দোলন হচ্ছে। একট্র আগে মাননীয় 
সদসা শ্রী তপন হোড় মহাশয় বক্তৃতা করছিলেন। তিনি বললেন, এই সরকার ভূমি 
সংস্কার করেছেন। হা, করেছেন। উনি অসত্যকে সতা বলেন। উনি এ ব্যাপারে 
মাস্টার লোক আছেন। কিন্তু কি রকমের ভূমি সংস্কার করেছেন? একজনের নামে 
পার্টা আর একজনকে দিয়ে দিয়েছেন। রায়গঞ্জ কেন্দ্রে লাল মহল্মাদের পাটা লালুকে 
দিয়ে দিয়েছেন। আবার লালুর কাছ থেকে পাট্টা নিয়ে নরেশকে দিয়ে দিয়েছেন। পাট্টা 
হোলডার জানলেন না। এইভাবে আপনারা ভূমি সংস্কার করেছেন। ট্রাম্প কার্ড কিভাবে 
খেলতে হয় তা আপনারা ভালই জানেন। এইভাবে আপনারা ভূমি সংস্কার করেছেন। 
একটু আগে মাননীয় সদসা ব্রজবাবু বললেন আমাদের এখানে ভিক্ষা আর কেউ করে 
না। আপনি কি খবর রাখেন? হাজার-হাজার, লক্ষ লক্ষ যুবক চাকরীর অগ্েষণে 
আজকে গুজরাট, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশে গেছেন। উনি এইসব খবর রাখেন না। 
আবার তপনবাবু বললেন, আমরা গুজরাটের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি, সরকার ২ 
কোটি টাকা দিয়েছে। ছিঃ ধিক। বাংল'ন মানুষের কথা আপনাদের মনে রাখা উচিত 
ছিল। এত বড় ভূমিকম্প হল, বাংলার হাজার হাজার মানুষ সেখানে আছে। তাদের 
মধ্যে কেউ মারা গেছে, কেউ আর্ত হয়ে আছে, কেউ আহত হয়ে আছে, কেউ রাস্তায় 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের জন্য রাজ্যসরকার কি একটা টিম পাঠাতে পারেন না? মুখ্যমন্ত্রীর 
সেখানে যাওয়া উচিত ছিল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে যেতে চায়, 
অথচ বুদ্ধদেববাবুর সময় হল না। মন্ত্রীর টিম পাঠালেন না। উনি কি বলেছেন? 
উত্তরবাংলার উন্নয়ন করবেন এবং তার জন্য তিনি উত্তরবাংলা উন্নয়ন পর্ধদ করে 
ওখানকার মানুষকে ধোঁকা দিয়েছেন। কেন উত্তরবাংলায় আন্দোলন হবে না? কে. পি. 
পি. উত্তরবাংলায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করছে? কেন তারা আন্দোলন করছে 
জানেন? শুনে রাখুন, তারা কি চাইছে? তারা চাইছে দুটি জিনিস। একটা হচ্ছে ভাষার 
স্বীকৃতি আর একটা জিনিস হচ্ছে উত্তরবাংলার উন্নয়ন। আমরা এই আন্দোলনকে সমর্থন 
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করি, কিন্তু আমরা বিছিন্নতাবাদকে কখনো সমর্থন করি না। আপনারা কি করেন, ভোট 
এলে ওখানে টাকা খরচ করেন। বুদ্ধদেববাবুর উচিত ছিল, যেখানে ভূমিকম্প হয়ে 
গেছে। সেইসব কথা না ভেবে, না বলে উনি রকবাজের মতন ওখানে বললেন, 
উত্তরবাংলাকে দেখে নেব। উনি কি দেখবেন? যখন গোর্খা ল্যান্ড আন্দোলন করছিল 
সুভাষ ঘিসিং তখন উনি কি করলেন? উনি তখন হিল কাউন্সিল করে দিলেন। তখন 
বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলন হল না। গোর্খা ল্যান্ডের পরিবর্তে হিল কাউন্সিল করে দিয়ে 
দিলেন। এখন সুভাষ ঘিসিংকে কোলে নিয়ে নাচছেন। ভাল করে শুনে রাখুন, 
উত্তরবাংলার আন্দোলনকে রোখা যাবে না এবং সেই রোখার ক্ষমতা আপনাদের নেই। 
আপনারা ভোটের আগে কি করেন? ১৯৯৬ সালে জ্যোতিবাবু কি করেছিলেন? এখন 
উত্তরবাংলায় আন্দোলন হচ্ছে দেখে চোখের জল ফেলছেন? ভোটের আগে কোচবিহারে 
একটা পাট শিল্প কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে বলেছিলেন। জ্যোতিবাবু সেদিন কি 
বলেছিলেন? উনি বলেছিলেন, এই পাট শিল্প (কন্দ দিয়ে আমরা সারা উত্তরবাংলার 
মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবো। আর কি উদ্বোধন করেছিলেন? দুগ্ধ প্রকল্প কেন্দ্র। তখন 
তিনি বলেছিলেন, উত্তরবাংলার মানুষকে দুধ খাওয়াবো পেট ভরে। ১৯৯৬ সালে এই 
দুটি প্রকল্পের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে তিনি শিলান্যাস করেছিলেন! এখন সেই দুটি 
শিলান্যাসে কুত্তায় পেচ্ছাপ করছে। এ দুটি শিলান্যাস আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। 
ভোটের আগে উত্তরবাংলার জন্য কোটি-কোটি টাকা দিচ্ছি বলে প্রচার করছেন। কিন্তু 
উত্তরবাংলার মানুষ আপনাদের এই কথা আর বিশ্বাস করে না। 

[5.20 -_ 5.30 [.11.] 

তাই বলছিলাম, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের দাবীকে আমরা সমর্থন করি। আমি 
আপনাদের একটা প্রশ্ন করি, তার জবাব দিন। উত্তরবাংলার জনসংখ্যা “৯১ সালের 
সেনসাস অনুযায়ী হচ্ছে ১.৫ কোটি, আর সেখান থেকে মন্ত্রী ক'জন? মন্ত্রীসভা আপনারা 
শুরু করেছিলেন ৪৮ জন মন্ত্রী নিয়ে এখন মন্ত্রীর সংখ্যা ৪৩ জন, আর উত্তরবাংলা থেকে 
মন্ত্রী আছেন মাত্র ৬ জন। আর এই ৬ জন মন্ত্রীকে কি সব দপ্তর দিয়েছেন? কারুকে বনের 
দপ্তর দিয়েছেন, কারুকে কেবলমাত্র হোমগার্ডের দপ্তর দিয়েছেন। আর বড় বড় সব দপ্তর 
দক্ষিণ বঙ্গের চ্যাটাজী, ব্যানাজীদের হাতে। আপনারা তো সিডিউল কাষ্টের কথাও 
ঠিকমতন ভাবেন না। মন্ত্রিসভাতে ৪৩ জন মন্ত্রী থাকলে উত্তরবাংলার প্রাপ্য ১১ জন 
মন্ত্রী, কিন্তু আছেন মাত্র ৬ জন। তাহলে কেন উত্তরবাংলার মানুষরা আপনাদের বিশ্বাস 
করবেন? আপনারা মুসলমানদের কথা বলেন। একজন মন্ত্রীও এখানে আছেন। আমি 
আমিন সাহেবের কথা বলছি, তিনি এখানে আছেন, তাকে বলছি, দয়া করে আমার 
কথাটা একটু শুনুন। পশ্চিমবাংলার লোকসংখ্যার ২২ পারসেন্ট হচ্ছে মুসলিম আর এই 
২২ পারসেন্ট লোক যে সম্প্রদায়ের সেই মুসলিম মন্ত্রী ক'জন? মাত্র ৪ জন। আমিন 
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সাহেব এখানে আছেন, তাকে বলছি, ছেড়ে দিন মন্ত্রিত্ব, চলে আসুন এ দিকে, আপনার 
তো লজ্জা করা উচিত। আপনাকে ওরা কি দপ্তর দিয়েছে? মাইনরিটি দপ্তর। তার কোন 
পরিকাঠামো দেয় নি। আর একজন মুসলিম মন্ত্রী আছেন তিনি দেখেন পশুপালন দপ্তর। 
বারে বা, কি চমৎকার ব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গে এই অবস্থা চলছে। উত্তরবঙ্গের প্রতি এই 
সরকার বরাবর বঞ্চনা চালিয়ে আসছেন কাজেই উত্তরবঙ্গের মানুষদের দুঃখের কথা, 
জ্বালার কথা আপনারা বুঝবেন না। উত্তরবাংলার উন্নয়নের কথা যদি সত্যি সত্যি কেউ 
বলে থাকেন তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী মমতা বানারজী। 
( গোলমাল ) 

শুনুন, শুনুন। মমতা ব্যানাজী দার্জিলিং-এর টয় ট্রেনকে হেরিটেজ করেছেন, 
আধুনিক টয় ট্রেন করেছেন পর্যটকদের আকর্ষণ করার জনা । তিনি সেখানে মডেল 
স্টেশন করেছেন। নতুন ট্রেন চালু করেছেন। উত্তরবাংলার চ্যাংড়াবান্ধায় ৪০ কি. মি. 
দুম রাস্তায় ৬ মাসের মধ্যে রেল প্রকল্প চালু করে দিয়েছেন। কাজেই উত্তরবাংলার 
উন্নয়নের কথা যদি কেউ ভেবে থাকেন তাহলে তিনি হচ্ছেন শ্রীমতি মমতা ব্যানাজী। 
আপনারা তার কাছ থেকে শিম্মী নিন। আর আপনাদের রাজত্বে আপনারা 
উত্তরবাংলার মানুষেদের কি দিয়েছেন? কিছু নয়। উত্তরবাংলার মানুষেরা পেয়েছেন 
একটি মেডিক্যাল কলেজ, একটি ইউনিভার্সিটি, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। 
মেডিক্যাল কলেজে না আছে ডাক্তার, না আছে ওষুধ, না আছে যন্ত্রপাতি-_ কিচ্ছু 
নেই। মানুষ সেখানে তাহলে কেন আন্দোলন করবে না বলুন। উত্তরবাংলার মানুষদের 
আপনারা সেচের জল দিতে পারছেন না। তিস্তা প্রকল্পের কথা বলেন। তিস্তা প্রকল্পের 
৭০০ কোটি টাকা আপনারা জলে ফেলে দিয়েছেন। চুরি করে সেই টাকা ফাক করে 
দিয়েছে আপনাদের লোকেরা । সেই টাকা সব আপনাদের কমরেডদের পকেটে 
গিয়েছে। উত্তরবাংলার মানুষ সেচের জল পায় নি। তারপর উর্দুভাষার কথা বলি। 
'৯৯ সালে সিদ্ধান্ত করেছিলেন রাজ্যসরকার যে গ্রেটার ক্যালকাটা, আসানসোল এবং 
ইসলামপুর সাবডিভিসানে উর্দু ভাষা চালু করবেন। হয়েছে কি? হয়নি। এই সরকার 
সিডিউল কান্ট বিরোধী সরকার, এই সরকার ট্রাইব্যালদের বিরোধী সরকার, এই 
সরকার মুসলিম বিরোধী সরকার কাজেই এই সরকারের থাকার কোন প্রয়োজন নেই। 
আমি তাই রাজ্যপালের এই ভাষণের বিরোধিতা করছি এবং আমাদের সংশোধনীগুলি 
সমর্থন করে শেষ করছি। 

শ্রী বিনয় দত্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ভারতীয় সংবিধানের ১৭৬ নং অনুচ্ছেদ 
অনুযায়ী মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন তাকে সমর্থন করে এবং পাশাপাশি ডাঃ 
গৌরীপদ দত্ত যে ধন্যবাদসুচক প্রস্তাব এনেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি কয়েকটি 
কথা বলতে চাই। আমি প্রথমে বলতে চাই যে, বিরোধী দলের প্রথম বক্তা সৌগত রায় 
মহাশয় অনেক তথ্য দিলেন, কিন্তু সত্য বললেন না। আমি প্রথমে একটি রিপোর্ট থেকে 
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বলি, রিপোর্টটা রাষ্ট্রসংঘ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট। রিপোর্টটি হল 
“পভার্টি- ২০০০, ইউ. এন. ডি. পি.। তাতে পরিষ্কারভাবে পশ্চিম বঙ্গের কথা লেখা 
রয়েছে। সেখানে বলেছে- কৃষির ক্ষেত্রে কাঠামোগত সংস্কার এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ 
যে দ্রুততার সঙ্গে দারিদ্র্য থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা তা 
প্রমাণ করছে। এটাই হচ্ছে আসল কথা। ১৯৭৮ থেকে ২০০০, এই সময়ের মধ্যে 
ভূমিসংস্কার এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ- এর ফলে রাজ্যে উন্নয়ন 
এবং অগ্রগতির অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করে। 

তারপর এ রিপোর্ট আরো কতগুলো তথ্য দিয়েছে। তাতে বলেছে উন্নয়নের 
কতগুলো মাপকাঠি রয়েছে দেখতে হবে, দারিদ্রযসীমার নিচের মানুষের হার কমেছে 
কিনা। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করতে হবে। ১৯৭৩ সালের রিপোর্ট বলছে, সে সময় 
পশ্চিমবঙ্গে ৬৩.৪৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্রাসীমার নিচে ছিল। সেটা ১৯৯৭ সালে কমতে 
কমতে ২৫.১০ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে হারে 
কমেছে সেটা ৪ শতাংশ। অন্যন্য রাজ্যেও কমেছে; মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাবেও কমেছে, কিন্তু 
সবচেয়ে দ্রুততার সঙ্গে কমেছে পশ্চিমবঙ্গে ৪ শতাংশ। 

দ্বিতীয়তঃ, এ রিপোর্ট আর একটি কথা বলেছে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে উন্নয়নের ফলে 
মানুষ শিক্ষার দিকে এগিয়েছে! এ রিপোর্ট বলছে__ ১৯৯৭ সালে দেখা গেছে যেখানে 
পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হার ছিল ৪৬.৩ শতাংশ, ১৯৯৭ সালে সেটা বেড়ে দীড়িয়েছে 
৭২ শতাংশ। এই হার বর্তমানে আরো বেড়েছে। এর সঙ্গে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও 
অগ্রগতি ঘটেছে। নারীশিক্ষার হার ১৯৮৯ সালে ছিল ৩৪.৪ শতাংশ, ১৯৯৭ সালে 
দাড়িয়েছে ৬৩ শতাংশ। এই শিক্ষার হারও বেড়েছে। 

আরো কতগুলো জায়গা তারা ধরেছেন। বলেছেন, শিশুমৃত্যুর হারও পশ্চিমবঙ্গে 
কমেছে এবং সেটা প্রতি হাজারে গ্রামাঞ্চলে ৫৮, শহরাঞ্চলে ৪৩, গড়ে ৫৫ প্রতি 
হাজারে। মানুষের আয়ুও বেড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এখানে বিরোধীপক্ষ বলেছেন যে, রাজ্যে 
'বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নাকি কোন উন্নতি হয়নি। সেক্ষেত্রে এ রিপোর্ট রাজ্যে মানুষের আয়ুর যে 
হিসেব দিয়েছে সেটা পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬৮বছর এবং মহিলাদের ৬৭বছর গড়ে বাঁচছেন। 
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মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা ৬৭ বছর বাচছে-_ এটা রিপোর্টে বলছে। এই 
রিপোর্ট পরিষ্কার করে বলছে যে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে যে সব মানব উন্নয়নের সূচক ধরা 
আছে সেটা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি কৃষির ক্ষেত্রে অনেকে অনেক কথা বলছেন। সেই 
ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই উৎপাদনশীলতা আমাদের রাজ্য বেড়ে দীড়িয়েছে ১৭৯.৪ 
যেটা বলা যায় হরিয়ানার পরেই পশ্চিমবাংলার স্থান। ক্রমশ ব্রমশ কৃষি উৎপাদন 
বাড়ছে। এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে, পশ্চিমবাংলার সিলিং সারপ্লাস ল্যান্ড জোতদারদের 


[1১010755108 0 009৬1২9০ 410107২25০5 185 


হাতে নেই। সিলিং-এর উপর জমি আছে এই রকম জমির মালিক পশ্চিমবাংলায় খুঁজে 
পাওয়া শক্ত। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের চিত্রের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার চিত্র আলাদা । 
কেবল মাত্র কেরল এবং ত্রিপুরার সঙ্গে মিল আছে। এখানে সিলিং সারপ্লাস ল্যান্ডের 
জমির মালিক নেই, এটা পশ্চিমবাংলার বড় বৈশিষ্ট্য। এখানে বেশীর ভাগ ছোট জোতের 
জমির মালিক। তারা বাঙ্ক থেকে লোন পায় কিন্তু এই লোন পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা 
বৈষম্য মুলক আচরণ আছে। সেই জন্য তারা বেশী কো-অপারেটিভ থেকে লোন পায়, 
সরকারের উদ্যোগে তারা.লোন পায়। তাদের কৃষির ক্ষেত্রে যে ইনপুট দরকার সেটা 
তারা এখানে সংগ্রহ করতে পারে। ছোট জোতের মালিকরা সাধারণত উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে বেশী আগ্রহী থাকে, বড় জোতের মালিকদের সেই আগ্রহ নেই। যার ফলে রিয়েল 
ইনকাম পশ্চিমবাংলায় বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি আর কি হয়েছে? এই উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে সারা পশ্চিমবাংলার কৃষকদের প্রকৃত আয় বেড়েছে। এই ক্ষেত্রে 
সৌগতবাবু একটা উদাহরণ দিলেন, আয় বাড়ার ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিলেন। তিনি 
সব বললেন, একটা কথা তো বললেন না। পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে মানুষের আয় প্রতি 
বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে, আয় বাড়ার যে পারসেন্টেজ সেটা হলো ৩.২। এটা একটা উল্লেখ 
যোগ্য ক্ষেত্র। সামগ্রিক রিয়েল ইনকাম বৃদ্ধি পাওয়ার একটা বাস্তব চিত্র দেখতে পাই। 
১৯৬৮-৬৯ সালকে যদি বেস ধরা হয় তাহলে তখন চালের মণ ছিল ৩০ টাকা, সেই 
সময় একজন তার মজুরি দিয়ে এক থেকে দেড় কে. জি. চাল পেত কিন্তু এখন দেখছি 
১০ টাকা কে. জি. চাল হলেও তার মজুরী দিয়ে ৪-৫ কেজি চাল সে কিনতে পারছে। 
তার মানে হচ্ছে প্রকৃত আয় বেড়েছে। সর্বক্ষেত্রে আয় বেড়েছে। আয় বাড়ার ফলে এই 
কথা রাজ্যপালের ভাষণে আছে-_ সারা পশ্চিমবাংলায় গ্রামাঞ্চলে ১১ হাজার কোটি 
টাকার মতো শিল্প দ্রব্য কেনার মতো ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। সেই জন্য শিল্পায়নের প্রন 
এসেছে। যদিও এই ক্ষেত্রে বাধা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাধা আছে, যখন কংগ্রেস 
সরকার ছিল তখনও বাধা, পরবর্তীকালে বি. জে. পি., এন. ডি. এ. সরকার এসেছে, 
সেই ক্ষেত্রেও প্রচন্ড বাধা। এতো বাধা পাওয়া ন্তেও পশ্চিমবাংলায় শিল্পের অগ্রগতি 
ঘটার সূচনা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বলা যায় আন্তর্জাতিক সমীক্ষক দল এখানে সমীক্ষা 
করেছে, ওদের ৯টি সুচক আছে সেই সুচকের মাধ্যমে বলেছে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে 
পশ্চিমবাংলা উপযুক্ত স্থান। রাজ্যপালের ভাষণে আছে হলদিয়া প্রকল্প কি ভাবে সাফল্য 
অর্জন করেছে। ডাউন স্ট্রীমে শিল্প তৈরী করার যে প্রকল্প আছে তা সমস্ত রকম করলে 
এখানে শিল্পের জোয়ার সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বলা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের 
সবচেয়ে বড় বঞ্চনার স্বীকার হচ্ছে পশ্চিমবাংলা। 

পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চনার শিকার। পশ্চিমবঙ্গের বুকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা কি রকম, আমরা 
কি দেখছি, আমি একটা হিসাব আপনাদের দিই। কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তারা 
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সাহায্য করবে। পশ্চিমবঙ্গকে তারা সাহায্য করছে মাত্র ৩.৯ পার্সেন্ট। অপরদিকে তারা 
মহারাষ্ট্রকে কত দিচ্ছে-২১ পার্সেন্ট। গুজরাটকে দিচ্ছে ১৩.৫ পার্সেন্ট এবং 
অন্ধপ্রদেশকে দিচ্ছে ৭ পার্সেন্ট। এই সাহায্যের যে প্র্ন সেটাও কম করে দিচ্ছে। 
পাশাপাশি, ব্যাঙ্কগুলিতে আমরা কি দেখছি এই রাজ্যের টাকা যা ব্যাক্কে জমা পড়ে- 
ব্যাঙ্ক থেকে অগ্রিম যা দেওয়া হয় তার একটা অনুপাত আছে। যা জমা হয় তা থেকে 
দেয় ৪১ পার্সেন্ট। মহারাষ্ট্রকে দেয় ৭২ পার্সেন্ট। তামিলনাড়ু কে দেয় ৯৬ পার্সেন্ট 
এবং অন্ধকে দেয় ৬২ পার্সেন্ট। শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যেসব দরকার হয়, ব্যাঙ্কের 
যে সাহায্য, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর যে সাহায্য, এই সাহায্য দেবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 
সরকার এখানে ঝঞ্চনা করছে। এই বঞ্চনা শুরু করেছিল কংগ্রেস। এন. ডি. এ. 
সরকার তাই শুরু করেছে। বিগত বন্যায় আমরা কি দেখলাম- ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলো। 
যার জন্য দিল্লীতে আমাদের ধর্ণা দিতে হলো। একদিন বন্ধ করতে হলো। বন্যায় 
সাহায্য করার জন্য রাজ্য সরকার তার যতটুকু অর্থ আছে তা বন্টন করতে হলো। 
এখানে চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকা সত্তেও তারা সাহায্যের কথা বললেন না। এটা 
বঞ্চনার ইতিহাস। পাশাপাশি, পঞ্চায়েত যে ভাবে বন্টন করেছে, বিরোধীরা সে 
সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতে বামপন্থীরা আছেন, কংগ্রেসীরা 
আছেন এবং তৃণমূল আছেন। আমাদের অভিজ্ঞতা কি বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ বিলি 
বন্টনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত হে ভাবে কাজ করতে পেরেছে, ওরা ডেপুটেশান দিয়ে 
বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওরা মানুষের সাহায্য পায় নি। মানুষ 
দেখেছিল কি ভাবে বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে এসেছে। মানুষকে ওরা বিচ্ছিন্ন করতে 
পারেনি। বামপন্থীদের মানুষের সাথে নিবিড় ভাব আছে। তাই ওরা যতই বলুক, 
বিরোধীরা যে সমস্ত প্রস্তাব এনেছেন, আমি খন্ডন করছি, তার বিরোধিতা করছি, আর 
রাজ্যপালের ভাষণের ওপরে যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে তাকে পূর্ণ সমর্থন করে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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_ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কর্মসংস্কৃতি 
*২৩। (অনুমোদিত প্রন্ন *১) শ্রীদেবপ্রসাদ সরকার £ কমীবির্গ ও প্রশাসনিক 
সংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের নিয়মিত হাজিরা এবং কর্মসংস্কৃতি 
উন্নয়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে; এবং 

(খ) সত্য হলে, এ বিষয়ে সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য £ 

(ক) হ্যা। 

(খ) ১। রাজ্য সরকারের সকল স্তরের কর্মচারীদের অফিসে সময়ে হাজিরা 
ও নিন্মণ বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ জারী করা হয়েছে এবং 
এ বিষয়ে নজরদারীর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 

২। দ্রুত কার্য সম্পাদন ও কর্মচারীদের দৈনিক কাজের জন্য কেস 
ডাইরী রক্ষণ ও উধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তত্বাবধানের ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয়েছে। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সরকারি কর্মচারীদের 
হাজিরা-নিদ্ুমণ সংক্রান্ত আদেশ ইতিপূর্বে ২৩ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্তে 
কতবার জারি হয়েছিল এবং জারি হয়ে থাকলে তা কার্যকরী হয়নি কেন? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৪ বিগত বছরগুলোতে সাধারণ ভাবে কিছু নিরেশনামা 
জারি করা হয়েছিল, কিন্তু সেইগুলো কার্যকরী হয়নি। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই 
নির্দেশনামা জারি হয়েছে গত ১৩ই ডিসেম্বর, যা কার্যকরী হতে শুরু হয় ১৫ই 
ডিসেম্বর । এখন নির্দিষ্ট করা হয়েছে কর্মচারীদের হাজিরা এবং বাইরে যাওয়া কি করে 
মেনটেইন করা হবে, সেটা কে দেখবেন, কার দায়িত্বে বা কাকে রিপোর্টটা জমা দিতে 
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হবে, এসব দেখার জন্য একটা বাড়তি বিভাগ খোলা হয়েছে। সর্বোপরি এই এযানুয়াল 
পারফরমেন্সের উপর তার প্রমোশন নির্ভর করছে। আগে যে ভাবে প্রমোশন হত, সে 
ভাবে হবে না, তার গ্যাটেন্ডেস এবং পারফরমেল্সের উপর তার প্রমোশন হবে। এটা 
একটা সম্পূর্ণ নতুন উদ্যোগ। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ পদন্নোতির প্রশ্নে আবার গ্যানুয়াল কনফিডেন্সিয়াল 
রিপোর্ট চালু করছেন, তাতে কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, অতীতে 
কংগ্রেস আমলে কনফিডেল্সিয়াল ক্যারেকটার রিপোর্টের যে প্রথা ছিল, তাতে অনেক 
সময় আমলাতন্্বের হাতে গোপন রিপোর্টে কর্মচারীদের প্রতি অবিচার হত। এই এ. সি. 
আর চালু হলে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যে ঘটবে না, তার গ্যারান্টি আছে? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ঘটনাটা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। অতীতে 
যাদের উপর এই ঘটনা হয়েছিল, যারা ভুক্ত-ভোগী, এই সমস্যা নিয়ে সবার সঙ্গে 
আলোচনা করে যাতে রক্ষাকবচ থাকে, অকারণে কর্মচারীদের উপর অবিচার না করে, 
সেটা করা হয়েছে। উধর্বতন কর্তৃপক্ষ, তার উপরে যে অফিসার সে দেখবে এবং আমি 
বললাম সংশ্লিষ্ট একটা নতুন দপ্তর খুলেছি_হোম পার্সোনাল এ্াফেয়ার্স, তারা এটা 
দেখবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আর্কৰণ করার পরই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
নেওয়া হবে। এই ভয়টা অন্ততঃ এই সরকার থাকতে হবে না। ট্রেউ-ইউনিয়নকে 
বলেছি, তারাও সমর্থন করে। 

[11.10 -_ 11.20 &.1).] 

তরী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই কর্মসংস্কৃতির ব্যাপারটা খুবই 
জরুরী। কিন্তু আপনি জানেন যে, কর্ম সংস্কৃতি নির্ভর করে কতগুলি শর্তের উপর। 
সেই শর্তগুলি হচ্ছে (১) সেখানে যারা কাজ করবেন পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মচারীর সংখা; 
যা ডিপার্টমেন্টের প্রয়োজন। (২) কাজের পরিবেশ এবং (৩) মূল্যবোধ । এখন এখানে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আপনি কর্মসংস্কৃতির উন্নয়নের কথা ভাবছেন, আর 
একদিকে কর্মী সংকোচনের কথা ভাবছেন। যেমন কেন্দ্রীয় সরকার কর্মী সংকোচন করতে 
গিয়ে ১০ পারসেন্ট কাট করে দিচ্ছে। যেমন গত ১৩.১২.২০০০ তারিখে মুখ্য সচিবের 
সার্কুলার গেছে ৪১০০, তাতে কোন দপ্তরের শূন্য পদে আর নিয়োগ চলবে শা। সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীর নিয়োগ কমিটির অনুমোদন ছাড়া এবং একটা হিসাব করা হয়েছে যে এই ভাবে 
আড়াই পারসেন্ট করে বছরে প্রায় ২২ হাজার কর্মী অবসর গ্রহণ করছেন। সেখানে 
প্রয়োজন না হলে নিয়োগ হবে না। ফলে কর্মী সংকোচন হচ্ছে। আর একটা হচ্ছে 
কনন্রাকটারী প্রথায় কাজের ব্যবস্থা হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে-যেমন, হাসপাতালগুলিতে 
শিক্ষকদের ক্ষোত্রে ডাক্তারদের ক্ষেত্রে। এটা বলতে গেলে ঠিকা প্রথাই। একদিকে আপনি 
বলছেন কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনছেন, অপর দিকে ঠিকাপ্রথা চালু করছেন। এট; 
কনট্রাডিকটারী কথা হয়ে যাচ্ছে না? আর একটা কথা বলছি-যারা ভালো কাজ করছেন, 


190 /১5951471% 7২005870103 
180) 72201021%, 2001] 

তাদের পুরঙ্কার এবং যারা খারাপ কাজ করছেন, তাদের তিরস্কারের ব্যবস্থা আপনারা 
এই কর্মসংস্কৃতির উন্নয়নের পদক্ষেপের মধ্যে রেখেছেন কি? 

্্ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য মাননীয় সদস্য একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলেন, আর একটা 
প্রশ্ন দিয়ে শেষ করলেন।। প্রথম প্রম্মের সঙ্গে শেষ প্রম্নের কোন সম্পর্ক নেই। প্রথম 
প্রশ্নের উত্তরে বলি কেন্দ্রীয় সরকারের যে ডাউন সাইজিং নীতি সেটা করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড 
ব্যাঙ্কের থেকে এবং আই এম এফের থেকে। ওদের নীতি হচ্ছে ডাউন সাইজিং করে নীচু 
তলার কর্মচারীর সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে উঁচু তলার সিনিয়র অফিসারদের মাইনে বাড়িয়ে 
দেওয়া। আমরা ডাউন সাইজিং করছি না। যদিও জানি যে, সরকারী অনেক দপ্তরেই 
অতিরিক্ত কর্মচারী আছে। আমরা করছি প্রয়োজন ছাড়া, ক্যাবিনেট আযাপয়েন্টমেন্ট 
কমিটির অনুমোদন ছাড়া আমরা লোক নিতে নিষেধ করেছি। আযাপয়েন্টমেন্ট কমিটি 
অর্থাৎ পরিকল্পনা উন্নয়নের কাজ নতুন ক্কিমে সেগুলি কার্যকরী করতে নতুন লোক 
লাগবে, সেখানে আমরা নতুন লোক নেব। কিন্তু অকারণে, অপ্রয়োজনে গুরুত্ব নেই, 
সেই সব জায়গায় নতুন করে কর্মচারী নেওয়া হবে না। 

শেষ প্রশ্নের উত্তরে বলছি যে সমস্ত আদেশনামা জারি করা হয়েছে এই উপস্থিতির 
ব্যাপারে এবং পারফরমেন্সের ব্যাপারে - তা যদি দেখা যায় না পারেন, তাহলে তাকে 
শাস্তি পেতে হবে। শাস্তি অনেক রকমের হয়। মাইনে কাটা যায়, ছুটি কাটা যায়। সবচেয়ে 
বড় শাস্তি হল প্রমোশন হবে না। পুরক্কারের ব্যাপার হচ্ছে তিনি যদি পারফরমেন্স 
দেখাতে পারেন, আযাটেনডেন্স দেখাতে পারেন, তাহলে তিনি সেই যোগ্যতার ভিত্তিতে 
প্রমোশন পাবেন। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ কর্মসংস্কৃতির ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের পক্ষ থেকে 
অভিযোগ উঠছে এবং সংবাদপত্রেও আমরা দেখেছি, হাজিরা ও নিন্তরমণের ব্যাপারে যে 
সার্কুলার জারি করা হয়েছে এটা ঠিক ঠিক মত সর্বত্র পারকোলেটেড বা সার্কুলেটেড 
হয়নি। সরকারী কর্মচারীদের পক্ষ থেকে এও অভিযোগ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের 
সচিবরা এটা গুরুত্ব সহকারে দেখছেন না। জানিনা আপনি এটা তদত্ত করে দেখেছেন 
কিনা? আপনার নির্দেশ ঠিক ঠিক মত গুরুত্ব সহকারে বিভাগে যাচ্ছে কিনা এবং এর 
পজিটিভ ফলশ্রতি কি দেখা যাচ্ছে? আমাদের আশঙ্কা কো-অর্ডিনেশান কমিটি বহু 
ক্ষেত্রে এই কর্মসংস্কৃতির টোটাল যে ব্যাপারটা প্রশীসনের যে নিয়ম তার বাইরেও 
হস্তক্ষেপ করে থাকে। এই রকম অভিযোগ যদি থাকে তাহলে আপনার এই পদক্ষেপ 
সফল হবে না। এই ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য £ স্যার, ওনার এক একটা প্রশ্ন মানে এক গুচ্ছ প্রশ্ন। এই 
সার্কুলারটার ব্যাপারে আলাদা মিটিং হয়েছে, ডাইরেক্টরেটে আলাদা মিটিং হয়েছে, ডি. 
এম-দের নিয়ে আলাদা মিটিং হয়েছে এবং দুটো অতিরিক্ত মিটিং হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর 
এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তরকে নিয়ে ও এই আদেশ সর্বত্র পৌঁচেছে বলেই আমার মনে হচ্ছে 
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তবে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ফিল্ডে যারা কাজ করে সেখানে হয়ত সর্বত্র পৌঁছায়নি। 
তবে এটা আমরা অল্প সময়ের মধ্যে করে ফেলব বলে মনে করছি। রাইটার্স বা 
কেন্দ্রীয়ভাবে যে সমস্ত অফিস আছে সল্টলেকে বা ডিস্ট্রিকটের যে সমস্ত অফিস আছে, 
হেল্থ, পি. ডবলু. ডি. ইরিগেশান সর্বত্র এটা পৌঁচেছে। আর আপনি বললেন 
অফিসাররা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এই আদেশনামা অগ্রাহ্য করার সাহস পশ্চিমবাংলার 
কোন অফিসারের আছে বলে আমার মনে হয় না। আর কো-অর্ডিনেশন কমিটি কি 
অতিরিক্ত করছেন আমি জানি না। বরঞ্ কো-অর্ডিনেশন কমিটি নেতৃত্ব এই ব্যাপারে 
সহযোগিতা রূরছেন বলেই সরকারের পক্ষে এই সার্কুলার প্রয়োগ করা সম্ভবপর হচ্ছে। 
আর এক, দেড়মাসের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি এর ফল হাতে হাতে পাওয়া যাচ্ছে। 
এটাকে রক্ষা করার জন্য তিনজনকে নিয়ে একটা টাস্ক ফোর্স আমাদের গড়তে হয়েছে। 
এই টাস্ক ফোর্সে ফিনা্স ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার আছেন, হোম পারের একজন 
অফিসার আছেন, এবং আমার সেক্রেটারিয়েটের একজন অফিসার আছেন। তারা 
বিভিন্ন দপ্তরে গিয়ে পরীক্ষা করে প্রতি মাসে তারা একটা রিপোর্ট দেবে এবং কি 
ব্যতিক্রম ঘটছে তারা সেটা দেখবে। আগে যেটা হোম পার ছিল এখন সেটা পার্সোনেল 
আযফেয়ার্স উইঙ্গ নাম হয়েছে, ওখানে একজন আই.এ.এস অফিসারকে বসানো হয়েছে। 
তিনি আযাটেনডেন্স, পারফরমেন্স, ডায়েরী এই সমস্ত ব্যাপারগুলো কম্পিউটারাইজড 
করে মন্ত্রিসভার কাছে একটা রিপোর্ট দেবেন। এই জিনিসটাকে আমাদের সাসটেইন্ড 
করতে হবে। এই ব্যাপারটাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে যাতে এটা ধারাবাহিকভাবে 
বজায় থাকে। 

শ্রী শিবপ্রসাদ দলুই £ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্মসংস্কৃতির ব্যাপারে যে নির্দেশ জারি 
করেছেন তাতে কোর্ট, কাছারি, হাসপাতাল সর্বত্র ভালো কাজ হচ্ছে। এই ব্যাপারে 
নজরদারি লাগাতার চললে ভালো হবে এবং এই ব্যাপারে মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে কি 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বললে ভালো হয়। 

[11.20 __- 11.30 ৪.1.] 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ই আমি তো বললাম নজরদারি কেন্দ্রীয়ভাবে করবে টাঙ্ 
ফোর্স। একইভাবে জেলায় ডি.এমের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স হচ্ছে। তাদের সুর্নিদিষ্টভাবে 
বলা আছে যে, যে কোন সময়ে না বলে তারা চলে যাবেন। না বলে হাসপাতালে 
দেখবেন কেউ সেখানে পৌঁচেছে কি পৌছায় নি। আমি তো উত্তরবঙ্গে, বর্ধমানে 
গিয়েছিলাম। ডি.এমরা যেমন তাদের সাধারণ কাজে যান সেরকমভাবেই যাচ্ছেন, 
গিয়ে হাসপাতালে চলে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গে জেলা হাসপাতালে, আমি শুনেছি যে 
কয়েকজন ডাক্তার অনুপস্থিত ছিলেন, আমি বলেছি যে এদের বিরুদ্ধে ইমিডিয়েট 
আকশন নিন। অর্থাৎ টাস্ক ফোর্স কলকাতা এবং জেলায় নিয়মিতভাবে তদারকি 
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করবেন এবং আমরা এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে বদ্ধপরিকর । 

শ্রী দিলীপ দাস £ স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মুখ্যশন্ত্রী মহাশয়কে জানাতে 
চাই যে কলকাতার বাইরে যে জেলা সদর দপ্তরগুলো থাকে সেখানে বিভিন্ন 
ডিপার্টমেন্ট আছে। সেই দপ্তরের মধ্যে, সেই ক্যাম্পাসের মধ্যে কোয়ার্টার থাকে, 
আপনি জানেন যে এই সমস্ত সরকারী কর্মচারীরা সকাল ১০টার মধ্যে এসে খাতায় 
সই করে বাড়ী গিয়ে আরাম করে, এই সমস্ত খবর আপনাদের কাছে আছে কি? 
আর দু নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে আজ ২৪ বছর পরে হঠাৎ করে আপনাদের ওয়ার্ক 
কালচারের কথা মনে হল কেন, তাহলে এতদিন ধরে কি কোন ওয়ার্ক কালচার ছিল 
না? নাকি এটা ভোটের জন্য করছেন? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য £ আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে এইরকম 
ঘটনা, দায়িত্বহীন ঘটনা হয়তো ঘটতে পারে, আমি বলছি না নেই তবে আমরা 
সেদিকে লক্ষ্য রাখব। বি.ডি.ও অফিস, এস.ডি.ও অফিস, কালেক্টরেট সর্বত্র এরকম 
বলা আছে যে কেউ এরকম আছেন কিনা, যারা নিয়মিত ভাবে এরকম করে থাকেন, 
তাদের চিহিন্ত করুন। দ্বিতীয় যেটা বললেন, হঠাৎ করে এই খেয়াল আমাদের হয় 
নি। এই পরিশ্রম করছি গত দু বছর ধরে আমরা পে কমিশনের জন্য। পে কমিশনের 
সঙ্গে প্রোমোশন-এর ব্যাপারটা জড়িয়ে ছিল, তাদের রিপোর্ট আমাদের দরকার 
ছিল, ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গেও আলোচনা চলছিল। দু বছর আগে একটা সারকুলার 
আপাতত তৈরী করেছিলাম সেটা কার্যকরী হয় নি, এখন ডিটেলস্‌ করতে হচ্ছে 
পারফরমেন্স ডায়েরী করতে হচ্ছে। এর জন্য দেড় থেকে দু বছর সময় আমাদের 
লেগেছে। আর নির্বাচনের ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব একটা বড় ব্যাপার নয়। 

শ্রী জয়স্ত বিশ্বাস ৪ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, আপনি দেবপ্রসাদ সরকারের 
প্রশ্নোত্তরের সময়ে বলেছেন যে ক্যাবিনেট সাব কমিটি আছেন কর্মনিযুক্তির বিষয়ে 
খুব সঠিক সিদ্ধান্ত কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না যে বিভিন্ন দপ্তরে মেডিকেল 
হয়ে গেছে, পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়ে গেছে, বহু শুনা পদ খালি হয়েছে, এই সাব 
কমিটির দীর্ঘসূত্রীতার জন্য সেই জায়গাগুলোতে আযাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে না। এর ফলে 
বিভিন্ন অফিস সাফার করছে, বিভিন্ন প্রকল্প সাফার করছে। যেমন আমি আপনাকে 
বলছি যে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সেখানে ফিনানসিয়াল এমবারগোর 
জন্য আযাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে না। এই বিষয়গুলোর পুনরুজ্জীবনের কোন ব্যবস্থা 
করবেন কি যাতে এগুলো ত্বরান্বিত হয়। 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য 8 আমি বলতে চাই যে প্রত্যেক বিভাগ তাদের উন্নয়নের 
কাজগুলোর গুরুত্ব বোঝেন, সেই অনুযায়ী তারা৷ তাদের প্রায়োরিটি ঠিক করেন। 

সেই অনুযায়ী তারা যে পদগুলির অনুমোদন তাদের দরকার তার তালিকা 
পাঠিয়ে দেন গ্্যাপয়েন্টমেন্ট কমিটিতে যে কোন পোষ্ট দরকার ইত্যাদি ইত্যাদি 
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তারপর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট গ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিটির 
মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আর বাকিগুলির ক্ষেত্রে অর্থ দপ্তর নেয়। কিন্ত 
একেবারেই কোন উন্নয়ণ-এর কাজ দীড়িয়ে গেছে বা ডিসলোকেশান হয়েছে এই 
রকম অবস্থা এখনও হয় নি। তবে আপনি যখন বললেন তখন কয়েকটি দপ্তরে 
খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার যে সত্যিই তাদের উন্নয়নের কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিনা। 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর 
দায়িত্ব নেওয়ার পরে নতুন করে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। ১৯৭৭ 
সালের জুন মাসে তারা ক্ষমতায় আসার পর লাগাতার ২৪ বছর ক্ষমতায় আছেন। 
এই ১৪ বছর পর আবার নতুন করে কর্মসংস্কৃতি ফেরানোর উদ্যোগই প্রমান করে 
সরকারের ব্যার্থতা। মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করবো এই সরকারের গত এক 
দশকরেও বেশী তিনি বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের 
কোন কোন সংগঠন দপ্তরে না এসে সংগঠনের কাজের নাম করে দিনের পর দিন 
মাসের পর মাস তারা দপ্তরের বাইরে থাকেন। কোন কোন দপ্তর বিশেষ করে 
পুলিশ দপ্তরের কিছু কিছু কর্মচারী নেতা পুলিশ দপ্তরের গাড়ী নিয়ে সংগঠনের নাম 
করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এবাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন সঠিক পদক্ষেপ নেবেন! 
তিনি হয়তো বলবেন তিনি এটা জানেন না। কিন্তু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে দিন 
তারিখ দিয়ে বলেছেন রাইটার্স বিল্ডিং-এ ১১টা, সাড়ে ১১ টার পরেও চেয়ার ফাকা 
থাকে। এ বাপারে পজিটিভ কি কি পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন? এই ধরনের 
অভিযোগ এলে আপনি কি কি ব্যবস্থা নেবেন? 

রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ আপনি যেটা! বললেন সেটার খানিকটা ঠিক। আমি 
যেটা জানি রাজ্য সরকারী কর্মচারী ট্রেড-ইউনিয়ন: বা পুলিশ কর্মচারী ট্রেউ-ইউনিয়ন 
নেতৃত্বের একটা অংশকে এই ধরনের কিছু অধিকার হিসাবে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন 
সংগঠনের কাজের জন্য। কিন্তু তাদের সেই অধিকার লাগাম ছাড়া নয়। তারা এই 
অধিকারের অপবাবহার করছেন এই রকম কোন খবরও নেই। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট 
বা সেক্রেটারী তাদের এই অধিকার আছে, তা বলে কোন কাজ করবেন ন৷ শুধুই 
ট্রেউ-ইউনিয়ন করবেন এটা হতে পারে না। আপনি যদি বলেন তাহলে আমি 
প্রত্যেকটি দপ্তরে আরেকবার খোঁজ নিয়ে দেখবো। 

শ্রী আনন্দ গোপাল দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অতিরিক্ত প্রশ্থ এই কর্মসংস্কৃতি 
ফিরিয়ে আনার যে উদ্যোগ এটাকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একটা বড় অংশ স্বাগত 
জানিয়েছে। এই কর্মসংস্কৃতি ফেরানোর যে প্রক্রিয়া এটা শুরু করতে গিয়ে একটা 
জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি এটা দুভার্গ্জনক হলেও যে এই পঞ্কজবাবুদের সংগঠনের 
একটা ছোট অংশ হলেও তারা বিভিন্ন অফিস, আদালত, কলেজ, স্কুলে আছেন। 
বিভিন্ন অফিসের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট যারা এই কর্মসংস্কৃতিকে কার্যকরী করতে 
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চাইছেন তাদের হেকেল করছেন। এই রকম যারা করছেন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা 
নেবেন কিনা? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য 8 আমি যখন স্বাস্থ্য দপ্তরের মিটিং ডেকেছিলাম 
সি.এম.ও এইচ. এবং ৮ টি কলেজ হসপিটালের প্রিন্সিপ্যাল এবং 
সুপারিনটেনডেন্টদের নিয়ে সেখানে আমি এ কথা শুনেছি। সুপারের ঘরে সকাল 
থেকে যে কোন সময় ডেমোনস্ট্রেশান চালু হলো এবং তার ঘরে শ্লোগান চলছে 
হাসপাতালের মধ্যে। আমি বলেছি এটা করা যাবে না। ডি.এম., এস. ডি. ও. 
অফিসেই হোক সেখানে আসতে গেলে তাদের গ্যাপয়েম্টমেন্ট করে আসতে হবে, 
এটা আস্তে আস্তে চালু করুন। যে কোন সময় ডি.এম.-এর ঘরে আসবেন সেটা হবে 
না। তাদের ইন্টারভিউ চাইতে হবে। এ্যাপয়েনমেন্ট নিয়ে তার পর তিনি আসবেন। 
এটা কার্যকর করতে একটু সময় লাগবে। কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরের ক্ষেত্রে বলেছি কোন 
অবস্থায় হাসপাতালের মধ্যে স্লোগান, সাউটিং, চিৎকার-চেচামেচি, ডেমোনেন্ট্রেশন 
করতে দেওয়া হবেনা। একজন দুজন আলোচনা করতে যেতে পারেন কিন্তু 
হাসপাতালের মধ্যে বিক্ষোভ, মিছিল, ঘেরাও বরদাস্ত করা হবে না এবং এ ব্যাপারে 
দরকার হলে শক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। 

[11.30 -__ 11.40 ৪.]..] 

শ্রী বাদল ভট্টাচার্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি, গত ২৪ বছরে 
আপনারা যে শিক্ষা দিয়েছেন, মিছিল-মিটিং আগে কাজ পরে এবং যে মাধব 
মাসির কান কেটে নিয়েছিল সে সুবোধ বালক হয়েছে, সেই কো-অর্ভিনেশন 
কমিটির লোকেরা হাসপাতালের সর্বত্র যে অবস্থা করেছে তাতে তাদের বিরুদ্ধে 
কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? 

রী বুদ্ধদেব ভট্টাচা্য ৪ আপনি কি সুবোধ বালক, মাসি বললেন কিছু বুঝতে 
পারলাম না। আমি আপনার প্রশ্নের মানে বুঝতে পারলাম না। “আপনার ভাষা 
বোঝবার আশা দিচ্ছি জলাঞ্জলি'। একটু সোজা করে বাংলায় বলুন। 

শ্রী বাদল ভন্টীচার্ধ্য 8 ২৪ বছর ধরে কাজ পরে মিছিল-মিটিং আগে করার 
জন্য আজকে কর্মসংস্কৃতির সাকুলার দিতে হচ্ছে। যে মাধব মাসির কান কেটে নিয়ে 
গেল সে আজকে সুবোধ বালক হচ্ছে। তাকে আপনি কি ভাবে পুরস্কৃত করবেন? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচায্য £ মাসি, গোপাল বাদ দিন। আমরা জোর দিয়ে বলছি 
সরকারী কর্মচারী, তাদের যে নীতি, কর্মসূচী, লক্ষ্য, আদর্শ এর মূল ব্যাপার হওয়া 
রেসপন্সিবল করা। এটা তাদের দায়িত্ব। 
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মৌজার স্বত্বলিপি সংরক্ষণ 
*২৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮১) শ্রীআবু আয়েশ মন্ডল ঃ ভূমি ও ভূমি সংস্কার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 

(ক) এটা কি সত্যি যে, এ রাজ্যের প্রতিটি মৌজায় স্বত্বলিপি কম্পিউটারের 
মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; 

(খ) সত্যি হলে, 
(১) কবে থেকে উক্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছে; এবং 
(২) ডিসেম্বর, ২০০০ পর্যন্ত উক্ত কাজের অগ্রগতি কীরূপ? 

ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ 

(ক) হ্যা। 

(খ) (১) এপ্রিল ১৯৯২ থেকে। 

(২) সারা রাজ্যে ৪২১৭১টি মৌজার মধ্যে ৩৮৫৩৮টি মৌজার স্বত্বলিপি 
চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে ৩৮৬৭০টি মৌজার 
স্বত্বলিপি কমপিউটারে সংরক্ষিত হয়েছে এবং ৩৬৪৮৮টি মৌজার 
স্বত্বলিপি ছাপানো হবার পর ২৭৭৮৫টি মৌজার স্বত্বলিপি পুনরায় 
সংশোধিত হয়ে নির্ভুল রূপ নিয়েছে। রাজ্যের ১৮টি জেলার ৩৪১টি 
বকের মধ্যে ২৬৭টি ব্লক থেকে অধিকাংশ মৌজার খতিয়ানের 
স্বত্বলিপির প্রত্যয়িত নকল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি কমপিউটারের 
মাধম্যে রায়ত বা অন্যান্যদের সরবরাহ করা হচ্ছে 

শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ বিগত বাজেট অধিবেশনে এ ব্যাপারে যা বলেছিলেন 
তার থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে অগ্রগতি ঘটেছে। আপনি বলেছেন, কয়েকটা মৌজায় 
বাকি আছে। আমার প্রশ্ন, আর কত দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ভাবে সমস্ত মৌজায় চূড়ান্ত 
ভাবে প্রকাশিত হবে? 

ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ ফাইনাল পাবলিকেশনের সময় সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে 
৩১-শে মার্চের মধ্যে। এ তারিখের মধ্যে কমপিউটারাইজড করব। কিন্তু তারপরেও 
আমাদের কিছু মৌজায় ফাইনাল পাবলিকেশন, চুড়ান্ত স্বত্বলিপি প্রকাশ বিলম্বিত হবে। 
কারণ পুরুলিয়া এবং বিহার সংলগ্ন যেসব এলাকা অতীতে বিহারে ছিল এখন 
আমাদের অস্তর্ুক্ত হয়েছে সেখানে সার্ভে সেটেলমেন্টের কাজ পরে শুরু হয়েছে। আর 
কলকাতার সার্ভে সেটেলমেন্টের কাজ এখনো শুরু হয়নি। সে জন্য কিছু মৌজা বাকি 
থাকবে। অল্প সংখ্যকই বাকি থাকবে। বাকিগুলো মার্চ মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে 
আমরা কমপ্লিট করতে পারব। 

শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছু কাজ বিলম্বিত হবে বললেন। 
তার কারণ তিনি দয়া করে জানাবেন কী? আমার মনে হচ্ছে আকাশ থেকে ছবি তুলে 
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পুরুলিয়ার মানচিত্র তৈরী করার কারণেই বিলম্বিত হবে। তাই কি, না অন্য কোন কারণ 
আছে? 

ডাঃ সূর্যকাস্ত মিশ্র 8 আমি আগেই বলেছি আমাদের যে এলাকাগুলো আগে 
বিহারে ছিল, এখন আমাদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে-_ পুরুলিয়া জেলা এবং ইসলামপুর 
সাব-ডিভিশন, এগুলোর আগে কোন রেকর্ড ছিল না। পরবত্তীকালে আমরা ব্যবস্থা 
নিয়েছি। ওখানে দেরিতে কাজ শুরু হয়েছে। পুরুলিয়ায় এরিয়াল সার্ভে করা হয়েছে। 
কাজ চলছে। আর কলকাতার কাজটা অনেক জটিল, আমাদের একটু সময় লাগবে। 

শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে কর্মচারীরা এই 
কাজের ক্ষেত্রে কম্পিউটার হ্যাণ্ডেলিং করছেন তাদের অনভিজ্ঞতার কারণে কাজ 
বিলম্বিত হচ্ছে। আমার মনে হয় যারা এই কাজ করছে তাদের কমপিউটার সম্পর্কে 
প্রশিক্ষণ দেওয়ার দরকার আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ সম্পর্কে কোন কার্যকরী 
পদক্ষেপ নিচ্ছেন কিনা জানাবেন কি? 

ডাঃ সূর্যকাস্ত মিশ্র $ ফাইনাল পাবলিকেশনের পরেই সমস্ত কিছু কম্পিউটারের 
অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সে কাজ প্রাইভেট ভেনম্ডাররা করে। প্রাইভেট ভেন্ডাররা তা 
করার পর চেকিং হয়। কারণ তারা যা ঢোকালো তা ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে। 
আমাদের ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা তা পরীক্ষা করেন। সব ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্টের 
অফিসারে কুলাচ্ছিল না বলে রিটায়ার্ড অফিসারদেরও এই কাজে লাগিয়েছি। চেকিং 
করার পরে ২৭,৭৮৫টি মৌজার কাজ আমরা ফাইনাল করেছি। এই কাজ যেহেতু 
প্রাইভেট ভেন্ডাররা করছে সেহেতু তাদের কোয়ালিটির ওপর আমাদের নির্ভর করতে 
হচ্ছে। আমাদের সরকারী অফিসাবরা কেবল চেক করেন। প্রাইভেট ভেম্ডারদের 
কাজের উন্নতি সাধন করার কোন সুযোগ আমাদের নেই। চেকিং যাতে ভালভাবে 
হয়, সেটা আমরা দেখছি। 

শ্রী অতীশ চন্দ্র সিন্হা ঃ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয় জানেন যে, অনেক 
মানুষের জমির রেকর্ড এবারের বন্যার জলে ভেসে চলে গেছে। তারা যখন মন্ত্রী 
মহাশয়ের দপ্তরে গিয়ে প্রতিলিপি চাইছে বা জমির রেকর্ডের কপি চাইছে তখন তারা 
সহজে সেই কপি পাচ্ছেনা এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের কাছে ৩০০/৪০০ টাকা দাবি 
করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় কোন অভিযোগ পেয়েছেন কিনা বা এই তথ্য 
তাঁর জানা আছে কি? জানা থাকলে যে ৯টি জেলায় বন্যার জন্য জমির রেকর্ড যাদের 
নষ্ট হয়ে গেছে তারা যাতে তাদের জমির রেকর্ডের কপি খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি 
পেতে পারে তার জন্য তিনি কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? 

ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র 8 আমি আগেই বলেছি পশ্চিমবাংলায় ৩৪১টা ব্লক আছে 
তার মধ্যে ২৬৭টি ব্লকে জমির স্বত্বলিপি কম্পিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা 
চালু হয়েছে। ২৫২টি ব্লকে কম্পিউটার ইন্সটল হয়েছে। আর যে ১৫টি ব্লকে 
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কম্পিউটার ইন্স্টল করা হয়নি তাদের সাব-ডিভিশনের মধ্যে কাছের কমপিউটার থেকে 
করে আনতে বলা হযেছে। আগে আমাদের যে চিরাচরিত ব্যবস্থা ছিল তাতে একজন 
কপির জন্য দরখাস্ত করলে তা পেতে তার ৩/৪ মাস সময় লেগে যেত এবং ৩/৪-বার 
তাকে বি.এল.আর.ও. অফিসে বা ডি.এল.আর.ও অফিসে যাতায়াত করতে হ'ত। এখন 
এই ব্যবস্থার পরে দরখাস্ত করার পরে খুব বেশী হলে তিন দিন সময় লাগছে। এটা আমি 
এ ২৬৭টি ব্লকের কথা বলছি। টাকার ব্যাপারটা হচ্ছে দরখাস্তের জন্য ৫ টাকা লাগে 
আর প্রতি পাতার জন্য ৫ টাকা লাগে। আগে যেটা ছিল ঠিকই, মাত্র ৭৫ পয়সা দরখাস্ত 
ফি ছিল, তারপর পাতার সংখা অনুসারে, লাইন অনুযায়ী ঠিক হবে কোনটা আড়াই 
টাকা, কোনটা ৩ টাকা এবং এর জন্য ৩/৪ বার আসতে হতো এবং ৩/৪ মাস সময় 
লাগতো। এখন একবার দরখাস্ত ফি দিলেই পরের দিন পাওয়া যাবে এবং এরজন্য 
৫টাকা দিতে হবে আর প্রতি পাতার জন্য ৫টাকা এক্সট্রা লাগে। ৩০০/৪০০ টাকা 
লাগার কোন কারণ নেই। এ বাপারে আপনার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে জানাবেন, 
তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। 

[11.40 -__ 11.50 ৪.]1.] 

শ্রী অমর চৌধুরী £ আপনি হয়তো জানেন, আমাদের বরানগর মৌজার মধ্যে 
বেদিয়াপাড়া এবং সিঁথি মৌজায় মেট্রো রেলের জন্য উৎখাত কিছু ব্যক্তিকে সেখানে 
বসানো হয়েছে। আপনারা কমপিউটারের মাধ্যমে রেকর্ড করছেন, কিন্তু, সঠিকভাবে 
রেকর্ড হবে কিনা সেই জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এরা প্রায় ২০ বছর ধরে বসে 
আছে। বেদিয়াপাড়ায় রের্কডের কাজ চলছে, কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। ডিপার্টমেন্টের 
এ বিষয়ে উপযুক্ত নির্দেশ কি আছে? যারা দখল করে আছে তাদের রেকর্ড করা হবে, 
কি হবে না? 

ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ$ আমি আগেই বললাম, কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় 
আমাদের সার্ভে সেটেলমেন্টের কাজ এখনো যথাযথভাবে এগোয়নি। সার্ভে 
সেটেলমেন্টের পর খানা-খন্দ বোজানো - কে. ভি. যাকে বলে - কোথায় কি আছে সেটা 
দিতে হয়। তারপর রেকর্ড হয়, তারপর আ্যাটেস্টেড হয়, তারপর ড্রাফট পাবলিকেশন 
হয়, তারপর ফাইনাল পাবলিকেশন হয়। ফাইনাল পাবলিকেশনের পর তারপর 
কম্পিউটারে অর্তভুক্ত করা হয়। আগে এই কাজগুলি মৌজায় হয়ে যাওয়ার পরে 
তারপর কম্পিউটারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ এলাকায় সার্ভে সেটেলমেন্টের কাজই চূড়ান্ত 
হয়নি এখনো । 

শ্রী নিশিকাস্ত মেহেতা ঃ অস্বীকার করার উপায় নেই বামক্রন্টের এই দপ্তর খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ। আগে মানুষ যেভাবে জমি-জায়গার জন্য কাগজপত্রের ব্যাপারে হ্যারাসড্‌ 
হতো সেটা এখন বলিষ্ঠভাবে এবং তাড়াতাড়ি করা হচ্ছে। আমার প্রম্ম, কতদিনের 
মধ্যে এই সুফল-যেগুলি হয়ে গেছে সেগুলি ঠিক আছে, কিন্তু যেগুলি বাকি আছে 
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সেটেলমেন্টের-পশ্চিমবাংলার মানুষ ১দিন কিম্বা ২ দিন পরে পাবে এবং কোন ব্লকে শুরু 
হয়েছে কিনা? 

ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র 8 আমি আগেই বললাম, ৩৪১টি ব্লকের মধ্যে ২৬৭টি ব্লকে 
এখন চালু হয়েছে। এই ২৬৭টি ব্লকের মধ্যে ২৫২টি ব্লকে কম্পিউটার ইন্সটল্ড হয়েছে। 
বাকি ১৫টি ব্লকের যে সাব-ডিভিশন আছে চলতি বছরের মধ্যে মার্চ ৩০/৩১ তারিখে 
লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে যতগুলি মৌজায় ফাইনাল পাবলিকেশন হয়েছে অথাৎ ফাইনাল 
পাবলিকেশন হয়েছে ৩৮ হাজার ৬১০টি আর আমাদের মৌজা হচ্ছে ৪২ হাজার 
৬৭টি। এই ৩৮ হাজার ৬১০টিতে মার্চের ৩১ তারিখের মধ্যে কম্পিউটারভুক্ত হবে, এই 
হচ্ছে লক্ষ্যমাত্রা। 

শ্রী প্রভঞ্জন মন্ডল $ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় মে কম্পিউটারের ব্যবস্থা করেছেন 
তারজন্য ধন্যবাদ। বিষয়টা হচ্ছে, দুটো। একটা হচ্ছে, আমরা যেটা প্রবলেম ফেস 
করছি, যখন এরিয়াল সার্ভে হয় সুন্দরবন অণ্লে "*7 রিজার্ভ ফরেস্ট লাগোয়া যে 
ফরেস্ট আছে যেগুলি রিজার্ভ ফরেস্ট নয়, ডিমারকেশন করতে গিয়ে এরিয়াল সার্ভে 
যেটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে রিয়েলিটির সঙ্গে মিল হচ্ছে না- এই বিরোধ দেখা দিচ্ছে। এই 
বিষয়ে, ফরেস্ট মিনিস্টারের সঙ্গে দফায়-দফায় আলোচনা হয়েছে যে কিভাবে 
সলিউশন করা যায়। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, পাট্টা আমরা দিচ্ছি। ধরুন, সুন্দরবন অঞ্চলে 
প্রচুর পাট্টা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাট্রাগুলি রেকর্ডে হবে কিনা? এখনো কম্পিউটার 
সব জায়গায় হয়ে ওঠেনি, কিন্তু রের্কড হওয়ার প্রন্মে যে নির্দেশ সেই নির্দেশ ঠিকমত 
যাতে ইমপ্লিমেনটেড হয়, সরাসরি ইমপ্লিমেনটেড হয়, দ্রুত ইমপ্লিমেনটেড হয় সেক্ষেত্রে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা? 

ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ প্রথমতঃ, আমি সুন্দরবনের কথা বলছি না। কিন্তু 
এরিয়াল সার্ভের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এখনও যত রকমের সার্ভে বেরিয়েছে 
এরিয়াল সার্ভে সহ, আমি আপনাদের সাধারণভাবে বলতে পারি লাঠি, চেন দিয়ে 
যেটা হয় তার চেয়ে ভাল কিছু হয়না, এত কারেক্ট বা নির্ভুল আর কিছু হয়না। সুতরাং 
এরিয়াল সার্ভের সঙ্গে লাঠি, চেনের একটা পার্থক্য হতেই পারে। আমরা লাঠি, চেনের 
উপর নির্ভর করি মূলতঃ যেখানে পার্থক্য হয় আর বাকি যেটা বললেন, পাট্রা দিলে 
খতিয়ান খুলে দিতে হয়-_দুর্ভাগ্যবশতঃ বছরের পর বছর তা হয়নি। এখ ন যেটা হচ্ছে 
সেটা হচ্ছে পাট্টা দেওয়ার সময় খতিয়ান খুলে দেওয়া হয়। এখন যেহেতু কমপিউটার 
হয়ে গিয়েছে তাই কমপিউটারাইজড্‌ রেকর্ড দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন আর সেই 
অসুবিধাটা হবার কথা নয়। আগে কিন্তু এসব হয়নি। আগে যেটা হত সেটা হল জমি 
দেওয়া হল না অথচ ঘোষণা করে দেওয়া হল যে জমি দেওয়া হয়েছে। আগে এসব 
হয়েছে-সেগুলি আপনারা অনেকেই জানেন। 
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কলকাতায় সাম্প্রতিক ডাকাতির ঘটনা 

*২৫। (অনুমোদিত প্রন্ন নং *৩৪) শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য্য £ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) জানুয়ারি, ১৯৯৯ থেকে নভেম্বর, ২০০০ পর্যস্ত কলকাতায় কতগুলি 

ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে; এবং 

(খ) ডাকাতদের হাতে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা কত? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভন্টাচার্য্য ঃ 

(ক) ৫০টি 

(খ) ১ জন 

শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য্য 8 মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বললেন যে “৯৯ সালের 
জানুয়ারী থেকে ২০০০ সালের নভেম্বর পর্যস্ত ৫০টি ডাকাতির ঘটনা সংগঠিত 
হয়েছে। আপনার কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন উক্ত সময়ের মধ্যে কতজনকে গ্রেফতার . 
করা হয়েছে এবং কতগুলি কেসের ব্যপারে মহামান্য আদালতে চার্জসিট দাখিল করা 
হয়েছে? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, $ ৯৯ সালে গ্রেফতার হয়েছে ৬০ জন। ২০০০ সালের 
নভেম্বর পর্যস্ত গ্রেফতার হয়েছে ৫৬ জন। আর কনভিকসান হয়েছে_ নাম্বার অব 
পারসন কনভিকটেড--“৯৯ সালে নিল। ২০০০ সালে ৭ জন।”৯৯ সালে যে কটা কেস 
করেছি, যা এ্যারেষ্ট হয়েছে আজ পর্যস্ত তাতে কোর্টের রায় পাওয়া যায় নি। কিন্তু 
২০০০ সালে যে ৫৬ জন এ্যারেষ্ট হয়েছে তার মধ্যে ৭ জনের কন্ভিক্সান হয়েছে। 

শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য্য $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, ডাকাতি রুখতে গিয়ে 
সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে যারা মারা গিয়েছেন তাদের কোন সংখ্যা আপনার কাছে 
আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহলে তার মধ্যে তাদের কতজনের পরিবারকে সরকারী 
সাহায্য দেওয়া হয়েছে বা আদৌ দেওয়া হয়েছে কিনা? 

রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ$ আমার কাছে তথ্যটা নেই। তবে আপনাকে জানাই, 
কলকাতা পুলিশ প্রতি বছর একটা অনুষ্ঠান করেন, কর্মসূচী করেন-__এই ডাকাতির 
ঘটনায় যারা সাহস দেখিয়েছেন বা অন্য দু-একটি ক্ষেত্রে যেমন গরিব ট্যার্সিওয়ালা বা 
রিক্সা চালক তারা টাকা পেয়েও ফেরত দিয়েছেন এবং এর সঙ্গে গ্যালানটারি এ্যাওয়ার্ড- 
সাহসিকতার জন্য-এসব নিয়ে কলকাতা পুলিশ প্রতি বছর একটা অনুষ্ঠান করেন এবং 
সেই অনুষ্ঠানে তাদের আমরা মানপত্র এবং টাকা দিই সাহসিকতার জন্য । আমার নিজের 
মনে আছে অস্ততঃ একটি/দুটি ক্ষেত্রে কলকাতায় ডাকাতির পরে সেই বাড়ীর যারা মারা 
গিয়েছিলেন__দুজনের ক্ষেত্রে আমার মনে আছে তাদের বাড়ীর লোককে চার্কর 
দেওয়ার ব্যবস্থাও কলকাতা পুলিশ করেছিলেন। তবে সরকারী চাকরি নয় প্রাইভেট 
চাকরি। 
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শ্রী সুধীর ভট্রাচাষ্য ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, কলকাতাতে ডাকাতি, 
চুরি, ছিনতাই-এর সঙ্গে আপনার পুলিশ দপ্তরের কোন লোক জড়িত ছিলেন কিনা এবং 
এবং যদি নিয়ে থাকেন তাহলে কতজনের বিরুদ্ধে নিয়েছেন? 

তরী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য £ না, আমি যে ক'বছর পুলিশ দপ্তর দেখছি এরকম কোন 
ঘটনা আমার সামনে আসে নি। তবে যদি থাকে-ডাকাতির সঙ্গে কনাইভেন্স আছে, 
যোগসাজস্‌ আছে নিশ্চয় শাস্তি পাবে। 

[11.50 -_- 12.00 ৪.1). ] 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজী ঃ মাননীয় মন্ত্রী তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, এই ধরণের 
ডাকাতি এবং অসৎ কাজে পুলিশের জড়িত থাকবার কোন রিপোর্ট নেই; থাকলে 
ব্যবস্থা নেবেন। এই ফেব্রুয়ারী মাসেই আকাশবাণী ভবনের সামনে পুলিশের উর্দি 
পরিহিত একজন এ.এস.আই. এবং একজপ্প কনেস্টবল এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 
কয়েক লক্ষ টাকা ছিনতাই করেছে। এ ব্যাপারে আপনার কাছে নিশ্চয়ই খবর আছে। 
সে ব্যাপারে কি করেছেন সেটা যদি জানান ভাল হয়। এবং যেটা উত্তর দিয়েছেন সেটা 
আংশিক সত্য। আমার মুল প্রশ্ন, কলকাতায় বারবার ডাকাতি হচ্ছে। গতকালই 
লালবাজার এবং রাইটার্স বিল্ডিং-এর মাঝখানে দুপুরবেলা ডাকাতি হয়েছে, কিন্তু 
সেখানে সশস্ত্র পুলিশ হাঁজির ছিল। আপনি বলেছেন দুর্বৃত্তদের ডাকাতি করতে দেখলেই 
পুলিশ ব্যবস্থা নেবে, প্রয়োজনে গুলি করবে। গতকাল কলকাতা শহরে এ যে ঘটনা 
ঘটলো, সেখানে সশস্ত্র পুলিশ থাকাকালীন ডাকাতি করে ডাকাতরা বোমা মারতে মারতে 
পালিয়ে গেল। সেক্ষেত্রে সেখানকার কর্তব্যরত সশস্ত্র পুলিশদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা 
নিয়েছেন কিনা এবং আকাশবাণীর সামনের ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলে 
সেক্ষেত্রেই বা কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ঃ তিন-চারটি প্রশ্ন করেছেন। একসঙ্গে এতগুলো প্রম্ম করলে 
মুশকিল। আকাশবাণী ভবনের সামনে দুটি ঘটনা আছে। সেখানে একজন ডাকাত 
এনকাউন্টারে মারা গেছে। কিন্তু পুলিশের লোক সাধারণ পোষাকে ডাকাতি করেছে, এ 
ব্যাপারে স্পেসিফিক প্রশ্ন করলে উত্তর দেবো । আমার ঘটনাটা অস্পষ্ট মনে পড়ছে। 

দ্বিতীয়তঃ, গতকালের ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ কমিশনারের কাছে লিখিত উত্তর 
চেয়েছি। আমি জানতে চেয়েছি, সেখানে আর্মড পুলিশ ছিল কিনা, ডিউটিতে ছিল 
কিনা, কি ধরণের পুলিশ তারা। যদি এটা হয় যে, তারা ডিউটিতে ছিল এবং আর্মড 
ছিল, তা সত্তেও ডাকাতরা সেখানে ডাকাতি করে পালিয়ে গেলো, তাহলে অবশ্যই তারা 
শাস্তি পাবে। আমি যা জানতে চেয়েছি, রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ফিরে গিয়ে সে ব্যাপারে 
লিখিত উত্তর পেয়ে যাবো। সকালেই পুলিশ কমিশনারকে বলেছি-সেখানে ৩ জন পুলিশ 
ছিলেন, কিন্তু ডাকাতরা পালিয়ে গেছে; এর উত্তর দিন। যদি তারা আর্মড অবস্থায় 
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থেকেও ব্যবস্থা নেননি দেখা যায় তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেবো। 
শ্রী কমল মুখাজী ঃ মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে, ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী থেকে 
২০০০ সালের নভেম্বর পর্যস্ত কলকাতার বুকে ৫০টি ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। আমার 
প্রশ্ন, এ সমস্ত ডাকাতির ঘটনায় কতজনের নামে এফ.আই.আর. হয়েছে এবং এখন 
পর্যণ্ত কতজন গ্রেপ্তার হয়েছে? 
মিঃ স্পীকার £ এর উত্তর হয়ে গেছে। 
শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় মন্ত্রী এইমাত্র জানালেন যে, ৫৬জন গ্রেপ্তার হয়েছে 
এবং ৭জন কনভিকটেড হয়েছে৷ সাথে সাথে আর একজনের প্রন্নের উত্তরে বললেন, 
ডাকাত ধরার ক্ষেত্রে সাহসিকতা দেখানোয় অনেককে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আমি 
জানতে চাই, এই যে ৫৬জন ধরা পড়েছে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় কি এবং 
তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি তাদের হয়ে সওয়াল করছে কিনা এবং তাদের পক্ষের 
উকিল হয়ে আলিপুর কোর্ট বা বিভিন্ন কোর্টে লড়ছে কি না? এ সম্পর্কে কোনরকম 
নজির সরকারের কাছে আছে কি না? 
শ্রী বুদ্ধদেব ভ্টীচার্য্য ঃ মাননীয় সদস্যকে জানাই, আমার হাতে এই মৃহূর্তে যে 
হিসাব আছে তাতে ১৯৯৯ সালে ৬০ জন এবং ২০০০ সালে ৫৬ জনকে ডাকাতি 
করার জনা গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের রাজনৈতিক পরিচয় আমার কাছে নেই। 
আপনার যদি থাকে তাহলে দেবেন। 
রাজ্যে রেল ডাকাতি 
*২৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩০) শ্রী অশোক দেব ঃ স্বরাষ্ট্র আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) বিগত বছরে (২০০০) রাজ্যে রেল ডাকাতি বা রেল সংক্রান্ত অপরাধের 
সংখ্যা কত; এবং 
(খ) উক্ত অপরাধ দমনে ও ডাকাতি করা মাল উদ্ধারে কী ধরনের পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা হয়েছে? 
শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য £ 
(ক) বিগত বছরে (২০০০) সালে ২৩টি ডাকাতির ঘটনাসহ রেলে মোট 
১৩৫৭টি অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। 
(খ) (১) রাজোর বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত হানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
(২) বিগত বছরে ১২,৭৪৯. (বার হাজার সাতশত উনপঞ্চাশ) জনকে 
গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আনুমানিক চুরি লুট হওয়া ৫,১৭,৩২০ 
(পাঁচ লক্ষ সতের হাজার তিনশত কুড়ি) টাকার মাল উদ্ধার করা 
হয়েছে। 
(৩) রাজ্যে রাত্রে চলাচলকারি সমস্ত মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে 
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পাহারাদার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপরাধ অধ্যুষিত এলাকা 
দিয়ে চলাচলকারি রাত্রের লোকাল ট্রেনেও পাহারাদার দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। 

(৪) রাজ্যে রেল পুলিশের অপরাধ প্রবণ এলাকায় পুলিশ পিকেট স্থাপন 
করা হয়েছে। 

(৫) হাওড়া, শিয়ালদহ, শিলিগুড়ি সহ গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশনগুলিতে 
অপরাধীদের কার্যকলাপ রোধও গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশি তৎপরতা 
বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

শ্রী অশোক দেব £ আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন হাউসে কোন 
কিছু বলেন তখন দেখা যায় যে, যে তথ্য আপনারা দেন সেই তথ্যের সাথে ঘটনার 
ডিফারেন্স থাকে। এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আপনারা যে সরকারে আছেন সেই সরকার 
সত্যিকারের তথ্য দিতে চেষ্টা করেন না। আপনি যেটা বললেন যে ২০০০ সালে ২৩টি 
ডাকাতির ঘটনা সহ রেলে মোট ১৩৫৭টি অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। আমরা যদি 
সঠিক তথ্য দেখি তাহলে দেখা যাবে এর চেয়ে বেশী ঘটনা ঘটেছে। 

শ্রী বুদ্ধদেব ভন্টীচা্য ঃ মাননীয় সদস্যকে এটা বলতে পারি এই বিধানসভায় 
দাড়িয়ে প্রশ্নের উত্তরের তথ্য বিবৃত করা ঠিক নয়, এটা কোন দিক থেকেই ঠিক নয়। 
সরকারের এই তথ্য গোপন স্দরে লাভ কি? কেন বলছেন আপনি এই কথা? আমি 
পরিষ্কার বলেছি, আমি নিজে স্বীকার করেছি যে ১৯৯৬ সালে ১৫৯৪টি ঘটনা ঘটেছে, 
তারপর ১৯৯৭ সালে ১৩৩০টি ঘটনা ঘটেছে, কিছুটা কমেছে। আবার ১৯৯৮ সালে 
১৩৩৭টি ঘটনা ঘটেছে একটু বেড়েছে, ১৯৯৯ সালে ১৭৯৭টি ঘটনা ঘটেছে, অনেকটা 
বেড়েছে। আর ২০০০ সালে ১৩৫৭টি ঘটনা ঘটেছে। এই বছর আপনি প্রশ্ন 
করেছেন, সেখানে বলেছি ১৩৫৭টি ঘটনা ঘটেছে। যখন অপরাধের ঘটনা বেড়ে 
১৭৯৭টি হয়েছে তখনও গোপন করিনি এবং যখন সেটা কমে ১৩৫৭টি হয়েছে 
তখনও বলেছি। 

শ্রী অশোক দেব ঃ এই রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় থানার ব্যাবস্থা করা সত্বেও ক্রাইম 
এতো বাড়ছে কেন? 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ৪ রেলে মোবাইল ফোর্স আছে এবং মোবাইল পুলিশ 
স্টেশান আছে। আমরা প্রায় সব দূরগামী ট্রেনে ফোর্স রাখি। লোকাল ট্রেনে সব সময় 
দিতে পারা যাচ্ছে না। তবে ভোর বেলায় এবং রাত্রি বেলায় যে সময় বেশী ঘটনা 
ঘটে সেই সময় কয়েকটি জায়গায় দিতে বাধ্য হয়েছি। দ্বিতীয় হচ্ছে লোকাল ট্রেনে 
যেখানে মনে হচ্ছে ডেকয়েট প্রবণ এরিয়া কর্ড লাইনের কিছু জায়গায় আছে মালদায় 
কয়েকটি জায়গায় আছে যেখানে ডাকাতি করে নেমে যাচ্ছে সেখানে লোকাল থানাকে 
এ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছে। যৌথ ভাবে একসঙ্গে অভিযান চালানোর ফলে, ট্রেনের 
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মধ্যে পুলিশ এবং যে অঞ্চল দিয়ে ডাকাতি করে নেমে যাচ্ছে সেখানে পুলিশ 
স্টেশানকে সতর্ক করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে গত বছর থেকে রেলে 
ডাকাতি কমেছে। 
শ্রী অশোক দেব ঃ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এই সমস্ত অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে 
পুলিশ জড়িত আছে। এই ব্যাপারে আপনি কি বাবস্থা নিচ্ছেন? 
শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ আপনি যেটা বলছেন সেটা একেবারে হচ্ছে না বলছি না, 
কোন ঘটনা থাকতে পারে এটা বলতে পারি। আপনি যদি নিদিষ্ট করে বলেন যে এই 
দিন এই ঘটনা ঘটেছে, এই স্টেশানে এই ঘটনা ঘটেছে তাহলে আমাকে তদস্ত করতে 
হবে। আপনি যেটা বলছেন সেটা আমি বলছি হতে পারে। কিন্তু সেই খবর যদি 
সরকারের কাছে আসে তাহলে সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। 
১৪160 (08065010785 
(69 ৮51)101) 21156] ৮616 1910 01) (186 ]21)16.) 
বন্যায় অভয়ারণ্যগুলিতে প্রাণীর জীবনহানি 
*২৬। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *১০২) শ্রী ব্রদ্মময় নন্দ ঃ বন বিভাগের ভার প্রাপ্ত 
মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
(ক) এটা কি সত্যি যে রাজ্যে সাম্প্রতিক বন্যায় (২০০০ সাল) 
অভয়ারণ্যগুলিতে কিছু প্রাণীর জীবনহানি হয়েছে; 
(খ) সত্যি হলে, 
(১) উক্ত বন্য প্রাণীর সংখ্যা কত; এবং 
(২) এর মধ্যে বিরল প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যা কত; 
বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় ৪ 
(ক) হ্যা 
(খ) (১) মোট ১৯৪টি 
(২) এর মধ্যে বিরল প্রজাতির সংখ্যা টি। 
পুরসভার আর্থিক বন্ড 
*২৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩২২) শ্রী তপন হোড় £ পৌর বিষয়ক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) এটা কি সত্যি যে, কলকাতা পুরসভা টাকা জোগাড় করতে বাজারে 
আর্থিক বন্ড ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে; 
(খ) সত্যি হলে, 
(১) বন্ডের মাধ্যমে কত টাকার সংস্থানের সিদ্ধান্ত হয়েছে; এবং 
(২) কবে নাগাদ উক্ত বন্ড ছাড়া হতে পারে বলে আশা করা যায়? 
পৌর বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় £ 
(ক) হ্া। 
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(খ) (১) কলকাতা পুরসভা আর্থিক বন্ডের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ৫০ কোটি 
এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০০ কোটি টাকার খণের জন্য প্রস্তাব করেছে। 
(২) এ ব্যাপারে পুর আইনের ১৩৪ নং ধারার ১ নম্বর উপধারা অনুযায়ী 
রাজ্য সরকারের অনুমতি চাওয়া হয়েছে যা বিবেচনার পর্যায়ে আছে। 
এই অনুমতি পাওয়া গেলে কলকাতা পৌর নিগম প্রথম পর্যায়ের বন্ড 
বাজারে ছাড়বে। 
ট্রেড ফেয়ার অথরিটি 
*২৯| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৯৭) শ্রী পুলকচন্দ্র দাস ঃ শিল্প ও বাণিজ্য 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্য সরকার একটি ট্রেড ফেয়ার অথরিটি গঠন 
করেছেন; এবং 
(খ) সত্যি হলে, উক্ত অথরিটির এবং তার কাজের রূপরেখা কীরূপ? 
শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় £ 
(ক) রাজ্য সরকার কোন ট্রেড ফেয়ার অথিরিটি গঠন করেনি। 
(খ) প্রন্ম ওঠে না। 
রাজ্যে পুলিশে নিয়োগ 
*৩০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৯৫) স্ত্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 3 স্বরাষ্ট্র 
(আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
গত আর্থিক বছরে (১৯৯৯-২০০০) রাজ্যে কতজন পুলিশে চাকরী পেয়েছে 
(কনস্টেবল, এস. আই. ইত্যাদি পদের দফাওয়ারি হিসাব এবং বেঙ্গল পুলিশ ও 
কলকাতা পুলিশ-এর পৃথক-পৃথক বিভাজনসহ)? 
স্বরাষ্ট্র আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় £ 


রাজ্য পুলিশ ঃ 
কনস্টেবল ৯৬৭ 
এস. আই. ১৪৬ 
(আনআর্মড ব্রাঞ্চ) 
এস. আই. ২৮ 
(আর্মড ব্রাঞ্চ) 

কলকাতা পুলিশ ঃ 
কনস্টেবল ১৬০৭ 
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প্রয়াত বিনয় চৌধুরী'র স্মরণে তথ্যচিত্র" 
*৩৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০৫) স্ত্রী ব্রহ্মময় নন্দ ৪ তথ্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি__ 
এটা কি সত্যি যে, প্রবাদপ্রতিম পুরুষ প্রয়াত বিনয় চৌধুরীকে নিয়ে একটি 
তথ্যচিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন? 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় £ 


& ত্রাণকার্যে স্পীডবোট ক্রয় 
*৩৪। (অনুমোদিত প্রন্ন নং *৩২৫) শ্রীতপন হোড় ঃ স্বরাষ্ট্র (অসামরিক 
প্রতিরক্ষা) দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জনাবেন কি-_ 
(ক) এটা কি সত্যি যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে (বন্যা) ত্রাণকার্ষের জন্য রাজ্য সরকার 
সর্বাধুনিক স্পীডবোট ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন; 
(খ) সত্যি হলে, এ বোট কতগুলি কেনার পরিকল্পনা আছে; এবং 
(গ) উক্ত বোট ক্রয় করতে আনুমানিক ব্যয় কত হবে বলে আশা করা যায়? 
স্বরাষ্ট্র (অসামরিক প্রতিরক্ষা) দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় £ 
(ক) হ্যা প্রাকৃতিক বিপর্যয় (বন্যা) ত্রানকার্যের জন্য রাজ্যসরকার স্পীডবোট 
ক্রয় করার সিন্ধান্ত নিয়েছেন। 
(খ) মোট ১৪টি ফাইবার গ্লাসের স্পীডবোট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে। 
(গ) উক্ত বোট ব্রয় করতে আনুমানিক ব্যয় হবে ৩১,১৫,০০০ টাকা (একত্রিশ 
লক্ষ পনের হাজার টাকা)। 
এছাড়া. উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদ বোট ক্রয়ের জন্য ১কোটি টাকা অনুমোদন 
করেছে। এ টাকায় স্পেসিফিকেশন অনুসারে যতগুলি বোট কেনা সম্ভব ততগুলি বোট 
কেনা হবে এবং উঃ বঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সেগুলি ইটাহার স্মঃ 
প্রঃ হোমগার্ড প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাখা হবে। 
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শ্রী সুধীর ভত্টীচার্য্য £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করতে চাই। আমার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে ডায়মন্ড হারবার 
রোডের ওপরে পাটকেলঘাটা বলে একটা জায়গা আছে। তার ওপরে একটা রাস্তা 
রামরামপুর পর্যন্ত গেছে। জেলা পরিষদের দীর্ঘদিন অবহেলার ফলে উক্ত রাস্তাটির 
অবস্থা খুবই করুণ। রাস্তাটির ওপর দিয়ে মানুষ হাঁটতে পারে না। অথচ পীচ রাস্তার 
ওপরে উঠতে গেলে যে রাস্তার দরকার, তার কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই সাধারণ 
মানুষকে প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষ হতাশাগ্রস্ত হচ্ছে। 
এলাকার মানুষ যেভাবে যাচ্ছে, খুব দুঃখের বিষয় আমি বারবার জেলাপরিষদকে 
বলেছি এই বিধানসভায় বারবার বক্তব্য রেখেছি, কিন্তু কোন রকম প্রতিকার হয়নি। 
২৪ বছরেও এই প্রশাসনের ঘুম ভাঙানো যায়নি, ঘুমিয়ে চলেছে। এই সরকার 
কুন্তকর্ণের সরকার, তাই আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন রাখছি যাতে এই রাস্তাটি 
সরকার জরুরী ভিত্তিতে, যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে মেরামত করেন তার দাবী জানাচ্ছি, 
ধন্যবাদ। 

শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে উল্লেখ করতে চাই যে 
আমাদের রাজ্যের উত্তরপ্রান্তে কুচবিহারে ও জলপাইগুড়ির সংলগ্ন এলাকায় 
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আমাদের রাজ্যের মানুষকে বাংলা ভাবী মানুষকে বিভক্ত করার জন্য তৃণমূল নেতা- 
নেত্রী তারা যে ভাবে আজকে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তারা দাবী করছেন কামতাপুরী 
ভাষার স্বীকৃতির জন্য। পুরুলিয়ার যাইবেক, হইবেক সেই ভাষার ভিত্তিতে যে সমস্ত 
জায়গায় লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজই রয়েছে সেই ভিত্তিতে তারা রাজ্যকে বিভক্ত করতে 
চাইবে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী জানাচ্ছি, যারা এই সমস্ত বিষয়ে 
নির্দিষ্ীভাবে রাজ্যকে__আমরা বাংলায় কথা বলি, এক জায়গায় বসবাস করছি__ 
লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজের ভিত্তিতে আলাদা করে, ল্যাঙ্গুয়েজকে বিভক্ত করে, বাংলাকে 
ভাষার ভিত্তিতে ভাগ করার চেষ্টা করছে, বাংলাকে ভাগ করার ব্যাপারে 
সাম্রাজ্যবাদীরা এক সময় তৎপর ছিল, সেই সান্্রাজযবাদীদের অর্থে বলীয়ান হয়ে 
যারা বাংলাকে ভাগ করার জন্য যে চক্রাস্ত করছে সেই চক্রান্ত কারীদের বিরুদ্ধে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবী জানাচ্ছি। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিশেষ করে মাননীয় মুখামন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন আমি 
তার দৃষ্টি আর্ককণ করে বলতে চাই বিষয়টি হচ্ছে; এই রাজ্যে বাংলা এবং উর্দূ 
ভাষায় মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক-এর লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দেয়। সরকার 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপর জোর দেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
তিনি নিজেও জানেন এদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মাতৃভাষায় হয় না। ফলে তাদের খুব 
অসুবিধা হয়। এই ব্যাপারে ওরা দীর্ঘদন ধরে ৬ বছর ধরে সংগ্রাম করছে, 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ৯৬ সালে ডেপুটেশনও দিয়েছে, আমি কাগজেও দেখেছি, 
৩রা ফেব্রুয়ারী কোন এক প্রভাতী সংবাদপত্রে বোধহয়, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বিষয়টি 
গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত আছেন, আমি বলব লক্ষাধিক ছাত্র- 
ছাত্রীর প্রন্মপত্র মাতৃভাষায় যাতে ছাপানোর বাবস্থা হয় এই ব্যাপারে সরকার কি 
পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন সেটা যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন তাহলে ভাল হয়। 

শ্রী দিবাকান্ত রাউত ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বিষয়টি মাননীয় 
বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কবণ করছি। গত সেপ্টেম্বরের বন্যায় বলাগড়ের ইনচড়ায় 
১৩২ কে ভি সাব-স্টেশানের ৩ এম ভি ট্রা্সফরমারের প্রচন্ডভাবে ক্ষতি হয়। ফলে 
বিরাট এলাকা বিদ্যু্হীন হয়ে পড়ে এবং আজকে যে অবস্থা দীড়িয়েছে সেখানে 
বিদ্যুৎ নেই এবং ইতিমধ্যে ৬.৩ কে ভি ট্রান্সফরমার বসিয়েছে অবস্থা সামলাবার 
জন্য এখানে ৩ এম ভি ট্রা্ফরমার যদি বসান না যায় তাহলে আগামী দিনের 
বোরো চাষ মার খাবে এবং সামনে যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু 
হবে তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনারও ক্ষতি হবে। আমি এই জন্য বলছি, এখানে 
যাতে তাড়াতাড়ি ৩ এম ভি ট্রাসফরমার বসান হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ 
গ্রহণ করুন। 
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সী হাল অলল লাঙ্লী : আত্তৌন হনীক্া মভীব, ঈ আাঘন্ট লাগল লী হআাংগ 
মর্গী জা গাল আকর্ণিন হালা ভান্তনা ভঁ। লাই ভতলন্রভিনা তলব ক্লু নী অন্ন 
জী জলহল ভীমীতল ই লক্কী ভালন লীঅলীত ই। লহ, ল্রানতভিনা ক অন্দমণ্তু ্ধ 
এন্নরশন ঈলাঘুক্তুব মাল নী ঘর হআজথত কল উ। ভ্তুভ্ত ছিলী সন্ত আত্তত্ভীত ঈ িল্ষিন্লা 
জী জ্ূনিপ্রা তনলঞ্ কান করা সানপ্রাল উসা। অহ, হী আৰ উই আত্তত ভীম ভাবত 
কী ন্ি্রানা সভ্তনা ই লীন্তিল কলতীহ জী জীন জ্রনজণ্া নন্তী ই। জিললী বী্ীনাঁ নদী 
অন্তর অস্ভনিপ্রা ভীরী উ। উতত লন্তী লিলল ঈ ক্দরাততা হী নদী, লিঈল্ত ক অন্তুলই নহ 
হাীঘী জী জলা বিআা আানা ই। ভললিত শী আয় মর্সী ক্যা পাল আক্ষ্িন আনা 
উল্কি হনভীহ লালু করল নদী জ্সলজথা ই জিলজি ননী ক লামাক্ষী জুনিপ্রা লিল। 
মী ভীত ভল জীব গাল জ্যা। 

শ্রী তমাল চন্দ্র মাঝি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে সেচ এবং 
কৃষি বিভাগের মন্ত্রিমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কেতুগ্রাম বিধানসভা 
এলাকায় গত বন্যায় অজয় এবং ভাগীরগীর চার কিলোমিটার বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় 
বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি জমি, প্রায় ৩৫০ হেক্টুর কৃষি জমি বালিতে ভরাট হয়ে গেছে। এই 
বাঁধ যদি মেরামত না করা হয় এবং কৃষি জমিকে যদি বালি মুক্ত না করা হয় তাহলে 
চাষীদের আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। অবিলম্বে কৃষি জমিকে কৃষির 
উপযোগী করার জন্য এবং বাধ মেরামতি করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একট্ু আগেই চলে 
গেলেন। উনি প্রতিদিনই এক একটা বিবৃত্তির মাধ্যমে বলার চেষ্টা করছেন 
পশ্চিমবাংলায় শান্তি বিরাজ করছে এবং পশ্চিমবাংলাটা হচ্ছে মরুভূমির মধ্যে একটা 
মরুদ্যান। পশ্চিমবাংলার কথা ছেড়েই দিলাম কলকাতা শহরটা আজকে ডাকাতরা 
ওভার পাওয়ার করে নিয়েছে। খোদ কলকাতাতে প্রকাশ্য দিবালোকে লালবাজার এবং 
রাইটার্স বিল্ডিঙের কাছাকাছি পোদ্দারকোর্ট অঞ্চলে একটি বাড়ীতে ডাকাত পড়ল 
এবং তারা নির্বিচারে ডাকাতি করল। পরিবারের একজন ডাকাত পড়ার খবর 
পুলিশকে জানায় এবং পুলিশ যথারীতি সেখানে টহল দিচ্ছিল এবং সশস্ত্র পুলিশরা 
সেখানে চলে আসে। দরজা ভেঙ্গে যখন ডাকাতরা পালিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছে 
তখন সেই সশস্ত্র পুলিশরা অস্ত্র নিয়ে ডাকাতদের মোকাবিলা করছে না। ডাকাতরা 
নির্বিবাদে বোমা ফাটাতে ফাটাতে চলে যায়। এর পরেও স্বরাষ্টরমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যদি 
বলেন পশ্চিমবাংলা একটা মরুদ্যান, তাহলে নিশ্চয় আমার মনে হয় মরুদ্যান কথাটার 
অর্থ তিনি জানেন না, নাহলে পশ্চিমবাংলার মানুষকে তিনি অসত্য কথা বলছেন। 
কিছুদিন আগে একটি জায়গায় ৫২টি বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে, তারপরে ৩৫টি বাড়ীতে 
ডাকাতি হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠরত ছাত্র একজন মারা গেছে, গত ১লা ফেব্রুয়ারী 
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স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ডাকাতি হয়েছে, গড়িয়ায় ৬৫ হাজার 
ডাকাতি করেছে। পশ্চিমবাংলায় প্রশাসন বলে কিছু নেই। কেন আজকে তাদের বিরুদ্ধে 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলব 
এই ব্যাপারে প্রশাসন যথাযথ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। অবিলম্বে এই 
দুম্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। 

শ্রী পুলক চন্দ্র দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের 
দৃষ্টি আর্কবণ করছি। বিধায়কদের এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে, সেই 
সমস্ত প্রকল্প স্যাংশন করতে অনেক দেরী হচ্ছে। গ্যাপ্লিকেশন করার পর ডিপার্টমেন্ট 
থেকে হয়রানি করা হচ্ছে বারবার চিঠি ফেরত আসছে। হয় একটা ফরম্যাট করা হোক 
না হয় দ্রুত স্যাংশন করা হোক, এই দাবী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে রাখছি। 

শ্রী মৃণালকাস্তি রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পঞ্চায়েত 
ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দীঘাতে 
রেজিস্টার্ড কো-অপারেটিভ সোসাইটির ২ ডেসিমেল জায়গা ছিল, দাগ নং ২৩৮০ 
সেখানে টি. এম. সি. অফিস বানিয়ে ফেলেছে। তারা যেহেতু পঞ্চায়েত সমিতিতে 
আছেন, সেইজন্য জোর করে সেই জায়গার পাট্রা নিয়ে নিয়েছে। টি এম. সি.-র যে 
কর্মী এটা করেছে তার নাম-সুরেশ চন্দ্র জানা। ২৩৮৪ দাগ নং, মৌজা গদাধরপুর 
যে জমি আছে তাতে গত নভেম্বরে দীঘা ডেভলপমেন্ট অথোরিটির সাব কমিটি, 
বিল্ডিং প্লানিং কমিটিতে দরখাস্ত করে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের জন্য। সেই প্ল্যানটা 
নিয়ম মত বাতিল হয়েছে, কিন্তু পাট্টরাটা বাতিল হয়নি। দীঘাতে বেআইনি দখল, 
বেআইনি পাট্টাকরণ এবং বেআইনি কার্যকলাপ-এর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার 
আবেদন করছি। 

রী প্রত্যুষ মুখাজী ঃ (অনুপস্থিত) 

শ্রী অশোক দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মিড ডে মিল নিয়ে খুবই বিশৃঙ্বলা চলছে। আমার এলাকা 
মায়াপুরে দীর্ঘ দিন বন্ধ ছিল। যে হারে চাল দেওয়ার কথা তা পৌঁছচ্ছে না। ডি. এম. 
কে. সব কাগজপত্র দিয়েও কোন ফল হচ্ছে না। শুধু আমার এলাকাতেই নয়, সর্বত্রই 
এটা হচ্ছে। অবিলম্বে এটা বন্ধ করার জন্য আবেদন করছি। 

শ্রী বাদল ভষ্টীচার্ধ্য $ মাননীয় অধক্ষ্য মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী, নগর উন্নয়ন মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করছি। বারাসাত 
জেলা শহর, সাথে সাথে সাব-ডিভিশন শহর। তার ২৫/৩০ কিলোমিটার দূরে হাবড়া 
পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বৃহত্তম ব্যবসাকেন্দ্র, যেখানে ৫০ লক্ষ মানুষের বাস। কিন্তু তাদের 
একটা দশ টাকার স্ট্যাম্প পেপার কিনতে হলেও ৩০ টাকা খরচ করে বারাসাতে যেতে 


1710৭ 04555 211 


হয়। হাবড়া, অশোকনগর, গাইঘাটা, আমডাঙ্গা, দেশঙ্গার কিছু নিয়ে আলাদা একটা 
সাব-ডিভিশনের দাবী দীর্ঘদিনের । সেখানে মহকুমা দপ্তর করার জন্য ৯২ বিঘা জমিও 
এ্যালোট করা হয়েছে। 

স্যার, আমি জানাতে চাই যে, হাবড়া অশোকনগরের মানুষের মোর দ্যান ফিফটি 
পারসেন্ট কেস বারাসাতে হয়। যার ৬০ পারসেন্ট লইয়ার থাকে হাবড়া অশোক 
নগরে। সেই হাবড়া অশোকনগরকে অবিলম্বে মহকুমা শহর হিসাবে গণ্য করা হোক। 
এই কথা আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নগরোন্নয়নের মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং 
মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে চাইছি। আমি অনেককেই চিঠি দিয়েছি। জেলা সভাধিপিতির কাছে 
চিঠি দিয়েছি। ৯২ বিঘা খাস জমি তৈরী রয়েছে। সেখানে কোর্ট এবং অন্যান্য দপ্তর যেন 
চালু করা হয়। 

[12.20 -- 12.30 0.1.] 

শ্রী বংশীবদন মৈত্র ঃ মাননীয় উপাধক্ষ্য মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সেমমন্ত্রীর এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিগত বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের 
৯টি জেলার সঙ্গে আমাদের হুগলী জেলার আরামবাগের সাব-ডিভিশনে ভয়াবহ বন্যা 
এবং আমাদের খানাকুলে কারণে অকারণে প্রতিবারই বন্যা হয়। সেখানে একমাত্র 
ফসল হচ্ছে বোরো। এই মুহূর্তে বোরো চাষের জন্য জলের প্রয়োজন। কিন্তু জানতে 
পেরেছি যে সম্প্রতি যেটা ঝাড়খন্ড রাজ্য সেখানে বিজেপির কিছু লোকজন বাধা দিচ্ছে 
মাইথন জলাধার থেকে জল দিতে দিচ্ছে না। আমাদের একমাত্র রবি শস্য নষ্ট হয়ে 
যেতে বসেছে। সামান্য কিছু জল ডি ভি সি থেকে এসেছে। এই সময় চাবীরা বীজ 
ফেলেছে, কিন্তু রুইতে পারছে না। এই ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে 
খানাকুলের ৩ লক্ষ চাষী এবং আশপাশের হাওড়া জেলার আমতা, উদয়নারায়নপুরের 
কিছু চাষী বীজ রোয়ার কাজ থেকে বিরত হয়ে যাবে। 

শ্রী দিলীপ দাস $ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটা বিষয়ে যে, আমার জেলায় আগে ভোটার ছিল 
১১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮০৩ জন। এখন সেটা সংশোধন হয়ে ১১ লক্ষ ৮০ হাজার 
২৮৫ জন হয়েছে। অথাৎ প্রায় ৫ হাজার ভোটার কমে গেছে। কিভাবে কো- 
অর্ডিনেশান কমিটির লোকেরা জেনুইন ভোটারকে বাদ দিল এর একটা উদাহরণ 
দিচ্ছি - আমার বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার ডেথ্‌- মানে মারা গেল ৬ হাজার ৩০২ 
জন। আর করিমদিঘীতে মারা গেল মাত্র ৩৭৯ জন। আর এবারের মুখ্যমন্ত্রী মানে 
অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী উনি যে কেন্দ্রে দাঁড়াবেন- যাদবপুরে ৬ হাজার ফল্স ভোটার তুলে 
নিলেন ভোটার লিস্টে। আর ৬ হাজার জেনুইন ভোটারকে বাদ দিয়ে দিলেন। তাহলে 
উনি কি আগে থেকেই রাস্তা পরিষ্কার করে নিলেন জেতার? স্যার, আপনার মাধ্যমে 
বলছি রাজ্যে যে নির্বাচন কমিশন আছে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কেন না 
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এই নির্বাচন টোটাল প্রহসনে পরিণত হতে পারে। রাজ্যের সাধারণ মানুষের ভোটের 
অধিকার আছে। এই তথ্য রাজ্য সরকারের দেওয়া। এটা আমার নয়। যারা প্রকৃত 
ভোটার তারা যদি ভোট দিতে না পারে, তাহলে এই রাজ্যে যারা ক্ষমতায় আছে, তাদের 
গলায় দড়ি দিয়ে গঙ্গায় ডুবে মরা উচিত। 

শ্রী অমর চৌধুরী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি শিল্পমন্ত্রী 
এবং মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনারা জানেন যে গত ১৩ই জানুয়ারী 
বরানগর জুট মিলে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। উদ্যত কর্তৃপক্ষের গুলিতে 
একজন শ্রমিক মারা যান, তার নাম ভোলা দাস। তারপর কর্তৃপক্ষের দুজন মারা যান। 
প্রত্যেকেই বলেছেন যে এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কিন্তু আজও পর্যস্ত কোন 
মালিকপক্ষ থেকে কোন শ্রমিক পরিবার এর কারোর প্রতি কোন সমবেদনা জানানো 
হল না। এটা অত্যস্ত লজ্জার কথা। মালিকপক্ষের এই মনোভাব অত্যন্ত লঙ্জার। এরা 
শ্রমিকদের পি.এফের টাকা দেবে না, ই.এস.আই এর টাকা জমা দেবে না। বরানগর 
জুট মিলে ৫০ কোটি টাকা পি.এফ., ই.এস.আই খাতে বাকী আছে। শ্রমিকদের উপর 
অত্যাচার বাড়ছে। আমি দাবি করছি এই যে ৪ হাজার পরিবার এর সঙ্গে জড়িয়ে 
আছে অবিলম্বে কারখানা খোলার ব্যবস্থা করা হোক, এই ৪ হাজার পরিবারকে রক্ষা 
করার জন্য আলমবাজার জুট মিলে প্রতি সপ্তাহে প্রায় এক কোটি টাকার লেনদেন 
হয়, অতএব অর্থনৈতিক অবস্থাকে সুস্থতার মধ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য অবিলম্বে আমি 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

শ্রী শৈলজা কুমার দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং অবিলম্বে এর প্রতিকারের দাবি জানাচ্ছি। 
কিছুদিন আগে আমাদের মেদিনীপুর শহরে বিভিন্ন জায়গায় জাল স্ট্যাম্প পেপার বিক্রি 
হয়েছে। তাতে যারা জমি কিনেছিলেন তারা ন্যায্য মূল্য দিয়েই স্ট্যাম্প পেপার 
কিনেছিলেন, পরবর্তীকালে এটা জানা যায় যে এটা জাল ষ্ট্যাম্প পেপার। তার ফলে কি 
হয়েছে যারা সেই স্ট্যাম্প পেপার কিনেছিলেন, তারা ন্যায্য মূল্য দিয়ে স্ট্যাম্প পেপার 
কেনা সত্তেও, সেই জাল স্ট্যাম্প পেপার দিয়ে দলিল সম্পাদিত হওয়ায় তারা তাদের 
দলিল পাচ্ছেন না। সংশ্লিষ্ট দপ্তর তাদের দলিল আটকে দিয়েছে। যারা জাল স্ট্যাম্প 
পেপার বিক্রি করছে তাদের শাস্তি দেওয়া হোক কিন্তু যারা সেগুলো কিনেছেন তাদের 
তো কোন দোষ নেই, তাদের দলিল কেন দেওয়া হচ্ছে না। এই ব্যাপারে আমি অর্থমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য। 

শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি রাজ্যের পুর এবং 
নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করছি। উত্তরপাড়া কোতরংপুর এলাকার শিবপুকুর 
সি.এম.ডি. পরিচালিত জল প্রকল্পে ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ করা হয়েছিল। এটা ভরাট 
জমিতে নির্মাণ করা হয়েছিল কিন্তু উপযুক্ত মাটি পরীক্ষা না করে এটা করার জন্য এটা 
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বসে যায় এবং এটা অকেজো হয়ে যায়। এটা চালু করা যায় নি। শ্রীরামপুর জলাধার 
প্রকল্প থেকে যে পরিমাণ জল উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার পাওয়ার কথা তা পাচ্ছে 
না। সামনেই গরম আসছে এতে আরও সমস্যা বাড়বে। এখানে মাননীয় নগর উন্নয়ন 
দপ্তরের মন্ত্রী রয়েছেন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যাতে এই জলাধারটা পুনঃনির্মাণ 
করা হয় এবং যে যে আধিকারিক এবং কন্ট্রাক্টারদের কাজের গাফিলতির জন্য এটা 
হয়েছে তাদের শাস্তির ব্যাবস্থা হোক। 

[12.30 __ 12.40 7.7. ] 

শ্রী মতী চুনীবালা হাসদা 8 আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, 
আপনি জানেন আমান বীনপর বিধানসভা কেন্দ্র পিছিয়ে পড়া আদিবাসী মানুষের বাস। 
সেখানে রাস্তাঘাটের যা অক্্থা তা বলে বোঝানো যাবে না। সেখানে জন্ত-জানোয়ারের 
হাঁটতে অসুবিধা হয় এমনকি মানুষও সেখানে হাটতে পারে না। সেখানে দৈজুরী থেকে 
বৈতা এবং দৈজুরী থেকে বসম্তপুর নদীঘাট রাস্তা অবিলম্বে সংস্কার করার জন্য মাননীয় 
পূর্তমন্ত্ীর দৃষ্টি আর্কৰণ করছি। 

শ্রী কিরীটি বাগদী ঃ মাননীয় উপাধক্ষ্য মহাশয়, আমি আপনার মাধামে বিভাগীয় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র ইদপুর অঞ্চলে প্রচন্ড খরার জন্য 
পানীয় জলের অভাব থাকার জন্য মানুষের এবং গবাদী পশুদেরও প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে। 
অবিলম্বে সেখানে পানীয় জলের বাবস্থা করার জন্য এবং গবাদি পণুরা যাতে জল পায় 
তার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করছি। 

শ্রী সৌমেন্দ্র চন্দ্র দাস ঃ মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য 
সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী 
সম্প্রদায়ের ভাষা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কেউ বলছে রাজবংশীদের ভাষা হচ্ছে 
বাংলা, আবার কেউ বলছে রাজবংশীদের ভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষার উপভাষা, আবার 
কেউ বলছে এটা কথ্য ভাষা ইত্যাদি। এই সব বিষয় নিয়ে সেখানে আন্দোলন, বিত্ঁক 
হচ্ছে। এই অবস্থায় অবিলম্বে সরকারকে ভাষাতত্ববিদ্‌ নিয়ে ভাষা কমিশন গঠন 
করবার জন্য আমি দাবী করছি। সেখানে আন্দোলনকারীদের উপর সরকার নানা ভাবে 
পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে অত্যাচার করছে, জেলে পুরে দিচ্ছে। আমি অবিলম্বে সেই 
মানুষদের মুক্তির দাবী করছি এবং সাথে সাথে উত্তরবঙ্গ উন্নতির জন্য বিশেষ উন্নয়ণ 
পর্যদ দাবী করছি। 

শ্রী দৌগত রায় ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে হুগলী জেলার হরিপালের 
জমি সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর আগেও এই বিষয় 
নিয়ে আমি মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীকে লিখেছি। হুগলী জেলার হরিপালে 
গোপীনগর গ্রামে ২.৪৪ একর সম্পদ নিয়ে সেখানে বিরাট টেনশন তৈরী হয়েছে। 
এটা অরিজিনালী ছিল একজন জমিদারের যার নাম জানকী সিংহ রায়, তার থেকে 
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কেনে ঠাকুর রামানন্দ সিংহ, তার পরে তীরা বিক্রি করে কোন এক ঘোষেদের এবং 
স্বভাবতঃই বিক্রি হবার পর সেই জমি ভেষ্ট হবার প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু এখন দেখা 
যাচ্ছে লোক্যাল সি.পি.এম.-র লোকেরা সেই জমি দখল করতে চাইছে। ধর্মরাজ 
দাস, সুকুমার দাস এবং রামকেদার দাসদের এগেইন্ক্টে এ ঘোষ ভাইরা ল্যান্ড 
ট্রাইবুনালে গিয়ে স্টে অর্ডার পেয়েছে। কিন্তু স্টে অর্ডার পাবার পরও সব ধান, মাছ 
লুঠ হয়ে গেছে এবং সর্বশেষ খবর হ'ল সেখানে আই.সি.ডি.এস.-এর ঘর করে 
দিচ্ছে যাতে এটা এপ্ট্যব্িশ হয় যে, এ জমি ভেষ্ট জমি। আজকে এটা শুধু 
হরিপালের কেস নয় সারা বাংলায় এমন জমি যা একচ্যুয়ালি ভেষ্টেড নয় সেগুলো 
জোর করে, বে-আইনি ভাবে দখল করা হচ্ছে এবং সি. পি. এম.-এর স্থানীয় 
লোকেদের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হচ্ছে, তাস্া করে খাচ্ছে। এ ব্যাপারে মাননীয় 
মন্ত্রীকে আগেও লিখেছিলাম আজকে আবার বলছি। দেখুন একটা জমি, যার ল্যান্ড 
ট্রাইবুনাল হবার পরও সরকারী ঘর হচ্ছে, *%.এই। লোক ভোগ-দখল করছে। 

শ্রী মহামুদ্দিন £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার নির্বাচনী কেন্দ্র উত্তর 
দিনাজপুরের চোপড়ার রামগঞ্জ বাজার থেকে ভায়া কালীগঞ্জ দাস পাড়া যে পাকা 
রাস্তা গিয়েছে তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এ রাস্তার দ্রুত মেরামতির জন্য আমি 
আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীর-দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

ডাঃ রামপদ মন্ডল $ ১৯৯৯ সালে খেজুরীতে একটা কলেজ হ'ল। 
এগ্রোভোকেশনাল সার্ভিস ইউনিভার্সিটি এফিলিয়েটেড করলো, গভর্নমেন্ট স্যাংশন 
করেছে। কিন্তু গভর্নমেন্ট কোন পোষ্ট ক্রিয়েট করল না এবং এর জন্য ছাত্ররা 
শিক্ষা পাচ্ছে না। আমি অবিলম্বে এ ব্যাপারে আপনার মাধ্যমে উচ্চ-শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি এবং কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে যাতে শিক্ষকের ব্যবস্থা করা যায় 
তার জন্য উচ্চশিক্ষামন্ত্রীকে দৃষ্টি দিতে বলছি। 
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শ্রী প্রত্যুষ মুখাজীঁ ঃ (নেই)। 

শ্রী জ্যেতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার 
মাধ্যমে একটা দুঃখজনক ঘটনার প্রতি সভার দৃষ্টি আর্কবণ করছি এবং তীব্র ক্ষোভ 
প্রকাশ করছি। গতকাল ভোরে হাওড়া রেল স্টেশনে রেলমন্ত্রীর নির্দেশে আর. 
পি.এফ. রা সংবাদ-পত্র বিক্রেতাদের উপরে হামলা চালায়। এই রকম ঘটনা গত 
২২শে জানুয়ারীও ঘটেছিল এবং সেদিনও সংবাদ-পত্র বিক্রেতাদের উপর 
আর.পি.এফ.রা নির্মম ভাবে আক্রমণ চালায়। গতকাল ভোর ৪-টার সময় স্টেশনে 
সংবাদপত্র জড়ো করা হয়েছিল, বন্টন হচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় সেই হকারদের 
উপর আর.পি.এফ অত্যাচার শুরু করে এবং তাদের কাগজের বান্ডিলগুলো কেড়ে 
নিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, নির্মম ভাবে তাদের উপর লাঠি চার্জ করা হয়। আজকে 
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রেলমন্ত্রীর নির্দেশে এটা করা হচ্ছে। এর ফলে অনেক সংবাদপত্র সেদিনও পৌঁছাতে 
পারেনি। আসলে স্যার, যার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নাম করে বেশী চিৎকার- 
চেষ্ঠামেচি করেন তাদের কেন্দ্রীয় নেত্রীর নির্দেশে সংবাদপত্র বিক্রেতাদের উপর প্রায়হ 
আক্রমণ হচ্ছে। গতকাল হাওড়া স্টেশনে সেটা আমরা দেখলাম আবার। এর মধ্যে 
দিয়ে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, সংবাদপত্র হকারদের স্বাধীনতা আজকে রেলমন্ত্রীর 
নির্দেশে বিপন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। 

শ্রী তপন হোড় ঃ (নেই) 

[12.40 _- 12.50 10.2.] 

স্ত্রী পদ্মনিধি ধর ৫ স্যার, মাননীয় সদস্য জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ 
করেছেন যে, হাওড়া স্টেশনে গত দুই দিন ধরে হকারদের ওপর রেলমন্ত্রীর নির্দেশে 
আর পি এফ বাহিনী আক্রমণ চালাচ্ছে। ফলে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য কে 
এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। আমরা দেখেছি গত বছর রেলমন্ত্রীর নির্দেশে বালি 
স্টেশনেও আর পি এফ হকারদের বার বার আক্রমণ করেছে। শেষ পর্যস্ত হাজার 
হাজার মানুষ বাধ্য হয়ে রাজধানী ট্রেন-সহ বিভিন্ন দূরপাল্লার ট্রেন এবং লোকাল 
ট্রেন বেশ কয়েক দিন আটকে দিয়েছিল। আমি বিষয়টি নিয়ে আর পি এফ-এর যাঁরা 
দায়িত্বে আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তারা বলছেন, “আক্রমণ করব' 
ওখানে কাউকে বসতে দেব না।” সংবাদপত্রের ওপর রেলমন্ত্রীর নির্দেশে আক্রমণ 
নেমে আসছে, অথচ আনন্দবাজার, বর্তমান প্রভৃতি কাগজ দিনের পর দিন রেলমন্ত্রী 
তথা তৃণমূল নেতৃত্বকে বড় করে তুলে ধরছে। তারই নেতৃত্বে সংবাদপত্রের হকারদের 
ওপর আর পি এফ অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে। হাওড়ার এম. এল. এ. লগনদেও 
সিং বার বার বলা সত্তেও কোন প্রতিকার হচ্ছে না। হকাররা বলছে, আমাদের 
ওখানে বসতে দিচ্ছে না। আমরা কি করে পত্রিকা বিক্রি করব? স্যার, রেলমন্ত্রীর এ- 
রকম বে-আইনী কাজের আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে প্রতিকার দাবি 
করছি। 

গ্রীসৌগত রায় $ স্যার, আমি লক্ষা করছি বামফ্রন্টের লোকেরা প্রায়ই রেলের 
ব্যাপারে নানা রকম কথা বলছেন। স্যা?, রেল হচ্ছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
সম্পদ এবং পশ্চিমবাংলার মধ্যে দিয়েও রেল-চলছে। সম্প্রতি রেলে দুটো গুরুত্বপূর্ণ 
জিনিস হয়েছে, তার জন্য আমি স্বাগত জানাচ্ছি। একটা হচ্ছে রেলওয়ের 
আধুনিকীকরণের জন্য শ্যাম পিত্রোদাকে নিয়ে নতুন করে চেষ্টা হচ্ছে। শ্যাম . 
পিত্রোদার জন্যই সারা ভারতবর্ষে টেলি-কমিউনিকেশন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
আজকে শ্যাম পিত্রোদাকে নিয়ে আসার জন্য আমি রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
দ্বিতীয়তঃ রেল মন্ত্রক বর্তমানে রেলের ভাড়া বাড়াবার চেষ্টা করছে, কিন্ত রেল মন্ত্রী 
রুখে দাঁড়াচ্ছেন যাতে ভাড়া না বাড়ে। স্যার, আমি বলছি এই হাউস থেকে একটা 


216 /১9৩5181,% 70051210105 
[81) 12907891%, 2001] 


রিজলিউশন নেয়া উচিত রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে-_-তিনি যে ভাড়া না বাড়ানোর 
চেষ্টা করছেন এর জন্য এই হাউসের সকলের তাঁকে সমর্থন জানানো উচিত। রেলের 
ভাড়া যদি না বাড়ে, রেলের যদি আধুনিকীকরণ হয় তাহলে রাজ্যের উন্নতি হবে, 
রেলেরও উন্নতি হবে। 

তরী সুধীর ভষ্টাচায্ট ই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, গুজরাটের বিধ্বংসী 
ভূমিকম্পে বহু মানুষ মারা গেছেন। এই ঘটনায় গুজরাটের বাঙালীরা সবন্ধাস্ত হয়ে 
পশ্চিমবাংলায় ফিরে এসেছেন। আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে বলছি, যে 
এই হৃদয়হীন সরকার একটু সহৃদয়তার পরিচয় দিয়ে যে সমস্ত বাঙালী মানুষগুলি 
গুজরাট থেকে নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে পশ্চিমবাংলায় ফিরে এসেছে তাদের আর্থিক 
সাহায্য দেওয়ার এবং পুনবসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তাদের সব রকমের সাহায্য 
দিয়ে তাদের প্রতি একটু মানবিকতার পরিচয় দেওয়া হোক, সরকারের কাছে আমি 
আপনার মাধ্যমে এই দাবি রাখছি। 

শ্রী বাদল ভট্রাচাঘ্য £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ, গ্রামের 
মানুষ। আজকে হাবড়া, আশোকনগর, গুমা, বিড়া, সংহতি, মসলন্দপুর প্রভৃতি এই 
সমস্ত জায়গায় প্রতিদিন দুটো, তিনটে, চারটে করে ছিনতাই, রাহাজানি চলছে। কিন্তু 
এই ৭/৮টি স্টেশনের মধ্যে কোন জি.আর.পি. থানা নেই। ফলে কোন আবেদন করা 
যায় না। তাই আমি আপনার মাধ্যমে দাবী করছি, হাবড়াতে অবিলম্বে একটা পূর্ণাঙ্গ 
জি.আর.পি. থানা যেন করা হয়। যেভাবে প্রতিদিন সেখানে সীমান্তের ওপার থেকে 
অনুপ্রবেশকারীরা আসছে এবং যেভাবে তারা ছিনতাই, রাহাজানি করছে, লোককে 
খুন করছে তার জন্য এ জায়গায় জি.আর.পি. থানা যেন করা হয়। এটা 
রাজ্যসরকারের দায়িত্ব, অথচ রাজ্য সরকার কোন দায়িত্ব নিচ্ছে না। তাই আমি 
অবিলম্বে জি.আর.পি. থানার দাবী জানাচ্ছি। 

শ্রী সৌমেন্দ্র চন্দ্র দাস ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উত্তরবাংলাটি 
টিশ্বার, টোবাকো এবং ডলোমাইটের জায়গা । কিন্তু সেখানে অনুসারি শিল্পের বিকাশ 
হয়নি। বহু শিল্পের শিলান্যাস হয়েছে কিন্তু তার পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি, কোন 
শিল্পের ব্যবস্থা হয়নি। এই সব কারণে ওখানে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে 
সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে হলে উত্তরবাংলায় শিল্প ক্ষেত্রে বিকাশের জন্য, 
শিক্ষা ক্ষেত্রে বিকাশের জন্য সুসংহত পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। এখন ত্রয়োদশ 
বিধানসভার শেষ অধিবেশন চলছে। তাই আমি এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি, উত্তরবাংলায় শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ 
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শ্রী কিরীটি বাগদি ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী এলাকায় ক্ষীরপাইতে একটি মাধ্যমিক স্কুল আছে। 
সেই স্কুলটিকে উচ্চ-মাধ্যমিক করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। এই স্কুলে শিক্ষক আছে, 
বাড়তি ক্লাস-রুমও আছে, শুধু সেখানে অনুমোদনের প্রয়োজন। সেই অনুমোদনের জন্য 
আমি আবেদন জানাচ্ছি। এ স্কুলটি উচ্চ মাধ্যমিক না হওয়ার ফলে অনেক গরীব 
মানুষ, কৃষক ঘরের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা করার অসুবিধা হয়। সেই জন্য আমি 
মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

শ্রী শৈলজা কুমার দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি শুধু নয়, তার কাছে 
আজকে আমাদের ভাবতে হচ্ছে এই রাজ্যে কোন সরকার আছে, কি নেই। একটু আগে 
উল্লেখ পর্বে শ্রীপঙ্কজ ব্যানাজী যে কথা উল্লেখ করলেন আমি সেই কথার পুনরাবৃত্তি করে 
বলি, গতকাল লালবাজারের নাকের ডগায় দিনের বেলায় ডাকাতি হল এবং এই 
ডাকাতি পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে চলছে। আমার প্রশ্ন-এই রাজ্যে ইজ দেয়ার 
এনি গভর্নমেন্ট? এখানে কোন সরকার আছে কি? কোন জায়গায় এই রাজ্য গিয়ে 
পৌঁছচ্ছেঃ তাই আমি মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রী তথা মাননীয় মুখামন্ত্রীর কাছে দাবী করছি, 
যাতে এ ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই বপ্ধ হয় তার জন্য যথাযথ পুলিশি বাবস্থা আরো 
বাড়ানো হয়, আরো ভিজিলেন্স বাড়ানো হয়। যে সমস্ত পুলিশ ডিউটিতে থাকা সত্বেও 
ডাকাতি হচ্ছে, ছিনতাই হচ্ছে অথচ তারা দায়িত্ব পালন করছে না, তাদের বিরুদ্ধে 
যথাযোগ্য বাবস্থা গ্রহণ করা হোক যাতে মানুষ নিশ্চিন্তে থাকতে পারে, শান্তিতে 
থাকতে পারে, নিরুদ্ধেগে থাকতে পারে, সেই জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 

শ্রী অশোক কুমার দেব ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, হঠাৎ দেখা যাচ্ছে নির্বাচন 
সামনে এসে যাওয়ার সময় রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে প্রশাসনে অফিসারদের রদবদল 
ঘটাচ্ছেন। বিভিন্ন কাগজে এ সম্পর্কে যে খবর বেরিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে এর ফলে 
অফিসারদের মধ্যে প্রচন্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। নিয়ম না মেনে এবং সিনিয়ারিটি 
না মেনে এই সরকার তাদের পছন্দমত অফিসারদের পছন্দমত জায়গায় বদলি 
করছেন। পুলিশ প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে প্রশাসনের অন্যত্র এই জিনিস চলেছে। 
এর ফলে অফিসারদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে এবং দায়িত্ব পাওয়া সত্তেও তারা 
নতুন পদে যোগ দিতে অনিচ্ছুক হচ্ছেন। এটা কিন্তু প্রশাসনের পক্ষে ভাল লক্ষণ নয় 
এবং এইভাবে প্রশাসন চলতে পারে না। আমি মনে করি এ ব্যাপারে সরকারের সুষ্ঠু 
ব্যবস্থা করা দরকার এবং এই সব বদলি বন্ধ করা দরকার নতুবা যে বিক্ষোভ দেখা দেবে 
তা সামলানো যাবে না। সামনে নির্বাচন এসে যাওয়ায় সরকার এইসব করছেন। 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার দাবী, অবিলম্বে এসব বন্ধ করা হোক। 
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শ্রী জটু লাহিড়ী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর একটি 
বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, শিক্ষা নিয়োগের ক্ষেত্রে 
দুনীতি দূর করার জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশন তৈরি করা হয়েছিল। আমি সাঁতরাগাছি 
কেদারনাথ ইন্সটিটিউসানের সম্পাদক। আমাদের স্কুলে ১৫শো ছাত্র মাধ্যমিক এবং উচ্চ 
মাধ্যমিক পড়ে। এই স্কুল সার্ভিস কমিশন হওয়ার পর থেকে এখনও সেখানে ৯ জন 
শিক্ষকের পদ খালি পড়ে আছে। ডি.আই.অফিসে এ সম্পর্কে জানানো হলেও সেখানে 
একজন শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়নি। ডি. আই-কে বললে তিনি বলেন, আমার হাতে 
নেই, এস. এস. সি. থেকে শিক্ষক না পাঠালে আমি কি করে পাঠাবো? স্যার, 
এস.এস.সি. তৈরি করে যারা শিক্ষক পদের জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে 
কোটি কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে এবং সেখানে ব্যাপক দুীতি চলছে। আগে স্কুল 
পরিচালন কমিটির হাতে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে যে ক্ষমতা ছিল কাস্তিবাবুরা 
রাজনীতি করার জন্য সেই ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন। তাদের দলের ক্যাডারদের যাতে 
শিক্ষক পদে নিয়োগ করা যায় তার ঠানা এই স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয়েছে। 
এখন যেহেতু ক্যাডার পাওয়া যাচ্ছে না তাই শিক্ষক দেওয়া হচ্ছে না। সেখানে ব্যাপক 
দুর্নীতি চলছে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে। আমার স্কুলে ৯ জন শিক্ষক নেই ফলে মাঝে 
মাঝেই সেখানে ক্লাস গ্যাপ দিতে হচ্ছে অথবা স্কুল ছুটি দিতে হচ্ছে কারণ তা না হলে 
স্কুলের ভেতরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। আমার সাঁতরাগাছি কেদারন!থ ইনসটিটিউশনের 
৯ জন শিক্ষক সহ সর্বত্র যাতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় তার দাবী জানিয়ে শেষ করছি। 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজীঁ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবাংলার প্রাথমিক 
শিক্ষক যারা ৩০/৩৫ বছর ধরে শিক্ষকতা করার পর অবসর গ্রহণ করেছেন এই 
সরকারের মন্ত্রী এবং শিক্ষা দপ্তর, তারা অবসরপ্রাপ্ত সেই শিক্ষকদের পেনসনসহ 
অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি দিচ্ছেন না। প্রায় ১৮ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক যারা 
অবসর গ্রহণ করেছেন তাদের অবসরকালীন পেনসন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা 
দেওয়া হচ্ছে না, তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে আছেন। গত বছর জানুয়ারী মাসে এর 
প্রতিবাদ জানাতে শিক্ষকরা কলকাতায় এসেছিলেন এবং তারা শিক্ষামন্ত্রী ও 
সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানাতে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু স্যার, এই ফ্যাসিষ্ট 
সরকারের পুলিশবাহিনী তাদের উপর লাঠি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে তাদের রক্তাক্ত 
করেছিলেন এবং তাদের রক্তে এখানকার রাজপথ লাল হয়ে গিয়েছিল। তারপর 
এক বছর পার হয়ে গেলেও এই সরকার তাদের পেনসন সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা 
দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতার প্রতিবাদ জানাতে তারা আবার আগামী ১৭ 
তারিখে রাজপথে হাজির হচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য, প্রাথমিক শিক্ষকরা 
৩০-৩৫ বছর শিক্ষকতা করবার পর যদি তারা তাদের অধিকারগত পাওনা থেকে 
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বঞ্চিত হন তাহলে এই সরকার কিছুতেই নিজেদের শিক্ষক দরদী বলতে পারেন না। 
এই সরকার শিক্ষক বিরোধী সরকার, প্রতিবন্ধী সরকার। তারজন্য প্রাথমিক শিক্ষক, 
যারা কাজ শেষ করে রিটায'ণ করেছেন, তাদের যা কিছু, পাওনা সেসব অবিলম্বে 
মিটিয়ে দিয়ে তাদের যথাযথ সম্মান দেখান হোক। 

শ্রী অমর চৌধুরী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্র 
এবং মাননীয় সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই মুহূর্তে রানী রাসমনি রোডে টালির 
নালার পাশের ১০টি বস্তির মানুষ বসে আছেন। তারা একটা স্মারকলিপি দিচ্ছেন। 
তাদের দাবী হল, তাদের উচ্ছেদ করে খাল সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে 
উন্নয়নের স্বার্থে, সেই কাজে তারা সহায়তা করতে রাজি আছেন, কিন্তু 
অমানবিকভাবে যেন তাদের উচ্ছেদ করা না হয়। তার জন্য তারা [বকল্প বাসস্থানের 
ব্যবস্থা এবং আর্থিক সহায়তা করবার জন্য দাবী করছেন। তার জন্য তারা 
স্মারকলিপি দিচ্ছেন নগর উন্নয়ন মন্ত্রী এবং সেচমন্ত্রীর কাছে। আমি আশা করবো, 
রাজ্যের জনদরদী সরকার তাদের এ দাবী মেনে নেবেন। 

শ্রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে একটি বিষয় 
সরকারের কাছে উত্থাপন করতে চাই। গড়বেতা, কেশপুরে তৃণমূল কংগ্রেস এবং 
বিজেপি কি করেছে সবাই জানেন, কিন্তু আমার নির্বাচনকেন্দ্র- যেখান থেকে আমি ৭ 
বার নির্বাচিত হয়ে এসেছি, সেখানে কোনদিন এই জিনিস দেখিনি। সেখানে ১৭ 
কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ড্রেনেজ ক্যানাল রয়েছে- চিমাগুড়ি ড্রেনেজ ক্যানাল। একটি 
বিশেষ পারপাসে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস বিভিন্ন জায়গা থেকে সেখানে অন্তু 
আমদানি করে বলছে যে, এ ক্যানাল পার্ধস্থ জবরদখলকারীদের হঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা 
করলে, যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হবে। তার জন্য আমরা এস.ডি.ও., বিডিও থেকে আরম্ভ করে 
সেখানকার জবরদখলকারীদের এভিক্ট করবেন। এ ব্যাপারে বারবার বলেছি এবং 
আবার বলছি, সেখানে আর একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যেন না ঘটে। গতকাল এ 
ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে দাবী জানিয়েছি এবং লিখিতভাবে তাকে অনুরোধ করেছি 
যাতে এ ড্রেনেজ ক্যানাল ক্রিয়ার করা হয়, জ্্ররদখলকারীদের হঠিয়ে দেওয়া হয়। 
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শ্রী সাধন পাণ্ডে £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে কোন মন্ত্রী নেই, ডেকে 
পাঠান। আপনার প্রতি যাঁদের সম্মান নেই তাদের ডেকে পাঠান। হাউসে আসতে বলুন 
হাউসকে সম্মান দিতে বলুন। 

(গোলমাল) 
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[80) 15901780919, 2001] 
(এই সময় মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রবোধ সিন্হা মহাশয় হাউসে প্রবেশ করেন) 

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব 
এসেছে আমি তার বিরোধিতা করছি। আমি জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার ঘরের মধ্যে 
বসে বক্তব্য শুনছেন কিনা। তার প্রতি আমার অনেকগুলি বক্তব্য ছিল। এবাবের 
রাজ্য পালের ভাষণে একটা নতুনত্ব দেখতে পাচ্ছি, ২৪ বছর ধরে যিনি এখানে মুখ্যমন্ত্রী 
ছিলেন তিনি পালিয়ে গেলেন। তার পিছনের দরজা দিয়ে আর একজন ঢুকে গেলেন। 
এই হচ্ছে অবস্থা। যিনি এসেছেন তাকে কিন্তু বাংলার মানুষ নেতৃত্ব দেবার জন্য ভোটে 
জিতিয়ে দেন নি। যিনি ছিলেন তিনি জানেন যে তিনি হেরে যাবেন, সাতগাছিয়া থেকে 
নির্বাচনে তিনি হেরে যাবেন, তাই আগে থেকে পালিয়ে গেলেন মমতা ব্যানাজীরি ভয়ে। 
কারণ তিনি জানেন যে তার রেকর্ড খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনারা তো তার ধুতির 
কোণ ছাড়ছেন না, সব ব্যাপারে তাকে নিয়ে ঘুরছেন, তাকে ছাড়া আপনাদের চলবে না। 
এখানে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি কি, গতকাল আবার সেটা দেখলাম। লালবাজারের 
সামনে একটা ফ্ল্যাটে ডাকাতি হচ্ছে। পুলিশের কাছে ফোন যাচ্ছে যে সৈফুদ্দিনের 
বাড়িতে ডাকাতি হচ্ছে। পুলিশ কমিশনার এবং অন্যান্য অফিসাররা বলছে সৈফুদ্দিনের 
বাড়িতে ডাকাতি হচ্ছে হোক। কিন্তু সেটা সৈফুদ্দিন চৌধুরী নয়, আর এক সেফুদ্দিনের 
বাড়িতে ডাকাতি হচ্ছে। এই সৈফুদ্দিন চৌধুরীকে এত ভয় পাচ্ছেন কেন? এই অবস্থা 
হয়েছে ওঁদের পার্টিতে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে, মিডিয়া রাজ্যের সমস্ত ইনভেষ্টমেন্ট 
নষ্ট করে ফেলেছে নানা ভাবে রিপোর্টিং করে। আমার জানার ইচ্ছা করে বরাহনগর জুট 
মিলের ঘটনা কি মিডিয়া তৈরী করেছেন? কি অবস্থা রাজ্যে! গোটা রাজ্যে প্রতিটি 
কারখানায় আমরা দেখতে পাচ্ছি ইগ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্লাইমেট এবং ট্রেড ইউনিয়ান মুভমেন্টের 
কি অবস্থা। আমরা দেখলাম একটা জুট মিলের ম্যানেজমেন্টের একজন লোক তার 
ড্রয়ারে লোডেড রিভলবার রাখছে। শ্রমিকরা লোহার রড নিয়ে ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করছে 
আর সি.অ.ইটি.ইউ ট্রেড ইউনিয়ানের লিডাররা গেট বন্ধ করে দিচ্ছে যাতে পুলিশ 
ঢুকতে না পারে। এই হচ্ছে ইগ্াস্ট্রিয়াল ক্লাইমেট। কি চিত্র দেখলাম আমরা বরাহনগর 
জুট মিলে? বড় বড় কথা বলবেন না। আপনাদের ইগ্ডাষ্ট্রিয়াল পলিসি এমনই যে শিল্প 
মন্ত্রীকে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে মরতে হয়। এতবড় অপদার্থ এই শিল্পমন্ত্রী, এই শিল্প 
দপ্তর এবং এত মিথ্যা এই সরকার চালাচ্ছে। মনে রাখবেন, লজ্জায় মাথা হেট হয়ে 
যাবে। আপনারা আবার বলেন হলদিয়া পেট্রোকেমিকেল কমপ্লেক্সের কথায় যে, আমরা 
অমুক করবো, তমুক করবো। তলায় তলায় গিয়ে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনকে 
বলছেন, বাজপেয়ী সরকারকে পায়ে ধরে বলতে হচ্ছে ৫০ পার্সেন্ট কিনে নিন, তা না 
হলে বাঁচাতে পারব না। বলুন না পূর্ণেন্দু চ্যাটাজীকে বাইপাসে জমি দেখে না দিলে সে 
এখানে থাকবে না, সে ইনভেস্ট করবে? তাই পূর্ণেন্দু চ্যাটাজীকে বলেছেন, তুমি থাক, 
বাইপাসে জমি দেব। ইন্ডিয়ান অয়েল কপোরেশনকে বলছেন ৫০ পার্সেন্ট কিনে নাও, 
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জমি দেব। হলদিয়া পেট্রোকেমিকেল কমপ্লেক্সে প্রথম থেকেই গলদ। তাই জন্য আজকে 
এই অবস্থা। আজকে সেখানে ১৮০০ কোটি টাকার প্রোডাক্ট পড়ে আছে, যা বিক্রি হচ্ছে 
না। কেন সেগুলো বিক্রি হচ্ছে না? আপনারা কোন তথ্যকে চাপবেন না- বিক্রি হচ্ছে 
না। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে, ডাইরেক্টরকে, মার্কেটিং ম্যানেজারকে আপনাদের সরিয়ে 
দিতে হয়েছে। হলদিয়া পেট্রোকেমিকেল কমপ্লেক্সকে বাচাতে হলে রাজ্য সরকারকে হাত 
গুটিয়ে নিতে হবে, শিল্পপতিদের কাছে ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে এই রাজ্যে শিল্প চলবে। 
আর রাজ্য সরকার যদি শিল্প চালাতে চায়, তাহলে কি হবে? পশ্চিমবাংলায় আপনারা 
গত ২৪ বছর ধরে যে ২৬টি ইন্ডাস্ট্রি চালাচ্ছেন, বলুন তো, কণ্টা কারখানায় লাভ করতে 
পেরেছেন? ৪টি চা বাগান যা ছিল, সেগুলিও লসে চলছে। ভর্তুকি দিয়ে কিভাবে চলবে? 
চলবে না। আপনারা যদি শিল্পের বিকাশ ঘটাতে চান তাহলে আপনাদের প্রাকৃটিক্যাল 
হতে হবে, সাহস দেখাতে হবে। সাহস দেখাবার ক্ষমতা আপনাদের নেই। আজকে 
খবরের কাগজ পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এই শহরে কারা আসবে? স্যার, আমি 
আপনার কাছে বলছি, আলিপুরে একটি বাড়িতে, মাল্টিস্টোরিড একটি বাড়িতে 
দারোয়ানরা সি.আই টি ইউ'এর পোষ্টার লাগিয়ে গেট বন্ধ করে দিয়েছে। সেখানে 
বাড়িওয়ালাকে বেরোতে দেয়নি, ভাড়াটিয়াকে বেরোতে দেয় নি। এই অবস্থা চলছে 
কলকাতাতে। একটা মাল্টিষ্টোরিড বিল্ডিংয়ের বাচ্চাদের তারা স্কুলে পর্যস্ত যেতে দেয় 
নি। কারা আসবে এখানে? মনে রাখবেন, যাদের ডিসিসন নেবার ক্ষমতা এই 
পশ্চিমবঙ্গে, তারা রায়চকে শিল্পপতিদের নিয়ে গিয়ে ভাল করে স্ফুর্তি করে খাওয়াতে 
পারেন, কিন্তু তারা কোথায় বসে আছে? তারা বসে আছে বোন্বেতে। তারা বসে আছে 
গুজরাটে, ব্যাঙ্গালোরে। তারা এখানে ইনভেষ্ট করতে আসবে না। আপনাদের 
প্রাক্টিক্যাল হতে হবে। ২৪ বছরে এখানে ইনভেষ্টমেন্ট করার ক্লাইমেট আপনারা নষ্ট 
করে দিয়েছেন। তাই তো ডবলু বি আই ডি সি এক সুরে কথা বলে আর মন্ত্রীকে আর 
এক সুরে কথা বলতে হয়। জ্যোতিবাবু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি পেছন দরজা 
দিয়ে পালিয়ে গেলেন। তিনি জনগণের রায় নিতে পারলেন না। তিনি এত যদি 
হেলিকপ্টারে করে ঘুরে বেড়াতে পারেন, তাহলে সাতগাছিয়ায় আগামী নির্বাচনে দাড়ান 
না? আমরা তার মুখ দেখতে চাই। আমরা দেখতে চাই মানুষের রায় কোথায় যায়। 
আমরা কি দেখছি- ডাকাতি একের পর বেড়ে চলেছে। ডাকাতি রোধ করতে গিয়ে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি একজনের বাড়িতে গেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি বলছেন, মা, 
আপনি বলুন, আমি বলছি, আপনার যদি মনে হয় আপনি এখানে থাকবেন না, তাহলে 
আপনাকে অন্য জায়গায় ফ্ল্যাট দেব। কিন্তু উনি তাকে বললেন না, আপনি এখানে 
থাকুন, আপনাকে প্রোটেকশন দেব। আর আপনি যদি তা না চান, জমি চান, তাহলে 
জমি দেব আলাদা জায়গায়। উনি কি পশ্চিমবাংলার মানুষকে অন্য জায়গায় সরিষে 
দেবেন? ডাকাতির কথা বলতে লজ্জা হয়। উনি যাচ্ছেন ভ্যানে করে। ভ্যানে করে 
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যাচ্ছেন আর উনি বলছেন, আপনাদের রাস্তাঘাট এত খারাপ। উনি এইসব জিনিস 
দেখেন নি। উনি ভ্যানে কোনদিন চড়েন নি। গ্রামের রাস্তা উনি আগে দেখেন নি, সেটা 
দেখে ফিরে এলেন। 
[1.40 -_ 1.50 [0.).] 
সেখান থেকে ফিরে এলেন, আবার ১০জন ডাকাতি করলো। ২০জন ডাকাতি 
করলো। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ডাকাতরা চ্যালেঞ্জ করছে। আপনি যেখানে যাবেন তার 
পরের দিন ২০ জন ডাকাতি করবে। ওকে ডাকাতরা চ্যালেঞ্জ করছে। ওনার বক্তব্য 
আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। আমাদের বলতে লজ্জা হয়, মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, আপনি 
পুলিশ দপ্তর চালাচ্ছেন, আপনার পুলিশ আকাশবাণীর সামনে একজন মানুষের কাছ 
থেকে ২৫ হাজার টাকা লুঠ করলো। আপনার পুলিশ ডাকাতি করলো, আপনি কি 
ব্যবস্থা নিয়েছেন, পুলিশ ডাকাতি করছে, আপনার রেজিমে? আপনি তো পুলিশ মন্ত্রী 
ছিলেন, পুলিশ দপ্তরের কি উন্নতি করতে পেরেছেন? বিপ্লবী মুখ্যমন্ত্রী, আপনি অনেক 
দুঃসময়ের কাহিনী শুনিয়েছিলেন, আপনি অনেক বিপ্লবের কথা বলেন, পুলিশ 
দপ্তরকে বিপ্লবী করতে পারেন নি, ভাল চরিত্রের পুলিশম্যান করতে পারেননি? আমার 
দুঃখ হয়, আপনি বলেছেন প্রথম দিনে, দুনীতি মুক্ত প্রশাসণ দেব, আপনি দুর্নীতিমুক্ত 
প্রশাসণ দেবেন আপনার গ্যাসপারশান কার দিকে? আপনি আঙুল তুললেন কার 
দিকে? দুনীতিবাজ কারা ছিল? আপনি প্রথমদিন বললেন আমি দুনীতিমুক্ত প্রশাসণ 
দেব। মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনার প্রেডিসেসার জ্যোতিবসু দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত 
ছিল? আমি দাবী করছি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের কথা ২৪ বছর পরে যদি বলেন তাহলে 
আপনার প্রেডিসেসার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল এই কথা সাধারণ মানুষ ধরে নিয়েছে। 
আপনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবেন? আপনার সেই পার্টস আছে? 
আপনার মেরুদণ্ড আছে? জ্যোতিবাবুকে বলতে পারবেন ইন্দিরা ভবন থেকে সরে 
এসো? আপনার পার্টির লিডাররা বলছে জ্যোতি বসু যতদিন বাঁচবে ততদিন আমরা 
দেখবো। যদি দেখতেই হয় তাহলে পাঠিয়ে দিন পুরনো বাড়ীতে ইন্দিরা ভবনে নয়, 
সরকারের টাকায় নয়। যখন প্রাক্তন কোন মুখ্যমন্ত্রীকে সুবিধা দিতে পারেননি তখন 
ওনাকে কেন? আপনারা এটা দিতে পারেন না। একটা লোক চিরকাল ভোগ করে 
গেল, আপনি বলতে পারছেন না, এতবড় বিপ্লবী হয়েও বলতে পারছেন না, 
জ্যোতিবাবুকে কড়া কথায় বলুন, আপনি এ ফ্ল্যাট ছেড়ে দিন, চলে যান। আমি জানি 
আপনাদের গায়ে লাগে। তার বাড়ীতে লিফট বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই ব্যাপারে 
ছোট্ট একটা বিবৃতি বেরিয়েছিল কাগজে, যাবার আগে লিফটের টাকার চেক সই করে 
দিয়েছে। আমরা জানতে চাইছি, কার টাকায় লিফট বসানো হয়েছিল? আর কোন 
ভাড়াটে সেই বাড়ীতে লিফ্ট ব্যবহার করেছিল? টাটা, বিড়লা কারা ছিল? আমরা 
জানতে চাই লিখে দিন। আমরা বুঝে নেব, আরো অনেক কাগজপত্র আছে, সব প্লেস 
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করুন। আরো অনেক কিছু নিয়ে আছেন, সেইগুলি ফেরত দিতে পারবেন? আপনাদের 
রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিজে হাতে সই করে নিজের ছেলেকে জমি দিয়েছেন, পারবেন 
ফেরত নিতে-পারবেন না। প্রফুল্প চন্দ্র সেন, অজয় মুখাজী, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, কাউকে 
এই সুযোগ দেওয়া হয়নি। ডাঃ বি সি রায় নিজের বাড়ী তিনি দিয়ে গিয়েছেন আমাদের । 
আর আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অনেক জমি দিয়েছেন বাঁয়া ভায়া করে, অনেক কিছু 
হয়েছে। এত জমি দিয়ে গিয়েছেন, কেন দিয়ে গিয়েছেন? পারবেন ইনভেষ্টিগেশান 
করতে? ক্ষমতা আপনার আছে, যদি করতে পারেন তাহলে বুঝব আপনার মেরুদণ্ড 
আছে, আপনি দীড়াতে পারবেন। আপনি একজন প্রিজনার, আপনি আলিমুদ্দীন স্ট্রীটের 
কাছে বন্দী, আপনার দ্বারা কিছু হবে না। কামতাপুরীদের ব্যাপারে রাজ্যপালের ভাষণে 
যা লেখা হয়েছে, মিথ্যা কথা, পরিষ্কার বলতে চাই, কামতাপুরীদের আন্দোলন নিয়ে 
দার্জিলিঙের আন্দোলনের সময় আপনারা ঘিসিংকে বলেছিলেন, ঘিসিং 
্যান্টিন্যাশানাল, আবার সেই ঘিসিং- এর সঙ্গে আঁতাত করে বিধানসভায় তিনটি সিট 
জিতেছেন গ্যান্টিন্যাশানাল লোককে নিয়ে। আমারাও তাই বলছি, কামতাপুরীদের 
আন্দোলন গ্যান্টিন্যাশানাল নয়, এটা ন্যাশানাল আন্দোলন। ওরা এর থেকে বেরোবে 
না, ওদের আন্দোলনকে আমরা সমর্থন করবো। ওদের যে দাবী-দাওয়া সেটা মেটাব। 
আমরা বলেছিলাম ঘিসিং এর আন্দোলন ন্যাশানাল আন্দোলন, ঘিসিংকে 
এ্যান্টিন্যাশানাল বলবেন না। আজকে আপনারা কামতাপুরীদের আ্যান্টি ন্যাশনালিস্ট 
বলছেন। আপনার স্বাস্থ্যমন্ত্রী তো একটা অপদার্থ । এই রাজ্যের মানুষকে চোখের 
অপারেশন করতে বাইরে যেতে হচ্ছে। আপনি চোখের অপারেশন করতে কিউবা 
যাচ্ছেন, যদি আপনার চোখের অপারেশন মেডিকেল কলেজে হত তাহলে আমরা খুশী 
হতাম। এতই অপদার্থ আপনার স্বাস্থ্য দপ্তর আপনাকে চোখের অপরেশান কিউবায় 
গিয়ে করতে হচ্ছে বুদ্ধদেববাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন তখন আমরা আশা করেছিলাম 
তিনি ভালো কিছু দেখাবেন। কিন্তু আমরা দেখলাম আপনি সেই গড্ঠালিকার প্রবাহের 
মধ্যে পড়ে গেছেন। রাজ্যপালের প্রতি আমাদের অসম্মান নেই, কিন্তু তিনি আপনাদের 
লেখা মিথ্যা ভাষণগুলো পড়ে গেছেন, সেই জন্য সেই ভাষণের আমরা বিরোধিতা 
করছি। 

ডাঃ সুজন চক্রবর্তী $ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপরে 
যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব ডাঃ গৌরীপদ দত্ত মহাশয় এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি 
এবং ওনারা যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন স্বাভাবিকভাবে তার বিরোধিতা করা ছাড়া 
আমার আর কোন বিকল্প কিছু নেই। এটা ঠিকই ওরা ধন্যবাদ দেবার জন্য ক্লিনটনকে 
পাবেন, বুশকে পাবেন। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে বাস্তব সত্য প্রতিফলিত হয়েছে বলে 
ওরা ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এবং ত্রুদ্ধতার প্রতিফলন হিসাবে আমরা দেখতে পেলাম চেয়ার 
টেবিলের উপরে উঠে ওরা লাফালাফি করছে। ডারউইন তন্তের প্রতিফলন আমরা 


224 95121191177 0012151011৭05 
[80) 177691091%, 2001] 


আবার দেখতে পেলাম বিধানসভার মধ্যে । আমার আগের বক্তা যাত্রার ঢঙে বোঝাবার 
চেষ্ঠা করলেন ওরা কি চান, কি করেন, দেশভাগ করার চিস্তা নিয়ে ওরা চলেন। রৌদ্রের 
আলো ঢাকার জন্য রোদ চশমা পরা হয়, ওরা রোদ চশমা পবে আছে বলে বামফ্রন্ট 
সরকারের ওজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছে না, ওরা শুধু অন্ধকারই দেখতে পাচ্ছে। এন. ডি. এ- 
র জোট তো প্রতিদিনই ক্রমশঃ ভাঙ্গছে, তাদের ওজ্জ্বল্য টিম টিমে হয়ে আসছে। মর্নিং 
শোজ দি ডে- পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার মানুষের সমর্থন নিয়ে এখানে সরকার 
গড়েছে এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে দিয়ে যে পথ তারা দেখিয়েছে, সে পথের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ এবং কয়েকজন আযাকাডেমিশিয়ানও। গত 
বছর ধরে দিল্লীতে যারা সরকার পরিচালনা করছেন এবং তাদের অংশীদার হিসাবে 
এখানে কয়েকজন বসে আছেন এবং কয়েকজন কোন দিকে যাবেন সেটা তারা বুঝতে 
পারছেন না। গত এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে সমস্ত জিনিসপত্রের 
দাম বৃদ্ধি হয়েছে। পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, কেরোসিন-এর দাম এক বছরের মধ্যে 
তিনগুন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটা কোথাও হয়েছে কিনা আমি জানিনা । তার অংশীদার 
হিসাবে এখানে যারা বসে আছেন তারা কোন প্রতিবাদ করলেন না, আবার আমাদের 
জয় হয়েছে বলে চিৎকার করছেন। ইউরিয়া, পটাশ, ফসফেটের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। 
আজকে গোটা দেশকে ওরা অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। স্যার, আপনি নিশ্চয় 
জানেন, যদিও ওদের এতটা জানবার দরকার নেই-__জোট সরকারের শরিক আকালি 
দল পাঞ্জাবে ক্ষমতায় আছে। তারা বলছে ওয়ার্ড ট্রেড অর্গানাইজেশানের নির্দেশে 
আজকে দিল্লীর সরকার চলছে। 

[1.50 -- 2.00 70-2.] 

সারের দাম বাড়ছে ভয়ংকর ভাবে, সঙ্গে সঙ্গে চাষের খরচও । তার সঙ্গে 
আমদানি সহজ করার মধ্যে দিয়ে অপ্রয়োজনীয় ভাবে থাইল্যান্ডের চাল ভারতবর্ষে 
ঢোকানোর জন্য এমনকি পাঞ্জাবের চাষীরা পর্যস্ত বিপর্যস্ত হচ্ছে। পাঞ্জাব বিধানসভায় 
প্রস্তাব এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ওয়ার্লড ট্রেড 
অর্গানাইজেশনের চাপ থেকে কি ভাবে বেরিয়ে আসা যায়। একইসঙ্গে কর্ণাটকের 
সরকারও বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করছে এর থেকে বেরিয়ে আসতে 
হবে, না হলে উপায় নেই। সেখানে আড়াইশ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। স্যার, 
পশ্চিমবাংলায় জমি এবং চাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষরা বুঝতে পারছেন না চাষ করবেন 
কিনা। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষক, চাষী সম্প্রদায়, যারা দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ, 
তাদের উপর তীব্র আঘাত করার চেষ্টা করছে। এক দেড় বছর আগে নির্বাচনের সময় 
ওরা বলেছিল বছরে এক কোটি বেকারের চাকরি দেবে। বাস্তবে আমরা দেখছি রাজ্য 
সরকারি দপ্তরে চাকরির সুযোগ আছে চাকরির কল পাচ্ছে, ইন্টারভিউ হচ্ছে? কিন্তু 
কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে চাকরির কোন সুযোগ নেই। কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরের মন্ত্রী 
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হয়েছেন একজন পশ্চিমবাংলার মানুষ, এখানকার মানুষ আশা করেছিল হয়ত এই 
দপ্তরে কিছু চাকরির সুযোগ হবে। কিন্তু না, কিছুই নেই আশা। '৭৪ সালের যখন 
স্ট্রাইক হয়েছিল, তখন রেল দপ্তরে কর্মচারী ছিল ২০ লক্ষ। সাধনবাবু একটু আগে 
বক্তৃতা করলেন-গলায় তেজ আছে, ভালো ভঙ্গি করতে পারেন, কিন্তু আপনি জানেন 
কি এখন রেল দপ্তরে কর্মী সংখ্যা সাড়ে ১২ লক্ষ? আর বলেছিলেন বছরে এক কোটি 
বেকারের চাকরি দেবেন, সেটা ছেড়েই দিলাম, ৮০ হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে 
গেছেতাতে আরও এক কোটি বেকার বৃদ্ধি পেয়েছে। 

পশ্চিমবাংলার মানুষ ওসব বোঝে। আসলে আপনাদের সমস্যা কি জানেন? 
আপনারা পরাশ্রয়ী হয়ে যাচ্ছেন বি. জে. পি.-র চামড়া ধরে ঝুলে আছেন। জ্ঞান- 
বুদ্ধি আপনাদের আরও বাড়ানো দরকার। আমি বলব গত ২৩ বছরে এই বামফ্রন্ট 
সরকার পশ্চিমবঙ্গকে যে এগিয়ে নিয়ে গেছে তারই অগ্রগতির চেহারা রাজ্যপালের 
ভাষণে ফুটে উঠেছে। বাস্তব দেখে আপনারা কেউ কেউ ভয় পাবেন, কুপিত হবেন 
সন্দেহ নেই। পশ্চিমবাংলার বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতি গোটা দেশ কেন, গোটা দুনিয়ার 
দৃষ্টি আর্কণ করছে এটা অস্বীকার করতে পারবেন? আমরা অনেকেই গ্রামাঞ্চলের 
মানুষ, আমিও, আমরা জানি আগে গ্রামের পথে চলতে গিয়ে হাঁটু পর্যস্ত কাদায় ডুবে 
যেত, হাজা ছিল নিত্য সঙ্গী। এখন হাজা শব্দটা গ্রামীণ মানুষের কাছে প্রায় লুপ্ত 
হয়ে গেছে। আগে গ্রামের ৮/৯ বছরের ছেলেরা মায়ের কোলে আদর খেতে পারত 
না, স্কুলে যেতে পারত না, রাখালি করত। এখন আর রাখালি খুঁজে পাবেন কি না 
সন্দেহ। কিন্তু আপনারা পাবেন না। আপনি একটু খুঁজে পেতে পারেন, যদি রাখালি 
করার মত তৈরী করে থাকেন। এটা একটা অগ্রগতি এবং এটা কেউ ভ'ববেন বা কেউ 
উৎসাহী হবেন। যাদের ভয় পাওয়ার তারা পাবেন। এটা নিতাত্তই স্বাভাবিক। এখন 
দারিদ্র্যসীমার কথা বলছি। দারিদ্রযসীমার নীচে কি অবস্থা গোটা ভারতবর্ষে । 
১৯৭৭-৭৮ সালে ৫১.৩২ জন মানুষ ছিল দারিদ্রাসীমার নীচে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা 
পিছিয়ে ছিলাম। আমাদের ছিল ৫০.৫২ শতাংশ মানুষ। ন্যাশনাল আযাভারেজের চাইতে 
আমাদের কন্ডিশান ছিল অনেক খারাপ। আর এখন ৯৬-৯৭ সালে ন্যাশনাল 
আাভারেজ ২৯.২। পশ্চিমবঙ্গের ২৫.১০। ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে সাধনবাবু, এটা সি 
পি এম করে না। ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে শব্দটা না জানলে জেনে নেবেন এবং 
আপনি কিছু নেই বলে গলার জোরে চিৎকার আপত্তি ইত্যাদি করতে পারবেন। কিন্তু 
সত্যের অপলাপ কখনো ঘটাতে পারবেন না। এবার সাক্ষরতার কথা বলছি। ১৯৯৬- 
৯৭ সালে অল ইন্ডিয়া আভারেজ হচ্ছে ৬২ পারসেন্ট। পশ্চিমবাঙ্গর সাক্ষরতার রেশিও 
হচ্ছে ৭২শতাংশ। তারপর আবার নাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে ২০০১ সালে করবে। কোন 
সন্দেহ নেই যে, আমারা ৭৫ শতাংশের বেশী আযচিভ করতে পারব। উপরে কেরালা। 
তারপরই পশ্চিমবঙ্গ । এটাই ওদের যন্ত্রণা । ওদের কষ্ট। তাই ওরা হতাশ হয়ে ওদের কথা 


15 


226 /951514131,% 21002521011 05 
[80 5901821%, 20091] 


বলতে চায়। আমি সেদিন এখানে আগেরকার প্রসিডিংসগুলি দেখছিলাম। আগে এখানে 
সবাই বক্তৃতা শুরু করতেন লোডশেডিং দিয়ে। আজকে সেই কথা আর বলার সুযোগ 
নেই। গোটা উত্তর বাংলার দিকে তাকিয়ে দেখুন, দিল্লিতে খোঁজ নিন এবং তারসঙ্গে 
মিলিয়ে দেখুন। আজকাল আর দেওয়ালে দেওয়ালে লষ্ঠনের ছবি ভোটার চিহ্ন দেখতে 
পাবেন না। তাহলেই বুঝুন কোন জায়গায় ছিলাম, আর কোন জায়গায় এসেছি। আমি 
স্যার তথ্য দিয়ে বলব। অতীশ বাবু বিরোধীদলের নেতা, মাননীয় সদস্য প্রাজ্ঞ ব্যাক্তি, 
একটু ভালো করে দেখবেন যে, ১৯৭৭ সালে পশ্চিবঙ্গে ৩৮ হাজার মৌজার মধ্যে ১০ 
হাজার ৯৮০টি মৌজা ছিল বিদ্যুতায়িত হিসাব অনুযায়ী ছিল, বাস্তব অনুযায়ী ছিল না। 
আজকে পশ্চিমবঙ্গে ২৯ হাজার ৫৭৪টি মৌজা বিদ্যুতায়িত। এইজন্য আমরা গর্বিত। 
আবারও বলছি আমাদের আরও উন্নতি হবে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার সেই বিষয়ে 
যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করছেন। একই রকম ভাবে কর্মসংস্থান ৪ লক্ষ ২০ 
হাজার ২১৩ ছিল। আজকে সেটা বাড়তে বাড়তে ২০০০ সালের মার্চ ২৯শে হয়েছে ৩২ 
লক্ষ ৫৩ হাজার ৭৮। ওদের যন্ত্রণা তাই স্বাভাবিক। স্যার, গোটা দেশের চালু 
কারখানাগুলি বন্ধের হিড়িক চলছে। কালকে সৌগতবাবু বিলম্নীকরণের বিরুদ্ধে। 
একটার পর একটা সংস্থা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মর্ডান ফুড আড়াই হাজার কোটি টাকার 
কোম্পানী ২০৬ কোটি টাকাতে বিক্রি হয়ে গেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একটু অন্য 
রকম। আমরা বক্রেশরের জন্য গর্বিত। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস 
এগোচ্ছে। অনুসারী শিল্প আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। তাই আমরা স্বাভাবিকভাবেই গর্বিত। 
ওদের গায়ে সেটা ফোস্কার মত লাগবে। ছুঁচের মত সেটা বিধবে। গোটা ভারতবর্ষ 
মরুভূমি। আর এখানে পশ্চিমবঙ্গ মরুদ্যান। আমি আবারও বলছি ভারতবর্ষ মরুভূমি, 
কিন্তু এখানে মরুদ্যান। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প 
কলকারখানা সব জায়গাতেই অগ্রগতি ঘটেছে। আমি বেশী কথা বলব না। শুধু বলব 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে একটা সূচক নির্দিষ্ট আছে। কৃষিতে আজকে গোটা 
ভারতবর্ষের মধ্যে এখানে র্যাংকিং ফার্স্ট । শিল্প কলকারখানাতেও আমাদের প্রথম স্থানে 
পৌঁছাতে হবে। 

[2.00 -_ 2.10 17).0.] 

৭৭ সালের আগে নামিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের এখন লড়াই করতে হচ্ছে, 
স্যার, নীতির লড়াই। সরাসরি এই লড়াই। ওয়ার্লব্যাঙ্ক, ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন 
তাদের কথা অনুযায়ী দিল্লীর সরকার পরিচালিত হচ্ছে। তাদের যে নীতি, তার বিকল্প 
নীতি হচ্ছে আমাদের নীতি। কালকে সৌগতবাবু বললেন যে ফাস্ট ট্র্যাক পাওয়ার 
জেনারেটিং স্টেশন করেছে মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ কেন করতে পারল না? আজকে উনি 
চলে গেলেন, থাকলে ওঁকে বলতাম যে মহারাষ্ট্রে তো আপনাদের বন্ধু সরকার 
চালাচ্ছে, মহারাষ্ট্রে যাতে এনরণের সেকেন্ড প্রোজেক্ট না করা হয় তার চেষ্টা করা 
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হচ্ছে। অন্তর প্রদেশে ৫টাকা ইউনিট বিক্রি হচ্ছে, সাত টাকা, আট টাকাও হতে পারে। 
পাওয়ার সেক্টরে যে ভাবে প্রাইভেটাইজেশন হচ্ছে, আমরা তার পক্ষে নই। এই যে 
৫টাকা, ৭ টাকা, করে ইউনিট বিক্রি হচ্ছে কারণ কি, কারণ হচ্ছে গ্রামের মানুষ, 
গরীব মানুষের রীচের বাইরে বিদ্ুতকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা সেটা 
চাই না। পশ্চিমবঙ্গ তার বিকল্প নীতিতে চলার চেষ্টা করে। বিলন্নীকরণ-_স্যার, 
দিল্লীতে একটা দপ্তর খুলেছে, শুনেছেন তো দপ্তরটির নাম বিলগ্লীকরণ দপ্তর, 
ডিসইনভেক্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট । এই দপ্তরের একজন মন্ত্রী আছেন। মন্ত্রী তোমার কাজ 
কি? না আমার কাজ হচ্ছে আমার দপ্তরটাকেই কত তাড়াতাড়ি তুলে দেওয়া যায় 
তার ব্যবস্থা করা। আর আমাদের নীতি হচ্ছে পি.ইউ.এন্ড. আই. আর ডিপার্টমেন্ট, 
ঠিক ওদের উল্টো পথে আমরা কলকারখানা চালু করার চেষ্টা করছি। আমরা গর্বিত 
গোটা ভারতবর্ষের কোথাও এটা হয় নি, কৃষ্ণাগ্নাস ফ্যাক্টরি ১৩ বছর /বন্ধ থাকার 
পর নতুন করে সূর্যের মুখ দেখেছে। আমাদের পি. ইউ. আই. আর ডিপার্টমেন্ট তার 
অধীনে ৫টা অর্গানাইজেশন, গত বছর লাভ করেছে। পি-ইউ.আই.আর. আমরা তাকে 
প্রসারিত করার চেষ্টা করছি। বেকারী গোটা ভারতবর্ষে যেভাবে চলছে আমরা তার 
বিকল্প নীতিতে চলেছি। ১৭ হাজার প্রাইমারী স্কুল শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে। 
স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ১৮ হাজার মাস্টার মহাশয়কে নিয়োগ করা হয়েছে। 
আপনাদের গায়ে ফোস্কা পড়তে পারে, আমরা আপনাদের সাহায্য করতে পারছি না। 
বেকার যুবকরা যাতে আত্মমর্যাদার সাথে কাজ করতে পারে আমরা সেই কথাগুলো . 
ভাববার চেষ্টা করেছি। ওরা ক্রিন্টনকে সেলাম জানাবে, বুশকে সেলাম জানাবে । আর 
আমরা সেলাম জানাব তাদের সেই কৃষকদের যারা বাংলার রুক্ষ মাটিকে সরস 
করেছে, উর্বর করেছে সেই লক্ষ কোটি কৃষক জনসাধারণকে আমরা সেলাম জানাব। 
সাধনবাবু অনেক পিছিয়ে আছেন। গলায় চাদর দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা, নাটক, 
ফ্যাক্সের আশায় পদত্যাগ, তারপর পদত্যাগ প্রত্যাহার, গলায় মুক্তোর কাটা বিধবে। 
রাজ্যের ৪ জন মন্ত্রী তারা এই রাজ্যের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। 
পঙ্কজবাবু, এই মহূর্তের নায়ক, কলকাতা ইউনিভারসিটির স্কলাররা গাড়ী নিয়ে 
ফিরছেন, তাদের সমাজবিরোধী বলে, তাদের কাছে অন্ত্র পেতে পারে বলে পুলিশ 
লেলিয়ে দিয়েছিল। সে খবর কলকাতার খবরের কাগজ ছেপেছিল, কলকাতার মানুষ 
সেদিন লজ্জা পেয়েছিলেন। এতো হতাশারই প্রতিফলন। আপনার! চক্রান্ত করতে 
চাইবেন এতো স্বাভাবিক। তাই স্যার নীতির লড়াইতে বামফ্রন্টকে দুর্বল করা যায় কিনা, 
আইনশৃত্খলার অবনতির চক্রাস্ত করা যায় কিনা, তারই চেষ্টা চলছে। এসব চক্রান্তের 
পিছনে টাকা আছে। অতুল্য ঘোষ তাই বইতে সে কথা স্বীকার করেছেন। আমাদের দিদি 
তো দিল্লীতে সভা করে উল্টো রকমের কথা বলেন। পিটার ব্রিচ স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছেন। ২০০০ এ. কে.-৪৭, আচ্ছা বেশ ২৫০০, ২০০০ ধরলে বা ১০০০ ধরলেও 
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আপত্তি নেই, বসুর সমর্থকদের খুন করতে হবে। আন্তর্রততিক পরিকল্পনা স্যার, 
আত্তর্জাতিক পরিকল্পনার চক্রান্তের স্বীকার এঁরা। তাই স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমবাংলাটা 
এঁদের কাছে পছন্দের হতে পারে না। উত্তরপ্রদেশ এঁদের কাছে মডেল। স্যার, ত্রাইম 
ব্যুরো বলছে ১৯৯৭-৯৮ সালে উত্তরপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ববলেছেন, রাজদরবারে 
রোজ মানুষকে হাসি হাসি মুখে দেখা দিচ্ছেন। ১৯৯৭-৯৮ সালে আত্মহত্যা বেড়েছে 
১১৫ পারসেন্ট, বালিকাদের গনিকাবৃত্তি__-সাধনবাবু আপনার পছন্দের সাবজেক্ট ২২ 
পারসেন্ট, মহিলাদের উপর যৌন লাঞ্কনা বেড়েছে ২৩.৪৮ পারসেন্ট ২৩ গুণ। ক্রাইম 
রেকর্ড ব্যুরো গভর্নমেন্ট অফ ইগিয়া। উত্তরপ্রদেশ মডেল। উত্তরপ্রদেশের মডেলের 
অরাজকতা, অশান্তি সৃষ্টি যারা করবেন উত্তরপ্রদেশের মতই পঞ্চায়েত পৌরসভা 
নির্বাচনে তাদের আরও ভয়ংকর ভরাডুবির মুখোমুখি হতে হবে। মনে রাখবেন 
অরাজকতা, অশান্তি মানুষ পছন্দ করে না। আমি বলছি ওরা পরিকল্পনা করে অশান্তি 
অরাজকতা সৃষ্টি করছেন। যে ভাবেই হোক বাইরে পাঠাও উত্তেজিত করো, যে ভাবেই 
হোক উত্তেজনার ঘটনা ঘটাও। যদি এমনিতে না হয় তাহলে সেটা ম্যানুফ্যাক্চার করো। 
তা না হলে আমি জানি না ডিজাইনের মতো করে হয় কিনা চারি দিকে কমান্ড 
পরিবেষ্টিত প্রচুর লোক। একটা টিল ধেয়ে আসলো তির্যকভাবে কোনাকুনি, কিন্তু 
পড়বার সময় টুপ করে পড়লো একদম বুড়ো আঙুলের মাঝখানে । কাগজে ছবি 
বেরিয়েছিল। ওটা টিল পড়বার গুন, না হলে বন্ধ করা যায় না। এর জন্য একটা বন্ধ 
হলো। কিসের জন্য বন্ধ? দিদির পায়ে টিল পড়েছে। একটা শ্লোগান শুনেছি, ৫ 
তারিখে বন্ধ ডেকেছিলেন দিদির পায়ে টিল লেগেছে, দিদি তাই বন্ধ ডেকেছে। এই 
বন্ধ সফল করুন। পশ্চিমবাংলার মানুষ হেসেছে। পশ্চিমবাংলা মানুষ কোন দিন দেখে 
নি, গোটা ভারতবর্ষ এই সব কোন দিন দেখে নি। তাই বলছি ওরা কোন মুখে কথা 
বলেন? গড়বেতা, ছোট আঙারিয়া, খবরের কাগজে পড়লাম জতুগৃহ, ১৮ জনক 
অগ্নিদগ্ধ করে মারা হয়েছে। আমি যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছি। ছি ছি এই ধরণের ঘটাতে 
পারে? পরে দেখলাম ১৮ জন এর নাম রয়েছে, তার মধ্যে বাচ্ছা ৫,৬ ছেলেমেয়ের। 
আনন্দবাজারে ছবি বেরলো তারা খেলছে। লজ্জায় মুখ ঢাকবার জন্য মেদিনীও জায়গা 
দেবে না এদের । দেখলাম কুমের আলি বলে একটা লোক জঙ্গলে বসে আছে। সে বলছে 
আমি কোন দিন সভ্য জগতে ফিরে যেতে পারবো না। তার কারণ আমার নাম দিদির 
খাতায় উঠে গেছে। আমি খুন হয়েগেছি। আমাকে সারা জীবন জঙ্গলের জীবন বেছে 
নিতে হবে। কারণ শহরে গেলেই আমাকে খুন করে এঁরা প্রমাণ করবে যে সত্যি আমি 
খুন হয়ে গেছি। আজকে ওঁরা পশ্চিমবাংলাকে এই দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে এই অশাস্তির 
আবহাওয়ায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বলবো, সাধনবাবু জবাব দেবেন, আনন্দবাজারের 
রিপোর্ট কোট করে বলছি অস্তর্তদস্তর ৪র্থ কিস্তি আবদুল বক্তারের বাড়ীতে কোন সন্দেহ 
নেই অটোমেটিক রাইফেল, গ্রেনেড এবং রকেট লঞ্চারের মজুত ছিল। কেন কলকাতার 


এক নার্সিহোমে লুকিয়ে রেখে বলছেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনাদের অসভ্যতার 
সীমা থাকা উচিত। আমি বেশী বাড়াতে চাই না, আমি বলছি পশ্চিমবাংলার শাস্তির 
পরিবেশকে অশান্তির আবহাওয়ায় যারা ডুবিয়ে দিতে চায় অরাজকতার রাজত্ব যারা 
ফিরিয়ে আনতে চায়, অন্ধকারের জীবকে যারা সাহায্যে করতে পারে পশ্চিমবাংলার 
মানুষকে তারা সাহায্যে করতে পারবে না। পশ্চিমবাংলার মানুষ তাদের তুলে ছুঁড়ে 
ফেলে দেবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কবিতার লাইন আছে যারা অন্ধ তারা সবচেয়ে 
বেশী আজ চোখে দেখে, যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই, শ্রীতি নেই করুণার আলোটুকু 
নেই পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া। এঁরা সেই রকম মনোভাব নিয়ে 
চলছেন। অন্ধকারে অন্ধ চশমা পরে অন্ধকারের জগতে পশ্চিমবাংলাকে টেনে নিয়ে 
যেতে চাইছেন। আমরা চাইছি নিকষ কালো অন্ধকার থেকে তাদের মুক্ত করে 
সুর্যালোকের রাঙা আভায় নিজেদের উৎসাহিত করতে। পশ্চিমবাংলার মানুষ চাইছে 
সেই পথেই চলতে, এ কথা বলে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 

[2.10 -- 2.20 [0-7.] 

শ্রী অসিত মাল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মহামান্য রাজ্যপাল কর্তৃক 
ভাষণের বিরোধিতা করে গুটি কয়েক কথা বলব। স্যার, মহামান্য রাজ্যপাল মহাশয় 
তিন নম্বর অনুচ্ছেদে বলেছেন, কয়েকটি জেলার কিছু অঞ্চলে রাজনৈতিক সংঘর্ষের 
নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা ছাড়া এ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা সামগ্রিক পরিস্থিতি শাস্তিপূর্ণ ছিল। দীর্ঘ 
২৫বছর ধরে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে একই কথা শুনে আসছি। বলছেন, 
পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃংঙ্থলা পরিস্থিতি ভালো এবং অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক 
বেশী ভালো। স্যার, আজকে যখন দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া থেকে 
আরম্ভ করে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ বেড়ে চলেছে এবং 
মানুষের জীবনহানী হচ্ছে, মানুষের মৃত্যু ঘটছে তখন মহামান্য রাজ্যপালকে দিয়ে এ 
ভাষণ পাঠ করানো হয়েছে। আমি এর চরম বিরোধিতা করছি। স্যার, আমার সময় 
সীমিত, প্রতিটি অনুচ্ছেদ ধরে ধরে বলা যাবে না। তবু ও আমি যতটা সম্ভব বলছি। 
কিছুদিন আগে সারা পশ্চিমবাংলায় ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল। এ বন্যা পরিস্থিতির 
মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। আজকে দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ কি ভাবে 
পশ্চিমবাংলার মানুষকে আঘাত করেছে সে কথা আমি আপনার কাছে বলব। বন্যায় 
আমাদের বীরভূম জেলার আমার কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে। সেখানে শত 
শত মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। এক সপ্তাহ ধরে বন্যার জল ছিল কিন্তু রাজ্য সরকারের কোন 
ত্রাণ মানুষের কাছে পৌঁছায় নি। রেডিও, টি. ভি. তে সমানে রাজ্য সরকার বলছেন, 
প্রচার করা হচ্ছে, বীরভূমে ত্রাণ কাজের জন্য মিলিটারি, সি.আর.পি.এফ. রওনা হয়ে 
গেছে। কিন্তু আমরা দীর্ঘ ৫-৬ দিন পরেও মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারিনি, কালীদহ, 
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বসওয়ার মানুষের কাছে যাওয়া যায়নি। নদীগুলো সব ভেঙ্গে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। 
অথচ, রেডিও, খবরের কাগজে প্রচার করা হচ্ছে, যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ত্রাণ ব্যাবস্থা করা 
হচ্ছে। মাননীয় রাজ্যপালকে দিয়ে বলানো হয়েছে, ১৮, ৮৬, ৯৭৬ টি বাড়ি ভেঙে 
পড়েছে। ১০ লক্ষের বেশী ব্রিপল, ১৫ লক্ষ জামাকাপড়, ১৫ লক্ষ কম্বল দেওয়া হয়েছে। 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ অনুযায়ী ১৮/১৯ লক্ষ বাড়ী ভেঙে পড়লেও ব্রিপল 
পাঠালেন ১০ লক্ষ। তাহলে আপনাদের বক্তব্য অনুযায়ী আজ পর্যস্ত কিছু মানুষ ত্রিপল, 
কম্বল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ঘর তৈরী করার টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আগামী 
দিনে যে সমস্ত পরিকল্পনা করেছেন তার থেকেও তারা বঞ্চিত হবে। শুধু তাই নয়, 
আমাদের এসেসমেন্ট অনুযায়ী বীরভূম জেলার একটা গ্রামের বাড়ীর সংখ্যা ৫০০। কিন্তু 
আপনাদের কমরেড, প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতি সভাধিপতি সেখানে ৭০০ বাড়ীর হিসাব 
দেখিয়ে টাকা তুলেছেন এবং তারপরও সেই গ্রামের শত শত মানুষ বি.ডি.ও., অফিসার, 
পঞ্চায়েত সমিতি, এস.ডি.ও.-র কাছে দরবার করছেন যে, তারা কোন টাকা পায়নি। 
তারা বলছেন, আমাদের সব হারিয়ে গেছে বন্যায়, আমাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করুন। 
অফিসাররা সরকারী খাতা দেখিয়ে বলছেন, আপনাদের ওখানের জন্য ৭০০ বাড়ীর 
টাকা দিয়েছি। আমার প্রশ্ন তাহলে কেন ৩০০ মানুষ এসে বলে আমরা বাড়ী ভাঙ্গার 
টাকা পেলাম না? কারণ হচ্ছে এই নির্বাচনের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে বামফ্রন্ট তাদের নিজস্ব 
প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতিকে দিয়ে ভুয়ো লিস্ট তৈরী করে, মাস্টার রোল্‌ তৈরী করে 
একটা বাড়িতে ৫ জন, ৭ জন, ১০ জন কে টাকা পাইয়ে দিয়েছে। তাই এসেসমেন্ট ফেল 
করে গিয়েছে। আমরা রাজ্যসরকারের কাছে জানতে চাই যে, কেন এটা পরিষ্কার হল 
না? মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণে আমরা দেখেছি-_বন্যার সময় ডাঃ সোম, 
এক্স এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (ইরিগেশন) ডাঃ ভবেশ মুখাজীঁ, সারা ভারতবর্ষের 
বিশেষজ্ঞদের একজন, তিনি বলছিলেন, বর্তমান কাগজে বেরিয়েছে, দুরদর্শনে 
দেখছিলাম যে রাজ্যসরকারকে জানাতে যে, এই বন্যা কেন হয়েছে? যে বৃষ্টি হয়েছে সেই 
বৃষ্টি এর আগেও হয়েছে। নদীতে বন্যা হতো ঠিকই কিন্তু এভাবে ভয়াবহতার সৃষ্টি হতো 
না। লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি, হাজার-হাজার মানুষের জীবন নাশ হতো না। আজকে 
জানতে চাই কেন এই বন্যা হল? এই নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি পরিষ্কার করে 
বলেছেন যে রাজ্য সরকার জানেন যে ৪ ঘন্টা যদি বৃষ্টি হয় সঙ্গে সঙ্গে ড্যাম থেকে নদী, 
ক্যানেলে জল ছাড়তে হবে। ১২ ঘন্টা পার হওয়ার পরেও ১৩ ঘন্টার মাথায় তিনি 
গভীর রাত্রিতে উইদাউট ইনফরমেশন ড্যামগুলোতে জল ছেড়ে দিয়ে একটা বিভীষিকা 
তৈরী করে দিলেন। আজও পর্যন্ত মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণে জানতে পারলাম 
না রাজ্যসরকারের ব্যর্থতা কিঃ রাজ্য সরকার গট-আপ করে ক্রিয়েট করলেন এই 
বন্যাকে। মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করলেন। আরেকটা জিনিষ হাউসকে বলতে চাই, 
এর আগে যতগুলো বন্যা হয়েছে, বন্যার ৯ মাস পরে, রাজ্যসরকার কেন্ত্ীয়সরকারের 
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দেওয়া টাকা পেয়েছেন। এবারে কিন্তু উইদাউট এ্যাসেসমেন্ট পঞ্চায়েত সমিতি এবং 
পঞ্চায়েতগুলোতে জানতে চাওয়া হল না যে আমাদের ক্ষয়-ক্ষতি কত হয়েছে এবং কত 
টাকা লাগবে এবং কত টাকা দিলে মানুষের কল্যাণ হবে, বাড়ি-ঘর তৈরী হবে? 
রাজ্যসরকার জানতেন যে আমরা বন্যা করছি এবং বিশাল ক্ষয়-ক্ষতি হবে তাই 
আন্লিমিটেড টাকা এস.ডি.ও. এর মাধ্যমে , বি.ডি.ও. অফিসের মাধ্যমে কোটি কোটি 
টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর সেই আন্লিমিটেড টাকা রাতের অন্ধকারে মাস্টার 
রোল তৈরী করে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে নির্বাচন করতে পঞ্চায়েতের কমরেডদের 
পকেটস্থ করা হচ্ছে। আমরা ডি.এম-এর অফিসে এব্যাপারে বলেছি, ডিষ্টিক্ট প্ল্যানিং 
কমিটির মিটিং-এ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ছিলেন, ডি. এম. ছিলেন, এস.ডি.ও. ছিলেন, 
সেখানে আমরা বলেছিলাম যে বন্যা কবলিত এলাকার মানুষের মধ্যে যাদের কাছে 
এখনও ত্রাণ ব্যবস্থা পৌঁছায় নি, তাদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা হোক, তারা গরীব 
মানুষ, তাদের ঘর তৈরী করার ব্যবস্থা করা হোক, যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে 
সেগুলো তাদের দেওয়া হোক। আর যদি সরকার মনে করেন যে টাকা দেওয়ার কথা 
ছিল তার চেয়েও বেশী টাকা দেওয়া হয়েছে তাহলে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন যে, এই 
বামফ্রন্ট সরকার, এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সৎ এবং নিভীক এবং বলুক এ 
প্রধানগুলোকে, এ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগুলোকে, এ অফিসার গুলোকে যারা 
বেশী টাকা নিয়েও আজও দেয়নি এ বন্যার্ত মানুষ গুলোকে, যারা ঘর-বাড়ি হারিয়েছে, 
যারা মা হারিয়েছে, যারা বোন হারিয়েছে, যারা বাবাকে হারিয়েছে, যারা পুত্র হারিয়েছে, 
আজও তারা মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে দিনের পর দিন ক্ষুধার্ত ভিখারীর মত দাউ 
দাউ জ্বালা নিয়ে রাস্তায়, গাছতলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আপনারা তাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা 
করুন। আপনি কোনটাই পারবেন না? পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত এলাকায় বন্যা হয়েছে-_ 
যে কোন একটা অঞ্চল যে কোন একটা গ্রামকে বেছে নিন, সেখানে যারা বেশী টাকা 
পাইয়ে দিয়েছে-__ কে আইডেনটিফিকেশন করেছে? কে মাস্টার রোল্‌ তৈরী করেছে? 
কার দ্বারা এই টাকা আত্মসাৎ হয়েছে? আপনি তাদের কে জেলে পুরুন। তাতে 
কংগ্রেসের অনেক পঞ্চায়েত প্রধান আছে দরকার হলে কংগ্রেসের প্রধানরা জেলে যাবে, 
পঞ্চায়েত সমিতির অনেক সভাপতি কংগ্রেসের আছেন, দরকার হলে তারা জেলে যাবে, 
কিন্ত আপনারা সমস্ত আইন-কানুন কে উপেক্ষা করে এই নিবচিনের প্রাক্কালে আপনার 
কমরেডদের হাতে পয়সা পাইয়ে দিলেন। যার ঘর ভেঙ্গে গেল সে পেল ২০০০ টাকার 
জায়গায় ৫০০ টাকা, আর যার পয়সার ব্যবস্থা করে দিল প্রর্তিদন কয়েক লক্ষ করে 
টাকা নিয়ে তারা বাড়ি ফিরে গেল, পার্টি অফিসে ফিরে গেল। ধিক্কার জানাই এই 
সরকারকে, ধিক্কার জানাই মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণকে। এর বিরোধিতা 
করতে চাই। আজকে বামক্রন্টের পক্ষ থেকে যাঁদের বক্তৃতা লিস্টে নাম আছে, যাঁদের 
এলাকায় বন্যা হয়েছে তাদের কে আজ বক্তৃতা রাখতে দিন। তারা বলুন। রাজ্য সরকার 
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বন্যায় দারুণ ব্যবস্থা নিয়েছে-__তার পিঠের চামড়া এলাকায় থাকবে না। আর সে সহজে 
ঘুরে আসতে পারবে না। আজ এখানে দাড়িয়ে বলুন ব্যর্থ হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। 

[2.20 -_ 2.30 77.] 

বামক্রন্ট সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এখানে আমি আর একটা 
বিষয় পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করতে চাই। এ রাজ্যে আজকে হস্তচালিত তাত শিল্পীদের 
অবস্থা খুবই করুণ। তারা আজকে তাত চালিয়ে খেতে পাচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে 
ক্রাশার মেশিনে পাথর ভাঙার কাজ নিচ্ছে। যারা সে কাজ করতে পারছে না, তাদের 
না খেয়ে মরতে হচ্ছে। হ্যাগুলুম ডিপার্টমেন্টের এবং সেরিকালচার ডিপার্টমেন্টের 
অফিসাররা গিয়ে তদত্ত করে পঞ্চায়েত সমিতির হাতে লিষ্ট করে দিয়ে এসেছে। 
বেড়ালকে মাছ বাছতে দিয়ে এসেছে। বেশ কিছু পঞ্চায়েত সমিতিতে টাকা গিয়েছে 
তাত শিল্পীদের সাহায্য করার জন্য, কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতি সেই টাকা বিলি করছে না। 
রামপুরহাট এক নং ব্লকের দু নং পঞ্চায়েত সমিতিতে কোটি কোটি টাকা পড়ে রয়েছে। 
হ্যান্ডলুম ডিপার্টমেন্টকে উপেক্ষা করে, সেরিকালচার ডিপার্টমেন্টের নির্দেশ না মেনে 
এ পঞ্চায়েত সমিতি শুধুই পার্টিবাজী করছে। কেবল মাত্র যারা তাদের সঙ্গে 
যোগসাজশ করছে, পার্টিকে পয়সা দিচ্ছে তারাই শুধু টাকা পাচ্ছে। বাকি যে সমস্ত 
মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তারা টাকা পাচ্ছে না। এই অবস্থা তৈরী হয়েছে। 
আন্লিমিটেড টাকা পড়ে রয়েছে, অথচ দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করা হচ্ছে না। বন্যার 
ব্যাপারে আমি বলতে চাই, আজকে রাজ্য সরকারকে পরিষ্কার করে বলতে হবে বন্যা 
প্রতিরোধের জন্য রাজ্য সরকারের কি চিস্তা-ভাবনা আছে। যদি বলা হয় ত্রিপল 
কিনে রাখা হয়েছিল বা কম্বল কিনে রাখা হয়েছিল, তাহলেই কি দায়িত্ব শেষ হয়ে 
যায়? এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য আমি এখানে উপস্থিত মন্ত্রী মহাশয়কে নোট করতে 
অনুরোধ করছি। বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি দেখার নামে মন্ত্রীদের হেলিকপ্টারে চেপে ঘুরে 
বেড়ানো বন্ধ করা উচিত। কারণ মন্ত্রীদের হেলিকপ্টারে চাপতে যে পয়সা খরচ হয় 
তার কিঞ্চিত অংশ বন্যাকবলিত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছিয় না। আমরা 
দেখলাম বিগত বন্যার সময় ত্রাণ মন্ত্রী রাইটার্স বিল্ডিং-এ বসে রইলেন, বন্যার ৭দিন 
পরে আকাশ পথে হেলিকপ্টারে চেপে ভ্রমণ করলেন। আগামী দিনে এই জিনিস বন্ধ 
করা দরকার। এর বদলে বন্যা কবল থেকে দ্রুত মানুষকে উদ্ধার করার জন্য প্রতিটি 
জেলায় স্পীড বোট প্রস্তুত রাখার বিশেষ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমরা 
দেখলাম এবারের বন্যায় আমার বিধানসভা কেন্দ্রের কালীদহে প্রায় ৫০ জন মানুষ 
স্পীড বোটের অভাবে মারা গেল। তারা তিন দিন জলের তলায় ছিল। দ্রুত যদি তাদের 
উদ্ধার করা যেত তাহলে তারা মারা যেত না। স্পীড বোটের অভাবে বুজুং-এ গাছের 
তলায় আশ্রয় নেওয়া ৩০ জন মানুষ মারা গেল। ৪/৫ দিনের মধ্যে সেখানে তাদের 
কাছে একটা সরকারী নৌকাও গিয়ে পৌঁছলনা। রাজ্য সরকার কয়েকটা ত্রিপল, কয়েকটা 
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কম্বল বিলি করে আর কিছু মানুষকে ৫০০ করে টাকা দিলেই যদি বন্যার্ত মানুষের জন্য 
দারুন কিছু করা হয়েছে বলে বলা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কিছু বলার নেই। 

বিধানসভায় দীড়িয়ে রাজ্য সরকারের এই সাফল্যের কথা রাজ্যপাল তার ভাষণের 
মধ্যে রেখে গেলেন। এটা একটা ভন্ড সরকার। রাজ্যপালকে দিয়ে কতগুলো অসত্য কথা 
এখানে পাঠ করানো হয়েছে। আমার এই সরকারের কাছে প্রশ্ন, বন্যা কবলিত মানুষদের 
পুনবসিনের জন্য এই সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? এখনো পর্যস্ত কোন ব্যবস্থাই 
করতে পারেনি। এখনো সময় আছে, যে সমস্ত গরীব মানুষেরা, যে সমস্ত কৃষকরা খেতে 
পাচ্ছেনা, তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করুন। কৃষকদের স্বার্থে ৫১০ টাকা কুইন্টাল ধানের দাম 
বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তাহলেই কি সব দায়িত্ব পালন করা হল? রাজ্য সরকার এখানে 
বলছে ধান কিনতে মিল মালিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন। কি চাপ সৃষ্টি করছেন? 
কেউ তো ধান কিনছে না। কেউ রাজ্য সরকারের নির্দেশ মানছে না। ৭০ টাকা দরে 
আলুর বস্তা বিক্রি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ৭০ টাকাও পাচ্ছে না ফলে আলু চাষী 
কোল্স্টোরেজ থেকে আলু বের করছে না। রাজ্যের চাষীরা আজকে এই করুন অবস্থার 
সম্মুখীন হয়েছে। এই অবস্থায় আমি রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ, স্যার। 

শ্রী নিশিকাস্ত মেহেতা £ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি গত ২২ তারিখে 
রাজ্য পালের প্রদত্ত ভাষণ সম্পর্কে বলার আগে এদিন যে আচরণ বিরোধীপক্ষরা 
এখানে করেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং পশ্চিমবাংলার যে এতিহ্য, 
বিধানসভার যে এতিহ্য তাকে ধুলিস্যাৎ করেছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বাংলা, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা, সেই বাংলা ভাষা শুধু ভারতবর্ষে নয়, গোটা বিশ্বে তার 
একটা সুনাম আছে। সেই সুনামকেও কলঙ্কময় করেছেন এই বিরোধীপক্ষরা। আমি 
তার তীব্র প্রতিবাদ করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, বিধানসভায় রাজ্যপাল তার 
ভাষণ দেবেন, গোটা রাজ্যে এক বছরে বিভিন্ন দপ্তরের যেসব উ ন্নয়নমূলক কাজ সেগুলি 
এখানে আলোচিত হবে। ৪ দিন ধরে মোট ১৬ ঘন্টার ভাষণ হবে, তার মধ্যে ৮ ঘন্টা 
বিরোধীপক্ষরা বলার সুযোগ পাবেন। সুতরাং আলোচনা করার সুযোগ আছে, 
বিরোধীপক্ষের বলার সুযোগ আছে। কিন্তু ওরা তা না করে হাত ধরে টানাটানি, তার 
দেওয়া প্রদত্ত ভাষণ ছিড়ে তারা কোন্‌ ভূমিকা পালন করলেন? এত কোন দেশে, কোন 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই জিনিস নেই। দুভাগ্যি আমাদের যে বিরোধীপক্ষ সঠিক নেতৃত্ব 
দিতে পারছে না। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। হতাশা থেকে, দুর্বলতা 
থেকে, আগামী দিনের যে লড়াই সেই লড়াই থেকে পিছিয়ে যাবার জন্যই তারা এই সব 
করেছেন। যাই হোক, আমি প্রথমেই রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক 
প্রস্তাব সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলতে চাই, গোটা ভারতবর্ষে কংগ্রেস যে নীতি 
নিয়েছিল, যে অর্থনৈতিক নীতি নিয়েছিল এবং আজকে কেন্দ্রের বি. জে. পি সরকার যে 
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কৃষি নীতি লাগু করেছে, তার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে করে হাজার-হাজার 
মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানীগুলি ভারতবর্ষে আসবে এবং তার ফলে কৃষকদের যে 
অধিকার জমির অধিকার, ফসলের অধিকার সেই সব অধিকারগুলি সব কেড়ে নেবে। 
এর বিরুদ্ধে তৃণমূলের যে সব এম. পি.-রা আছেন তারা তো লড়াই করছেন না? 
কৃষকরা আজকে দেশে আখ উৎপাদনের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না, আজকে বিদেশী 
জিনিষপত্র অবাধে পারমিশানের যে সুযোগ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, তার ফলে 
চাষীরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না গোটা ভারতবর্ষে । ফলে চাষীরা 
আত্মহত্যা করছে। এর জন্য পাঞ্জাবে লড়াই সুরু হয়েছে। গোটা ভারতবর্ষে কৃষকরা আজ 
বিপন্ন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে এসে দেড়শো বছর রাজত্ব করেছিল। আবার 
মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীগুলি ভারতবর্ষে ঢোকবার চেষ্টা করছে। কই, এ ব্যাপারে 
আপনারা কিছু বলছেন না কেন? পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিষ্টেমের মাধ্যমে যেখানে 
গরীব মানুষদের সস্তায় চাল, গম প্রভৃতি জিনিষপত্র দেওয়ার কথা, সেক্ষেত্রে এখন 
কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি হচ্ছে-ও”সব চলবে না। গরীব মানুষরা পাবে, কি পাবে না তা 
আমাদের দেখার দরকার নেই। যাদের পয়সা আছে তারাই বাঁচবে । এই যে বেন্ত্রীয় 
সরকারের নীতি এর বিরুদ্ধে বিরোধীদের তো সোচ্চার হতে দেখছি না? আজকে. 
রেশনিং সিস্টেম পশ্চিমবাংলায় চালু আছে। এর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের যে আক্রমণ 
তার জন্য আপনারা প্রতিবাদ জানাবেন না? পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সীমিত আর্থিক 
ক্ষমতার মধ্য দিয়ে নিজের থেকে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম চালু রেখেছেন এবং 
এফ.সি. আইকে বলেছেন, তোমাদের আর চাল সংগ্রহ করার দরকার নেই, আমরাই 
চাল-ধান সংগ্রহ করে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমকে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাদ দিয়ে 
চালাবো। এই যে উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়েছেন, সে ব্যাপারে তো আপনারা 
কিছু বলছেন না? আজকে কৃষি ক্ষেত্রে চাষীদের যে ধান, যে ফসল সেটা একটা জায়গায় 
পশ্চিমবাংলা এসেছে। সে সম্পকে তো কিছু বলছেন না? ভারতবর্ষের মধ্যে আলু 
উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ একটা জায়গায় এসেছে। সেখানে তো কিছু বলছেন না? মাছ চাষ 
করে গত ১০ বছর ধরে এই রাজ্য সরকার মেডেল পাচ্ছে, পুরস্কৃত হচ্ছে। এইসবগুলি 
আপনারা বলছেন না কেন? কেন, বলতে লজ্জা হয়? পশ্চিমবাংলায় বামক্রন্ট সরকারের 
যে সব উন্নয়নমূলক কাজ সেইসব কাজগুলির কথা বলতে অসুবিধার কি আছে? ১৯৭৮ 
সালের আগে গ্রামবাংলায় কি হত? আমরা তখন লড়াই করেছিলাম। না খেয়ে মানুষ 
মরছে কেন, কংগ্রেস তুমি জবাব দাও, এই কথা আমরা তখন বলতাম। আর আজকে, 
একটা জায়গার কথা বলুন, যেখানে মানুষ না খেয়ে মরেছে? সেকথা বলার কোন রাস্তা 
আপনাদের আর নেই। গত ২৪ বছর ধরে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সব 
উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তার বিরুদ্ধে বিরোধীরা লাগাতার কুৎসা, নাটক করেছেন। 
কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। না পেরে বারে-বারে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ 
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করবেন না? আবার বলেছেন, কেউ কি পদত্যাগ করে। কিন্তু সত্যি-সত্যি যখন উনি 
পদত্যাগ করলেন তখনই বিরোধীদের মাথায় গোলমাল শুরু হয়ে গেল। 

[2.30 -_ 2.40 0.]7.] 

তারপর আমরা যখন বললাম যে আমরা বৃদধদেববাবৃকে মুখম্তরী করবো তখন 
ওরা নানান অপপ্রচার আরম্ভ করলেন এবং বললেন যে বুদ্ধদেববাবু চালাতে পারবেন 
না। এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে 
একটা নতুন জোয়ার এসেছে। এখন আমাদের জনসভাগুলিতে বিগত দিনের 
জনসভার থেকে বেশী মানুষরা আসছেন। যত বেশী মানুষ আমাদের সভা সমিতিতে 
আসছেন ততই ওদের মনে ভয় ধরে যাচ্ছে এই দেখে যে তাহলে তো দিদির আর 
মুখ্যমন্ত্রী হওয়া হল না। স্যার, ওদের বলি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া অতো সহজ 
নয়। উল্টো পাল্টা করে এম.এল.এ হয়ত হওয়া যায় কিন্তু তাও নীতি, আদর্শ বিসর্জন 
দিয়ে বেশীদিন এম.এল.এ.ও থাকা যায় না। স্যার, আমরা দেখলাম এই তৃণমূল 
কংগ্রেস যখন থেকে এলো তখন থেকেই ওরা পশ্চিমবঙ্গে গোলমাল করতে আরম্ত 
করলো। বিদেশ থেকে টাকা এনে, জোতদার, জমিদারদের দিয়ে বাইরে থেকে লোক 
আনিয়ে চক্রাত্ত করে ওরা গোলমাল আরম্ভ করলো। আজ কিন্তু গোটা পশ্চিমবাংলার 
মানুষ নতুন করে এর মূল্যায়ন করছেন। প্রথম প্রথম কাগজগুলির প্রচার দেখে মানুষ 
কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে ভাবছিল সত্যিই তো, এ তো অত্যাচার কিন্তু পরে মানুষ নতুন 
করে মূল্যায়ন করে তৃণমূলের আসল উদ্দেশ্য এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হতে 
পেরেছে। মানুষ দেখেছে কি ভাবে তৃণমূল দল একটা মেয়েকে নিয়ে রাজনীতি করেছে। 
তৃণমূলের এই ঘৃণ্য চক্রাস্ত মানুষ আজ ধরে ফেলেছে। স্যার, এ বক্তার মন্ডল যাকে 
নিয়ে অনেক কথা ওরা বলছেন “আজকাল পত্রিকাতে দেখলাম এ বক্তার মন্ডল 
বলছেন, তিনি শুয়ে শুয়ে দেখলেন যে তার বাড়ীতে আক্রমণ হল। প্রথম বলা হল 
তার ছেলেমেয়ে সবাই মারা গিয়েছে পরে দেখা গেল তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
এঁ তৃণমূলের ডাক্তাররা বক্তার মন্ডলকে ঘিরে থাকলেন যাতে পুলিশ তাকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করতে না পারে। স্যার, এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। একজন, ডাকাত, 
খুনি সে বেল পাওয়ার জন্য এক উকিলকে ধরলো। উকিল তাকে বললো আমি 
তোমাকে বাঁচাতে পারি কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে তুমি কিছু বলবে না শুধু ব্যা 
ব্যাকরে যাবে। তারপর যখন তাকে কোর্টে তুলে জিজ্ঞাসা করা হল যে তুমি ডাকাতি 
করেছো? সে ব্যা ব্যা করতে আরম্ভ করলো। তারপর তাকে যা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা 
হয় তাতেই সে ব্যা ব্যা করলো। তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর উকিল যখন তাকে 
বললো এবারে আমার ফিস দাও, সে তখনও এ ব্যা ব্যাকরতে আরম্ভ করলো। স্যার, 
যে কান্ড এ তৃণমূল কংগ্রেস করছে পশ্চিমবাংলার মানুষ তাতে তাদের স্বরূপ বুঝতে 
পারছে। আজকে ওরা উন্নয়নের কথা বলছেন। '৭৮ সালের আগে গ্রামে গ্রামে ভোট 
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করতে যে সব সরকারী কর্মচারীরা যেতেন তখন অনেক গ্রামে বুথে যেতে তাদের ৪/৫ 
কিঃ মিঃ হেঁটে, মাথায় ব্যালট বক্স নিয়ে যেতে হত কারণ গাড়ী যেত না। এখন কিন্তু 
সে অবস্থাটা আর নেই। মিডিয়া এবং সাংবাদিক যারা আছেন তারাও গ্রামে গিয়ে দেখে 
আসতে পারেন যে ৯৫ শতাংশ গ্রামেই আজ সরাসরি খ্যান্বাসাডার বা জিপ যেতে 
পারছে। ওরা বিদ্যুতের কথা বললেন। গণিখান চৌধুরী সাহেব এখানে নেই, তার কথা 
বলছি না। কিস্তু সেই সময় কি আমরা দেখেছিলাম। কাগজে কলমে দেখিয়ে দেওয়া হল 
যে প্রতিটি ব্লকের ৪০/৪২ টি করে মৌজা ইলেক্ট্রিফায়েড হয়ে গিয়েছে। ৪০/৪২ ইনটু 
এত গুলি ব্লক তাহলে হিসাব করে দেখুন কত মৌজাতে বিদ্যুৎ গিয়েছে এবং সেই 
হিসাবে প্রতিটি জায়গায় ৫ জন করে কালেক্শানের লোক, ৫ জন করে মেরামতির 
লোক-_এই ভাবে হিসাব করে হাজার হাজার লোককে এস.ই.বি.তে কারুকে কাগজে 
লিখে কারুকে দেশলাই-এর বাক্সে লিখে চাকরি দিয়ে দেওয়া হল। এইভাবে গোটা 
পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাটাই ভেঙ্গে দেওয়া হল, এস.ই.বি. কে দুর্বল করে দিয়ে। 
পরবর্তীকালে দেখা গেল যেসব জায়গায় দু/একটা খুঁটি পড়েছিল, তার গিয়েছিল তাও 
সব চুরি হয়ে গেল এবং ওরা সব টাকা মেরে দিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এসব কথা 
জানেন। তারপর ৭৮ সালের আগে গ্রামে কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা কি ছিল তখন এ 
জোতদার, জমিদাররা কৃষি শ্রমিকদের এ্যাডভান্স দিয়ে দিতেন এবং তারপর খুব অল্প 
পয়সা দিয়ে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেন। এখন কিন্তু সে অবস্থাটা আর নেই। এখন 
গ্রামের কৃষি শ্রমিকদের কাজের জন্য ডাকলে প্রথমেই তারা জিজ্ঞাসা করে নেয় যে কত 
টাকা দেওয়া হবে এবং কি খেতে দেওয়া হবে। সেটা বললে এবং তাদের পছন্দ হলে 
তারপর কাজে যাবে। 

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতি এবং প্রতি 
পাঁচ বছর অস্তর নির্বাচন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা দান, এর 
ফলে আজকে রাজ্যের মানুষের মাথা উচু হয়েছে। কাজেই ওরা বিধানসভায় যা বলছেন 
তার সঙ্গে গ্রাম-শহরের কোন মিল নেই। আগে প্রাকৃতিক দুযোগের পর গ্রামের মানুষ 
শহরে চলে আসতেন, কিন্তু এখন আর গ্রামের মানুষ সেভাবে শহরে আসছেন না। কোন 
স্টেটে যদি ন্যাচারাল ক্যালামিটি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে ফান্ড আসবার কথা। 
রাজ্যে অতবড় বন্যা হয়ে গেল, যার ফলে ৯টি জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ সম্পদ সব 
হারালো। বন্যার পর তারা হেলিকপ্টারে করে ঘুরেও গেলেন, কিন্তু একটি পয়সাও 
সাহায্য করলেন না। ওদের নেত্রী বলেছিলেন যে, তিনি অটলবিহারীকে বলে সাহায্যের 
ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু কিছুই করলেন না। তারা বামফ্রন্ট সরকারকে অর্থনৈতিক অবরোধ 
করলেন যাতে এখানকার মানুষ আমাদের সরকারের উপর ক্ষেপে যান এবং ক্ষেপে 
গেলে আগামী নির্বাচনে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। এই ধরনের জঘন্য রাজনৈতিক 
নেত্রী পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে বিরল ঘটনা । দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে ৩৫৬ প্রয়োগের জন্য 
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তিনি বারবার দিল্লী ছুটে যাচ্ছেন। এখানে ত্রান মন্ত্রী বলছিলেন যে, বন্যার পর 
পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলা থেকে কোন মানুষ ত্রাণের জন্য তার কাছে কোন দরখাস্ত 
দেননি। তার কারণ হ'ল, বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং এন. জি. ও.-দের 
দিয়ে সর্বদলীয়ভাবে ত্রাণের কাজ করেছেন। কারণ প্রাকৃতিক বিপদের সময় এই সরকার 
তৃণমূল, বি জে পি, সিপিএম এসব বিচার করেন না, ফলে সাহায্য এলে সবাই সেই 
সাহায্য পান। সরকার যে সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন সেটা সবাই সমানভাবে পাচ্ছেন। 
আমরা মনে করি, রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস একই বৃত্তে 
দুটি ফুল। আমরা রাজনৈতিক লড়াই করে রাজ্যে ২৪ বছর ক্ষমতায় রয়েছি এবং 
আমরাই আবার আসবো। ওদের দিদির মুখ্যমন্ত্রী হবার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। এই বলে 
রাজ্য পালের ভাষণকে সমর্থন জানিয়ে শেষ করছি। 
[১0171 01 117101717901011 

শ্রী রবীন দেব ঃ মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, অন এ পয়েন্ট অফ ইনফর্মেশন। এখানে 
তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি হৈ-চৈ করছেন আমাদের বিরুদ্ধে। কয়েকদিন আগে কলকাতার 
সি.টি.কলেজে গুণ্ডা নিয়ে হামলা চালিয়েছিলেন ওরা । আজকে সেখানে নির্বাচন হয়েছে এবং 
এ নির্বাচনে ৩০টির মধ্যে ২৬টি আসনই বামপন্থী ছাত্রদের দখলে এসেছে। তাই বলছি, 
ছাত্রসমাজ আজকে তৃণমূল-বিজেপির মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে। 

[2.40 __ 2.50 1).7.] 

শ্রী শেখ দৌলত আলি ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে রাজ্যপালের 
ভাষণের উপর আলোচনায় আমি আমার দলের তরফ থেকে তীব্র বিরোধিতা করছি। 
ভাষণের প্রথমেই রাজ্যপাল এই বক্তৃতা দিয়ে শুরু করেছেন যে, “গভীর পরিতৃপ্তির 
সঙ্গে উল্লেখ করা যায়..” যখন আমাদের উত্তরবঙ্গের মানুষ বঞ্চিত বা সেখানে 
কামতাপুরী আন্দোলনের সুচনা হয়েছে এবং তার সাথে দক্ষিণবঙ্গে বিরাট অবক্ষয় শুরু 
হয়েছে তখন এই কথা বলা হচ্ছে। ডায়মন্ডহারবারের ক্ষেত্রে খবরের কাগজ খুললেই 
দেখতে পাই ডাকাতির ঘটনা । আমাদের এখানে ১নম্বর ব্লকের বি.ডি.ও একজন মহিলা । 
তিনি যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তার সমস্ত টাকা ছিনতাই করে নেয় এবং তার 
উপর অশালীন আচরণ করা হয়। ২ নম্বর ব্লকের বি.ডি.ও অফিসে প্রকাশ্যে ঢুকে সমস্ত 
টাকা-পয়সা ছিনতাই করে এবং অফিসের স্টাফদের মারধোর করে। এই সমস্ত 
ঘটনাগুলি ঘটছে এবং তথাপিও বলা হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলার যথেষ্ট উন্নতি করেছি। যদি 
প্রকৃতই উন্নতি হতো তাহলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের ডায়মন্ডহারবার থানায় ছুটে 
যেতে হতো না। আজকে আমরা এই রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কি পেয়েছি? 
আমাদের মরুবেড়িয়া গ্রামে আপনারা একটা শব্দ ব্যবহার করেন সেটা হলো সেখানে গণ 
ডাকাতি হয়েছে, একদিনে ৪২ টি ডাকাতি হয়েছে। সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছু 
গিয়েছেন। ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা বলেন রাস্তা-ঘাটের আমরা কি দারুন উন্নতি 
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করেছি। আমরা অনেকে বলেছি গ্রামের চেহারা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গিয়ে ভ্যানে 
চেপে যেতে হয়েছে, তার কোমরে খুব ব্যাথা লেগেছে। উনি শুধু ডি.এম সাহেবকে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন এখানে রাস্তা-ঘাট এত খারাপ কেন? আপনার শরীরটা তো ভালো 
আছে, পার্থ বাবুকে বলবো? যাই হোক এর মধ্যে আমি যাচ্ছি না। মুখ্যমন্ত্রী ডি.এম 
সাহেবকে বলছেন এত রাস্তা খারাপ, ১ লক্ষ টাকা আপনি দেবেন না? মুখ্যমন্ত্রী যখন 
ওখান থেকে চলে আসেন তার এক সপ্তাহ পরে চৌসায় আরো একজন ডাক্তারকে খুন 
করলেন আপনাদের লোকজন। 
মাননীয় রাজ্যপাল গভীর পরিত্ৃপ্তির সঙ্গে বলেছেন যে, আমাদের পশ্চিমবাংলায় 
শাস্তি-শৃঙ্খলা দারণ ভাবে আছে। আপনারা ভাবুন তো। এখানে আপনাদের অনেকে 
ইতিহাসের ছাত্র । আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন, যখন পশ্চিমবাংলায় মায়েদের ওপরে 
এই রকম করে নির্যাতন চলছে, নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে, চারিদিকে হাহাকার চলছে, 
সেইসব কথা আপনাদের কানে পোঁছুচ্ছে না। আজকে প্রত্যেকটা জায়গায় স্বাস্থ্যের 
কি অবস্থা, মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছে না। স্কুলগুলো কি ভাবে চলছে - চার জনের 
জায়গায় একজন শিক্ষককে দিয়ে স্কুল চলছে এই অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছেন যখন 
তখন আমরা কি দেখছি সম্রাট নিরোর মত একই তালে বীনা বাজাচ্ছেন। এই হচ্ছে 
আপনাদের চরিত্র। এখানে কেউ বলছিলেন, আপনাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। লঙ্জাটা 
আপনাদেরই পাওয়া উচিত ছিল। আমরা দেখলাম রাজ্যপালের ভাষণের ওপরে 
বলতে উঠে এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি এই 
কথা বললে কি ভুল হবে - আপনাদের মন্ত্রীরা বলছেন, পশ্চিমবাংলায় এত ভাল কাজ 
কেউ করেন নি। এই কথা আমরা বলছি না, আপনারই বলছেন। আমরা বলছি, সেখানে 
আপনারা যাচ্ছেন এবং সুযোগ নিচ্ছেন। মিটিং করছেন, ফটো তুলে আপনাদের 
দেখানো হচ্ছে। আপনারা তাকে নিয়ে লড়ছেন। আপনারা বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার 
জিনিষের দাম বাড়াচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারই কি শুধু দাম বাড়িয়েছে, আপনারা বাসের 
ভাড়া বাড়ান নি? লক্ষ্য করে দেখবেন, বাজেট ভাষণে রাজ্যপাল বলেছেন, যাত্রীদের 
নিরাপত্তা দিতে হবে। যেভাবে যাত্রীরা প্রতিদিন হয়রান হচ্ছে- আপনারা চীৎকার 
করছেন - আমার এক কলিগ ওদিকে বসে আছেন, প্রভঞ্জন মন্ডল, তাকে জিজ্ঞাসা 
করুন। তিনি জানেন, ডায়মন্তহারবার গেলে সেখানে কণ্টা চেকপোষ্ট বসাতে হয়েছে। 
প্রশাসন সেখানে ফেল করেছে। ক্যাডার দিয়ে, পার্টির মহিলাদের দিয়ে লোকদের বাসে 
তুলে দিতে হয়। এখন আপাতত চুরিডাকাতিগুলো কমেছে। কিন্তু বাসে ডাকাতি থেকে 
ট্রেনে ডাকাতি থেকে শুরু করে প্রতিদিন চারিদিকে খুনখারাপি হচ্ছে। রাজনৈতিক 
সংঘর্ষের অবসানের কথা আপনাদের সাজে না। জয়নগরে আপনাদের পার্টনার আর 
এস পি. তাদের অবস্থা করুণ। জয়নগরে মোয়া খেতে খেতে এস ইউ সি, আর এস পি 
ওখানে কেন মারামারি করলো? ওখানে কংগ্রেসীদের তো বাঁচাবার ব্যবস্থা করেন নি। 
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ডায়মন্ডহারবার এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের জন্য এখান থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছুটে 
গিয়েছিলেন সেটা থামাতে। তিনি থামাতে পারলেন না। উনি বলছেন কলকাতায় 
গন্ডগোল থামাতে, কলকাতাতে যেখানে গন্ডগোল হয়, সেখানে থানা বাড়াতে হবে। 
আমার ওখানে ফলতা ফ্রি ট্রেড জোন ওখানে দুটি রক এবং একটি মিউনিসিপ্যালিটি। 
আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ডায়মন্তহারবারে রামনগরে একটা থানা করা হোক। 
মাথা নেড়ে বুদ্ধবাবু বললেন, তিনি সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করবেন। সেক্রেটারী বললেন, 
এই মরশুমে হওয়া সম্ভব নয়। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে একবার ভাবুন তো কি ভাবে 
রাজযটাকে আপনারা চালাচ্ছেন? 

বাজেট ভাষণে মাননীয় রাজ্যপাল সুন্দরভাবে বলেছেন, হিংসা পরিহার করুন। 
প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, হিংসার উদ্যোক্তা কারা? কেশপুরে কারা হিংসা ছড়ালো? 
কেশপুরে যারা লড়াই করছে তারা আপনাদের লোক। সিপিএমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ 
হয়ে তারা কেশপুরে গিয়ে হাজির হয়েছে। অথচ আপনারা বলছেন, হিংসা পরিহার 
করুন। আমার বলতে লোভ হয়, বেড়াল বলে মাছ খাব না, এবারে আমি কাশী 
যাব। সমস্ত পশ্চিমবাংলায় আগুনের হস্কা ছড়িয়ে দিয়েছেন আপনারা । আপনারা 
আবার বলছেন, আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দারণ ভাবে রেখেছি। এবারে ঈদের 
সময়ে কি হল? মুসলমানরা বললো কোরবানী করবে। কোরবানী শব্দটা শুনতে খুব 
ভাল, যার অর্থ হচ্ছে আত্মবলিদান। কিন্তু সেই সময়ে কোরবানীকে ছেড়ে দিয়ে হিন্দু 
মুসলমান পরস্পরের মধ্যে লাঠালাঠি শুরু হয়ে গেল। সাম্প্রদায়িক উত্তেজ্জনার সৃষ্টি 
হলো। 

[2.50 -- 3:00 01. ] 

ওরা সেখানে জানে, মুসলিমরা এক ঘন্টার জন্য কোরবানি উৎসব পালন 
করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। কিন্তু বুদ্ধবাবু বলেছেন যেখানে উৎসব হয় 
সেখানেই হবে। কিন্তু কোরবানীর পরে সেটা আনতে গিয়ে যদি হিন্দু এলাকায় সেই 
রক্ত পড়তে পড়তে যায় পড়ুক, সেখানেই হবে। এখানে আমি গভীর পরিতৃপ্তির 
সঙ্গে বলছি, আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখেছি। স্যার, আপনার মাধ্যমে 
বলতে চাই, এখানে কি করে এত বড় অসত্য কথা উনি বললেন আমি বুঝতে 
পারছি না। আজকে শিল্পায়নের দারণ নাকি অবস্থা হয়েছে এই কথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
বলে তিনি চলে গেলেন। গন্তব্যস্থল কোথায় পশ্চিমবাংলা, স্থানটা কোথায় রায়চক। 
সেখানে শিল্পায়ন হবে। অসীমবাবু, তার বাজেট বক্তৃতায় কি বলেছিলেন, ১০০ 
কোটি টাকা রেখেছি রুগ্ন শিল্পকে পূর্ণ গঠিত করার জন্য। রুগ্ন শিল্পের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে 
আনার জন্য, স্বাস্থ্ত্রী করার জন্য। এখানে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, অর্থমন্ত্রী 
থাকলে জিজ্ঞাসা করতাম ১০০ কোটি টাকা শিল্পায়ন- এর জন্য, রুগ্ন শিল্পের জন্য 
রেখেছেন বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন। আপনাদের সেই টাকা কোথায় খরচ 
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হয়েছে? যদি খরচ হত তাহলে রুগ্ন শিল্প আরো রুগ্ন হয়ে যেত না, একটু বাঁচতো। 
আমাদের শিল্পায়ন ব্যবস্থার পরিকাঠামোয় নাকি সাফল্য হয়েছে, ডায়মন্ডহারবার 
এলাকায় ফলতা মুক্ত বাণিজ্যিক কেন্দ্রে একটা অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে 
মিথ্যা কথা। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এটা কবে আপনারা চালু করবেন? তখন 
বলেছিলেন এই বাজেটে টাকা পাস হলে হবে। অথচ এখানে বলেছিলেন স্থাপন 
হয়েছে। আরো বলেছিলেন, ডায়মন্ডহারবার এলাকায় জাজেস কোয়ার্টার তৈরী হয়ে 
গেছে- সেটাও অসত্য। সত্যের অপলাপ মাত্র। রাজ্যপালের ভাষণে যদি এতণগুলি 
মিথ্যা কথা থাকে তাহলে কি করে আমরা সেটা গ্রহণ করবো? আমি অস্বীকার 
করতে পারিনা শিক্ষার উন্নতির ব্যাপারে । শিক্ষার মান নাকি বেড়েছে, কিন্তু যে তথ্য 
দেওয়া আছে তাতে তারা কি পেলেন, স্কুল বেড়েছে, মাল্টা বেড়েছে, ছাত্র নেই। 
আর পরিকাঠামো বলতে গেলে কিছুই নেই। আমরা পড়াবার স্বার্থে। যিনি আমার 
ভাষণের বিরোধিতা করছেন, সেই দিদিমণিকে বলি, আপনার এলাকায় সব কয়টি 
প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টার মশাইরা আছেন তো, সব কয়টি হাইস্কুলে মাষ্টার মশাইরা 
আছেন তো? যদি থাকে তাহলে আপনি ভাগ্যবতী, আমরা ভাগ্যবান নই। আমি 
জানি এমন অনেক স্কুল আছে, যেখানে একজন মাস্টার মশাইও নেই। সুজন চক্রবর্তী 
মহাশয় বলছিলেন, প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টারমশাই ঢেলে দিয়েছেন। কোথায় দিয়েছেন 
বললে আপনাদের আঁতে ঘা লেগে যাবে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনে কোন 
প্রাইমারী শিক্ষক দেননি, দিয়েছেন কলকাতার অভিজাত এলাকায় যেখানে 
আপনাদের ছেলেমেয়েরা পড়ে। বিশেষ করে সি পি এম পার্টি যারা করে তাদের 
মামা কাকা জ্যাঠার ছেলেমেয়েরা যেখানে পড়ে। ফ্রম বারুইপুর টু সাগর দেখুন, 
কোথায় কত শিক্ষক কোন কোন স্কুল পেয়েছে? এটা কি অস্বীকার করবেন? আসল 
কথা হচ্ছে, আপনাদের পরিকাঠামো নেই, আপনারা স্যাংশান করে দিয়ে বসে 
আছেন। স্কুল বাড়লেও শিক্ষার কোয়ালিটি বাড়েনি। তার জন্য চাই উপযুক্ত মান, 
উপযুক্ত শিক্ষক; তবে প্রোডাক্ট কি হবে, বাই প্রোডাক্ট কি হবে, উচ্চ মানের কতটা 
হবে আমরা সেইদিকে যাচ্ছি না। শিক্ষার সমস্ত রকম উপকরণের অভাব আছে। 
সেটা প্রাইমারীতে বলুন, হাইস্কুলে বলুন, কতকগুলি স্কুল আছে যেখানে হেড মাষ্টার 
নেই, কোন কোন জায়গায় শিক্ষক রিটায়ার করছেন, সেই জায়গায় লোক নেই। 
শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যর কথাটাও আপনারা জানেন, এখানে যারা স্বাস্থ্য নিয়ে বলছিলেন 
তাদের স্বাস্থ্য ভাল, ওদের পরিবারকে ওরা ওঁষধধ পাঠিয়ে দেয় নিশ্চয়। 
ডায়মন্ডহারবারে যে হাসপাতাল আছে, সেখানে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সহায়তায় ১২৫ 
বেড হয়েছে। 
সেটা তো কহতব্য শয়। হাসপাতালগুলোতে কোন ওষুধপত্র নেই। প্রাইমারী হেলথ্‌ 
সেন্টারগুলোর অবস্থাতো আরও কাহিল। এই হচ্ছে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমাদের 
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গ্রামবাংলার চিত্র। কলকাতার বন্ধুরা হয়ত ভালো ওষুধপত্র পাচ্ছেন বলে চিৎকার 
করছেন। সব জায়গাতে স্বাস্থ্য দপ্তরের কি প্রবল উন্নতি হয়েছে এটাই হচ্ছে তার চিত্র। 
রাজ্যে একটার পর একটা কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে যে হেল্থ 
সেন্টারগুলো ছিল সেখান থেকে ডাক্তাররা চলে যাচ্ছে, রোগীরা থাকছে না, প্রাইমারী 
হেলথ্‌ সেন্টারগুলো উঠে যাচ্ছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা তো জঘন্য। আপনারা কি করে এ 
রাস্তা দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের নিয়ে আসবেন, এটা ভাববেন না। বেকারদের সম্পর্কে 
মুখ্যমন্ত্রী একটা ভালো সাজেশান দিয়েছেন, পশ্চিমবাংলার বাঙালী বেকার যুবকরা 
তোমরা ব্যবসা করো। আমাদের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে টিপু সুলতানের দু'শত 
বর্ষ পালন করলেন। কিন্তু টিপুর বংশধররা আজকে কেউ ছাতা সারাচ্ছে, কেউ রিকসা 
চালাচ্ছে, কেউ বা জড়ির কাজ করছে। এই হচ্ছে আজকে মুসলমানদের অবস্থা। আর 
আপনারা বলছেন সংখ্যালঘুদের জন্য আমরা দারুণভাবে কাজ করছি। 

শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ স্যার, মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের উপরে যে 
ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে তার তিনদিন ধরে বিতঁক চলছে, আমি এই বি3তঁকে অংশ 
নিয়ে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনীত সমস্ত সংশোধনী 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। বিগত তিন দিন ধরে দেখতে 
পাচ্ছি বিরোধীরা বার বার এই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলছেন। সুতরাং আমি 
আমার ভাষণে আমাদের রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি কেমন সারা ভারতবর্ষের 
তুলনায় সেটাই আলোকপাত করার চেষ্টা করব। স্যার, আমি কতগুলো সংবাদপত্র, 
সংবাদ মাধাম এবং কেন্ত্ীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিবৃতি বা তথ্য থেকে এখানে বলতে চাই। 
আমি আপনাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আনন্দবাজার পত্রিকার ২৭ শে 
ডিসেম্বরের, ২০০০ সংখ্যার উপরে, শিরোনামাটা হচ্ছে-নানান রাজ্যের আইন-শৃঙ্বলার 
মাপকাঠি, লিখেছেন বিবেক দেবরায়, লিখেছেন রাজীব গান্ধী ইন্সটিটিউট অফ 
কম্পারেটিভ স্টাডির অধিকর্তা। তিনি বলেছেন, কোন কোন রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা 
পরিস্থিতি কেমন তা লিখেছেন। সব থেকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে 
বিহারে, তারপরে হরিয়াণায়, তারপরে অন্ধপ্রদেশে, তারপর দিল্লীতে, তারপরে 
কণটিকে, তারপরে উত্তরপ্রদেশ এবং তারপরে হচ্ছে পশ্চিমবাংলা। সুতরাং সারা 
ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা কোথায় সেটা একটু ভেবে দেখবেন। 

[3.00 _- 3.10 [0.7] 

স্যার, সারা গঙ্গার জল যদি দূষিত হয়ে যায় এবং হরিদ্বার, বারাণসীর ঘাটে 
যদি দূষিত জল বয়ে যায় তাহলে নিশ্চয় কলকাতার কোন ঘাটে ফিল্টার ওয়াটার 
পাওয়! যাবে না। এই ব্যবস্থার মধ্যে যা করা যেতে পারে ব্রিচিং পাউডার বা অন্য 
কিছু দিয়ে জলটাকে দূষণমুক্ত করা এবং গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার জন্য গণ আন্দোলন 
করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সারা দেশের মধ্যে এই রাজ্যটাকে উল্টোদিকে চালানোর 
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পরিকল্পনা, ব্যবস্থা উদ্যোগ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের রা্ট্রমন্ত্রী শ্রী বিদ্যাসাগর 
রাও ২৬ শে জুলাই রাজ্যসভায় একটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ১.১.২০০০ 
থেকে ৩০.৬.২০০০ পর্যস্ত দিল্লীতে খুন হয়েছে ৩০৪ জন, ডাকাতি হয়েছে ৫৮৫ টি, 
২৪৬ টি ধর্ষণ এবং ৫৪৮ টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে, ঘটেছে ৬৩ টি বধূ হত্যার 
ঘটনা। পশ্চিমবাংলায় এটা পাওয়া যাবে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লালকৃষণ আডবানি 
২৬ শে এপ্রিল লোকসভাতে আমাদের দেশের আইন-শৃঙ্বলার অবস্থা নিয়ে বিবৃতি 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন '৯৯ সালে বি. জে. পি. শাসিত উত্তরপ্রদেশে ২৭৯ জন 
দলিত খুন হয়েছে, ১৮৪ জন দলিত রমণীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন 
সারা ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া তফসিলি জাতিদের উপর ৬১০৬ টি অত্যাচারের 
ঘটনা ঘটেছে। তফসিলি উপজাতিদের কথা তিনি বলেছেন খুন এবং আক্রমণ 
সবচেয়ে বেশি হয়েছে মধ্যপ্রদেশে। তারপর রাজস্থানে, তারপর উত্তরপ্রদেশে। 
পশ্চিমবাংলায় এরকম ঘটনা একটাও ঘটেনি। 

লালকৃষ্ণ আডবানি চারটি মেট্রো শহরের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে বলেছেন। দিল্লীতে 
সবচেয়ে বেশি খুন হয়েছে-৩৩৭ টি, বন্বেতে ১৩২ টি, চেন্নাইতে ৯৩ এবং 
কলকাতায় ৫৩টি। সবচেয়ে নিচে পশ্চিমবাংলার কলকাতা । ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে 
দিল্লীতে -২৩৭, বন্বেতে- ১১৬, চেন্নাইতে ১৬ এবং কলকাতায় ২১ টি। অপহরণের 
ঘটনা- দিল্লীতে ১৪৪৭, বন্বেতে ২৯৩, চেন্নাইতে ১৬ এবং কলকাতায় ৪১ টি ঘটনা 
ঘটেছে। আইন- শৃঙ্খলার কথা আপনারা বলছেন তো, আরও শুনুন স্বরাষ্ট্র বিভাগের 
প্রতিমন্ত্রী ৮৯ই আগষ্ট কি বলেছেন। তিনি বলছেন - কিছু কিছু রাজ্য আইন-শৃঙ্খলা 
তালিকা লিপিবদ্ধ করেছে। উত্তরপ্রদেশ সবচেয়ে উপরে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য 
নেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে তারা দিয়েছে ১০৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। অন্বপ্রদেশ দিয়েছে 
৮১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। আর পশ্চিমবঙ্গ দিয়েছে ২ লক্ষ টাকা। 

এই শৈলজাবাবু বিদ্যুৎ নিয়ে কথা বলেছিলেন এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে। শুনুন 
১৯শে এপ্রিল ১৯৮৫ সালের আনন্দবাজার পত্রিকা কি বলছে। বিদ্যুৎখুঁটিতে বিদ্যুৎ 
সঙ্কট চলছে, ট্রেন চলাচল করতে পারছে না। 

আপনারা উন্নয়ন করতে পারেন নি। সিদ্ধার্থ শংকর রায় তখন বলেছিলেন এই 
বিধানসভায় দীঁড়িয়ে এক বছরে ১০ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ দেবেন। কিন্তু তিনি ৫ 
বছরে ৫ হাজার গ্রামে খুঁটি পুঁতেছিলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ দিতে পারেন নি। সেই 
বিদ্যুতের খুঁটিতে দড়ি বেঁধে ধোপারা তখন কাপড় শুকনো করতে দিত। তাই 
আপনাদের বিদ্যুৎ নিয়ে কথা বলা সাজে না। এখানে মানবাধিকার নিয়ে অনেক 
প্রশ্ন এসেছে। ২৯ শে নভেম্বর রাজ্যসভায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একটা 
রিপোর্ট উদ্ধৃত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল ২ হাজার সালের পয়লা এপ্রিল থেকে 
৩০শে সেপ্ম্বর পর্যস্ত ৬ মাসে আমাদের দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে ৩০ 
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স্নার ৬০২টি। সব থেকে বেশী লঙ্ঘন করেছে উত্তর প্রদেশ। সেখানে মানবাধিকার 
১ [ত হয়েছে ১৭ হাজার ৪৭৪। তারপর বিহার-২২৬৬, দিল্লী - ২১৭১, 
মং. দশ ১৪৯০, মহারাষ্ট্র ১১৫৪, কর্ণাটক - ১১৫৩, রাজস্থান ১১৩৮, তামিলনাড়ু 
৬৯৩ তলা দিয়ে নামতে নামতে পশ্চিমবঙ্গে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মানবাধিকার 
লঙ্ঘণের ক্ষেত্রে। সাধনবাবু ২৪ বছরের যন্ত্রণা আপনাদের গায়ে তো লাগবেই? উনি 
জ্যোতিবাবুর চলে যাওয়ার কথা বললেন। ওদের নেত্রী বলেছিলেন কমিউনিষ্টরা 
দেহত্যাগ না করলে ওরা পদত্যাগ করে না। আবার জ্যোতিবাবু যখন অবসর 
নিলেন, তখন শ্রীমতি বললেন যে, ভয়ে নাকি জ্যোতিবাবু পালিয়ে গেল। এর 
থেকেই বোঝা যায় যে, কমিউনিষ্ট বিরোধী শক্তিরা কি রকম নিম্ন মানের কথা 
বলেন। তাদের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা কত নিম্ন মানের। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য 
সরকারগুলির কাছে সার্কুলার পাঠিয়েছে যে, যদি কোন রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে 
চুক্তি করে তাহলে কেন্দ্র যত টাকা লাগে দেবে। সেই চুক্তির প্রথম শর্ত হল ভর্তুকি 
তুলে দিতে হবে। (২) রাজ্য সরকারকে যেখানে সেখানে সরকারী কর্মচারীদের 
শতকরা ৩০ ভাগ ছাঁটাই করতে হবে। আর সেচ বিদ্যুৎ এবং পানীয় জল সরবরাহ 
করতে গেলে কর বসাতে হবে। যে রাজ্য মানবে সেই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যত 
টাকা লাগে দেওয়া হবে। এটা কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন। আপনারা জানেন যে, সি 
এস ও সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলেছে ১৯৯৭-৯৮, ৯৮-৯৯ সালে এই দু বছরে 
আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানায় ২৪০টা থেকে মোট ৫৯ হাজার পদ ল্প্ত 
করা হয়েছে। এরা বলেছিলেন চাকরি দেবেন। নরসিমা গভর্নমেন্ট বলেছিলেন চাকরি 
দেবেন। কিন্তু তারা চাকরী কেড়ে নিচ্ছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ চাকরি দেবে বলে চাকরী 
কেড়ে নিচ্ছে না। মানুষকে বিপথগামী করছে না তাই বলতে চাই এখানে বিজেপি 
আসতে পারে না। জনগণ তা মানবে না। কেন্দ্রে বিলশ্নীকরণ কমিটি আছে, তাদের 
কাজ হচ্ছে কোথায় কত লম্মী ছাটাই করা যায়। 

এর জন্য জনু মাসে কি বলেছে, বলেছে যে দেশের ১০টা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শেয়ার 
আমরা আংশিক বেচে দেব, ২০টার সম্পূর্ণ শেয়ার বেচে দেব আর ৬টা সম্পূর্ণ বন্ধ 
করে দেব। বিদ্যুৎ কলকারখানা বিদেশীদের হাতে ছেড়ে দেব। ৫৬ সালে একটা “ফেরা” 
তৈরী করেছিল। তৈল শোধনাগার ছাড়ব। এখন আসছে এম. আর. টি. পি-_ 
মনোপলি রেষ্ট্রিকটেড ট্রেড প্র্যাকটিস। বড় শিল্পগুলো এক এক করে ছোট 
শিল্পগুলোকে খেয়ে ফেলবে আজকে লাইন অব ডিমার্কেশনের ফলে বলছে সকলের 
সমান অধিকার। বোয়াল, চিতল, পুঁটি সকলের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার। আগে 
করেছিল “ফেরা” এখন করেছে 'ফেমা। কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী সৎসঙ্গের উৎসবে 
বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন, সেখানে ক্লিনটনের জন্য সোনার গণেশ মূর্তি নিয়ে 
গিয়েছিলেন, তার বউ হিলারী তার মেয়ে চেলসার জন্য হীরের হার, রূপোর গ্লোব 


244 45513271131, 1710602121911৭0৩ 
[80 77০৮7081/, 2001] 


উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন আর ফিরে এসে জনগণকে কি উপহার দিলেন, উপহার 
দিলেন গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিনের ডাবল মূল্যবৃদ্ধি। এদের স্যার কেন্দ্র থেকে 
হঠানো দরকার। তাই আমি মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক 
প্রস্তাব উঠেছে তাকে সমর্থন করে, বিরোধীদের আনা সংশোধণগুলোর আরেকবার 
বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

[3.10 __ 3.20 0.17.] 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, রাজ্যপালের ভাষণের 
উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। 
ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যপালের উপর আমার কোন আক্রোশ নেই কিন্তু তাকে 
দায়বদ্ধতার খাতিরে যে বক্তব্য লিখে পাঠানো হয়েছে, সেই বক্তব্য তিনি পেশ 
করেছেন। সুতরাং সেই বক্তব্যকে সমর্থন করতে পারছি না। গতকাল রবীন দেব 
এখানে বক্তৃতা দিলেন রবীন দেবের নির্বাচনটাই জাল। সম্প্রতি কোর্ট একটা অর্ডার 
দিয়েছে। গত ২৪ শে জানুয়ারী ২০০১ সালের সেই ব্যালট পেপারগুলো ইউজ 
করা হয় নি। তার উপর কোর্ট একটা অর্ডার দিয়েছে। 
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অর্থাৎ সেই ব্যালট পেপারগুলো ইউজই করা হয়নি। এটা লজ্জার কথা যে 
এমন একজন মানুষ সে এখনও পর্যস্ত নির্বাচনে সঠিক কিনা, সে জয়লাভ করেছে 
কিনা এটা ঠিক হয় নি। প্রমাণ হচ্ছে যে অভিযোগ ছিল আনইউজড ব্যালট 
পেপারগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে ছাপ মারা হয়েছে সেটা কোর্ট স্বীকার করে 
নিয়েছে। আমার কাছে ব্যালটের নম্বরগুলো আছে আমি পড়ে দিচ্ছি। এমন একজন 
মানুষকে দিয়ে বামফ্রন্ট গত রাজ্যপালের ধন্যবাদসূচক বক্তৃতা শুরু করলেন। এটা 
লজ্জার বিষয়। 

এখানে প্রথম পাতাতেই বলা হলো এই রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা। 
আমি আবার আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এটা কোন 
বামফ্রন্টের কৃতিত্ব নয়। এটা আমাদের রাজ্যের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, এতিহ্য যেটা আমরা 
সবাই বহন করে চলেছি। তাই এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কোন দল বা সরকারের 
কৃতিত্ব নয়। ভারতবর্ষ যে সুসস্তানের জন্ম দিয়েছে তাদের ক্রেডিট এটা | তারাই এই 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরী করে গেছেন, আমরা কেবল মাত্র বহন করে 
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চলেছি। কামতাপুরী নিয়ে রাজ্যপালের ভাষণে দেখতে পাচ্ছি যারা আন্দোলন 
করছেন তাদের সম্পর্কে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। আমি 
আবার বলছি ব্যাপারটাকে এই ভাবে না দেখে অন্য ভাবে দেখুন। সেখানে 
রাজনৈতিক সমস্যা থাকতে পারে, সেখানে অর্থনৈতিক সমস্যা থাকতে পারে, 
সেখানে ভাষাগত সমস্যা থাকতে পারে, যে কোন সমস্যাই হোক না কেন সেই 
সমস্যার গভীরে না গিয়ে যদি আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ করি তাহলে কি ভালো 
হবে? আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন যখন 
হয়েছিল তখন আপনারা বলেছিলেন ওরা দেশদ্রোহী। তাদের উপরেও একই 
কায়দায় আক্রমণ নেমে এসেছিল। আমার স্মৃতিশক্তি যদি খুব দুর্বল না হয় তাহলে 
আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই গ্রেট ইন্টার্ন হোটেলে একটা কেককে দুভাগ 
করে খেয়েছেন ঘিসিং এবং জ্যোতিবাবু এটা খবরের কাগজে বের হয়েছিল। 
আপনাদের এই ক্ষমতাই আপনাদের ওদ্ধত্ত সৃষ্টি করেছে, আপনাদের ক্ষমতাই 
আপনাদের দত্ত সৃষ্টি করেছে, আবার এই ক্ষমতাই আপনাদের দুর্নীতির পাঁকে নিয়ে 
গেছে। ক্ষমতার দন্তে না গিয়ে এই মানুষগুলিকে বোঝা উচিত। ওরা ১৫ই আগষ্ট 
পতাকা তোলে, ২৬শে জানুয়ারী পতাকা তোলে, তাহলে কেমন করে বলবো ওরা 
দেশদ্রোহী। কিন্তু সি.পি.এমের পার্টি অফিসে পতাকা তোলা হয় না, ২৬শে জানুয়ারী 
পালন করা হয় না। যে মানুষগুলি আমাদের স্বাধীনতা এনে দিল, আমাদের 
সার্বভৌমত্ব এনে দিল তাদের উপর এই এই ধরনের আক্রমণাত্মক ব্যবহার না করে 
(গাটা বিষয়টাকে নিয়ে তাদের সাথে বসা উচিত। কিন্তু বুদ্ধদেববাবু কি করলেন? 
তিনি বললেন দেখে নেবো। এটা কোন্‌ মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ? তিনি তো সি. পি. এম. 
পার্টির লীডার হিসাবে সেখানে যান নি, তিনি সি.পি.এমের মঞ্চে দাড়িয়ে এ রকম 
কথা বলতে পারেন কিন্তু সেখানে কি করে বললেন? পুলিশকে বলেছি গুলি করতে, 
সঙ্গে তো পার্টির ক্যাডার আছে, দেখে নেবো কি করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলে। 
এদের ভিতরে আপনার ভাষণ কাজ করছে। যারা কামতাপুরী আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত নয় এমন অনেক সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, উইচ 
হান্টিং হচ্ছে। অর্থাৎ বিরোধী গোষ্ঠীর মানুষকে কি করে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় এটা 
আপনাদের নীতি। পৃথিবীর সব কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে একই জিনিস হয়েছে। তারা 
ক্ষমতার পিচ্ছিল পথ ধরে আসে, ক্ষমতার পিচ্ছিল পথ ধরে চলে আবার যখন চলে 
যায় তখন ক্ষমতার পিচ্ছিল পথ ধরেই চলে যায়। এটাই আপনাদের ধারাবাহিকতা, 
এটাই আপনাদের ধারা। গণতান্ত্রিক বিরোধিতায় থেকে আপনাদের রাস্তা দিতে 
পারবো না, কিন্তু পজিটিভ ক্রিটিসিজম করবো এবং সে দায়িত্ব আমাদের আছে, 
সঠিক বক্তব্য রাখবো। আজকে অপজিশানরা কিছু করতে গেলেই তাদের কণ্ঠরোধ 
করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এটা ঠিক হচ্ছে না, এটা আপনাদের ভেবে দেখা 
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দরকার। আইন-শৃঙ্ঘলার ব্যাপারে কেউ কেউ স্ট্যাটিসটিকস্‌ দিয়েছেন। বুদ্ধদেববাবু 
সে দিন আমাদের মূলতুবী প্রস্তাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন ৪, ৫ টি থানার 
মধ্যে সমস্ত জিনিস সীমাবদ্ধ। 

সুঁজপুরে যে গণহত্যা হলো, সেখানে প্রথমে গুলি করা হলো তারপরে তাদের 
টাঙি, বল্পম দিয়ে কাটা হলো, এমনকি তাদের পুরুযাঙ্গগুলিও কেটে দিয়েছিলো। 
যাদের মারলেন তারা কেউ টাটা, বিড়লা ঘরের ছেলে নয়, তারা সবাই ক্ষেত-মজুর। 
আজকে আপনাদের বিরুদ্ধে কোন মানুষ গেলেই তাকে মেরে ফেলতে হবে। এই যে 
৭টি থানা বলা হচ্ছে- আমরা বলছি না শুধু পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে, সোনারপুর 
বাঘের খোলে এতগুলি মানুষকে পুলিশের সহযোগিতায় মেরে ফেললেন। 

[3.20 -_ 3.30 0.12.] 

যে বিনোদকে কাজে লাগিয়েছিলেন পুরসভা নির্বাচনে সে যখন হাতের বাইরে 
চলে গেল তখন তাকে পুলিশের সহযোগিতায় পিটিয়ে মেরে ফেললেন। বর্ধমানের 
কাঁকসায় ৬ থেকে ৮টা খুন হয়ে গেল, প্রত্যেকে রাজনৈতিক কর্মী। আমরা বলছি, 
এটা শুধু ৭-টা থানায় সীমাবদ্ধ নয়। বাসত্তিতে আর.এস.পি., সি.পি.এম. মেছো 
ভেড়ীর দখল নিয়ে লড়াই হ'ল। এর আগেও এঁ বাসস্তিতে মুখে কালো কাপড় বেঁধে 
সি. পি.এম.-এর বাহিনী ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল এবং আর.এসপি.-র ৪ জন 
লোককে খুন করেছিল। এটা তো মেদিনীপুর নয়। সেদিন রায়গঞ্জে মাননীয় 
বুদ্ধদেববাবু বক্তৃতা করে এলেন। সেখানে গত ৬ মাসে ৪ জন পার্টি কর্মী খুন হয়ে 
গেল, পলিটিক্যাল ওয়ার্কার। আমরা কি বলছি। আমরা কোন পাটি ওয়ার্কার খুন 
হোক তা চাই না। তৃণমূল হোক আর সি.পি.এম. হোক যারাই মরছে তারা তো 
দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু একথা না বলে মাননীয় বুদ্ধদেববাবু বলছেন, গুলি 
চালিয়ে দেব। আরেকজন মন্ত্রী বলছেন, বাতি দেওয়ার কেউ থাকবে না। আরেকজন 
মন্ত্রী বলছেন, হয় মারো না হয় মর। এটা কি কোন দেশের গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি? 
সূর্যবাবু বললেন, তৃণমূলে কেউ বাতি দেওয়ার থাকবে না। একজন ডাকাত মন্ত্র 
আছেন, সুশাস্ত ঘোষ। তিনি টি.ভি. তে ইন্টারভিউ দিয়ে বলছেন, হয় মর না হয় 
মারো। এই উক্তি যাদের তারা আইন-শৃঙ্খলা কি করে রক্ষা করবেন? 
- আজকেও কলকাতায় ডাকাতি হয়ে গেল। আগে ছিল একটা ডাকাতি। একটা 
বাড়ীতে, একটা দোকানে ডাকাতি। কিন্তু এখন হচ্ছে গণ ডাকাতি। এর সঙ্গে মাননীয় 
বুদ্ধদেববাবু আবার নাটক করছেন। এতদিন নাটক লিখতেন জানতাম, এখন নাটকও 
করছেন। উনি নাটক করে মমতাকে নকল করার চেষ্টা করছেন। ভ্যান রিকৃসায় উঠে 
বসছেন। এতদিন তো মন্ত্রী ছিলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন, কৈ কোন মায়ের চোখের 
জল তো মুছিয়ে দিতে দেখিনি। কেশপুর ঘুরে গেছেন। কোন গবীব মানুষকে তো 
বললেন না, তোমার ঘরের চাল জুলে গেছে আমি খড় কিনে দেব ছেঁয়ে নিও। 
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গড়বেতার গরীব মানুষের বাসন পুড়ে গেল, ভাত রাঁধতে পারবে না তাদের তো 
গিয়ে বলছেন না, মা তোমায় আমি হাঁড়ি কিনে দিচ্ছি কাল তোমার ছেলেমেয়ে কে 
রান্না করে খাওয়াবে! তা না করে তিনি আজকে নাটক করে চলেছেন। নাটক ক্র 
মমতা ব্যানার্জিকে নকল করা যাবে না, মমতা হওয়া যাবেনা। মমতা ছোটবেলা 
থেকেই এটা করে আসছে। নকল করে বুদ্ধদেববাবু মমতা হতে পারবেন না। 
সংবাদপত্রে বেরিয়েছে, এই কলকাতা শহরে কয়েকদিন আগে দাউদের সঙ্গী ধরা 
পড়েছে। আপনি বলছেন, আমাদের রাজ্যের অবস্থা নাকি ভালো এবং তুলনা 
টানছেন বিহার, উত্তর প্রদেশে-র সঙ্গে। বিহার, উত্তরপ্রদেশের থেকে চিরকালই আমরা 
ভালো ছিলাম। আজকে তাদের সঙ্গে তুলনা করছেন কেন? প্রতিদিন সংবাদ-পত্রে 
গণ ডাকাতির সংবাদ বেরোচ্ছে। গণ ডাকাতি চলছে। একটু আগে সুজনবাবু বলে 
গেলেন, পশ্চিমবাংলা নাকি মরুদ্যান। আসলে ঝড় উঠলে উঠপাখী বালিতে মুখ 
ঢুকিয়ে রাখে। ঝড় উঠেছে বলে আজকে আপনারা সন্ত্রাস চালাচ্ছেন পার্টিগত ভাবে, 
রাজনৈতিক ভাবে। গড়বেতার ঘটনা নিয়ে মাননীয় বুদ্ধদেববাবু বললেন, কিছু নয় 
একটা বাড়ী পুড়ে গেছে। কিন্তু পরে তিনি স্বীকার করেছেন, মানুষ খুন হয়েছে। কিন্তু 
তাহলে লাশ পাওয়া যাবে না? কেশপুর, গড়বেতা, পিংলা, সবং, গোঘাট, বর্ধমানের 
কাঁকসা, রায়গঞ্জ, বাসম্তী কোথায় নেই? আজকে আর সন্ত্রাস এক-দুটো থানার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ নেই, গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে রাজনৈতিক হানাহানি চলছে। 

তার ফলে আমাদের রাজ্যে বিনিয়োগে বাধা আসছে। একটা রাজ্যে যে কোন 
বিনিয়োগে একটা প্রি-কন্ডিশন থাকে, একটা ফাস্ট কন্ডিশন থাকে। সেটা কি? সেটা 
হল স্থিতিশীলতা । এই রাজ্যে ২৪ বছর আপনারা আছেন। এই রাজ্যে সবচেয়ে 
বেশী বিনিয়োগ হত। কিন্তু এই রাজ্যে কোন বিনিয়োগ হচ্ছে না। এর কারণ কি? 
এর কারণ হল পলিটিকাল ক্রাশের জন্য এই রাজ্যে বিনিয়োগ হচ্ছে না। আমাদের 
দেশের বড় বড় শিল্পপতিরা একজনও পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে এক নয়া পয়সাও 
ইনভেস্ট করেন নি, করবেনও না। এর কারণ কি? এর কারণ হল আপনাদের 
নেগেটিভ এ্যটিচুড। এই নেগেটিভ এ্যটিচুডের জন্য এই রাজ্যে নতুন করে কেউ 
বিনিয়োগ করছে না। তার ফল ভোগ করছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত যুবকরা। এর 
পর আসছি বন্যার বিষয়ে। বন্যার ব্যাপারে অনেকগুলো স্ট্যানজা ব্যবহার করা 
হয়েছে। আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি এই বন্যা মানুষের তৈরী করা বন্যা। 
সরকারের প্ররোচনায় এই বন্যা হয়েছে, এই বন্যা সরকার তৈরী করেছে। বন্যা 
আপনারা তৈরী করেছেন। আমি ক্যাটেগরিকালি বলতে চাই, কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিরুদ্ধে একটা জিগির তুলবার জন্য সমস্ত আইডেনটিটি কার্ড ধুয়ে মুছে সাফ করার 
জন্য এটা করা হয়েছে। শুধু রাজনৈতিক স্বার্থে এটা করা হল। কয়েক হাজার মানুষ 
মারা গেলেও কমিউনিস্টদের হৃদয়ে কোনদিনই কোন অনুভূতির সৃষ্টি হয় না। 
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আজকে কত মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল? এক হাজার মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। 
তাতে কত জল জমতে পারে? তাতে এক মিটার জল জমতে পারে। আর 
গণশক্তিতে মাননীয় অসীম দাশগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন যে, ১৮ থেকে ২০ ফুট পর্যস্ত 
জল উঠেছে। কি করে উঠেছে? আবহাওয়া দপ্তর সতর্ক করে দিয়েছিল, গর্ভণমেন্টের 
সমস্ত সেক্টর সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন? 
আবহাওয়া দপ্তর বলার পরে লো-ল্যান্ড থেকে মানুষগুলোকে সরিয়ে নেওয়ার 
ব্যাবস্থা করা হয়েছে? বন্যার ব্যাপারে কনসার্ণ ডিপার্টমেন্টগুলোর সঙ্গে মিটিং 
হয়েছিল? আগাম কোন প্রস্ততি ছিল না।এই বন্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপদে 
পড়লেন, অনেক মানুষ মারা গেলেন, অনেক মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি হল। বন্যার পরেও 
ত্রাণ নিয়ে দলবাজি হচেখে। এবারে স্বাস্থ্য নিয়ে বলছি। স্যার, ৩দিন আগে এই 
রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমাদের রাজ্য থেকে লোকে দক্ষিণভারতে চলে 
যাচ্ছে চিকিৎসার জন্য। কারণ এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা যথাযথ হয় নি। এই রাজ্যর 
ছাত্ররা দক্ষিণভারতে পড়তে চলে যাচ্ছে। সুজনবাবুরা চিৎকার করবেন। একটা কথা 
আছে, কানু ছাড়া গীত নেই, আর আপনাদের কেন্দ্র ছাড়া বক্তব্য নেই। সুজনবাবুরা 
চিৎকার করবেন। এই রাজ্যের মানুষ চিকিৎসার জন্য দক্ষিণভারতে চলে যাচ্ছেন। 
এটা আমার কথা নয়, এটা জ্যোতি বাবুর কথা। এই রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ থাকা 
উচিত ছিল। একটু আগে মাননীয় আবুআয়েশ মন্ডল বিবেক রায়ের লেখা একটা 
বইয়ের কথা বললেন। এই বইটা আমার কাছেও আছে। পশ্চিমবঙ্গের পজিশন কি? 
জেনারেল এ্যাচিভমেন্টে পশ্চিমবঙ্গের পজিশন কি? জেনারেল এ্যচিভমেন্টে 
পশ্চিমবঙ্গের পজিশন ১০ নম্বরে । আর ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেটে পশ্চিমবঙ্গ কত স্থানে 
আছে? ভারতবর্ষের রাজ্যগুলোর মধ্যে ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেটের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ 
১৫ নম্বর স্থানে আছে। আপনারা এই রাজ্যে ২৪ বছর সরকারে আছেন। কিন্তু 
এখানে ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট তৈরী হয় নি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা হয় নি 
কেন? এই কয়েকটি কথা বলে মাননীয়" রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণের উপর যে 
ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এখানে এসেছে আমি সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 

[3.30 -_- 3.40 7-.] 

শ্রী অমর চৌধুরী $ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, গত ২২ শে জানুয়ারী মাননীয় 
রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণের প্রত্যুত্তরে ডঃ গৌরিপদ দত্ত মহাশয় যে ধন্যবাদ 
জ্ঞাপক প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে এবং সেদিন মাননীয় রাজ্যপাল 
মহাশয়ের প্রতি বিরোধী পক্ষের বর্বরোচিত আচরণ, অগণতান্ত্রিক আচরণকে ধিক্কার 
জানিয়ে আমি দু-চারটি কথা বলছি। আমি প্রথমে বলতে চাই, মাননীয় রাজ্যপাল 
মহাশয়ের ভাষণের দুটো দিক আছে। একটা হল জনদরদী বামফ্রন্ট সরকার 
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পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রতি বিশেষ করে গরীব, মধ্যবিত্ত মানুষের দিকে তাকিয়ে 
কিভাবে তারা উন্নয়ণমূলক কাজ করছেন। অপর দিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় 
সরকারের বঞ্চনার কথা উল্লিখিত হয়েছে। আমি প্রথমেই শোভনদেববাবুর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। মনুষ্য সঙ্কট বন্যা বলে বিগত বন্যাকে উল্লেখ করলেন। ওঁদের 
কথা বলার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে বিগত বিধবংসী বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের যে ক্ষতি 
হয়ে গেল সেই ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার যাতে পশ্চিমবঙ্গকে 
সাহায্য না করে। আমি মনে করি এটা পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা । 
পক্কজবাবু টি.এম.সি.-র পলিসি মেকিং কমিটির চেয়ারম্যান। তাহলে এটা কি 
পলিসির মধ্যে পড়ে না যাতে পশ্চিমবঙ্গ কোন দিক থেকেই বঞ্চিত না হয় তা 
দেখা? কেন্দ্রীয় সরকার যাতে তাদের দায়-দায়িত্ব সঠিক ভাবে এ রাজ্যের প্রতি 
পালন করে সেটা দেখা কি পলিসির মধ্যে পড়ে না? কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই 
আাডভাইস দেওয়ার পরিকল্পনা কি টি.এম.সি.-এর নেই? এটা কি একটা 
রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব নয়? আমরা দেখছি এই দায়িত্ব তারা পালন করছেন না। 
বরঞ্চ তারা মনুষ্য সৃষ্ট বলে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য পাওনা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার না 
দেন তার জন্য চেষ্টা করছেন। আমরা দেখছি আমাদের দেশে এক শ্রেণীর জিনিস- 
পত্রের দাম দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, আর এক শ্রেণীর দেশীয় উৎপন্ন পণ্যের 
সঠিক মূল্য উৎপাদকরা পাচ্ছে না। কৃষিজাত পণ্যের দাম বাড়ছে না, আর্টিজেনরা 
তাদের উৎপন্ন পণ্যের মূল্য পাচ্ছেনা, কটেজ ইন্ডাষ্ট্রি মার খাচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের 
শ্রমের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য কমছে, তারা মার খাচ্ছে। অপর দিকে মালটি 
ন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর বিপুল পরিমাণ ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ শিল্প দ্রব্যের 
দাম_- যে সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সাধারণ মানুষ ব্যাবহার করে-- দিনের 
পর দিন বেড়েই চলেছে। একদিকে আমাদের সাধারণ কৃষকরা এবং খেটে খাওয়া 
মানুষরা তাদের কৃষি ফসলের এবং অন্যান্য উৎপন্ন সামগ্রীর সঠিক মূল্য পাচ্ছে না 
অপর দিকে তাদেরই আবার বৃহৎ শিল্পপতিদের মিলে প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রী বেশী মূল্য 
দিয়ে ক্রয় করতে হচ্ছে। গ্যাট চুক্তির মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মাল্টিন্যাশানাল 
কোম্পানীগুলোর সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৯১ সাল থেকে তৎকালীন 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার যে কাজ শুরু করে গেছে, বর্তমানের বিজেপি জোট 
সরকারও সেই একই নীতি নিয়ে একই কাজ করে চলেছে। এটা সম্পূর্ণ জনস্বার্থ 
বিরোধী, জাতীয় স্বার্থ বিরোধী। এই অবস্থার মধ্যেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমরা 
শিল্পায়নের চেষ্টা করে চলেছি। আমাদের সরকারের প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে রাজ্যে 
শিল্পায়নের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যকে যে 
ধরণের সাহায্য করা দরকার তা তারা করছে না। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার 
সাথে সাথে ইলেকট্রনিক্স শিল্পে আমাদের রাজ্যের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে এবং 
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আমরা ভারতবর্ষে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছি। মংস্য 
উৎ্পাদন-সহ আমাদের বিভিন্ন প্রকার কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি 
পেয়েছে। সুতরাং আমাদের যেটুকু ক্ষমতা আছে তা দিয়েই আমরা রাজ্যের উন্নয়ন 
ঘটাবার চেষ্টা করছি। হলদিয়া পেনট্রো কেমিক্যাল আজকে একটা বাস্তব জায়গায় 
এসেছে। শিল্পায়নের যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিবেশকে কার্যকরী করার জন্য 
যে পরিমাণ অর্থের দরকার তা আমরা পাচ্ছি না মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার 
জন্য। এই অবস্থায় আমাদের বিদেশী মুলধনের সাহায্য নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে হবে। 
কিন্তু তা যতটুকু আমাদের স্বার্থের পক্ষে ততটুকুই গ্রহণ করব। দেশের বা দেশের 
মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে আমরা কোন রকম বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করতে রাজি 
নই। বিদেশী সান্রাজ্যবাদীদের শর্তের কাছে আমরা আমাদের মাথা বিকিয়ে দিতে 
রাজি নই। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে মাথা নত করে আমরা শিল্প গড়তে 
চাই না। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই বরানগর জুট মিলের কথা। বরানগর জুট 
মিলে যে ঘটনা ঘটলো, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটা কথা বলতে চাই। 

[3.40 __ 3.50 0-0.] 

মালিক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর উপর যে অমানবিক আচরণ, তাদের যে 
রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট, আইন-মাফিক পি.এফ মালিক শ্রেণীর যেটুকু দেওয়া দরকার, 
যেটুকু দেওয়ার দায়বদ্ধতা আছে সেটা মানছেন না, স্বীকার করছেন না। অথচ 
শ্রমিকদের উপর শোষণ চালিয়ে যাবে, শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাবে, 
ওদ্ধত্য দেখাবে, শ্রমিকদের গুলি করে মারবে, এই যদি মালিকদের মনোভাব হয় 
তাহলে পশ্চিমবাংলার মতন জায়গায় মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে শাস্তি বজায় রাখা, 
শিল্পে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হবে না। আজকে মালিক শ্রেণী সেই জায়গায় 
আসতে চায়। কিন্তু আমাদের কথা হল, আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন আজকে যে 
জায়গায় আছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কিছুতেই মালিক শ্রেণীর এই ওদ্বত্য 
মেনে নিতে পারি না। যেমন ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, 
তামিলনাড়ুতে যেভাবে মালিক শ্রেণী ওদ্বত্যপূর্ণ আচরণ করার সুযোগ পায়, 
পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চিতভাবে সেটা পাবে না। যদি এখানে শিল্প করতে হয় তাহলে 
পশ্চিমবঙ্গের যে আইন আছে সেই আইন মেনে নিয়েই করতে হবে। আমার বিশ্বাস, 
পশ্চিমবঙ্গের এই আইন মেনে নিয়েই অনেক শিল্পপতি এখানে আসতে চায়, বিভিন্ন 
পুঁজিপতি এখানে আসতে চায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কারসাজির জন্য আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গে তারা আসতে চায় না। আজকে বিরোধীপক্ষরা এই কথা বলবার চেষ্টা 
করছেন বারবার যে, এখানে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়নি। কিন্তু আপনারা বুকে হাত 
দিয়ে বলুন তো, এখানে অনেকগুলি ব্রীজ হয়েছে। ৫০/৬০টি ব্রীজ ইতিমধ্যেই হয়ে 
গেছে এবং তার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। এগুলি কি অস্বীকার 
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করতে পারেন? এই সেদিন বসিরহাটে ইছামতী নদীর উপর ব্রীজ হয়ে গেল। 
আপনারা তো দেখলেন। মিনাখা-মালঞ্চে শিলান্যাস হল। আরো অনেক ব্রীজ 
উত্তরাবাংলায় হয়েছে। সুতরাং রাস্তাঘাট এবং ব্রীজের মধ্য দিয়ে আজকে যোগাযোগ 
ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। আজকে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগযোগ ব্যবস্থার 
উন্নতি হয়েছে। এছাড়াও দক্ষিণবঙ্গে অনেক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। 
এগুলি কি আপনার অস্বীকার করতে পারেন? কিন্তু আপনারা অস্বীকার করার 
জন্যই অস্বীকার করছেন, সত্যকে মেনে নিচ্ছেন না। আমি আর একটি কথা বলতে 
চাই সেটা হল, রাত্তাঘাটের উন্নতির যদি পরিসংখ্যান দেখেন তাহলে দেখবেন, কত 
সাইকেল বিক্রি হচ্ছে, আমাদের এখানকার লোকেরা কত সাইকেল কিনছেন। আমি 
এই জন্য বলছি মহিলাদের সাইকেলও অনেক বেশী বিক্রি হচ্ছে। কেন হচ্ছে? 
রাস্তাঘাটের উন্নয়নের জন্যই সাধারণ গরীব মানুষের চলাফেরা, গ্রামাঞ্চলে 
চলাফেরার সুবিধা হয়েছে এবং তার জন্যই অনেক বেশী বেশী সাইকেল বিক্রি 
হচ্ছে। এটা আপনারা জেনে রাখুন। আপনারা শিক্ষার কথা বলেছেন। আজকে 
গ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখুন নিজেদের বুকে হাত দিয়ে বলুন। 

গ্রাম-বাংলার ছেলেমেয়েরা কাতারে-কাতারে রাস্তাঘাট দিয়ে সাইকেল চেপে, 
কিম্বা ভ্যানে চেপে স্কুলে যাচ্ছে। সুতরাং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে বলেই তারা 
এইভাবে যাচ্ছে। এটা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন। অবশ্য চোখ বুজে 
থাকলে পারবেন না। সুতরাং সাধারণ মানুষের দিকে তাকিয়ে পশ্চিবঙ্গ সরকার 
শিক্ষার জন্য যে নীতি নিয়েছেন সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে, সেই কথাই রাজ্যপালের 
ভাষণে বলবার চেষ্টা করেছেন। আর আপনারা শিক্ষাকে পণ্যতে পরিণত করার 
চেষ্টা করছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে এই প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় 
সরকারের শিক্ষা নীতির তো কোনি বালাই নেই। আজকে গোটা ভারতবর্ষে শিক্ষা 
ব্যবস্থা যে জায়গায় যাচ্ছে তাকে আপনারা প্রতিরোধ করতে পারছেন না। কিন্তু 
এখানে এই সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন যাতে সাধারণ মানুষ শিক্ষার সুযোগ 
পায়, শিক্ষা যেন পণ্যতে পরিণত না হতে পারে। আজকে দেখছি, টাকার বিনিময়ে- 
লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ইপ্রিনিয়ারিং এবং ডাক্তারি পড়ানো হয়, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় 
তা হয় না। এখানে মেধার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগগুলি আছে। আপনারা কি 
চান, অন্যান্য দেশে, অন্যান্য রাজ্যে যেভাবে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করে লক্ষ লক্ষ 
টাকা ক্যাপিটেশন ফি না দিলে উচ্চ শিক্ষা নিতে পারবে না, কারিগরি শিক্ষা নিতে 
পারবে না। 

পশ্চিমবঙ্গেও সেটা হোক এটাই কি আপনাদের দাবী? আমার মনে হয় সেই 
দিকেই আপনারা যাচ্ছেন। কিন্তু সেদিকে বামফ্রন্ট সরকার যাবেন না। যদিও 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু যথাসম্ভব গণমুখী 
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শিক্ষার ধারা রাখারই চেষ্টা করা হচ্ছে। সে কথাই রাজ্যপালের ভাষণে আছে। 
আপনারা আইন-শৃঙ্থলার কথা বলেছেন। এই আইন-শৃঙ্খলার সমস্যার সৃষ্টি করছেন 
আপনারাই। আমি টি.এম.সি-র কথা বলতে চাই। টি.এম.সি.-র জন্মলগ্ন থেকেই এই 
প্রশ্ন বড় করে দেখা দিচ্ছে। এখানে তারা আইন-শৃঙ্খথলার অবনতি করার চেষ্টা 
করছেন তার কারণ হল এই বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে গ্যাট চুক্তির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় 
সরকারের অর্থনীতির বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট হচ্ছে প্রতিবাদী শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি 
ও দেশী-বিদেশী পুঁজি যেভাবে আমাদের দেশের অর্থনীতিকে পরিচালনা করার চেষ্টা 
করছে তার বিরুদ্ধে ও এই বামফ্রন্ট হচ্ছে প্রতিবাদী শক্তি। সেই প্রতিবাদী শক্তিকে 
হেয় করার জন্যই আজকে দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতিরা যে চক্রাস্ত করছে ওরা 
তাতে জড়িত হয়ে পড়েছে এবং তাই ওরা এখানে আইন-শৃঙ্থখলার অবনতি ঘটানোর 
চেষ্টা করছে। কাজেই আইন-শৃঙ্বলার প্রশ্নে এখানে যদি কোন প্রশ্ন ওঠে তাহলে তার 
জন্য দায়ী আপনারাই। আমরা আর.এস.পি-র তরফ থেকে এবং বামফ্রন্টের তরফ 
থেকে বারবার বলেছি যে হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা নয়, গুলির বিরুদ্ধে গুলি নয়। 
কিন্তু আপনারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বিদেশী পুঁজির সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
পশ্চিমবঙ্গকে হেয় করার চেষ্টা করছেন। আপনাদের বলি, আপনারা এ কাজে ব্যর্থ 
হবেন এবং দেখবেন আগামী নির্বাচনে জনগণ আপনাদের ত্যাগ করেছেন। মানুষকে 
আপনারা বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। হিংসা ছড়িয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার 
আপনারা কেড়ে নিতে পারবেন না। পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক মানুষ সজাগ এ 
কথাটা আপনারা মনে রাখবেন। এই বলে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবকে সমর্থন করে শেষ 
করছি। 

শ্রী বাদল ভট্টাচার্য 8 মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, ২০০১ সালের ২২শে জানুয়ারী 
মাননীয় রাজ্যপাল বীরেন জে. শা. মহাশয় সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে দীড়িয়ে 
মন্ত্রিসভার লিখিত বিবরণ যা এখানে পাঠ করেছেন তার বিরোধিতা করে আমার স্বল্প 
বক্তব্য রাখছি। স্যার, এই বক্তব্যের ৩.২ নং প্যারাতে বলা হয়েছে, “বে-আইনী অস্ত্র ও 
গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য সুপরিকল্পিত প্রয়াসও নেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র 
পুলিশি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা যে 
আশানুরূপভাবে ফলপ্রসু হবে না তা উপলব্ধি করে রাজ্য সরকার স্বাভাবিক অবস্থা 
ফিরিয়ে আনতে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এটা 
সম্পূর্ণ অসত্য কথা। তার কারণ, গুলিবারুদ যারা আনছে, যে মন্ত্রীর গাড়ী থেকে গুলি 
বারুদ পাওয়া গিয়েছে তিনি বহাল তবিয়তেই রয়েছেন। স্বরাষ্্রমন্ত্রী বলেছিলেন সেই 
মন্ত্রীকে আমি রেসন্রেন করবো। এ ব্যাপারে আমরা আশা করেছিলাম যে নিশ্চয় তিনি 
রেসট্রেন করবেন কিন্তু তিনি আরও তাকে উস্কে দিয়েছেন যার ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা 
যাচ্ছে আইনশৃঙ্থলার আরও অবনতি ঘটছে। স্যার, এখানকার 


[01১০05১510৭ 0 90৬2২085 /১0107295 275 


আইন-শৃঙ্খলার কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। আজকে পশ্চিমবঙ্গ জুলছে। 
আর এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এরা কি বলছে, এরা কি করতে চাইছে? আজকে 
এরা দিশেহারা। আমরা জানি কাক কাকের মাংস খায় না কিন্তু দেখছি সি.পি.এম, 
আরএস.পি., ফরোয়ার্ড ব্লক, সি.পি.আই-এর মাংস খাচ্ছে। এখনও কি করে ফ্রন্ট 
আছে জানিনা । একটা একটা করে প্যারাগুলি বলি। ৪.১ প্যারাতে আছে, ৩৮৬৬ 
কোটি টাকার মুল্যের রোপিত শস্য বিনষ্ট হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, 
শস্যবীমা হয়নি কেন? কেন্দ্র থেকে যা বলা হয়েছিল সেই শস্য বীমা সব প্রদেশ 
করেছে আর এখানে শুধু নেই নেই বলে যাওয়া হচ্ছে। 

[3.50 -__ 400 [0.1.] 

তাহলে শস্যবীমা এখানে কেন করা হয়নি? আজকে চাষীদের, দীনমজুরদের হ্যাভ 
নটস্‌ করবার জন্য শস্য বীমা করা হ'ল না। তা না করে কার টাকা তাদের দান-খয়রাতি 
করে গেছেন? কোন দায়িত্বশীল সরকার কি এটা করতে পারে? বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পর 
বলা হয়েছে যে, ৪৯ লক্ষ মানুষকে নাকি উদ্ধার করা হয়েছে এবং সেখানে নাকি ১০ 
লক্ষ ব্রিপল এবং ১৫ লক্ষ জামা কাপড় দিয়েছেন। কথা হচ্ছে, বন্যা হ'ল কেন? আজকে 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বন্যা-খরা না হলে কিন্তু বামফ্রন্ট বাঁচবে না। ১৯৯৬ সালের 
৮ই ফেব্রুয়ারী তদানিস্তন রাজ্যপাল রঘুনাথ রেড্ডি যে ভাষণ দিয়েছিলন তার ৯নং 
প্যারাতে তিনি বলেছিলেন যে, মাইথন, ম্যাসাঞ্জার, পাঞ্চেত ড্যাম থেকে প্রচুর জল 
ছাড়বার ফলে হাওড়া, বর্ধমান, বীরভূম, হুগলীতে সাংঘাতিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। 
নরসীমা রাওয়ের আমলেও একই কথা বলেছেন-_ টাকা চেয়ে টাকা পাননি। সেই একই 
কথা এবারে আবার শুনছি। কথা হ'ল, খরা-বন্যা না হলে বামফ্রন্ট সরকার বাঁচবে না। 
২০০০ সালে বন্যা হ'ল, এই বছর ২০০১ সালে নির্বাচন। ১৯৯৫ সালেও বন্যা 
হয়েছিল এবং ১৯৯৬ সালে নির্বাচন হয়েছিল। সেখানে ফান্ড ঢুকেছে। গতকাল দেবব্রত 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিলেন ৭৯ কোটি টাকার একটি স্কিম করেছি ইছামতী, যমুনা, 
বিদ্যাধরী সংস্কারের জন্য, কিন্তু তা হয়নি। কার স্বার্থে নদীগুলি সংস্কার হচ্ছে না? কার 
স্বার্থে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকে বানভাসী হচ্ছেন? আজকে বামফ্রন্ট সরকার নিজের ঢাক 
নিজে বাজাচ্ছেন। এম্পটি ভেসেল সাউন্ড ম্যাচ্। তাই প্যারা ৪.৪-এ দেখতে পাচ্ছি 
একই কথা বলা হয়েছে- কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। কিন্তু আমি বলছি বর্তমানে কেন্দ্র তো 
১০৫ কোটি টাকা দিয়েছে। সেটা অস্বীকার করতে পারবেন? পরবরতীকালে বিভিন্ন 
প্রকল্পে আযাডভ্যান্স হিসাবে দিয়েছে ৮৫০ কোটি টাকার বেশি। সেখানে কেন্দ্র একটি কথা 
বলেছে- খরচের হিসাব দিতে হবে। কিন্তু হিসাব দেওয়া - এটা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। 
সংখ্যালঘু দেবেগৌড়া সরকার, আই. কে.গুজরাল সরকার বা নরসীমা রাও সরকার 
যখনই এই হিসাবের কথা তুলেছেন তখনই এরা বলেছেন- তাহলে কিন্তু, সরকার ফেলে 
দেবো। কিন্তু, এবারে কেন্দ্রে অটল সরকার তিনি শ্যামা প্রসাদ মুখাজরি শিষ্য। তাকে 
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টলানে যাবে না। তার জন্য তিনি পরিষ্কার বলেছেন- হিসাব দাও, টাকা নাও; হিসাব 
না দিলে টাকা দেওয়া যাবে না। ৮৫০ কোটি এবং তারপর ১০৫ কোটি, এ টাকার 
হিসাব দাও, তারপর নিশ্চয় টাকা দেবো। ভাষণে ১২.২ প্যারাতে বলা হয়েছে স্থায়ী 
বন্যা নিয়ন্রণের কথা। কিন্তু আজ পর্যন্ত স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন পরিকল্পনা কি 
কেএয় সরকারকে দেওয়া হয়েছে? শর্টটার্ম পরিকল্পনার প্রস্তাব বারবার অটলবিহারীর 
কাছে গেছে। 

একই কথা বলেছেন। শর্ট টার্মের যে কাজগুলি আছে সেটা রাজ্য সরকার করুক, 
সেটা নিশ্চয়ই আমরা দেখবো। সঠিক প্লান করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বলেননি 
আপনারা। গত সেদিনে মাননীয় বিধায়ক গৌতম চক্রবর্তী হাত জোড় করে কেঁদে 
বলেছিলেন যে, যে কোন উপায়ে হোক বন্যা আটকান। সেই কান্না আপনারা শোনেন 
নি। বন্যাকে আপনারা টেনে নিয়ে এসেছেন। কেন টেনে এনেছেন? বন্যা যদি না হয় 
মাল আসবে কোথা থেকে? ইলেক্‌শান চলবে কোথা থেকে? ইলেক্শান চালানোর 
জন্য বন্যাকে আনতেই হবে। সেই বন্যাকে আজকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনার কোন অর্থ 
হয় না। আমি যদি প্রশ্ন করি উত্তর ২৪পরগনায় কত জল হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে তো বৃষ্টি 
হয়নি, অথচ আমাদের বাগদায়, আমাদের বনগাঁয়, আমাদের হাবড়ায় এবং আমাদের 
অশোকনগরে বন্যা হলো কেন? চুর্নি নদীর, কপোতাক্ষ নদীর মুখ খুলে দেওয়া হলো। 
২৭০ বিঘা জমি নিয়ে কার মাছের ভেড়ি, কার ইটের পাঁজা? যমুনা নদীর উপর টিপিতে 
লোক বসতি হয়ে গেছে, মাছের ভেড়ি রয়েছে। সেখানে কেউ হাত দিতে পারছে না। 
কেন? না, সেটা শাসক দলের একজন প্রভাবশালী পুত্রের বলে। গতকাল মাননীয় 
সেচমন্ত্রী বলেছেন পুলিশ প্রশাসন ছাড়া তোলা যাবে না, সেচ দপ্তর এটা একা তুলতে 
পারবে না। আমি বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে কথা বলবো। একটার পর একটা যদি এই ভাবে 
চলতে থাকে তাহলে সঠিক পথে চলবেন কি করে? আজকে সব এই জায়গায় এসে 
দাড়িয়েছে। আজকে ১৫.১ অনুচ্ছেদে যে কথাগুলি বলা হয়েছে সেটা শুনতে খুব ভাল 
লাগছে কিন্তু সম্পূর্ণ বাজে কথা অসত্য কথা। সেখানে আইন-শৃঙ্খলার কথা বলা 
হয়েছে। আপনি আমার পিঠ চুলকান আমি আপনার পিঠ চুলকাবো। আর.এস.পি., 
সি.পি.এম পিঠ চুলকান, সি.পি.এম. আর.এস. পি.-র পিঠ চুলকে দিন। আজকে 
রাজনৈতিক সংঘর্ষ হচ্ছে। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই ডাকাতি হচ্ছে, খুন হচ্ছে, 
রাহাজানি হচ্ছে, ছিনতাই হচ্ছে। আজকে ছেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে বাবা, তুমি 
এইগুলো পড়ো কেন, ডাকাতি, খুন, ছিনতাই, রাহাজানি তো রোজ হয়। এখানে 
ডাকাতি হচ্ছে তার সঙ্গে আপনাদের গণতন্ত্র। এমন গণতন্ত্র আপনারা করেছেন যেখানেই 
যান গণ ছাড়া কোন কিছু নেই। গণ ডাকাতি গণরাহাজানি, গণধর্ষণ, সমস্ত কিছুতে গণ 
নিয়ে এসেছেন যার কোন তুলনা হয় না। আজকে শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে যে কথা 
বলেছেন শুনলে অবাক লাগে সব থেকে অবাক লাগে, কোন একটা দায়িত্বশীল সরকার 
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কি করে এই কথা লেখে যে আমাদের এখানে ধর্মঘটের সংখ্যা কমেছে আর লক 
আউটের সংখ্যা বেড়েছে। হ্যা, ধর্মঘটের সংখ্যা কমেছে এবং লক-আউটের সংখ্যা 
বেড়েছে। তার মানে মালিকরা আর আপনাদের কথা শুনছে না তাই লক আউট করছে। 
মালিকরা লাভ হলে ব্যবসা চালাবে না কেন? তারা তো ব্যবসা করতে এসেছে লাভের 
জন্যই। আপনারা কিছু দিন আগে বলেছেন টাটা বিড়লার মালিকদের পিঠের চামড়া 
দিয়ে জুতো বানাবেন। আজকে আপনারা ধর্মঘট ডেকে এনে গরীব মানুষ মেহনতি মানুষ 
শোষিত মানুষদের মুখের অন্ন কেড়ে নিচ্ছেন। আপনারা চান ধর্মঘট হোক। আর মানুষ 
দুবেলা দু-মুঠো অন্ন ছাড়া আর কিছু চায় না। ওদের মুখ থেকে আপনারা সেই অন্ন কেড়ে 
নিয়েছেন। আপনারা দু-বেলা কারখানার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিচ্ছেন-__দিতে 
হবে দিতে হবে, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও। যার ফলে আজকে হাবড়া, বাগদা, 
অশোকনগরে কোন ইনডাষ্ট্রি নেই। 

স্পিনিং মিল যায় যায়, ধুঁকছে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে আজ সব শেষ হয়ে গেছে। 
তারপর কি করেছে- সেই জমিটাকে প্লটিং করে বিক্রি করছে। যার জন্য আমি 
আর.আর.-এর কাছে চিঠি করিয়েছি। এবারে পৌরসভাকে লেখা হয়োছে। মা বোনদের 
রাস্তায় দাড় করে দিয়ে তাদের সতীত্ব নষ্ট করে তাদেরকে ব্যবসায় দাঁড করিয়ে দেওয়া 
হলো। কারখানার যে লীজ দলিল, সেটাকে বিক্রি করতে যাচ্ছে। আমি একটার পর 
একটা উদাহরণ দিলে খুব খারাপ লাগবে। কোথায় যাবেন? রাত্রি ৯টা ১০টার পরে 
লোকে স্টেশনে যেতে পারে না। উত্তর ২৪ পরগণার গুমা, বিড়া, হাবড়া, অশোকনগর 
এইসব জায়গায় কোন জি.আর.পি. থানা নেই। আজকে শিল্পের এমন অবস্থা হয়েছে 
যে আমরা এগারোতম স্থানে। শিক্ষায় আমরা সতেরতম স্থানে এসে দাঁড়িয়েছি। 
বেকারিতে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। আমার এখন সেই একই কথা মনে হয়, যখন 
শচীমাতা ডাকছেন “নিমাই, নিমাই, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শুধু “নাই, নাই। আজকে 
পশ্চিমবঙ্গে কিছু নেই। আজকে এই যে নৈরাজ্য, আমি বামপন্থী বন্ধুদের বলবো, 
আপনি কারও বাবা তো, কারও স্বামী তো, সেই জায়গায় দাড়িয়ে বলবো, কোন্‌ 
নিরাপত্তা দিয়ে আপনি চলে যাবেন? কোন নিরাপত্তা আছে তাদের কাছে- তা তারা 
বিজেপি হোন বা সি.পি.এম. হোন, যে দলেরই হোন না কেন? কাজেই দয়া করুন। 
বামফ্রন্ট বলে তো আর বন্যা রেহাই দেবে না। নিজের পুত্রকে, নিজের স্ত্রীকে, নিজের 
পরিবারকে, নিজের সমাজকে দেখুন। তবেই আমরা আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গকে আবার 
সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবো। 

শী চিত্তরঞ্জন দাস ঠাকুর ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণের ওপরে যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, আমি তাকে সমর্থন করছি। 
মাননীয় রাজ্যপাল আমাদের সামনে যে ভাষণ দিয়েছেন, তার মধ্যে দিয়ে সারা 
পশ্চিমবাংলায় সরকারের কাজকর্মের একটা হিসাবনিকাশ আমাদের সামনে উপস্থিত 
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করা হয়েছে। আমরা যদি তাকে পুঙ্থানুপুজ্ঘভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবো, জমা 
দিকটার পাল্লা ভারী, ক্ষতির পাল্লাটা অনেক কম। প্রশ্ন হলো এই যে, আমাদের বিরোধী 
মাননীয় সদস্যরা গত কয়েকদিন ধরে প্রধানত দুটি অভিযোগ তুলেছেন। একটি হচ্ছে,এই 
রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই, শশ্মানের নিরাপত্তা আছে এখানে । আর একটি 
কথা বলেছেন, এই রাজ্যে গত ২৪ বছরে উন্নয়ন কিছু হয়নি। সরকার পক্ষের সদস্যরা 
এই আইনসভায় তাদের মূল্যবান কথা বলেছেন। এখন আমাদের ঠিক করতে হবে, 
উন্নয়ন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কি, কি হওয়া উচিত ছিল। হ্যা, এই রকম যদি হয় 
যে, মুষ্ঠিমেয় মানুষের তাদের গাড়ি হলো, বহুতল বাড়ি হলো, ফ্ল্যাট হলো, আর উন্নয়ন 
বলতে এটাও হতে পারে যে, রাস্তাঘাট হলো- এও একটা উন্নয়ন। আর একটা অংশ 
আছে উন্নয়নের, যে উন্নয়নের স্পর্শ সমাজের ওভারহোয়েলমিং মেজরিটি মানুষ পাবেন। 
সেটিও একটা উন্নয়ন। আমরা যারা বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাসী, আমরা মনে করি, সেই 
উন্নয়নই প্রকৃত উন্নয়ন যে উন্নয়নের স্পর্শ সাধারণ মানুষ পেয়ে যায়। সেই নিরিখে 
আমরা যদি বিচার করি, গত ২৪ বছরে সরকারের কাজকর্মের যদি আমরা পর্যালোচনা 
করি তাহলে দেখবো যে আমাদের সরকার অত্যন্ত সফল এবং যোগ্যতার সঙ্গে তার 
দায়িত্ব পালন করেছে। আমি একটু স্মৃতি রোমস্থন করতে চাই। ১৯৭৭ সালে আমরা 
যখন এসেছিলাম তখন এই রাজ্যের লোকসংখ্যা কত ছিল, আর এখন সেই লোকসংখ্যা 
কত দ্বিগুণ । 

[4.00 -_ 4.10 ]).]).] 

তখন জমি যা ছিল আজকে সেই জমির পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে, 
পরিবারগুলি আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়ার ফলে আরো হয়েছে, আবার কলকারখানা 
হওয়ার ফলেও জমির পরিমাণ মাথা পিছু কমে গিয়েছে। জমিতে উৎপাদন আগে 
যেখানে এক বিঘা, বা এক কাঠাতে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হত, আজকে কিন্তু সেই 
পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে না।তাহলে কি দেখা যাচ্ছে লোক বাড়লো, জমি কমলো, 
উৎপাদন কমলো, তা সত্তেও এই সবের মধ্যে বেশ কয়েকটি আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয় 
হয়েছে তাও হতে পারে, এত কিছু বিপর্যয়ের পরেও পশ্চিমবাংলার মানুষ তাদের 
জীবনজীবিকার মান উন্নত করতে পেরেছে। যে কোন রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই উন্নতি 
করতে পেরেছে! তাই আমরা দেখি, গঙ্গার ঘাটে ৭টাকায়, রাইটার্সের কাছে ৭ টাকায় 
ভাত খাওয়া যায়। অন্যান্য রাজ্যে যেটা পাওয়া যায়না। তাই এখান থেকে প্রমাণ করে 
এই রাজ্যের জীবন ও জীবিকার মান অনেক উন্নত, তবে আমরা কাঙ্থিত লক্ষ্যে 
পৌঁছাতে পারিনি । আমাদের তথ্যই সেটা বলে, সর্বভারতীয়র ক্ষেত্রে দারিদ্র্যসীমার নীচে 
বসবাসকারী যে লোকজন আছেন তার ৪০/৪৫ ভাগ আছেন অন্যান্য রাজ্যে, আর 
আমাদের রাজ্যে সেটা আগের তুলনায় হিসাবটা কমেছে, বর্তমানে সেটা ২৪ ভাগের 
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বেশী নয়। তবুও বলছি, এটাও আমাদের সাফল্যের মাপকাঠি*নয়। এটা আলাদিনের 
আশ্চর্য প্রদীপ নয়, ঘষে দিলাম আর উন্নত হয়ে গেল, আমি মনে করি না, ২৪ বছরে 
বামফ্রন্ট সরকার এর অভাবনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ফল, তার কারণ হল ওনাদের সময় যখন 
৩০ বছর ওরা ক্ষমতায় ছিলেন তখন সেচ সেবিত জমির পরিমাণ যা ছিল, বর্তমান 
সময়ে সেচ সেবিত জমির পরিমাণ দ্বিগুণ এর বেশী আমরা করতে পেরেছি। গরীব 
মানুষের মধ্যে ১০.৫ লক্ষ একর জমি আমরা বিলি করতে পেরেছি, আর ১১.৫ লক্ষ 
একর জমিতে বর্গাদারদের অধিকার দিতে পেরেছি। এটা রাইটার্স থেকে বসে করা শুধু 
নয়, বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার সহায়তা নিয়ে গ্রামের গরীব মানুষদের 
জমিতে অধিকার দিতে পেরেছি এবং উৎপাদনমুখী করতে পারা গিয়েছে । তার ফলে 
গ্রামের গরীব মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। উন্নতি হয়েছে বলে-আগে যে 
গ্রামে সন্ধ্যা বেলায় নিশ্পদীপ থাকতো, সেই গ্রামে দোকান চলার প্রশ্ন ছিল না, আজকে 
সেই গ্রামে প্রত্যেকটি এলাকায় দোকান চলছে, দোকানগুলি টি এম সি বন্ধুদের 
দেখানোর জন্য হয়নি, সেখানে খদ্দের যায়, টাকা পয়সা লেনদেন হয়, লোকের হাতে 
পয়সা না থাকলে এটা হত না। সুতরাং এটা প্রমাণ করে আমাদের রাজ্যের অবস্থা দারুণ 
জায়গায় পৌঁছাতে না পারলেও অনেকটা পৌঁছাতে পেরেছি। আমাদের রাজ্যের 
মানুষের চাহিদা বেড়েছে, বেড়েছে বিদ্যুত-এর চাহিদা, এই কথা ঠিক আমরা অনেকটাই 
করতে পারিনি, আমাদের যা সহায়তা পাওয়ার দরকার ছিল উত্তরবঙ্গের বন্যার 
ব্যাপারে, আমরা তা পাইনি। এই ব্যাপারে বিধানসভায় আলোচনাও হল, আমরা 
বলেছিলাম বিরোধী বন্ধুদের, চলুন কেন্দ্রের কাছে যাই টাকা চাইতে, আমাদের বামপন্থী 
বন্ধুরা, বিধায়করা যারা ছিলেন তারা গিয়েছিলেন, কিন্তু বিরোধী বন্ধুরা তারা চীৎকার 
করছেন, কিন্তু যাননি। তারা আমাদের সঙ্গে সর্বদলীয়ভাবে যে ধর্ণা, সেই ধর্ণায় তারা 
যাননি। আমরা বলি উন্নয়নের ক্ষেত্রে পার্থক্য কি? আজকে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য 
আপনারা মায়াকান্না কাঁদছেন, কিন্তু সেদিন আপনারা সরে গেলেন। এইসবের ক্ষেত্রে 
দলমতের পার্থক্য থাকা উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক সমস্যা আছে, শিল্পর দিক 
থেকে আমরা পিছিয়ে পড়েছি, আপনারা কি জানেন না, এতদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে বারবার আমরা আবেদন জানিয়েছি, আমাদেরকে ছাড়পত্র দিন, কিন্তু তারা তা 
দেননি, তারা দিয়েছেন মহারান্ট্রকে। আজকে আমি এই সভায় আবেদন জানাচ্ছি 
পশ্চিমবাংলার উন্নয়নের স্বার্থে, সমস্ত রকম সংকীর্ণতার উধের্বে উঠে,বাংলার প্রতি যে 
বঞ্চনা তার জন্য আপনারা প্রতিবাদ করবেন। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের, 
ভাষণের উপরে যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব সরকারের পক্ষ থেকে রাখা হয়েছে আমি সেই 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। বিরোধীতা করছি এই কারণে, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা, 
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খরা, বন্যা, ভাঙ্গন প্রতিরোধে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমজীবি মানুষের সমস্যা, গ্রামঞ্চলে 
চাষীদের সমস্যা, এই সমস্ত সমস্যা নিরসনে রাজ্য সরকার ব্যর্থ হয়েছে এবং এই 
ব্যর্থতার কথাগুলো রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে উল্লেখ নেই বলে আমি এই 
ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছি না। আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে এর আগেই 
আমি বলেছিলাম যখন আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রস্তাব এসেছিল, রাজ্যে আইন-শৃঙ্ষলা 
পরিস্থিতির চূড়াস্ত অবনতি হয়েছে, সময় থাকলে এই ব্যাপারে আমি পরে বলব। এর 
পরে সবচেয়ে যেটা বড় ঘটনা, গত সেপ্টেম্বর মাসে নয়টি জেলায় বিধ্বংসী বন্যায় 
কয়েক হাজার মানুষের জীবন চলে গেছে। যে ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতি হল তাতে পশ্চিমবাংলার 
মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়েছে। এই সরকারের অমানবিকতার জন্যই বন্যা একটা 
বিধ্বংসী রূপ দিতে পেরেছে। এই সরকারকে ধিকার জানবার কোন ভাষা 
পশ্চিমবাংলার মানুষের জানা নেই। বন্যার সময়ে বিপন্নদের উদ্ধার এবং বন্যার পরে 
ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের কাজে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারের নিষ্ঠুর যে উদাসীনতা 
এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার যে পরিচয় দিয়েছে তা নজীরবিহীন। বন্যার পরে দীর্ঘ চার মাস 
অতিক্রান্ত হতে চলেছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলার বন্যা প্লাবিত এলাকায় প্লাবিত মানুষরা 
রাজ্য সরকারের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন বন্যায় যাদের ঘর চলে গেছে 
তাদের ঘর বাধার জন্য অর্থ দেবে, চাষীদের খন মকুব করবে, সহজ খণে চাষ করবার 
সুযোগ দেব, কিন্তু সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কার্যকর হয়নি। এর উপর ত্রাণ এবং 
পুনর্বাসন-এর ব্যাপারে জঘন্য দলবাজী এবং দুর্নীতি হয়েছে। ত্রাণের ব্যাপারে দলবাজি 
করে তারা চূড়ান্ত অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। মারাত্মক ঘটনা হচ্ছে, ভোটার নয় 
বলে তাদের কোন সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। গাইঘাটা বরকে ভোটার লিস্টে নাম নেই বলে 
মানুষগুলোকে ত্রাণ দেওয়া হয়নি, এটাই বোধহয় চূড়াস্ত দলবাজির নমুনা বিভিন্ন জেলায় 
আজকে এই জিনিস চলছে। 

[4.109 -_ 4.20 0-).] 

পশ্চিমবাংলায় বিগত ২৫বছরে ১৭বার বন্যা হ'ল। কিন্তু এর থেকে শিক্ষা নিয়ে 
রাজ্য সরকার কোন দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নিল না। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের উদাসীনতা, 
অমানবিকতার ফলে পশ্চিমবাংলার বন্যা এবং ভাঙন পরিস্থিতি এরকম ভয়াবহ অবস্থায় 
চলে গেছে। গতকাল আমার এক প্রন্মের উত্তরে সেমমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন-বন্যা নিয়ন্ত্রণ 
নাকি এ রাজ্যে অবাস্তব এবং গোটা বিশ্বে নাকি এই বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব পরিত্যক্ত 
হয়েছে। জানিনা এই তত্ব তিনি কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন। কতখানি ডিকন্সার্ন 
থাকলে এই ধরণের উক্তি আসতে পারে। 

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বিদ্যুৎ সমস্যা, লো ভোল্টেজ সমস্যা কি 
মারাত্মক রূপ নিয়েছে। সম্প্রতি ইলেন্্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 
দিয়েছে। পর্ষদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিদ্যুতের দাম গড়ে শতকরা ২২ ভাগ বাড়াতে 
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চায়, মিটারের চার্জ বাড়াতে চায় এবং অন্তবতীকালীন ১৫শতাংশ বিদ্যুতের যে দাম 
বাড়াতে চায় সেই সম্বন্ধে গ্রাহকদের মতামত জানতে চেয়েছে, যার শেষ তারিখ ১২ই 
ফেব্রুয়ারী। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পক্ষ থেকে আমি এটাই বলছি - 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এর ঘোরতর বিরোধী। কারণ, বিদ্যুৎ পর্যদের এই বিদ্যুতের দাম 
বাড়ানোর কোন যুক্তি নেই। তাদের ক্ষতির জন্য তারাই দায়ী। ট্রালমিশন গ্যান্ড 
ডিস্ট্রিবিউশন বা সঞ্চালন এবং বন্টনের ক্ষেত্রে শতকরা ৩৯.২ ভাগ অপচয় হয়। সাথে 
হুকিং, ট্যাপিং, বিদ্যুৎ চুরি তো আছেই। তৃতীয়তঃ বিদ্যুত্মন্ত্রী নিজেই বলেছেন 
সি.ই,এস.সি.-র কাছে ১ হাজার কোটি টাকা তাদের পাওনা আছে। তাছাড়াও বিভিন্ন 
শিল্প সংস্থা, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারি সংস্থা, মিউনিসিপ্যালিটির কাছে কয়েক 
হাজার কোটি টাকা পাওনা আছে। এই অপচয় বন্ধ করতে পারলে এবং বাকি টাকা 
তুলতে পারলে এই ক্ষতি হওয়ার কারণ কিছুই থাকে না। কিন্তু এই ক্ষতির দায় কেন 
জনসাধারনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে? কেন তারা এই দায় বহন করবে। আমরা এর 
তীব্র বিরোধিতা করছি। 

আজকে পশ্চিমবাংলার রুগ্ন ও বন্ধ শিল্প-কারখানা নিয়ে বলছি। আজকে ৬০ 
হাজার কারখানা বন্ধ, তার শিকার ৬ লক্ষ শ্রমজীবি মানুষ। একদিকে বি.জে.পি. 
তৃণমূল জোট নিয়ে গড়া কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমজীবি মানুষের বিরুদ্ধে মারাত্মক আক্রমণ 
নামিয়ে আনছে, তার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবাংলায় মালিকরা রাজ্যের 
শ্রম দপ্তরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে শ্রমিকের উপর নানারকম বঞ্চনা নামিয়ে আনছে, 
সেখানে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি রূপায়িত হচ্ছে না। 

ই.এস.আই. জি.পি.এফ.-এর টাকা, ন্যুনতম মজুরী কার্যকরী করে এগুলি হচ্ছে না 
এবং পশ্চিমবঙ্গের পি এফের টাকা বকেয়া ক্ষেত্রে সারা ভারতের মধ্যে শীর্ষ স্থান 
অধিকার করে আছে। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। চটকলগুলিতে যে 
ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তি মালিকরা লঙ্ঘন করছে এবং সেখানে পরোক্ষে 
সরকারের সমর্থন নিয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করছে এবং শ্রমিকদের মারাত্মকভাবে বঞ্চিত 
করছে। সমস্ত ঠিকা শ্রমিকদের এবং অনভিজ্ঞ শ্রমিকদের নেওয়া হচ্ছে। এইভাবে 
অসংগঠিত শ্রমিকদের উপর মারাত্মকভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ৫৭ টি ক্ষেত্রে 
অসংগঠিত শ্রমিকরা যারা ন্যুনতম মজুরীর আওতায় পড়ে, তার মধ্যে এখনও ১১ টি 
ক্ষেত্রে এই ন্যুনতম মজুরী ধার্য হয় নি। যেখানে ধার্য হয়েছে, সেখানে ২১ টি ক্ষেত্রে 
মালিক ইনজাংশান করে দেয়। তারা ন্যুনতম মজুরী কার্যকরী করার বিরুদ্ধে ইনজাংশান 
করেছে। আজও পর্যস্ত এগুলির নিষ্পত্তি করার জন্য রাজ্য সরকারের কোন কার্যকরী 
ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি না। ৬ মাস অস্তর অস্তর নৃন্যতম মজুরী রিভাইজড করার কথা। 
৫ বছরের উপর এই ন্যুনতম মজুরী রিভাইজ হচ্ছে না বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ৮৩সালে বিড়ি 
শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরী ধার্য হয়েছিল। তারপর আর হয়নি। ফলে অসংগঠিত শ্রমিকরা 
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রাজ্য সরকারের উদাসীন্যে এইভাবে মার খাচ্ছে। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের যে উদার 
নীতি বেসরকারী করণের নীতি, সেটা রাজ্য সরকার বিরোধিতা করলেও তারা সেই 
পথেই এগোচ্ছে। রাজ্য সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে যে আর্থিক দায়িত্ব সেই দায়িত্ব ক্রমাগত 
অস্বীকার করতে চাইছেন এবং ছাত্রছাত্রীদের উপর অভিভাবকদের উপর শিক্ষার সব ভার 
তারা চাপিয়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে শিক্ষাকেন্দ্র বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে। কলেজে করা 
হচ্ছে। ১১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বেসরকারী । সেখানে ভর্তি হতে গেলে ৭৫ হাজার 
টাকা লাগে। এই রকম ব্যয়বহুল শিক্ষা হয়ে গেছে। আর ডোনেশান ফি মারাত্মকভাবে 
বাড়ছে। ফলে এইভাবে রাজ্য সরকার ক্রমাগত বেসরকারীকরণের দিকেই এগিয়ে 
যাচ্ছে। স্যার, আজকে হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির চেহারা অবর্ণনীয় এবং 
ন্যুনতম যে স্বাস্থ্য পরিষেবা তাও মানুষ পাচ্ছে না। গরীব মানুষ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত 
হচ্ছে। বাধ্য হয়ে মানুষ আজকে প্রাইভেট নার্সিংহোমের দিকে যাচ্ছে। এর ফলে 
নার্সিংহোমগুলির রমরমা ব্যবসা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রাজ্যপাল 
মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন। সরকারী হাসপাতালের অবস্থা দেখে তিনি অভিযোগ 
করেছেন। সেখানে একটা মারাত্মক অবস্থা চলছে। ব্যবহার হয়ে যাওয়া স্যালাইনের 
বোতল এবং ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ হাসপাতাল থেকে এমন জায়গায় ফেলা হচ্ছে যে 
সেখান থেকে সমস্ত তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং ব্যবসার কাজে লাগানো হচ্ছে। 

[4.20 -__ 4.30 7.7.] 

সেগুলো নতুন মোড়কে ব্যবহার করে এই সমস্ত স্যালাইনের বোতল, 
সিরিপ্জগুলো নতুন করে সাপ্লাই দিচ্ছে। এটা একটা মারাত্মক ব্যাপার। এই ব্যাপারে 
সরকার নীরব হয়ে রয়েছে, সংশ্লিষ্ট দণ্ডুব নীরব হয়ে রয়েছে। আজকে গ্রামে-গ্রামাঞ্চলে 
ক্ষেতমজুর, শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা নেহ। ১০০ দিনের যে কাজের নিশ্চয়তা, 
এমপ্রয়মেন্ট আযসিওরেন্স সেই প্রকল্প কার্যত ফাইলে চাপা পড়ে আছে। সেই টাকা 
কি ভাবে খরচ হচ্ছে। এই বিষয়ে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। আজকে বি.পি এল. 
তালিকা। বি.পি.এল তালিকার সুযোগ আজকে গরীব মানুষ পায় না। বি.পি.এল 
তালিকাভুক্ত হলে গরীব মানুষ যে সুযোগ পেত, সেই তালিকাভূক্ত তারা হতে পারছে 
না, ফলে এই সুযোগটুকুও তারা হারাছে। বি.পি.এল তালিকায় যে চাল, গম দেওয়া 
হয় তাতো একেবারে অযোগ্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে গ্রামে কেরোসিন 
তেল পাওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার কেরোসিন তেলের দাম তো বাড়িয়েছে তার উপর 
সেই তেলও পাওয়া যায় না। গ্রামের মানুষকে ১৫টাকা, ১৬ টাকা দিয়ে সেই তেল 
কিনতে হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রেশন কার্ড একটা মারাত্মক সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে 
হাজার হাজার মানুষ এই রেশন কার্ডের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এমনিতেও রেশনে পর্যাপ্ত 
সরবরাহ নেই। এর প্রকৃত কোন প্রতিবিধান নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে 
আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন। আইন-শৃঙ্থলার আজকে চরম অবনতি ঘটেছে বিশেষ করে যতদিন 
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যাচ্ছে, ভোট যত এগিয়ে আসছে এলাকা দখল, পুনর্দখলের স্বার্থকে কেন্দ্র করে 
খুনোখুনির রাজনীতি যে ভাবে বাড়ছে সেখানে পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে। 
মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন যে খুনীদের, ডাকাতদের দেখলেই গুলি করে গুঁড়িয়ে দিতে 
হবে, হয়তো এতে সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়া যায় কিন্তু এভাবে কিছু হবে না। সমস্যার 
গভীরে যেতে হবে। কি করে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য এতো বাড়ছে, কারা এদের 
অন্ধকারে ডাকছে, বেকার যুবকরা অভাবের তাড়নায় এই কাজে আসছে কিনা, কারা 
এদের ব্যবহার করছে, কাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এরা ব্যবহৃত হচ্ছে, একটা চক্র গড়ে 
উঠেছে, সেই চত্রকে আঘাত করা দরকার। তারজন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। 
অথচ আমরা দেখছি যে এগুলো ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে, আর বছরে বছরে পুলিশ 
প্রশাসনে টাকা বাড়ছে। পুলিশের চোখের সামনেই, নাকের ডগায় ক্রিমিনালরা ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। এইরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। 

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে শিক্ষা ক্ষেত্রেও একটা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে, ফী বৃদ্ধি হয়েছে, ডোনেশান দিতে হচ্ছে। আজকে প্রাইমারী স্কুল কিছু হয় 
নি, গত ১০ বছর স্কুলগুলিতে শিক্ষক নেই। মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক এবং কলেজে 
শিক্ষক পদ শৃণ্য এই রকম একটা অবস্থা চলছে। আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও চূড়াতস্ত অবস্থা, 
আজকে কামতাপুরী আন্দোলন মাথাচাড়া দিচ্ছে। সমস্ত জিনিসটা রাজনৈতিক, আর্থ- 
সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গের এই সমস্যাটাকে দেখা উচিত। এটার 
অনুসন্ধান করা দরকার এবং রাজনৈতিক ভাবে এর মোকাবিলা করা প্রয়োজন । শুধুমাত্র 
পুলিশী প্রশাসন দিয়ে এটাকে সহজ-সরল ভাবে দেখা উচিত নয়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের 
অবেহলিত মানুষ তাদের আশা-আকাঙ্থা পূরণ করা এবং রাজনৈতিক ভাবে এর 
মোকাবিলা করতে পারলে যে অবাঞ্টিত আন্দোলনগুলি দেখা দিচ্ছে তার থেকে 
পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। শুধু পুলিশ প্রশাসন দিয়ে এটাকে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। 
এই কথা বলে আবার এর বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী চতক্রধর মাইকাপ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমেই রাজ্যপালের 
ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চম বারের 
শেষ দিকে এই শেষ অধিবেশন। এই অধিবেশনে রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছেন। 
বামফ্রন্ট সরকারের শুধু পঞ্চম বার নয়, বিগত ২৪ বছরের একটা মুল্যায়ন এই 
রিপোর্টের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, এটাকে অস্বীকার করা যাবে না। এটা ঠিক ১৯৭৭ 
সালে বামফ্রন্ট সরকার যখন প্রথম ক্ষমতায় আসে তখন একটা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি বিকল্প 
অর্থনীতি নিয়ে তারা রাজ্যকে পরিচালনা করেছে এবং তার স্থায়িত্ব কৃতিত্বের দাবী 
রাখে। জনগণের জন্য গণমুখী কর্মসূচী এবং তার সাফল্য এই রাজ্যে ঘটেছে। এই 
সরকার তার কৃষিনীতি, ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা সহ অন্যান্য যে সব 
কর্মসূচী নিয়েছে তা জনগণের আশীরবাদেই সম্ভব হয়েছে। পঞ্চমবার বিধানসভা নির্বাচনে 
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জয়লাভ করে ফিরে এসেছে। কিন্তু অপর দিকে এই রকম একটা কৃতিত্বকে সাফল্যকে 
যারা সহ্য করতে পারছে না। ২৪ বছর শেষ হতে চলেছে বামফ্রন্ট সরকারের । তারা 
ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য নানা রকম ছলনা, কৌশল করার চেষ্টা করছেন। গণতান্ত্রিক 
রীতিনীতি অনুযায়ী মাননীয় রাজ্যপাল সরকারের প্রতিবেদন এখানে পেশ করেন আর 
তার উপর এই হাউজে আলোচনা হয়। 

[4.30 -__ 4:40 0.10.] 

কিন্ত মাননীয় রাজ্যপালকে দৈহিক আঘাত করা, এ কোন গণতন্ত্রে আছে? 
কোথায় লেখা আছে যে রাজ্যপাল গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুযায়ী যদি নিয়মতান্ত্রিক 
শাসক হন তাহলে এই হিংসার দরকার? সদস্য, সে বিরোধী দলের হোক আর সরকারী 
দলের, তার মর্যাদা রক্ষা করা সবার উচিত ছিল। কিন্তু রক্ষা করা যায়নি। আমরা 
দেখেছি, আপনারা মাননীয় রাজ্যপালের সামনে নাচানাচি করলেন, কাগজ ছুড়লেন, 
ব্যাগ ছুড়লেন। এটা কোন সংস্কৃতি? আজকে অবক্ষয চলছে সব ক্ষেত্রে এবং তার ফলে 
সংস্কৃতি মুক্তিরও অনেকটা অবক্ষয় হয়েছে, গ্রাস করে ফেলেছে অপ-সংস্কৃতির ভাইরাস। 
আপনারা যে তাতে বেশী করে আক্রাস্ত হয়েছেন এই হাউসে তা ২২ জানুযারী 
আপনাদের আচরণে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের সময় এটা 
খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। আপনারা গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি বোঝেন না, গণতান্ত্রিক 
আচরণটুকুও শেখেননি। আপনাদের কাছ থেকে সংস্কৃতি, মূল্যবোধ আশা করা যায় না, 
ভুল হয়েছে। অপর দিকে সরকারী পক্ষের সদস্যরা দেখলাম সেদিন শাস্ত ভাবে 
রাজ্যপালকে সহযোগিতা করেছেন। যাতে তিনি তার ভাষণ পাঠ শেষ করতে পারেন। 
ওদের কাছে সংস্কৃতি যে রকম গণতন্ত্রও সেই রকম। বামফ্রন্টের ২৪ বছরের সাফল্যকে 
ঢেকে দেবার জন্য আজকে ওরা রুচি-বর্হিভ্ত আচরণ করছেন। শুধু তাই নয় কিছু 
দিনের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় পরবর্তী বিধানসভার নির্বাচন এসে গেল এবং একে কেন্দ্র 
করে কোন কোন শক্তি অযৌক্তিক আচরণ করছে এবং তার জন্য তারা কোন কৈফিয়ৎ 
দিতে রাজী নয়। আজকে রাজ্যে কি এমন ঘটল? বামফ্রন্ট সরকার যখন এখানে 
এসেছিল তখন ৬০শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল। কিন্তু আজকে মাত্র ২৪ 
শতাংশ মানুষ দারিপ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। আমাদের মত এমন রাজ্য সারা 
ভারতবর্ষে আরো দুটো. পাওয়া যাবেনা। এই কৃতিত্ব, এই সাফল্য আপনাদের ভালো 
লাগছে না এবং তাই নির্বাচনকে সামনে রেখে এই রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে সন্ত্রাস 
সৃষ্টি করতে হবে। তারা সেই কাজ করছেন। এটা আজকের কথা নয়। ১৯৯৫ সালের 
১৭ই ডিসেম্ববরের কথায় তখন যেহেতু ১৯৯৬ সালের মে মাসে নির্বাচন ছিল, পঞ্চম 
বারের নির্বাচন, তাই ১৯৯৫ সালের ১৭ই ডিসেম্বর পুরুলিয়ায় অস্ত্র বর্ষণ হয়েছিল। এটা 
আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার জানতেন এবং অস্ত্র বর্ষণ হবার পর সি. পি. এম-কে 
দায়ী করা হয়েছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং বিরোধী দলের লোকেরাও অহরহ এটা 
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নিয়ে মিথ্যাচার, মিথ্যা আক্রমণ করেছিল শাসক দলকে কিন্তু সেদিন পিটার ব্রিচ স্বীকার 
করেছেন যে, ১৯৯৫ সালের পুরুলিয়ায় যে অস্ত্রবর্ষণ হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল জ্যোতি 
বসু এবং তার সরকারকে খতম করা, বামফ্রন্টকে উৎখাত করা। রাজ্যপাল মহাশসের 
ভাষণে একথা জানা যায়নি। কিন্তু মানুষকে আমরা বোঝাতে পেরেছি, মানুষ বুঝেছে যে, 
এই সরকার জনগণের সাথে আছে, জনগণের. কথা শোনে এবং তার জন্য ১৯৯৬ 
সালের নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করেছিলাম। আবার ২০০১ সালের এপ্রিল বা মে 
মাসের প্রথম দিকে যখন নির্বাচন হতে যাচ্ছে তার আগে থেকে একটা প্রেক্ষাপট তৈরী 
করা হচ্ছে হিংসার বাতাবরণের এবং একটা দলের নেত্রী, অনেকে খুনী, হিংসাশ্রয়ী 
মহিলা বলছেন। ঘটনা তাই ঘটেছে। কি এমন ঘটল দু-আড়াই বছরের মধ্যে এ রাজ্যে 
যে আইন-শৃঙ্খলা আর নেই বলছেন? 

যে দিনের পর দিন মানুষকে খুন করা হচ্ছে, আগুন দেওয়া হচ্ছে, ঘর-বাড়ি লুঠ 
করা হচ্ছে। কি এমন ঘটল মেদিনীপুর জেলায়? এই হিংসা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এই 
জেলাকে একটা অন্যতম জেলা হিসাবে চিহিনত করা হল? মেদিনীপুরে সভাধিপতির 
বাবাকে প্রকাশ্য রাস্তায় খুন করল টি.এম.সি-র লোকেরা। এর কিছু কৈফিয়ত আপনারা 
দিতে পারবেন না। মাননীয় শোভনদেব বাবু বলেছেন, আমি হিংসা সৃষ্টি করব আর 
তাকে দমানো, নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব সরকারের? এটা কি কোন গণতান্ত্রিক দেশের কোন 
রাজনৈতিক দলের দায়বদ্ধতার কথা? মেদিনীপুরে ৭৯ জন মানুষকে খুন করা হল। ছোট 
আঙারিয়ায় সুজাতা দাসের খুনের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন। সৌগতবাবু আপনি এখানে 
কংগ্রেস বাইরে টি.এম.সি.র। আগেকার দিনে রাজদরবারে ভাড় থাকতো, সার্কাস ভাড় 
বা জোকার থাকে, এখন দেখছি বিধানসভায় অনেক ভাড় আছে। ত্বারা এখানে কংগ্রেস 
এবং বাইরে টি.এম.সি-র সমর্থক। সৌগতবাবু অধ্যাপক, তিনিও একজন শ্রেষ্ঠ ভাড়ে 
পরিণত হয়েছেন। এই লজ্জা, দুঃখ রাখার স্থান নেই। মানুষ দেখছে! আপনাদের 
কাজকর্ম মানুষ দেখছে। আমি মেদিনীপুরের ছোট আারিয়ার কথা বলছি। আমি প্রশ্ন 
করতে চাই, শোভনদেব বাবু উত্তর দিতে পারবেন? যার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল 
সেই ঘরের মালিক তার স্ত্রী ও তার বাড়ির সন্তান সহ ৭ জনের কিছু হল না। তারা 
অক্ষত অবস্থায় থাকল কি করে? বাইরে থেকে আক্রমণ হল অথচ ঘরের সবাই অক্ষত 
অবস্থায় থাকল কি করে ? বক্তার মগ্ডলকে কেন সরকারের হাতে তুলে দিলেন না? 
আপনাদের নেত্রী ওরা জানুয়ারী জনসভা করলেন, জনসভা করে ৫ তারিখে বন্ধ 
ডাকলেন। পায়ে সি.পি.এমের লোকে ইট মেরেছে এই জন্য তিনি বন্ধ ডাকলেন। 
কেন্দ্রের মন্ত্রী তিনি যখন যাচ্ছেন তখন নিরাপত্তা রক্ষীরা তার পাশে ছিলেন। এছাড়া 
কৃষ্ণা বসু, নয়না, মালা ছিলেন, ছিলেন সুদীপ ও পংকজ ব্যানাজী। এত মণি-মাণিক্য 
সবাই ঘিরে আছেন তাকে, তারপর নিরাপত্তা বলয় ছিলো। তার মধ্যে তার পায়ে ইট 
লাগলো কি করে? ইটের ঘায়ে পায়ে আঘাত লেগেছে তার জন্য বাংলা বন্ধ ডাকলেন। 
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এটা গভীর যড়যন্ত্র ছিল। আঙারিয়ার বক্তার মন্ডলের বাড়িতে অস্ত্র মজুত করা হয়েছিল 
এবং তার পাশাপাশি তিনটে জায়গায় অস্ত্র মজুত করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল ৫ তারিখে 
গণহত্যা করবে। সি.পি.এম- কে তারা কাটবে। তারজন্য ৫ তারিখে বন্ধ ডাকা 
হয়েছিল। বন্ধের উদ্দেশ্য ছিল সেদিন গড়বেতায় বামফ্রন্ট কর্মীদের উপর নৃশংস 
অত্যাচার করা হবে। কিন্তু তা পারলেন না। নিজেরাই নিজেদের প্রকল্প ভেস্তে দিয়েছেন। 
আজকে দোষ দিচ্ছেন সি.পি.এমের উপর। সুজাতা দাস রাত ১০টা পর্যস্ত মিটিং 
করলো। তারপর তার বাবা তাকে বাড়ি যাওয়ার জন্য ডাকলেন। তখন ৪ জন 
টি.এম.সি. নেতা তারা বলল যে, আমরা এখন ফিস্ট করছি, আমরা আপনার মেয়েকে 
বাড়িতে দিয়ে আসব। তখন তার বাবা একা বাড়ি ফিরে গেলেন। তারপর আর সুজাতা 
দাসের হদ্দিশ পাওয়া গেল না। 
তারপর আর মেয়ের হদিশ পাওয়া যায় নি। পরের দিন সকালে তার মা তার 
ডেড বডি ঘরের সামনে দেখতে পেলেন। আমি প্রন্ম করি শোভনদেববাবুকে আপনারা 
কি সত্যিই সুজাতা দাসের খুনের কিনারা চান? যদি তা চান তাহলে নিয়ে আসুন 
সেই চার জনকে। সেই চার জন এখন কোথায় ? আপনারা বলবেন, টি.এম.সি.-ই 
হোক আর সি.পি.এম-ই হোক তাদের ধরতে হবে। তারা যদি আপনাদের আশ্রয়ে থাকে 
তাহলে তাদের কে ধরবে? এই প্রম্নের জবাব কি দেবেন? ১৯৯৫ সালে যে রকম অন্ত 
বর্ষণ করেছিলেন, আমরা জানিনা আগামী নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে ততই আপনারা 
সে রকম কি পরিকল্পনা করবেন মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য! তবে আমরা জানি 
পশ্চিমবাংলার মানুষ সজাগ, সতর্ক। এটা ১৯৭২ সাল নয়, মানুষ প্রতিরোধ করবেই। 
ইতিপূর্বে মানুষ তার প্রমাণ দিয়েছে, আগামী দিনেও দেবে। এই কথা বলে আপনাদের 
ভীড়ামি ভন্ডামি বিরোধিতা করে, রাজ্যপালের ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার 
বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 
[4.40 -- 4.50 170-1).] 
শ্রী দীপক ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রাজ্য পালের ভাষণের ওপর 
যে ধনাবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব আনা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে এবং বিরোধী দল 
থেকে যে-সব সংশোধনী আনা হয়েছে তা সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। 
রাজ্যপালের ভাষণে হিসাব-রক্ষকের মত অনেক কথা বলা হয়েছে, আবার অনেক 
কথা বলা হয়নি। প্রথমেই যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলা হয়নি যে, মাত্র তিন মাস আগে 
২৩ বছর ৪ মাস ১৫ দিন মুখ্যমন্ত্রীত্বের রেকর্ড করে একজন বয়ঃবৃদ্ধ উদ্ধত মানুষ 
গদি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। স্বেচ্ছায় যান নি। যদিও কারণ হিসাবে বলেছেন-স্বাস্থ্যের 
কারণে যাচ্ছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি কখনো যেসব জায়গায় যেতেন না 
এখন সেসব জায়গায় প্রতিদিন যাতায়াত করছেন প্রতিদিন জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন 
এবং সেই বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে তার উত্তরসুরিকে দুটো একটা করে খোঁচা দিচ্ছেন। 
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বরাহনগর জুট মিলের হত্যা- কান্ডের পরে তিনি একটা বড় খোঁচা দিয়েছেন, “আমার 
২৪ বছরের রাজত্বে এরকম হয়নি। তোমার তিন মাসের রাজত্বে কি করে এরকম হ'ল!” 
মাত্র চার দিন আগে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভায় তিনি বলেছেন, “গত এক বছর 
আগে যখন আমি মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম তখন আমাকে কেউ বলেনি যে মেদিনিপুরে এত 
অস্ত্রশস্ত্র জমা হয়েছে, এত হানাহানি হয়েছে।” তিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, তাকে কেউ বলেনি 
তাই তিনি জানেন না। তাহলে কার দায়িত্ব ছিল বলার? তৎকালীন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যদি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে রাখতেন তাহলে সরাসরি 
পাবলিকলি যে অভিযোগ করা হ'ল তার জবাব তৎকালীন উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং এখনকার 
মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল। জবাব না দিয়ে তিনি যে জানান নি, এই অভিযোগ 
তিনি মেনে নিচ্ছেন। একটু জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন তার দলের রাজ্য কমিটির 
সম্পাদক। তিনি বলেছেন, “আমরা পার্টির তরফ থেকে জ্যোতি বসুকে কিছু জানাই নি, 
“পার্টির তরফে গাফিলতিটা বড় কথা নয়। সরকারের গাফিলতি, অর্থাৎ উপ-মুখ্যমন্ত্রীর, 
তৎকালীন উপ-মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি গাফিলতির আরো খোঁচা আসবে। যত নির্বাচন এগোবে 
ততই খোঁচা আসবে । কেননা তিনি এখনো হাল ছাড়েননি। গদি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, 
কিন্তু আবার ফিরে আসার চেষ্টা করবেন। আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রীত্বের ক্ষেত্রে দুবার 
ব্যর্থ হয়েও তৃতীয়-বার তৃতীয় ফন্ট্র গড়ার চেষ্টা করছেন। সুতরাং হাল ছাড়েননি। এই 
অবস্থায় রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে অন্যকিছু বলা বাহুল্য মাত্র। গতকাল লালবাজারে 
পুলিশের নাকের ডগায় যে ডাকাতি হয়ে গেল তার কিছু দিন আগে মুখ্যমন্ত্রী তার 
নির্বাচনী কেন্দ্র যাদবপুরের একটা সভায় বলে এসেছেন, “পুলিশ সশস্ত্র দুর্বৃত্ব দেখলেই 
এসেছিল। তারা রাস্তায় ডিউটি দিচ্ছে এমন তিন-জন কন্স্টেবলকে ডেকে নিয়ে 
এসেছিল। তিনজন কন্স্টেবলের হাতে বন্দুক ছিল। তাদের সামনে দিয়ে ডাকাতরা 
বোমা ফাটিয়ে হাসতে হাসতে হাঁটাতে হাটতে চলে গেল। 

. তিনি বললেন, গুলি চালানো যাবে না। কারণ, সামনে অনেক লোকজন আছে। 
কাজেই এই যে অবস্থা একটি মাত্র উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে। ছোট আঙারিয়ার 
ঘটনা হয়েছে ৪ তারিখে । ঢোক গিলতে গিলতে গত পরশুদিন মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করছেন 
যে হত্যাকান্ড হয়েছে। হত্যাক্যন্ডের চেয়ে গুরুতর অপরাধ আই.পি.সিতে নেই। 
হত্যাকান্ড হলে পুলিশের প্রথম কাজ হচ্ছে আগে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা। আজ 
পর্যস্ত ১ মাসের উপর হয়ে গেছে, একজন অভিযুক্তকেও প্রেপ্তার করা হয়নি। কারণ, 
তারা দলের আশ্রিত দলের নেতা। সুজাতা দাসের ঘটনা ৯ তারিখে। ১ মাসের মত 
হতে চললো একজনও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। কারণ, তারা দলের আশ্রিত। 
কাজেই এই অবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা যত না বলা যায় ততই ভাল, 
সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছু নয়। ১বছর আগে প্রাথমিক শিক্ষকদের উপর লাঠি 


266 /৯9577%181,% 20025101105 
[801) 7901821%, 2001] 


চলেছিল, রক্তাক্ত অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল। উনি বললেন, আমরা একটা কমিটি 
বসিয়েছি। তদস্ত করে দোষী পুলিশেরা শান্তি পাবে। কিন্তু সেই কমিটির রিপোর্ট দিনের 
আলো দেখেনি। তার কিছু দিন পর মহাকরণে সাংবাদিকদের পেটানো হয়েছিল তথ্য 
দপ্তরের কর্মচারীরা মিলে। সেখানে বলা হয়েছিল যে, আমরা ওয়ান ম্যান কমিটি 
করছি, ১ মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেবে। সেই কমিটির রিপোর্ট আজ পর্যস্ত এই সভায় 
পেশ করা হয়নি। আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর গুণ আছে, তিনি সর্বত্র ক্ষমাপ্রার্থী। প্রথমে 
তিনি গেলেন কৌত্তবের বাড়ীতে। ছেলেটি আই.আই.টির ছাত্র, ডাকাতের গুলিতে মারা 
গিয়েছিল তার মায়ের কাছে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন। তারপর তিনি 
ডায়মগুহারবারে গেলেন ভ্যানে চেপে যেখানে ৪২টি গ্রামের বাড়ীতে ডাকাতির ঘটনা 
ঘটেছিল। তিনি সেখানে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। গ্রামের লোকেরা তাঁকে ক্ষমা করেনি। তারা 
বলেছিল, আপনাদের উপর আস্থা নেই, পুলিশের উপর আস্থা নেই, আমরা 
এফ.আই.আর. করবো না আবার গত পরশুদিন পঙ্কজ রায়ের বাড়ীতে গিয়ে ক্ষমাপ্রার্থী 
হলেন। তার মতন একজন নাম করা ব্যক্তির মৃত্যুর পর শোক বার্তা তো দূরের কথা, 
একটা ফুলও পাঠানো হয়নি। উনি নাকি জানতেন না। এই ক্ষমা-প্রার্থী মুখ্যমন্ত্রী কতদিন 
মুখ্যমন্ত্রী আছেন তা আমি জানি না, আমি তাকে অস্থায়ী, ক্যাজুয়াল মুখ্যমন্ত্রী বলছি এবং 
এর আগে যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি ফিরে আসবেন কিনা জানি না, কিন্তু, ওখানে 
একটা গদি বসানো হয়েছে সাতে আরাম করে এ আসনে বসতে পারেন। এ গদি কেন 
বসানো হল তাও আমি জানি না। আমার মনে হয় না এই অধিবেশনে উনি আসবেন। 
পরের অধিবেশনে আসবেন কিনা জানি না। এখানে বন্যার কথা বলা হয়েছে। মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী শ্রী অসীম দাশগুপ্ত মহাশয় পণ্ডিত লোক। তিনি “গণশক্তি”তে ২, ৩ এবং ৪ঠা 
নভেম্বর ৩টে লেখা লিখেছেন। সেই লেখায় তিনি দাবী করেছেন, ১৮ তারিখ, ১৯ 
তারিখ, ২০ তারিখ এবং ২১ তারিখ এই চার দিন ধরে প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছে, ১ হাজার 
মিলিমিটার। অবশ্য কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর তা স্বীকার করে না। তারা বলছেন, ওর 
থেকে অনেক কম বৃষ্টি হয়েছে। ১ হাজার মিলিমিটার মানে ১ মিটার। ৪০ ইঞ্চির কম, 
৩৯ ইঞ্চি ৪ দিন ধরে বৃষ্টি হলে প্রতিদিন গড়ে ১০ ইঞ্চি করে বৃষ্টি হয়। ১০ ইঞ্চি করে 
বৃষ্টি হলে প্রলয় হয় না, কারণ বৃষ্টির জল দাঁড়িয়ে থাকে না। দ্বিতীয় আর্টিকেলে তিনি 
বলেছেন ইচ্ছামতীর জল ১৬ফুট উঁচু হয়েছিল, তাল গাছের মাথার উপর দিয়ে গেছে। 
প্রথম আর্টিকেলে ১ হাজার মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে বললেন, তারপর বললেন তাল 
গাছের উপর দিয়ে জল গেছে। এই জল কোথা থেকে এল? ১৯৯৫/৯৬ সালে 
রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন সেই ভাষণের কপি শ্রীবাদল ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে 
দিয়েছেন। তাতে কিন্তু লেখা আছে, প্রচন্ড জল ছাড়া হয়েছিল ম্যাসেঞ্জার থেকে। এবারে 
তিনি সেটা স্বীকার করছেন না। কিন্তু জল যে ছাড়া হয়েছে তার হিসাব এখানে 
দিয়েছেন। আমি বলতে চাই, সেই জলেই কিন্তু প্রলয় হয়েছে এবং পরের দিকে উত্তর- 
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২৪পরগণা যে ডুবলো তার প্রধান কারণ, সি.পি.এম দলের নেতার আত্মীয়-পরিজনের 
বে-আইনী ইট-তাটা, বে-আইনী মেছোভেড়ী, আমোদ-প্রমোদের জন্য চড়া তৈরী করা 
অর্থাৎ দ্বীপ তৈরী করা যাতে আমোদ-প্রমোদ করতে পারেন। গতকাল বোধ হয় মাননীয় 
সেমমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, তার ক্ষমতা নেই এই বন্যা প্রতিরোধ করা। সুতরাং আগামী 
বছর বন্যা হবে, ইছামতীর জলে আবার উত্তর-২৪পরগণা ডুববে। 

[4.50 -_ 5.00 [0.17.] 

এই অবস্থায় এটা মনুষ্যসৃষ্ট বন্যা যেটা আমরা বলেছি সেটাই প্রমাণ করে। 
ইংরাজীতে একটা কথা আছে, [17 15 5601 ০ 09090710090 15 17806 0 1401). 

এবারের বন্যা, প্রথম কথা অনিয়ন্ত্রিতভাবে, অপরিকল্পিতভাবে জল ছাড়া হয়েছে, 
কোন পরিকল্পনা না করে। দ্বিতীয় কথা, সেই জল যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে তার 
জন্য দলের লোকেদের ভেড়ি এবং ইট ভাটা কোনওটা কাটা হয়নি। এই অবস্থায় এটাকে 
আমরা মনুষ্যসৃষ্ট বন্যা বলব। এই মনুষ্যসৃষ্ট বন্যা কেন হয়েছে শোভনদেব চ্যাটাজী 
মহাশয় তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে তা বলেছেন যে বিশেষ করে কিছু এলাকার 
লোকজনের যাতে ফটো আইডেনটিটি কার্ড চলে যায়, সেগুলি যাতে রেসটোরেশান 
না হয়, যাতে যে ধুয়ে তোলা হয়েছে যে ফটো আইডেনটিটি কার্ড ছাড়াই নির্বাচন করতে 
হবে সেই ধুয়োর স্বপক্ষে যুক্তি দেওয়া যায় সেইজন্য এটা করা হয়েছে। তারপর স্যার, 
এখানে আরও অনেক কিছুই বলা হয়নি। একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দেখলাম কিছুই বলা 
হয়নি সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প সন্বন্ধে। এখানে ৪৬টি প্যারা আছে। একটা 
প্যারা বা একটা অনুচ্ছেদেও কোন কথা এই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্বন্ধে নেই। কেন নেই? 
এটা কি ভুল, না, ইচ্ছাকৃতভাবে লজ্জা ঢাকবার জন্য নেই? আমি মনে করি লজ্জা 
ঢাকবার জন্যই এটা নেই। শেষ যে সেন্সাস হয়েছিল-_ অল ইন্ডিয়া সেন্সাস তাতে দেখা 
যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ওয়ার্কিং ইউনিটের সংখ্যা হচ্ছে ৪৫ হাজার 
৯৫৪। আর সেখানে বন্ধ ইউনিটের সংখ্যা হচ্ছে ৩৬ হাজার ৬৬০ অর্থাৎ প্রায় শতকরা 
৪০ ভাগ ইউনিট বন্ধ হয়ে আছে। বছর খানেক আগে এশিয়ান এজে একটা রিপোর্ট 
লেখা হয়েছিল-- এন.এস.আই.সি. সার্ভে রিপোর্ট, তাতে বলা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে 
এস.এস.আই সেক্টারের যে গ্রোথ সেটা হচ্ছে নেগেটিভ। খণাত্মক অর্থাৎ পিছিয়ে যাচ্ছে। 
ক্লেম করা হয়েছে যে এখানে ১২ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৪৩ টি.এস.এস.আই. ইউনিট আছে। 
এর মধ্যে ৪০ পারসেন্ট বন্ধ। আবার দাবী করা হয়েছে যে প্রতিটি এস.এস.আই.ইউনিটে 
৬ জন করে লোক কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষের গড় যেখানে ৪ জন সেখানে 
পশ্চিমবঙ্গে কি করে ৬ জন করে লোক চাকরি করে আমি বুঝতে পারি না। সংখ্যার 
কারচুপি তো এই সরকার চিরকাল করে আসছেন। আর অসীমবাবু তো এর হেড 
মাস্টার। এবারে বোধহয় ভয়েই একটা প্যারাও সেই জন্য রাজ্যপালের ভাষণে এ 
সম্পর্কে দেন নি এবার আমি হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালের কথা বলব, হলদিয়া 


268 48951714131, 200519101105 
[811) 7601891/, 2001] 
পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্প মাত্র ৮শো কোটি টাকায় শুরু হয়ে ৫ হাজার কোটি টাকায় 
গিয়ে শেষ হয়েছে। এরজন্য আর কিছু কারণ দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের 
কিছু কিছু নেতার কাটমানি খাওয়ার লোভ। যখন ৮০০ কোটি টাকাতে শুরু হয়েছিল 
তখন গোয়েংকাদের নিয়ে আসা হয়েছিল অংশীদার হিসাবে। তার শেষ বিন্দু পর্যস্ত প্রায় 
একশো কোটি টাকা দিয়েছে। ক্যাডার পুষতে তো আপনাদের মাসে ৪০ কোটি টাকা 
লাগে দু-লক্ষ ক্যাডারকে দু হাজার টাকা করে দিলে মাসে লাগে ৪০ কোটি টাকা। 
সেখানে গোয়েঙ্কারা ১০০ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। তারা যখন আর দিতে পারলেন না 
তখন তাদের যথাবিহিত গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে আপনারা নিয়ে এলেন দরবারী 
শেঠকে। সেই দরবারী শেঠও যখন পারলো না তখন নিয়ে এলেন পূর্ণেন্দু চ্যাটা্জীকে, 
টাটাকে। এই করে করে ১০/১১ বছর কাটিয়ে দিয়ে ৮০০ কোটি টাকার প্রবলেমটা ৫২ 
হাজার কোটি টাকাতে দীড় করালেন। এর শতকরা ১০ ভাগ পেলে আগে ৮০ কোটি 
টাকা পেতেন, এবারে ৫৫০ কোটি টাকা পাবেন। ক্যাডারদের এক বছরের মাহিনা 
যোগাড় হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে মূল কারণ। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল এপ্রিলে চালু 
হবার পর যতদিন চালু রয়েছে তার থেকে বেশি দিন বন্ধ রয়েছে। তারপর আপনারা 
বলছেন যে ৩৪২টি অনুসারি শিল্প হয়েছে। এগুলি সব পুরানো শিল্প। তারা কিছু মাল 
কিনছে। এটা ঠিক যে হলদিয়! পেট্রোকেমিক্যালে যেটুকু উৎপাদন হচ্ছে তার কোয়ালিটি 
খারাপ নয় কাজেই তারা মাল কিনছে। কাছ থেকে পাচ্ছে বলে মাল কিনছে। কিন্তু 
এগুলির একটাও নতুন শিল্প নয়। এক বছরে এরকম নতুন শিল্প গড়ে উঠতেও পারে 
না। তারপর খুব অসহায় অবস্থার কথা আপনারা বলেছেন যে লক আউট বেশি হচ্ছে, 
ধর্মঘট কম হচ্ছে। বেণি ইঞ্জিনিয়ারিং থেকেই বোঝা যায় যে কেন হচ্ছে লক্‌ আউট, কেন 
কারখানা বন্ধ হচ্ছে। বরাহনগরের জুট মিলের ঘটনা থেকেই এসব বোঝা যায়। দৈনিক 
৬০ হাজার টাকা তোলা তোলা হত এ সব বদলি শ্রমিক, জিরো শ্রমিক, ভাগা 
শ্রমিকদের কাছ থেকে। সেই ৬০ হাজার টাকার ভাগটা এখানেও আবার ওখানে দুটি 
গোষ্ঠী। একটি ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী, আর একটা বিক্ষুদ্ধ গোষ্ঠী। আমি নাম করতে চাই না, 
আপনারা সকলেই জানেন। সেই ৬০ হাজার টাকার ভাগাভাগিটা কি ভাবে হবে সেটা 
নিয়েই কিন্তু বরাহনগরের সেই হত্যাকান্ড মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কালকে ভারত চেম্বার অব 
কমার্সে বলেছেন যে, শ্রমিকদের এখন বলছি যে তারা যেন কোন হিংসাত্মক পথে না 
যায়। কিন্তু তার কথা কে শুনবে? হিংসাত্মক পথে তো তার দলের লোকেরাই তাদের 
নিয়ে যাবে। পয়সাকড়ি না পেলেই হিংসা আসবে এটাই হচ্ছে আসল কথা। 
ওয়াকফ কেলেক্কারীর কথা আপনি জানেন। ওয়াকফ কেলেঙ্কারীর কারণে একটা 
আইন করা হয়েছে পাঁচ বছর বাদে, কিন্তু, এখন পর্যস্ত ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়নি। কমিশন 
করা হয়েছে জুডিশিয়াল কমিশন, কিন্তু তার রিপোর্ট বের হয়নি। এই সরকারের আমলে 
কমিশন গঠন করা হয়, কিন্তু তার রিপোর্ট বেরোয় না। হিউম্যান রাইটস্‌ কমিশনের 
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১৯৯৮-৯৯ সালের রিপোর্ট প্লেস করা হয়নি, কারণ তাতে গৌরব দত্তের শৌরবর্গাথা 
ছিল, যে গৌরব দত্তকে আপনারা তুলে এনে মেদিনীপুরে বসিয়ে দিয়েছেন। তাই 
আপনাদের রাজ্যপালের এই ভাষণ এবং তার ধন্যবাদসুচক প্রস্তাবকে সমর্থন করতে 
পারছি না, এর বিরোধিতা করছি। 

শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ/পাল ২২ শে জানুয়ারী 
যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে এই হাউসে যে ধনাবাদসূচক প্রস্তা, 
তাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। 

আমরা একটি আর্দশে বিশ্বাসী-__ সত্যমেব জয়তে। সতোর জয়গান আমরা গাই। 
২৪ বছর ধরে যে বামফ্রন্ট সরকার চলছে তারা বিশ্বাস করে-তমস মা জোতিগময়। 
অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাওয়ার পথে আমরা চলছি। সংসদীয় গণতান্ত্রিক 
কাঠামোয় মানুষের বিপুল সমর্থনে টানা ২৪ বছর এই সরকারের ক্ষমতায় আসীন 
থাকা এটা-_একটা বিরল ঘটনা। কিছু কায়েমী স্বার্থের চত্রাস্তকে ব্যর্থ করে এই বামফ্রন্ট 
সরকার স্বমহিমায় সরকারে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের 
৯টি জেলায় যে বিধবংসী বন্যা হয়েছে তাতে প্রায় দেড হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। 
১৯০৫ সালের পর একটানা চারদিন এবারের মত বৃষ্টিপাত কখনও ঘটেনি। ২৩ হাজার 
৯৭১ ক্কোয়ার কিলোমিটার জমি তার ফলে জলমগ্ন হয়েছে, ১১৭টি ব্লক বন্যার জলে 
ডুবেছে, ৬৮টি পুরসভা জলমগ্ন হয়েছে। তারপর যদি কোন নেত্রী এরকম বলেন যে, এটা 
বামফ্রন্ট সরকারের চক্রান্ত, তাহলে কিছুদিন পরে হয়তো উনি বলবেন যে, এই সরকার 
আকাশ ফুটো করে জল নামিয়েছে। গুজরাট সম্পর্কে কি বলবেন তাহলে? অঙতবঙ 
দুভার্গ্জনক ঘটনা যার জন্য সারা পৃথিবী হা-হতাশ করছে, তাহলে কি গুজরাটের 
ভূমিকম্প সম্পর্কেও কি তিনি এরকম মন্তব্ই করবেন? এসব দেখেশুনে কিগ্ু আমাদের 
অবাক লাগে। যখন একটি সরকার মানুষের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছে, রাজে তুমি 
সংস্কার করেছে, কৃষিক্ষেত্রে একটা নীতি ফলো করছে, তখন কেন্দ্রীয় সরকার দেশের 
কৃষিনীতিকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই অবস্থাতেও আমাদের সরকার কৃষক, 
শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করে চলেছে, বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে কাজ করে চলোছে। এটা 
কি এই সরকারের অন্যায়? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শ্রম, সমস্ত ক্ষেএে কেন্দ্রীয় সরকার যে 
নীতি গ্রহণ করেছে, দেশের আর্থিক কাঠামোকে বিশ্বায়নের মধো এনে যেভাবে ভিঙে 
দেবার পরিকল্পনা নিয়েছে, এই সরকার তার প্রতিবাদ করে এবং সীমিত ক্ষমতায় তা 
প্রতিরোধের চেষ্টা করে। এই অবস্থার মধ্যে দীড়িয়ে যদি কোন মানুষ বলে যে, 
পশ্চিমবঙ্গের এই বন্যা মনুষ্যসৃষ্ট, আমাদের লজ্জা লাগে। 

কারণ পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি এই ধরণের নয়। জাতি ধর্ম ধর্ণ মিলে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের মানুষ সমস্ত একত্রিত হয়ে মানুষের সেবা করবে এটাই কাম্য । সেখানে 
যখন এর বিরোধিতার কথা বলেন তখন আমার মনে হয় আমাদের দেশের সংস্কৃতি 


270 /9512181,%700512701105 
[80) 1901021%, 2001] 


ভু-লুষিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলতে ইচ্ছা করে যে, বন্যার পর যখন সর্বদলীয় 
ভাবে আমরা গিয়েছি তখন দেখেছি ওরা কেউ যায় নি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমাদের 
দেশের ৪ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছেন, তাদ্র দায়-দায়িত্ব কি? তাদের কি আমাদের 
রাজ্যের বিধ্বংসী বন্যার জন্য কোন দায়-দায়িত্ব নেই? ১৪৬৩ কোটি টাকা এই রাজ্য 
থেকে দাবি করা হয়েছিল বিধবংসী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জিনিস পুনর্গঠন করার জন্য । কতটা 
দিলেন? সামান্য মাত্র। এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলাকে অতীতে ওঁরা! মেরেছে, বর্তমানে 
শুকিয়ে দিতে চান, ফন্ুর ধারাকে বন্ধ করে দিতে চায়। শিল্পের কথা বলেন। যখন 
পেট্রোকেমিক্যাল করার চেষ্টা করা হয়। আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মহাশয় 
কিন্তু ১৭বছর পরে সেটার অনুমোদন দিয়েছেন। আজকে সেই পেট্রো কেমিক্যাল 
চলছে। বক্রেশর তৈরীর সময় ওরা অনেক বিদ্রুপ করেছিলেন। আমরা বলেছিলাম রক্ত 
দিয়ে আমরা বক্রেশ্বর তৈরী করবো। বক্রেশ্বর আমরা তৈরী করেছি। রাজ্যপালের 
ভাষণের মধ্যে সকল সত্য কথা লেখা আছে, তাই আমি এই ভাষণকে সমর্থন করে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

[5.00 -_- 5.10 79...] 

শ্রীরামজনম মাঝি £ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ২০০১সালের ২২ শে 
জানুয়ারী রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের 
সংশোধনীগুলি সমর্থন করছি। এখানে বামপন্থী সদস্যরা বক্তব্য রেখেছেন 
পশ্চিমবাংলার বিরাট সাফল্য হয়েছে। কোন জায়গায় সাফল্য হয়েছে সেটা আমি তুলে 
ধরার চেষ্টা করছি। স্যার, আপনি জানেন পশ্চিবাংলায় বন্যা হয়েছে, অনেক মানুষ 
মারা গেছে, এটা সাফল্য হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় সরকারী হাসপাতাল আছে, সেখানে 
শুকর ঘোরে, ছাগল বাস করে, মানুষ সেখানে যায় না এটা সাফল্য হয়েছে। 
পশ্চিমবাংলায় শিল্প উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। শিল্প উন্নয়নে কি ধরণের সাফল্য 
হয়েছে সেটা আপনি ভাল করে জানেন। এই পশ্চিমবাংলায় ১৯৭৭ সালের আগে 
কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ছিল। কংগ্রেস আমলে কতকগুলি আইন তৈরী হয়েছিল যে 
আইনগুলি স্বগীয় ইন্দিরা গান্ধী তৈরী করেছিলেন। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়েছিল, 
পেনশান আইন করা হয়েছিল, লিংক ইনসিয়োরেন্স আইন করা হয়েছিল, ই.এস.আই 
স্কীম আইন করা হয়েছিল, এই রকম বিভিন্ন আইন করা হয়েছিল। ২৪ বছরের এই 
কৃষকের সরকার বলে দাবি করে, সেই সরকারের আমলে আপনি জানেন ই.এস.আই. 
স্কীমের জন্য বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন করেছিল, হাজার হাজার মানুষকে তারা 
খুন করেছিল। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন তার বিরোধিতা করেছিল সেই ই এস আই. 
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স্কীমে। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে মহামান্য সরকার ২৪ বছর ধরে চলছে, সেই সরকারের 
আমলে ই. এস. আই: স্কীমে ৭৮ কোটি টাকা টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, সিংহানিয়া, 
ভরতরাম, চরতরাম, কাজোরিয়া, বাজোরিয়া, ঝুনঝুনওলায়া এইসব মালিকরা জমা দেয় 
নি। এই সরকার তার জন্য কোন আইন করতে পারেনি। ১৩৮কোটি টাকা, পি,এফের 
টাকা এই মালিকরা আত্মসাৎ করেছে। একটা মালিকের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
অইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেন নি। স্যার, আপনি জানেন যে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসু আমার কেন্দ্রে ১৯৭৭ সালে যখন মিটিং করতে গিয়েছিলেন, বাউরিয়াতে তিনি বুক 
ফুলিয়ে বলেছিলেন, আমি যদি লাল বাড়িতে যাই তাহলে এই টাটা, বিড়লা, গোয়েংকা, 
ভরতরাম, চরতরাম, ঝুনঝুনওয়ালাকে কোমরে দড়ি বেঁধে ল্যাম্প পোষ্টে বেঁধে টাকা 
আদায় করে দেব। স্যার, লোক মারা যাচ্ছে, তারা কোন ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে না। তার জন্য 
রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা করছে না। সরকার চলছে, শিল্পে সাফল্য হচ্ছে। কয়েকদিন 
আগে বরাহনগর জুট মিলে যেটা ঘটলো, এটা ভারতবর্ষে একটা নতুন ইতিহাস। ২৪ 
বছরে এই সরকারের সাফল্য এমন যে, এই আমলে মানুষকে জীবস্ত জ্বালিয়ে দেওয়া 
হলো। সেখানে প্রশাসন থাকা সত্তেও জ্বালিয়ে দেওয়া হলো- এই হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা। 
পশ্চিমবাংলায় উন্নতি হয়েছে। স্যার, আপনি জানেন, এরা বলছে, রাজ্যপালের ভাষণে 
আছে, লক্‌ আউটের সংখ্যা কম হয়েছে। কিন্তু ক্লোজারের ক্ষেত্রে কি অবস্থা? যেখানে 
ক্লোজার হয়েছে, বি আই এফ আর স্কীমে কারখানা চলছে, যেগুলো সেখানে বিচারাধীন 
আছে, সেখানে এই সরকার কোন ডিসিশান নিতে পারেন নি। আপনি, জানেন, 
কয়েকদিন আগে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন, সি আই টি ইউ ইউনিয়ন, নিজেদের মধ্যে 
মারপিঠ করে, কে মালিকের কাছে ভাল হবে সেই মালিক এস.এস.কানোরিয়ার কাছে, 
নিজেদের মধ্যে মারপিঠ করে লক আউট করিয়ে দিল। এই রকম আরও আছে- 
এইসব কারখানা লক আউট হয়ে রয়েছে। এই রকম কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার ছোটবড় 
কলকারখানা হাওড়ার বুকে তথা পশ্চিমবাংলার বুকে বন্ধ হয়ে রয়েছে। সাফল্য হয়েছে 
বলছেন এরা। আমরা সব বুঝি। এই সাফল্যকে এখন দেখতে হবে কতবড় সাফল্য, যেটা 
এই সরকার দাবী করছেন। বরাহনগর জুট মিলে এঁ ঘটনা ঘটলো কেন? এখন যারা 
মালিক আছে-টাটা, বিড়লা যারা আছে, জুট মিলে যেখানে শ্রমিকদের কাছে থেকে 
ই.এস.আই. এর দরুন টাকা কাটছে, তাদের টাকা ই. এস. আই. স্কীমে জমা পড়ছে 
না। পি.এফের ৭৮ কোটি টাকা জমা পড়ে নি। শ্রমিকরা কোন ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে না। 
তারা যদি মারা যায়, তাদের যদি কোন এ্যাকসিডেন্ট হয়, তাহলে কি হবে? মালিকরা 
তাদের জন্য কোন রিক্স নিচ্ছে না। মালিকরা বলছে, ই.এস.আই স্কীমে এরা আমাদের 
লোক না। 
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সেইজন্য তাদের কোন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না, সরকারও দেখছে না, মালিকও দেখছে 
না, ইউনিয়ন চলছে, সরকার বাহাদুর চলছে। জুটমিল নিয়ে গভর্ণমেন্ট যেখানে আইন 
করেছিল, কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট আইন করেছিল, গোপাল দাস যখন লেবার মিনিস্টার 
ছিলেন তখন আইন করেছিলেন জুট মিলের শ্রমিকদের জন্য নাইন্টি-টুয়েন্টি মানে 
নাইন্টি শতাংশ লোককে পামানেন্ট করতে হবে। টুয়েন্টি শতাংশ লোককে স্পেশাল 
করতে হবে-কেন? এই শ্রমিকরা যেদিন-নাইন্টিপারসেন্ট ছুটিতে যাবে তাদের জায়গায় 
ওরা কাজ করবে। আজকে এই জায়গায় পশ্চিমবাংলার এই সরকার আসার পরে 
সমস্ত আইনকে তুলে দেওয়া হল। মালিকরা এদেরকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে, পুঁচছে 
না। আজ হাউসে লেবার মিনিষ্টার কোন বিবৃতি দিতে পারেননি। এখানে টিটাগড় 
জুট মিলের বিধায়ক আছেন, তার ওখানে ১৬শত লোককে ছাঁটাই করেছে, তাদের 
পি.এফ. গ্র্যাটুইটি, ই.এস.আই. আজ পর্যন্ত দেওয়া হল না। ওখানের কর্মীরা ভিক্ষা 
করছে, থালা নিয়ে ঘুরছে, কত লোক খেতে পাচ্ছে না, তারা না খেতে পেয়ে মরে 
যাচ্ছে। স্যার, এই অবস্থা চলছে আজকে। তাই সরকারের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে থুতু 
দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ সভা আগামী শুক্রবার, ৯ই ফ্রেরুয়ারী, ২০০১ সালের 
বেলা ১১টা পর্যযস্ত মুলতুবী রাখা হল। 
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সি. এইচ. জি. কর্মীদের মাসিক ভাতা 
*৩৫| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার 
কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) এটা কি সত যে, রাজ্যে কমিউনিটি হেলথ্‌ গাইড বা সি. এইচ. জি. নামে 
কিছু কর্মী কাজ করেন; এবং 
(খ) সত হলে, উক্ত কর্মীদের মাসিক ভাতা কত? 
শ্রী পার্থ দে ঃ 
(ক) হ্যা 
(খ) উক্ত কর্মীরা মাসে ৫০ টাকা হিসাবে পেশাগত ফি পেয়ে থাকেন। জানুয়ারী 
২০০১ থেকে রাজ্য সরকার আরো ৫০ টাকা হারে পেশাগত ফি দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 
শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ সাধ্রিমেন্টারি, কমিউনিটি হেলথ্‌ গাইডদের ভাতা 
এতদিন ছিল পঞ্চাশ টাকা, জানুয়ারী ২০০১ সাল থেকে আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়াবার 
সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছে। এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ১৯৮৭ সালে তৎকালীন 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শুর তার বাজেট ভাষণে এই ব্যাপারে বলেছিলেন। চৌদ্দ বছর আগে 
তিনি তার বাজেট স্পীচে বলেছিলেন-__“কমিউনিটি হেলথ্‌ গাইডরা মাসিক পঞ্চাশ 
টাকা ভাতা পায়, টাকার মূল্যে এই অঙ্ক খুবই সামান্য। এলাকার মানুষকে এই 
পরিকল্পনার অধীনে আনতে স্বাস্থ্য কর্মচারীরা যাতে উদ্বুদ্ধ হন তার জন্য এই ভাতা 
২০০ টাকা করার চিন্তা করা হচ্ছে।” আমার জিজ্ঞাস্য আজ থেকে চৌদ্দ বছর আগে 
আপনার প্রিডিসেশার স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই হাউসে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং খুবই 
যুক্তিসঙ্গতভাবে তিনি বলেছিলেন ২০০ টাকা করার কথা। এখন টাকার মুল্য অনেক 
কমে গেছে, টাকার মূল্যের ভিত্তিতে এটা আরও বাড়ানো দরকার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই 


18 


274 4১952718129 025757011৭05 
[90) 176017121/, 20011 


প্রতিশ্রুতি তো রক্ষা করা হচ্ছেই না, মাত্র পঞ্চাশ টাকা ভাতা বাড়ানোর কথা বলছেন। 
এর দ্বারা কি সরকার তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন এবং কমিউনিটি হেলথ্‌ 
গাইডদের প্রতি সুবিচার করলেন সেটা বলুন। 

শ্রী পার্থ দে ঃ আপনার বক্তব্য শুনে বুঝলাম, টাকাটা এত কম কেন সেটাই 
আপনার প্রশ্ন। এটা হচ্ছে ওনাদের প্রফেশানাল ফি, এটা কোন বেতন নয়। তারা 
সমাজের কর্মী হিসাবে যে কাজটা সমাজকে দেন তার জন্য তাদের একটা সাম্মানিক 
দেওয়া হয়, এটা কোন বেতন বা ভাতা নয়। এদের স্বীকৃতি জানানোর জন্যই এই 
টাকাটা দেওয়া হয়ে থাকে। 

এই প্রকল্পটা আরম্ভ হয়েছিল ১৯৭৭ সালে একটা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মধ্যে। 
আমাদের ভারতবর্ষ তার একজন অন্যতম সিগনেটরি, যে ২ হাজার সালের মধ্যে 
সকলের জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করবে। যেটা বলা হয় “আলমাআটা” ঘোষণা । এই 
ঘোষণার মূল কথা ছিল স্বাস্থ্য মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং মানুষ-এর ভূমিকা 
এতে আছে সেই ভূমিকা উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এছাড়া অন্য কিছু দিকও আছে। যে 
কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে চীন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এটা ঠিক 
হয়েছিল যে গ্রাম থেকে, বিভিন্ন এলাকা থেকে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবী তৈরি করা হবে। 
স্বাধীনতার আগেও আমাদের দেশের নেতারা এইরকম পথ-প্রদর্শনের কাজ করেছিল, 
তার মধ্যে গান্ধীজীও আছেন। ভারতবর্ষে তখন একটা পরিবর্তন ঘটেছিল, জনমুখী 
মানসিকতা নিয়ে চলার ইচ্ছে জেগেছিল। তখন এই ধরণের স্বেচ্ছাসেবীদের ডেকে 
আনা হয়, পশ্চিমবাংলাতেও ডেকে আনা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অনেক পরিবর্তন 
ঘটেছে, বিশেষ করে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে। ওরা বারবার বলে পাঠিয়েছে- 
আমরা এই প্রকল্পটা তুলে দিতে চাই, আপনাদের মতামত কি? বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে 
আমরা পশ্চিমবাংলা থেকে বারে বারে বলে এই ধরনের যেসব মানুষ আছেন 
কমিউনিটি হেলথ্‌ গাইড বা কমিউনিটি হেলথ্‌ ভলান্টিয়ার, এদের প্রয়োজনীয়তা 
আছে, এটা রাখা উচিত। এই সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আগেও বহুবার এই 
বিধানসভায় বলা হয়েছে। আগের স্বাস্থযমন্ত্রীও এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বলেছিলেন এটা 
রাখা দরকার। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের রাজ্যে কমিউনিটি হেলথ্‌ গাইড বা এই 
ধরণের কাজ যারা করছেন তাদের কি ভাবে কাজে লাগানো যায় সেই নিয়ে নির্দেশিকা 
দিয়েছি এবং তাদের কাজে লাগানো হচ্ছে। বি.এম.এস. প্রকল্প এত দিন চালু ছিল, 
এখন অন্য নামে এসেছে। এতে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বলেই দিই এই কমিউনিটি 
হেলথ্‌ গাইড-দের নিতে এবং তারা ভাতাও পাবে এই ৫০ টাকা এবং যারা এই কাজে 
লাগছে তারা কেউ কেউ ৫০ টাকা বা ১০০ টাকা পাচ্ছে-ওটার সঙ্গে এটা যুক্ত হয়। 
গত পাচ বছরে কেন্দ্রের থেকে এই বাবদ আমাদের প্রাপ্য সাড়ে ১৩ কোটি টাকার 
মধ্যে পেয়েছি মাত্র ৬ কোটি টাকার কিছু বেশি। বাকিটা রাজ্য সরকারের তহবিল 
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থেকে আমাদের শোধ করতে হচ্ছে। সেইজন্য ওনাদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, 
আলোচনা হয়েছে কি ভাবে আমরা তাদের কাজে লাগাতে চাইছি। অনেকে গ্রহণও 
করেছে। এটা শুধু আমরা তাদের মর্যাদা বা সম্মান দিতে চাই, সেইজন্য এই ৫০ টাকা। 
এতে কারো সংসার চলবে না ঠিকই, কিন্তু আমরা তাদের নানা প্রকল্পে কাজে লাগাতে 
চাই। টাকাটা এত কম এইজন্য যে, আমাদের সংস্থান কম। এটা বেতন বা ভাতা নয়, 
অন্য রোজগারও দেখতে হবে। স্বাস্থ্য প্রকল্পে কাজে লাগাবো এবং বিভিন্ন জায়গায় 
যাতে পেশাগত ফি পান, সেটা দেখতে হবে। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ পূর্বতন মন্ত্রী বলেছিলেন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও 
তাদের ভাতা ২০০ টাকা করার জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন। এতদিন পরে এত কম 
কেন হল, সেই ব্যাপারে আপনি বলছেন যে, সংস্থা কম। তবে এদের কাজে লাগানোর 
চেষ্টা চলছে। তাদের কাছ থেকে সার্ভিস যখন নিচ্ছেন, তার ভিত্তিতে যেটা নূন্যতম 
দেওয়া দরকার, অর্থাৎ রেমুনারেশান দিতে অসুবিধা কোথায়? এটাকে রিভাইজ করার 
জন্য কোন উদ্যোগ আছে কি আপনার দপ্তরের? দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা 
এক্সপার্ট কমিটি বসেছিল এবং এক্সপার্ট কমিটির রিপোর্টে ৫০০ টাকা করে করার একটা 
সুপারিশ করা হয়েছে। এই রকম কোন সংবাদ আপনার জানা আছে কি? 

[11.10 _ 11.20 ৪.11.] 

শ্রী পার্থ দেঃ না কেন্দ্রীয় সরকারের এই রকম কোন কথা আমার জানা নেই। 
ওর! বলছে যে, আলাদাভাবে এইজন্য যে প্রফেশানাল ফি দিতাম, এটা আমরা দেব 
না। অনেক রাজ্য তুলে দিয়েছে। এখনও আপনারা রেখেছেন কেন? তবে যদি কাজে 
লাগাতে পারেন, তাহলে যে বিভিন্ন গ্রামীণ প্রকল্প হচ্ছে সেই প্রকল্পগুলিতে আমরা 
দিতে পারি। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার আর একটা প্রশ্ন 
এই কমিউনিটি হেলথ্‌ গাইডের সংখ্যা কত? এদের যে ৫০ টাকা করে ভাতা দেওয়া 
হয়, সেটা পুনর্বিবেচনা করার কোন প্রভিশান আপনার দপ্তরের আছে কি? 

শ্রী পার্থ দে ঃ এদের সংখ্যা হচ্ছে ৩৭ হাজার ৩৮৮ জন। দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা 
করেছেন সেটা আগেও বলার চেষ্টা করেছি এবং আবারও বলছি। টাকার অঙ্ক হিসাব 
করতে গেলে ঠিক হবে না! কারণ এরা সরকারী কর্মী নন। ভবিষ্যতেও হবেন না। 
এটা এরা জানেন। কিন্তু এদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সেটাকে আরও 
ভালোভাবে কাজে লাগানো যায় বিশেষ করে বিকেন্ত্রীকৃত স্বাস্থ্য উন্নয়নের কাজে। এর 
আগে বেসিক মিনিমাম সার্ভিস প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার একসময় শুরু করেছিলেন 
তাতে স্বাস্থ্য বিভাগের কি কি কাজ করা হবে? গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন বিকেন্দ্রীকৃত পর্যায় 
তাতে এদের একটা ভূমিকা আমরা নির্ধারিত করে দিয়েছিলাম এবং সেখানে সেই 
কাজে যেমন যেমন কাজে লাগানো হবে, তেমন তেমন কিছুটা যাতায়াতের জন্য, 
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কিছুটা টিফিন ভাতা রাখা হয়েছিল। কিছু জেলায় সেটাকে ভালোভাবে কাজে লাগানো 
হয়েছে। এরা কাজ করেছে। সেই কাজ স্বাস্থ্যগত মানের দিকেও কিছুটা সুবিধা 
পেয়েছে। 

সব জেলা এটাকে সমানভাবে কাজে লাগাতে পারে নি। হয়তো পারে নি কারণ 
প্রথম বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা বলে, হয়তো সেই কারণে অসুবিধা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা 
যে প্রকল্পগুলো তৈরী করবেন তাতে কি উপাদান হবে সেটা রাজ্য থেকে জানিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। তাতে কতগুলো ব্যাপার কাজে লাগানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেই 
ব্যবস্থা রাখার সময়ে বলা হয়েছে যে, এই যে যারা কাজকর্ম করবেন, যাওয়া আসা 
করবেন, সাইকেল করে এদিক ওদিক যাবেন এই কাজটার জন্য তাদের ওর থেকে 
কিছু ভাতা দিতে পারবেন। এই যে সরকারী প্রকল্পগুলো গ্রামে আছে আমরা কথাবার্তা 
চালাচ্ছি, আমাদের কতগুলো সমিতি আছে যে রকম কুষ্ঠ নিবারণী সমিতি ওরা যখন 
গ্রামাঞ্চলে কাজ করবেন আমাদের যারা সি.এইচ.জি এদের কজনকে কাজে লাগাতে 
পারেন। বিকেন্দ্রিত স্বাস্থ্য প্রকল্প যে আমরা করতে চাইছি তার কাজ আরম্ভ হয়েছে, 
কিছু সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। আরও এই স্তরের মানুষ যারা আছে তাদের কিভাবে 
মুক্ত করা যায়, সি.এইচ.জি যারা আছে আমাদের পশ্চিমবাংলায় তাদের মধ্যেও কিছু 
কিছু আশাবাদী কাজ করেছেন। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ কাজ তো বাড়াচ্ছেন কিন্তু তারা তাদের সাম্মানিক 
বাড়াবেন না। সরকারের তো একটা জেনারেল পলিসি থাকবে? আপনি তো পিস 
মিলের মত করছেন। 

শ্রী পার্থ দে £ আমি এই প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছি। 

শ্রী বংশী বদন মৈত্র £ স্যার, আমি মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি যে আমরা 
দেখেছি যে এই সি.এইচ.জি-র ছেলেরা গ্রামে কাজ করছেন। সব সময়ে এদের 
দেখা যায় না। রাজ্য সরকার যখন কোন কিছু ঘোষণা করেন যেমন পোলিও 
মুক্ত করতে হবে তখন তাদেরকে কিছু কাজে লাগানো হয়। এদের কি অন্য কোন 
কাজে লাগানো যায় না? আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এদের যে ৫০ টাকা করে 
দেওসা হয় সেটা মাসে না দিয়ে বছরে দেড় বছরে দেওয়া হয়, এটা কি মাসে 
মাসে দেওয়া যায় না? 

শ্রী পার্থ দে £ আপনার প্রথম প্রম্মের উত্তরে জানাই যে এদের ভাতা 
নিয়মিতভাবে দেওয়া যায় কিনা। এই প্রকল্পটার পুরোটাই কেন্দ্রীয় সরকার-এর। ওদের 
কাছ থেকে কখন টাকা পাওয়া যাবে সেই প্রত্যাশায় থাকতে হয়। অনেক সময়ে 
দেরীতে পাওয়া যায়। গত ৫ বছরে প্রায় ৭ কোটি টাকা আমাদের প্রাপ্য হয়ে 
থেকেছে। স্বাভাবিকভাবে আপনারা জানেন যে এদের কাছে টাকা পৌছে দিতে গেলে 
স্বাস্থ্য বাজেট থেকেই দিতে হবে। অন্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে হয়। যতই হোক 
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আমরা ওদের বকেয়া কিছু টাকা রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
আরও যে বকেয়া আছে সেটা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে 
জানাই যে তাদের কাজে লাগানোর অনেক পরিকল্পনা আছে। এইগুলো আমরা কাজে 
লাগাতে আরম্ভ করেছি। যে রকম আমরা ঠিক করেছি যে, পশ্চিমবাংলায় জন্ম মৃত্যু 
নিবন্ধিকরণ, এটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের দায়িত্ব কিন্তু তার পক্ষে খুঁজে বের করা 
সব সময়ে সম্ভব হয় না। সেজন্য এদের বলা হয়েছে আপনারা তো গ্রামে যান জন্ম 
এবং মৃত্যুর ডায়েরী আপনারা রাখতে পারেন। 

নারীর াররাটে তকে নাহি 
প্রত্যাশা করবেন। আমাদের অনেকগুলি জনস্বাস্থ্যকর কাজ হবে, তার জন্য কতগুলি 
সাধারণ এবং কতগুলি জাতীয় কর্মসূচী আছে। জাতীয় কর্মসূচীর মধ্যে যেমন অন্ধত্ব 
নির্বারণ, কুষ্ঠ রোগ দূরীকরণ। আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছি যে এই সময়ে 
আমরা এতটা অর্জন করতে পারবো। এরা প্রচারের কাজ অবশ্যই করতে পারেন, 
মানুষকে সাহস দেবার কাজও করতে পারেন, কবে বা কোন সময়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে 
এই অসুখ চিহিতকরণের কাজ যেটা হবে সেটা করতে পারেন, চক্ষুজনিত সমস্যার 
জন্য কোথায় যেতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব কাজের সঙ্গে তাদের যুক্ত করার 
চেষ্টা করা হচ্ছে। সাধারণভাবে এই ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে। এই ধারণার পরিবর্তন 
হচ্ছে এই অর্থে যে, রাজসরকারের তরফ থেকে নির্দেশনামা দেওয়া হলো, তারা কাজ 
শুরু করলেন, তা পরে রাজ্য সরকার তাদের কিছু অর্থ পাইয়ে দিলেন। প্রত্যেকটি 
জেলা তাদের প্রকল্প তৈরী করবেন, তবে কয়েকটি জেলা করেছে, বাকি জেলাগুলিকে 
আমরা সাহায্য করার চেষ্টা করছি। এক একটা প্রকল্প এরা কোথায় কাজে লাগাবেন 
সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। সেখানে তাদের কাজের আনন্দ থাকবে এবং সামান্য হলেও 
তাদের যাতায়াত এবং টিফিনের জন্য এ্যালাউন্স পাবেন। এই হচ্ছে তাদের জন্য 
কর্মসূচী। এটা সফল হলে আরও অনেকগুলি নতুন কিছু বাড়তে পারে, তখন আমরা 
তাদেরকে আরো বেশী করে সমাজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারবো এবং সমাজও 
তখন তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে পারবে। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ 
করবো জেলাগুলিতে এই প্রকল্পগুলি সুনির্দিষ্ট করা এবং সেটা তাড়াতাড়ি করার 
ব্যাপারে আপনারা আপনাদের শুভবুদ্ধি এবং পরামর্শ প্রয়োগ করুন। 

[11.20 -_- 11.30 ৪.7). ] 

স্ত্রী অশোক দেব $ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অতিরিক্ত প্রশ্ন, এই অস্থায়ী কর্মীদের 
স্থায়ীকরণের কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা? যদি না থাকে তাহলে এরা কি ভরসায় দিনের 
পর দিন কাজ করবেন? 

শ্রী পার্থ দে ঃ এরা হচ্ছেন কমিউনিটি হেলথ্‌ ভলেন্টিয়ার, এরা এই ভাবেই 
কাজ করছেন, এরা গ্রামীণ স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবী, এরা খুব গুরুত্ব সহকারে এই ভূমিকা 
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পালন করেন এবং এরা স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এবং এটা তারা করে যাবেন বলেই 
মনে করি। 

শ্রী কমলাক্ষী বিশ্বাস $ ভলেন্টিয়ার হেলথ্‌ গাইড পূর্বে কত ছিলো এবং যারা 
চলে গেছে তাদের জায়গায় নতুন করে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে কি না? 

শ্রী পার্থ দে ঃ মোটামুটি ৪০ হাজার ছিল, অল্প কিছু চলে গেছে, দু-এক জন 
চাকরী পেয়ে গেছে। এখন সংখ্যা ৩৭ হাজার ৩৮৮ জন। 

শ্রী সঞ্জীবকুমার দাস £ সি.এইচ.জি.-দের এই সাম্মানিক সম্ভবতঃ ১৯৭৭ সালে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনারায়ণজী শুরু করেছিলেন। কিন্তু তার পর আজ ২০০১ সাল হয়ে 
গেল তাদের সেই সাম্মানিকের পরিমাণ বাড়ল না। পৃথিবীতে আর কোথাও এই রকম 
দৃষ্টান্ত আছে কিনা-_-আমি জানি না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন, তাদের বিভিন্ন 
কর্মসূচীতে কাজে লাগানো হবে, আপনার পরিকল্পনা আছে, বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা 
হয়েছে, কাজে লাগানো হবে। কিন্তু সাম্মানিক বাড়েনি। এই হল প্রথম বিষয়। দ্বিতীয় 
বিষয় হচ্ছে, তাদের কাজে লাগানোর পরিকল্পনা থাকলেও দেখা যাচ্ছে যারা স্বাভাবিক 
নিয়মে মারা যাচ্ছে তাদের জায়গায় নতুন করে কর্মী নিয়োগ হচ্ছে না। দেয়ার ইজ 
এ কন্ট্রাডিকশন। আমি জানতে চাইছি, এ্যাকচুয়াল চিস্তা-ভাবনা কি? স্বাভাবিক মৃত্যুতে 
কর্মী কমে যেতে থাকলে তো একটা সময় এই প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে। সেই সব শুন্য 
পদে নতুন কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়নি কেন? 

স্ত্রী পার্থ দে £ আগেই বলেছি, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প । রাজনারায়ণজী 
এটা চালু করেছেন। কিন্তু তার পরে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর একেবারে পরিবর্তন 
হয়ে গেছে। তা সত্তেও রাজ্য সরকার তাদের মর্যাদা দিয়েছে এবং ভালো করে 
বোঝানোর জন্য আমাদের সীমিত আর্থিক সংস্থানের মধ্যে, টানাটানির মধ্যেও চালানো 
হচ্ছে। এখন ওনারা যদি ওনাদের মত পরিবর্তন করে আরো সম্পদ আনার ব্যবস্থা 
করেন এই প্রকল্পে__ সেই প্রভাব মাননীয় সদস্যরা বিস্তারের চেষ্টা করুন। আপনাদের 
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই, নতুন কর্মী না নেওয়ার কারণ হচ্ছে বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থা 
করতে, রপ্ত করতে আমাদের সময় লাগছে, জেলাস্তরেও সময় লাগছে। অনেকে 
উপলব্ধি করবেন যে এটা কার্যকর হলে আরো মানুষের দরকার হবে। সেই জন্য নতুন 
করে নেওয়া হয়নি। কিন্ত যারা আছে তাদের কাজে লাগাতে পারছি। কিছু দিনের 
মধ্যে একটা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রামস্তরে হয়ে যাবে এবং তখন আরো মানুষের দরকার 
হতে পারে। 

স্রী নূপেন গায়েন ঃ মাননীয় মন্ত্রী বললেন, সি.এইচ.জি কর্মী যারা কাজ করছেন, 
তারা গৌরবের সঙ্গে কাজ করেন, কাজ করে গৌরববোধ করে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 
সরকারের দায়িত্বহীনতার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার তাদের সাম্মানিক 
ভাতা মাঝে মাঝে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কর্মীরা দীর্ঘদিন পরে পরে এঁ ভাতা 
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পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। রক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের 
ডাক্তারবাবুরা উদ্যোগ নিয়ে এ সি.এইচ.জি-দের ডেকে মাঝে মাঝে সেমিনার করে 
তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করতে পারেন কিনা, সেইভাবে তাদের উৎসাহ সন্ধি 
করা যায় কিনা, সে ব্যাপারে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি ভাবছেন? 

শ্রী পার্থ দে ঃ এই রকম অনেকগুলো জিনিস চিস্তা করছি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন 
জায়গায় পি.এম.জি.ওয়াই কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য মেলা করা যায় কিনা এবং তাহলে 
সি.এইচ.জি.-দের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকতে পারে। এটা আমরা আমাদের মত 
করে নির্ধারণ করে দিচ্ছি। আরো সৃষ্টিশীল ভাবে তারা কাজে লাগতে পারেন। এক্ষেত্রে 
বিভিন্ন প্রকল্পের নাম আমি আগেই বলেছি, পুনরায় বলছি না। বিভিন্ন সময়ে তাদের 
সঙ্গে সম্পর্ক কি ভাবে ঘনিষ্ঠ করা যায়, মাননীয় সদস্য তার প্রশ্মের মধ্যে দিয়ে যে 
মনোভাব ব্যক্ত করতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে আমি তার সঙ্গে একমত, সেটা করে 
চলেছি এবং ভবিষ্যতে এই সংযোগের কাজ আরো বাড়বে। 

হৃদরোগ নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি 

*৩৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০০) স্ত্রী ব্রহ্মাময় নন্দ ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 

হৃদরোগ নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সরকার কি কি 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন? 

শ্রী পার্থ দে £ 

হৃদরোগ বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সুনির্দিষ্টি কর্মসূচী 
এখনও পর্যস্ত না থাকলেও, সরকার দ্বারা রূপায়িত বিভিন্ন প্রোগ্রামের মধ্যেই 
হাদরোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়। যেমন 
আই.সি-ডি.এস. কর্মসূচী ফলিত পুষ্টি, প্রকল্প জাতীয় ডায়াবেটিস প্রতিরোধ কর্মসূচী, 
স্কুল হেলথ্‌ প্রোগ্রাম, প্রজনন ও শিশুসুরক্ষা কর্মসূচী ইত্যাদি। 

এছাড়া সরকারী স্বাস্থ্কেন্দ্র ও জেলা ও মহকুমা হাসপাতাল, সর্বোপরি 
মেডিক্যাল কলেজগুলিতে অর্তঁবিভাগ ও বহিবিভাগে জনসাধারণকে হৃদরোগ সম্পর্কে 
অবহিত করার ও সাবধানতা অবলম্বনের বিষয়ে জ্ঞানদান করার জন্য সরকারী 
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ অন্যান্য সাধারণ চিকিৎসকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মীগণ 
নিরলসভাবে ব্যাপৃত আছেন। 

[11.30 __ 11.40 ৪.1.] 

রী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, হৃদরোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার 
জন্য কি কি কাজ করেছেন সেটা আপনি বললেন। হাদরোগের চিকিৎসা ব্যয়বহুল। 
আমি জানতে চাই, অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল, গরীব মানুষদের হাদরোগের চিকিৎসার 
জন্য রাজ্য সরকার কিছু করেছেন কিনা? 
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শ্রী পার্থ দে ঃ হৃদরোগের চিকিৎসা ব্যয়বহুল ঠিকই। কিন্তু আমাদের রাজ্যে 
সরকারী হাসপাতালে হৃদরোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তবে সেখানে ন্যুনতম ব্যয় 
করতে হয়। ভারতবর্ষের যে কোন চিকিৎসাকেন্দ্রে এবং আমাদের রাজ্যের চিকিৎসা 
কেন্দ্রগুলোতে হৃদরোগের জন্য যে ব্যয় তার তুলনায় আমাদের রাজ্যের সরকারী 
হাসপাতালগুলোতে হৃদরোগের জন্য ব্যয় অনেক কম, কিন্তু একেবারে বিনামূল্যে নয়। 
আমাদের রাজ্যে সরকারী হাসপাতালগুলোতে যারা একেবারে সম্বলহীন তাদের জন্য 
ফ্রি বেডের ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য দপ্তরের তহবিল আছে। সেই তহবিল 
থেকেও দারিদ্রযসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের চিকিৎসার জন্য পরিমাণ মত 
সাহায্য করা হয়। দারিদ্রাসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষরা সরকারের কাছে উপযুক্ত 
সার্টিফিকেট সহ আবেদন করলে তীদের কিছুটা সাহায্য করা হয়। সম্প্রতি আমরা 
রাজ্য সরকারের অধীনে অসুস্থতা সহায়তা তহবিল বা ইল্নেস্‌ এ্যাসিস্ট্যান্স ফান্ড 
তৈরী করেছি। সেই ফান্ড থেকেও দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের 
হাদরোগের অসুখের জন্য এবং হৃদরোগের কতকগুলো বিষয় যেমন ভাল্ভ্‌ 
রিপ্লেসমেন্ট, ওপেন হার্ট সার্জারি ইত্যাদির জন্য কিছুটা সাহায্য করা হয়। এছাড়া 
দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী শিশুদের হার্টের সার্জারির জন্য এবং অনেক শিশুর 
জন্মগত হার্টের অসুখ থাকলে তাদের অনেক ক্ষেত্রে সার্জিকাল ইন্টারভেনশন দরকার 
হয়, সেজন্যও এই ফান্ড থেকে কিছু সাহায্য দেওয়া হয়। তবে এসব সত্ত্বেও 
হৃদরোগের চিকিৎসা প্রতিদিন ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য তহবিল কোথায় 
আছে সেগুলোর সন্ধানও আমরা তাদের দিই। এভাবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে 
দারিদ্র্যসীমার নীচে যাঁরা বাস করেন তারা হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাদের যতটা সম্ভব 
সাহায্য করা যায়। 

শ্রী ব্রন্মময় নন্দ ঃ হৃদরোগে আক্রান্ত হলে গ্রামাঞ্চলের মানুষ তারা ব্লক 
হাসপাতালে, রক হাসপাতাল থেকে মহকুমা হাসপাতালে যান। গ্রামাঞ্চলের শ্রমিক, 
কৃষক মানুষ তারা হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য ব্লক হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতালে 
যান। কিন্তু অনেক সময় মহকুমা হাসপাতাল থেকে তাদের, কলকাতার বিভিন্ন 
হাসপাতালে রেফার করা হয়। রক হাসপাতাল বা মহকুমা হাসপাতালে হৃদরোগের 
চিকিৎসার সুব্যবস্থা করার জন্য রাজ্যসরকার কোন চিন্তা-ভাবনা করছেন কি? 

শ্রী পার্থ দে: ব্লক স্বরে বা ব্লক ত্বরের নীচের হাসপাতালগুলোয় আলাদাভাবে 
হৃদরোগের চিকিৎসা করার কোন ব্যবস্থা নেই। সেরকম কোন পরিকল্পনাও আমাদের 
নেই। বর্তমানে গৃহীত হেলথ্‌ সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টে সর্বস্তরের হাসপাতাল 
এবং স্বাস্থ্যকেন্ত্রগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরী করা হচ্ছে। কাজেই কোন স্বাস্থ্য 
কেন্দ্রের কোন রুগীর যদি দেখা যায় হৃদরোগের সম্ভাবনা বা লক্ষণ দেখা দিয়েছে 
তাহলে সেই রোগীকে কোথায় পাঠাতে হবে তা এ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালের জানা 


৩01251101৭৩ & /৭5৮/121২5 281 


আছে। আমাদের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোয় হৃদরোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা 
আছে। এর সঙ্গে আমরা আরো যেটা করছি অন্ততঃ জেলা স্তরের হাসপাতালগুলোয় 
যাতে হৃদরোগের রোগীদের চিকিৎসা হয়। হৃদরোগীদের ক্ষেত্রে হঠাৎ জটিল 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে ইন্টেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ারের দরকার হয়, সে জন্য তা 
আমরা প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে করার চেষ্টা করছি। কিছু দিনের মধ্যেই এটা হয়ে 
যাবে। তবে সব সময় ইন্টেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ারের দরকার হয় না। যেখানে 
ইন্টেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ারের দরকার নেই অথচ কাডির়াক প্রবলেম হয়েছে সেখানে 
সাব-ডিভিশনাল হসপিটাল বা মহকুমা হাসপাতালগুলোকেও যথেষ্টভাবে প্রস্তুত রাখা 
হচ্ছে এবং দরকার হলে তারা আযাপেক্স হসপিটালেও পাঠিয়ে দিতে পারবেন। 
মেডিকেল কলেজ হসপিটাল বা টিচিং হসপিটালগুলোয় হৃদরোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা 
আছে। নানা কারণে হৃদরোগের সংখ্যা বাড়ছে। সে জন্য এ বিষয়ে আমাদের প্রধান 
কাজ হচ্ছে এ সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তোলা। একটা কারণ হচ্ছে জন্মগত। 
সে ব্যাপারে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা নিতে হবে, জন্মগত কিছু ক্রুটি দূর করতে হবে। তা 
ছাড়া জীবন-যাত্রার ধরণ, খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান এবং আরো কিছু কু-অভ্যাস সম্বন্ধে 
মানুষকে সচেতন করতে হবে। একটু বয়সের পরে অতিরিক্ত দুগ্ধ, চিত্তাজনিত মানসিক 
চাপ, অনিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদি সম্বন্ধেও মানুষকে সচেতন করতে হবে। 
শুধু হাসপাতালের চিকিৎসার মধ্যে দিয়েই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এটা 
কোন দিনই ভাবা উচিত নয়। তা সত্তেও আরো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গে 
হৃদরোগের নিবিড় চিকিৎসা ব্যবস্থা হচ্ছে। 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সারা দেশে হৃদরোগে আক্রান্ত 
রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। মাননীয় মন্ত্রী কতগুলো উপদেশ দিয়েছেন, সেগুলো ঠিক। 
মানুষের দুশ্চিন্তা কমাতে হবে, পরিশ্রম কম করতে হবে। কিন্তু বর্তমান আর্থসামাজিক 
অবস্থায় মানুষের দুশ্চিত্তা বাড়ছে, মানুষকে প্রয়োজনের তাগিদে ক্ষমতার বাইরে গিয়ে 
পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এই সমস্ত নানা রকম কারণে হৃদরোগে আক্রাত্ত রোগীর সংখ্যা 
বাড়ছে। কিন্তু সরকারী হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা হচ্ছে না। জেলা স্তরের 
হাসপাতালগুলোয় হৃদরোগের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। এম.আর.বাঙ্গুর 
হাসপাতাল। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা সদর হাসপাতাল সেখানে হৃদরোগের 
চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত নেই। সাগর থেকে শুরু করে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের 
যে সমস্ত মানুষদের হৃদরোগ হচ্ছে তাদের এস.এস.কে.এম হাসপাতালে বা অন্য 
হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু এ সমস্ত সরকারী হাসপাতালে স্থান-সংকুলান হচ্ছে 
না। রোগীরা ফেরত যাচ্ছে এবং কেউ কেউ রাস্তায় মারাও যাচ্ছে। কাউকে কাউকে 
বাধ্য হয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি করতে হচ্ছে, হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। এম. 
আর. বাঙ্গুর হসপিটালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সহ একটা সম্পূর্ণ সাফিসিয়েন্ট বিভাগ 
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করার কোন পরিকল্পনা আছে কি? যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ সেই পরিকল্পনা 
বাস্তবায়িত হবে বলে আপনি মনে করছেন? 

শ্রী পার্থ দে ঃ আমি আগেই বলেছি যে, আমাদের পরিকল্পনা আছে। প্রতিটি 
জেলা সদর হাসপাতালে একটা করে এই ধরণের কেন্দ্র থাকবে যাতে প্রয়োজন হলে 
রোগীকে ইন্টেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ার দেওয়া যায়। যেহেতু বাঙ্গুর হাসপাতাল জেলা 
সদর হাসপাতাল হিসাবে স্বীকৃত সেহেতু সেখানেও এই কাজ হবে এবং এ বছরের 
মধ্যেই সে কাজ শেষ হবে। 

[11.40 __ 11.50 ৪..] 

শ্রী বাদল ভট্টাচার্য্য £ আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন, উত্তর ২৪-পরগণা জেলার 
অশোকনগরে ইতিমধ্যেই ৭টি এ.সি. মেশিন কেনা পড়ে রয়েছে এবং পি.ডব্লুডি-র 
মাধ্যমে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটের ঘরও করা হয়েছে আমাদের প্রাক্তন বিধায়কের 
প্রচেষ্টায়। এখানে এর আগে আমি যখন প্রশ্ন করেছিলাম তখন আপনি বলেন, জেলা 
হাসপাতালে ব্যবস্থা করা হবে হৃদরোগীদের চিকিৎসার জন্য। কিন্তু জেলা হাসপাতাল 
বারাসাতে নেই। এমতাবস্থায় প্রাক্তন বিধায়ক স্বর্গত ননী কর মহাশয় এই হৃদরোগেই 
মারা গেছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় গিয়ে মাল্যদানও করেছিলেন 
এস.এস.কে.এমে। উত্তর ২৪-পরগনা জেলার দূর-দুরাস্ত থেকে হাদরোগের রোগীরা 
আসার জন্য মারা যাচ্ছে' সুতরাং অশোকনগরে যে ৭টি এসি. মেশিনের . ব্যবস্থা 
রয়েছে সেগুলি তুলে নিয়ে গিয়ে জেলা হাসপাতালে নেবেন, নাকি অশোকনগরে 
যেখানে জায়গা আছে সেখানেই এই চিকিৎসার বন্দোবস্ত করবেন? 

শ্রী পার্থ দে ঃ বারাসাত হাসপাতালে প্রথম এটা হবে এবং তার জন্য কাজ 
আরম্ভ হয়ে গেছে, শীঘ্রই হবে। আমাদের যা পরিকল্পনা তাতে জেলা হাসপাতাল 
প্রথম। আপনি যে হাসপাতালটির কথা বললেন সেটা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল । 
ওখানে রাজ্যসরকারের হাত বাড়াতে সময় লাগবে । আপনাদের ওখানে আমি এর 
আগে গিয়েছিলাম। আপনারা এটা পারেন। যারা ওখানে আছেন তারা সকলে মিলে 
একটা সমিতি করে তাদেরকে দিয়ে কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট চালাতে চেষ্টা করুন। 
সরকারের তরফ থেকে শুভেচ্ছা থাকবে, হয়তো কিছু সাহায্যও করবো। একটা কথা 
চলছে না। কাজেই ভেবেচিস্তে ওখানকার মানুষ যদি প্রচেষ্টা নেন, কারণ আপনাদের 
উদ্যোগ আছে, আপনারা পারবেন বলে ধারণা। সরকার থেকে নিশ্চয়ই পাশে দীড়াতে 
পারবো। 

শ্রী মোর্সালীন মোল্লা £ দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার এম.আর-বাঙ্গুর হাসপাতালে 
হাদরোগের আধুনিকীকরণের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা? 

শ্রী পার্থ দে £$ আমি এই প্রশ্নের আগেই উত্তর দিয়েছি। 
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শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় মন্ত্রীমহাশরের কাছে যেটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে হাদরোগ 
নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর ব্যাপার। আমি যেটা চাচ্ছি, যেসব 
সরকারী হাসপাতালে হৃদরোগ চিকিৎসার আলাদা বিভাগ আছে সেই বিভাগ কিন্তু 
দালালদের হাতে চলে গেছে এবং এক শ্রেণীর ডাক্তারদের সঙ্গে দালালদের একটা 
সম্্পক গড়ে উঠেছে, যার দরুণ সাধারণ পেসমেকার, টেম্পোরারি পেসমেকার যেটা 
লাগালে সেখানে ইউনিপোলার অর্থাৎ হোল লাইফ পেসমেকার যার দাম ৪৫ হাজার 
টাকা সেটা নিতে বলছে-_-এই অভিযোগ উঠেছে। পেসমেকার দরকার না হলেও নিতে 
বলছে। কারণ তাতে একটা কাট-মানির সুযোগ পায়। বড় হাসপাতালে যখন সার্জারি 
হয় তখন দেখা গেছে ওষুধ কোম্পানীগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা বলছে, বেলুন এত 
টাকা। এই বেলুন দেশে তৈরী হয় না, বিদেশ থেকে ইমপোর্ট করা হয়। ফলে জনসাধারণ 
অসম্ভব বিপদে পড়ছে। ডাক্তাররা বলছে, আগে পেসমেকার লাগাতে হবে। ফলে চীফ 
মিনিস্টার রিলিফ ফালন্ড-এ মানুষ দৌডচ্ছে সাহায্য পাবার জন্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
দরকার হয় না। 
এমন একটা ব্যবস্থা কি করা যায় না যে একটা জায়গা থাকবে যেখান থেকে বলে 
দেবে যে রোগীকে মিনিমাম এটা করতে হবে, রোগীর মিনিমাম এটা দরকার। রোগীর 
অবস্থা বিবেচনা করে কি কি ব্যবস্থা করা দরকার সে সম্পর্কে লোককে জানানো, 
লিফলেট দেওয়া এসব ব্যবস্থা কি করা যায় না এই দালাল এবং বিদেশী কোম্পানীগুলির 
এজেন্ট এবং আন্ফ্কুপুলাস কিছু ডাক্তারদের হাত থেকে রোগীদের বাঁচানোর জন্য? 
শ্রী পার্থ দে ঃ এ সম্পর্কে সৌগতবাবু কি মনে করেন সেটা লিখিতভাবে জানালে 
ভাল হয়। 
মধ্যমগ্রামে উড়ালপুল নির্মাণ 
*৩৭| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৪৭) শ্রী সৌগত রায় £ পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) এটা কি সত্যি যে, মধ্যমগ্রামে উড়ালপুলের দুবার শিলান্যাস হয়েছে; 
(খে) সত্যি হলে, কারণ কি; এবং 
(গ) কবে নাগাদ উক্ত উড়ালপুলের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়? 
শ্্রীক্ষিতি গ্রোস্বামী ঃ 
(ক) না, সত্যি নয়। রাজ্য সরকারের পূর্ত (সড়ক) বিভাগের তরফ থেকে মাত্র 
একবারই উক্ত উড়ালপুলের শিলান্যাস হয়েছে। 
(খ) প্রন্ন ওঠে না। 
(গ) একীকৃত বিশদ প্রাকলনে রেলওয়ে দপ্তরের অনুমোদনের উপর বিষয়টি 
নির্ভরশীল। কাজেই, কবে নাগাদ উড়ালপুলটির কাজ শুরু করা যাবে এ 
বিষয়ে এখনই আলোকপাত করা সম্ভব নয়। 


284 /১৩951৮91,% 23007212101705 
[91 86017021%, 2001] 


শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে মধ্যমগ্রামের 
উড়ালপুলের দুবার শিলান্যাস হয়নি। আমার যতদূর মনে পড়ছে, কাগজে দেখেছি, 
ওখানকার সাংসদ ডাঃ রঞ্জিত পাঁজা এরজন্য একটা আলাদা অনুষ্ঠান করেছেন এবং 
পি. ডবলু ডি. থেকে একটি আলাদা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যদি 
এটা অস্বীকার করেন তাহলে আমি আর কিছু বলতে চাই না। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের 
কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, আপনারা কি কি প্রিন্সিপ্যালের ভিত্তিতে শিলান্যাস করেন? 
আপনি এখানে বলেছেন যে রেলের ব্যাপারে অনুমোদন না এলে কবে কাজ শুরু 
হবে বলা যাবে না। তা যদি হয় তাহলে আপনি সেখানে গিয়ে শিলান্যাস করলেন 
কেন? আপনি জানেন যে, শিলান্যাস হলেই লোকের মনে একটা আশা জাগে, একটা 
এক্সপেকটেসান গ্রো করে যে কাজটা শীঘ্রই শুরু হবে কিন্তু কাজটা কবে শুরু হবে 
তা যদি না জানেন তাহলে শিলান্যাস করলেন কেন? এখানে আপনি বলছেন যে 
“প্রাকলন' হয়নি অথচ আপনি গিয়ে সেখানে শিলান্যাস করে এলেন। সারা 
পশ্চিমবাংলায় এরকম অসংখ্য শিলান্যাস-এর শিলা ছড়িয়ে আছে। মাননীয় 
মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আমার তাই স্পেসিফিক প্রশ্ন, শিলান্যাসের ব্যাপারে পি.ডব্লু.ডি-র 
নীতিটা কি? 

শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ এই শিলান্যাসের ব্যাপারে প্রথমে যেটা বলতে চাই সেটা 
হচ্ছে রেলের একটা বই আছে যেটাকে ওরা বলে পিংক বুক। এই বই-তে যখন 
প্রকল্পটা উঠে যায় তখন রেলের পক্ষ থেকে আমাদের বলা হয় যে এই কাজটাতে 
রেল প্রিল্সিপ্যালি এগ্রি করছেন অর্থাৎ সেই কাজটা তারা করবেন। কাজেই সেইভাবে 
রেলের পিংক বুকে এটা উঠেছে এবং তারা বলছেন মধ্যমগ্রামে যে আর.ও.বি. হবে 
তাতে তাদের কোন আপত্তি নেই, তারা এটাতে প্রিন্সিপ্যালি এগ্রি করছেন। এখন 
নিয়ম হচ্ছে রেলের পোরসানে যে কাজটা হবে তার ব্যয়ভার রেল বহণ করবে আর 
রেলের পোরসানের বাইরে গ্যাপ্রোচের কাজ দুধারের সেটা স্টেট গভর্নমেন্ট করবে। 
এবারে আমাদের গ্যাপ্রোচের যে নক্শা এবং রেল নিজেরা অরিজিন্যালি যে কাজটা 
করবে তার নকৃশা-_-এই দুটি নক্শা একসঙ্গে মিলিয়ে অনুমোদন নিতে হয়। কারণ 
একজনের কাজ আর একজনের কাজের পরিপূরক না হলে গোটা ব্রীজটা সঠিকভাবে 
দাড়াবে না। রেল প্রিন্সিপ্যালি এগ্রি করেছেন যে তারা মধ্যমগ্রামে এই আর.ও-বি. 
করবেন। তারা কতগুলি আর.ও.বি. করবেন সে ব্যাপারে তারা প্রিলিপ্যালি এগ্রি 
করেছেন। সেই তালিকা করে তারা আমাদের জানিয়েছেন যে এই সমস্ত জায়গাতে 
তারা আর.ও.বি. করার ক্ষেত্রে রাজী আছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যমগ্রামে 
আর.ও.বি. হবে এটা স্বাভাবিক। আর বাকি যে কাজটা সেটা হচ্ছে আমাদের নকৃশা 
এবং তাদের নক্শা এই দুটি মেলানো। দুটি নকশা একত্রিত করলে গোটা ব্রীজটার 
নকশাটা দাড়িয়ে যায়। এখনও কিন্তু একেবারে সরকারীভাবে--যদিও আমাদের নকশা 
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ওদের কাছে দেওয়া হয়েছে এবং ওদের নকশা ওরা তৈরি করেছেন-_এই দুটিকে 
একত্রিত করে ফুল ব্রীজের যে নকশা সেই নকশাটা সরকারীভাবে সেইভাবে তৈরি 
হয়নি। ইতিমধ্যে আরও একটি তথ্য জানা গিয়েছে, রেলের যে কাজটা তার একটা 
টেন্ডার তারা ডেকে দিয়েছেন এবং তাদের এজেলী তারা নিয়োগ করেছেন। সেই 
এজেন্সী, তারা একদিন আমাদের ফোন করে বললেন যে আমরা ওখানকার কাজটা 
পেয়েছি এখন আপনারা যে কাজটি করবেন সে সম্পর্কে আপনারা তৎপর হোন। 
আমরা আমাদের নকশা আগেই জমা দিয়েছি। এ নিয়ে রেলের সঙ্গে আমাদের বৈঠক 
হয়ে গেছে। কাজেই ব্রীজটার ক্ষেত্রে কোন অনিশ্চয়তা নেই। এক্ষেত্রে অর্থ যোগানের 
প্রশ্ন থাকে। সেটা স্টেট প্ল্যানিং বোঁডের কাছে পাঠিয়েছি। সেটা অনুমোদিত হয়ে 
আসবে। সেটা এলে আমাদের পক্ষ থেকে টেন্ডার কল্‌ করবো। 

[11.50 -__- 12.00 10017] 

শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন যে, মধ্যমগ্রামের 
ফ্লাইওভারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ওটা যশোহর রোড এবং বি.টি.রোডকে কানেক্ট 
করছে। আমি জানতে চাই, এর আগে সোনারপুরে একটি ফ্লাইওভারের শিলান্যাস 
হয়েছিল। রেলমন্ত্রী এ ফ্লাইওভারের শিলান্যাস করেছিলেন। পরে নগর উন্নয়ন মন্ত্রী 
আবার শিলান্যাস করলেন। একই ফ্লাইওভারের দুবার শিলান্যাস! এ ব্যাপারটা 
আপনার জানা আছে কি না? 

শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী £ প্রথম শিলান্যাস রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে করা 
হয়েছিল। শিলান্যাস করেছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত মহাশয়। আমি সেই 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আমাদের সঙ্গে রেলের নকশা মিলে গিয়েছিল। 
সেখানে এ্যাকু ওয়ানে জায়গা পেতে অসুবিধা হওয়ায় আমরা জেলা পরিষদের 
শরণাপন্ন হয়েছিলাম যাতে তারা জমি কিনে দান করেন। তার জনা সাউথ ২৪ 
পরগনা জেলা পরিষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলাম। পরে রেল মন্ত্রক থেকে বলা 
হ'ল, তাদের কাজ তারা শুরু করছেন। আমাদের পক্ষে জমির অসুবিধা ছিল, কারণ 
সে সময় নতুন জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে এবং নতুন সভাধিপতি এসেছেন। 
তারজন্য ডিমার্কেট করতে দেরী হয়েছিল। সেই সময় রেলের পক্ষ থেকে বলা হ'ল, 
তাদের পোরশনের কাজ তারা শুরু করতে চান, তারজন্য তারা আলাদা শিলান্যাস 
করবেন। কিন্তু টোটাল শিলান্যাস আগেই হয়ে গিয়েছিল। তাদের এ শিলান্যাস 
অনুষ্ঠানে আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সেখানে শিলান্যাস করেছিলেন 
এবং বলেছিলেন যে, রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই তাদের কাজটা করবেন, কিন্তু আমি 
আমাদের শিলান্যাস করলাম। এভাবে দ্বিতীয় শিলান্যাস হয়েছিল। 

শ্রী সৌগত রায় $ মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করলেন যে সোনারপুর রেলওয়ে 
ওভারব্রীজের দুটি শিলান্যাস অনুষ্ঠান হয়েছিল; একটি করেছিল নগর উন্নয়ন দপ্তর 
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এবং আর একটি করেছিলেন রেলমন্ত্রী এবং দুটি অনুষ্ঠানেই মাননীয় পূর্তমন্ত্র 
উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে এরকমই হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা 
করতে চাই, শিলান্যাসের পর যে দুটি ওভারব্রীজের কাজ অনেক দূর অগ্রসর 
হয়েছে সেই লেকগার্ডে্স এবং বন্ডেল গেটের অবস্থা কি পর্যায়ে রয়েছে? 
শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ঃ লেকগার্ডেল-এর এক পাশের কাজ পুরোটা হয়ে গেছে। 
উত্তরদিকের কাজ অনেকটা হয়েছে। রেলের অংশের কাজ তারা করতে পারেননি, 
কারণ রেল লাইনের দক্ষিণ প্রান্তে জমি পেতে অসুবিধা হয়েছিল যেটা ওরা 
চেয়েছিলেন। এ জমির ব্যাপারে অনেক আলোচনা করেছি। পঙ্কজ ব্যানার্জী মহাশয় 
এ জমি পাওয়ার ব্যাপারে অনেক সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি অনেক ক্লাস্তিকর 
প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে কয়েকটি পরিবারকে সরাবার অবস্থায় এসেছেন। আমরা 
রেলকে জমি সেখানে দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু যেহেতু সেখানে রেল তাদের কাজ শুরু 
হবে। সেটা না হলে টোটাল প্রজেক্টটা অসুবিধার মধ্যে পড়ে যাবে। এ্যালাইনিং 
ফাইনাল হয়ে গেলে আমাদের কাজটা শুরু হবে। রেল কাজটা শুরু করেছে, 
সেইহেতু আমাদের যে ফ্রি ল্যান্ড আছে সেই ল্যান্ডে আমরা সাইমালটেনিয়াসলী কাজ 
করে যাবো। এখানে নির্ধারিত যে কাজ তা ম্যাকিনটোস বার্ণকে দায়িত্ব দিয়েছি, 
তারা সাইমালটেনিয়াসলী কাজটা শুরু করছে। যাদের সরানো হবে তাদের বাড়ি ঘর 
তৈরীর প্রন্মে আমরা একটা জায়গা ঠিক করেছিলাম। কিন্তু সেই জায়গা তাদের 
পছন্দ নয়। তাদের একটা নিদিষ্টি জায়গা দিতে হবে। সেখানে ফুড ডিপার্টমেন্টের 
পুরানো অফিস আছে। সেখানে অফিস বিল্ডিং না ভেঙে সেখানে কিছু করা যাচ্ছে 
না। ফুড ডিপার্টমেন্ট বলছে এই বাড়ি ভেঙে দিলে তাদের অফিস করে দিতে হবে 
এবং গোডাউন করে দিতে হবে। ফুড ডিপার্টমেন্টের পুরানো বাড়ি ভেঙে জমি সমান 
করে সেখানে কোয়ার্টার কল্ট্রাকশান করা হবে। আমরা সব কাজটা শুরু করেছি, 
টেন্ডার হয়ে গিয়েছে, ওয়ার্ক অর্ডার ম্যাকিনটোস বার্ণকে দিয়ে দিয়েছি। আমরা বলে 
দিয়েছি সেখানে যে ফ্রি ল্যান্ড আছে সেখানে কাজ শুরু করতে । ওই ল্যান্ডের মধ্যে 
কিছুটা জায়গায় ডিসপিউট আছে। সেখানে একজন প্রোমোটার ল্যান্ড কিনেছে। সেই 
প্রমোটারকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বলেছি কাজ শুরু করতে, কাজ শুরু করলে 
দেখা যাবে সেই প্রমোটার আসছে। পরবত্তীকালে সেই লোককে পাওয়া গেছে, সে 
এসেছে। সে অনেক কথা বলছে, সে যে স্টাম্প পেপারে টাকা দিয়ে জমি কিনেছে 
সেই টাকা আমরা দিতে পারবো না। সে স্টাম্প পেপারে কি ভ্যালুয়েশান দেখিয়েছে 
না দেখিয়েছে তার মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। আমরা এই ভাবেই কাজটা শুরু করেছি, 
দ্রুত গতিতে আমরা কাজটা করার চেষ্টা করছি। ২০০২ সালের মধ্যে অস্তত ব্রীজ 
পোরশানের কাজটা যাতে শেষ করতে পারি সেই ভাবেই আমরা কাজটা করবার 
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প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। কোয়ার্টার বা ফুড ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারটা এর সঙ্গে যুক্ত, সেই 
সব ব্যাপারগুলো আমাদের একটু দেরী হবে, এখানে নানা রকম কারণে দেরী হবে। 
উত্তরদিকের কাজটা করার ক্ষেত্রে অসুবিধা কম কিন্তু দক্ষিণ দিকের কাজটা আপনারা 
জানেন অনেক অসুবিধা আছে। বন্ডেল গেটের ব্যাপারে একই প্রম্ন ছিল, লোক 
উঠছে না এবং সেখানে কন্জেসটেড এরিয়ার মধ্যে কাজটা করতে হচ্ছে। শেষ পর্যস্ত 
করপোরেশানের এমপ্লয়ীদের জায়গা করে দিয়েছি। তারা কিছুতেই যাচ্ছিল না। 
পরবর্তীকালে আমাদের করপোরেশানের শরণাপন্ন হতে হয়। বন্ডেল গেটের 
ব্যাপারে করপোরেশানের মাধ্যমে করপোরেশান এমপ্লয়ীদের সরাতে পেরেছি। এই 
ব্যাপারে করপোরেশান আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। এখন তারা নির্দিষ্ট 
জায়গায় চলে গিয়েছে। কিন্তু এখানে একটা প্রাচীর দিতে হবে। কিন্তু সেই প্রাচীর 
দেওয়ার ব্যাপারে লোকাল পিপল অসুবিধার সৃষ্টি করেছে, তারা প্রাচীর দিতে 
দিচ্ছে না। কিন্তু সেখানে আমাদের খোঁড়াখুডি করতে হবে, নানা ধরণের কাজ 
করতে হবে, আমাদের মালপত্র রাখতে হবে। এই মালপত্র রাখার ব্যবস্থা যদি না 
করা যায় তাহলে কাজ করার অসুবিধা হবে। এটা বহু দিন ধরে আটকে রয়েছিল। 
সেই প্রাচীর এখন আমরা দিতে পেরেছি। বন্ডেল গেটের কাজটা শুরু করেছি। 
প্রতিটি কল্সট্রাকশান এরিয়ায় কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। সেই জন্য কাজ করতে 
দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওটার কাজ চলছে। ওখানে আরও বাড়ি সরাতে হবে। আরও 
বাড়ি নিতে হবে। সেজন্য কথাবার্তা বলতে হবে। ওটা সম্বন্ধে এখুনি নির্দিষ্ট ভাবে 
বলা যাচ্ছে না। 

আর চড়িয়াল সম্পর্কে এখুনি কিছু বলা যাবে না। ওখানে যে উড়াল পুল, সেটা 
সম্বন্ধে এখুনি বলা যাবে না। 

৩(৪17:60 (0005(10115 
(60 ৮1110) 27155/6175 %/610 1910 07) (186 181)16) 
বঙ্গভবনে শয্যা সংখ্যা 

*৩৮। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *২৭২) শ্রী জয়ন্ত বিশ্বাস ঃ পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) দিল্লীর বঙ্গভবনের মোট শয্যা সংখ্যা কত; এবং 

(খ) ভি আই পি ছাড়া সাধারণ নাগরিকের উক্ত ভবনে থাকার সুযোগ-সুবিধা 

আছে কি না? 

পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) ১৮৪ 

(খ) হ্যা, আছে। 
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হাসপাতালগুলিতে মনিটারিং সেল গঠন 
*৩৯| (অনুমোদিত প্রম্ন নং *৪৯৮) শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় স্বাস্থ্য ও 
পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্য সরকার হাসপাতালগুলির কাজ খতিয়ে দেখতে 
মনিটারিং সেল গঠন করেছেন; 
(খ) সত্যি হলে, কাদের নিয়ে এই সেল গঠন করা হচ্ছে; এবং 
(গ) উক্ত সেলের কাজ কি? 
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা, ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০০ মনিটারিং সেল গঠন করা হয়েছে। 
(খ) যাঁদের নিয়ে এই সেল গঠন করা হয়েছে তারা হলেন £ 
১। সচিব (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ) 


২। বিশেষ সচিব, (এ) 
৩। চিকিৎসা - শিক্ষা - অধিকর্তা 
৪। স্বাস্থ্য অধিকর্তা 


৫। যুগ্ম সচিব (চিকিৎসা- শিক্ষা) 

(গ) এই সেলের কাজ কলকাতার মেডিক্যাল-কলেজ হাসপাতালগুলি ও 
এস.এস.কে.এম. হাসপাতাল পরিদর্শন করে রোগীদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা 
করা ও উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির অভাব, অভিযোগ পূর্ণ করার চেষ্টা করা। 
এছাড়াও এ সমস্ত আধিকারিকদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতিও নজর 
দিতে বলা হয়েছে £ 
১। সমস্ত কর্মচারীদের আসা-যাওয়ার সময়। 

২। সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। 
৩। রোগী এবং রোগীর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার। 
৪| সপ্তাহে একদিন “01810 [২০7”-_এর ব্যবস্থা করা। 
৫। বড় ডাক্তারবাবুর সঙ্গে প্রতিদিন রোগীর আত্নীশ-স্বজনের কথাবার্তা 
বলার সুযোগ করে দেওয়া। 
৬। সমস্ত ধরনের কাজের পরিমাণ করা ও চরিত্র দেখা। 
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20)001)]10111 01116 0115111655 01 01)6 110056. 1৬10160৬01, 076 15101100215 ৬/111 
661 21010165000 [0 18156 (11617801015 0011116 [116 01507195101) 01 0099111015 
/৯৫07655 ৬/1)101) 15 170 60115 0. 

[1 (116161016, ৮/1011010 17 00175901000 0900) 10176 1%10110175. 

(0176 [61006101016 79119 1778, 1)0/৬61, 1680 1176 (681 01 1172 
10010] 25 217011090. 

৩1111 1১911105] 91167)66 :11115 /১5561701 ৫0 180৬ 8010) 105 
10015117955 (0 01500155 £ 091011106 1791101 01 01601] [0110110 1110001181106 810 01 
15001]! 00001211095 11210619 :-_ 

[101 170% 56৬121 01)000581705 01 016 0000 80190690 [001016 210 101 16- 
581019011 (11611 11001565 85 (116 1100156 0110116 0181705 876 1701 %০1[ [0214 (0 
[172111. [10109019100 59105 51)0010176 (81017 10% (106 ১1816 000৬9111110] (0 [09 
10056 00110110 0181105 (0 01059 2190690 70901019. 

শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 8 জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জরুরী 
এবং সাম্প্রতিক একটি শির্দিষ্টি বিষয়ে আলোচনার জন্যে এই সভা আপাতত তীর 
কাজ মুলতবী রাখছে। বিষয়টি হ'ল-_পানীয় জলে আর্সেনিক মানুষের মনে এক 
ভীতির সঞ্চার করেছে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা এবং দক্ষিণ 
২৪ পরগণায় কয়েক লক্ষ মানুষ আর্সেনিকের দূষণে আক্রান্ত। সম্প্রতি কলকাতার 
কোন কোন অঞ্চলে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। আর্সেনিকে আক্রাস্ত হলে তার 
চিকিৎসার ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। সরকারের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এর মোকাবিলা 
করা প্রয়োজন। প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে পৃথক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বিশুদ্ধ 
পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে এর মোকাবিলা না করলে আর্সেনিকে আক্রান্ত 


মৃত্যুর সংখ্যা ভয়াবহ রাপ নেবে। 
[12.090 -- 12.-10 1).7.] 
0০411107411 101৭ 
7 91০910617 :1008% 1 10850 16091৬90 0৬০ 10101095 01 021111)% 
/%010170101) 017 006 001109৮5116 501016015, 17817161% : 


9116 1$0/716 
(1) 1017-09917701)1 01 7. 020010 : 91011 9001)11 31)201501701006 
9600. (0 (116 [11190 9111)1099$ 91011 /551)01 10111911090 & 
81011025811 1006 1৬111 2170 91711 1২217101721) 11217]1)1 


০017560101610191 51001201017 21150). 

(1) 4১116590 810011165 017 ৮/01615  : 9111 15001 101151178 
801$855011)016 ৬/8(01 01181100801)98% 
[9591৬017 210 00175900017011 
51008210101) 21150) 
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290 /551281,% 20021210110৩ 
[911) 1001081, 2001] 
(101) 17101017590 0105012 0117/9021 : 91711 781018] 381161196 
705 2180 9010960110170191 
510080101) 21150) 
(1৬) 26091100101) 0168060 0৮ /১1161)5 : 9100 38000191011 
11000519 21710011612], 
[70৬/181) 08005116 561105 
26০1 00 1116 20101171116 21695 
(৬) 17২21001050 8165 01 0.2.1 (1): 91711 5812818 [০ 
৮/011021 11) 001717012 /51120118 
0856. 
11785 59160060 (116 11001065 01 91771 19001 %0115171)9 017201012017998% 017 
0196 500)901 01 8116860 2000০010165 01) ৬/011675 91 1৬1955217)015 ৬/2101 
[6০521৬01200 ০0175201617119] 51001801017 211501). 
[175 111115021-11-0108156 10089 [016256 17216 2. 50819101611, (0909, 1 
[009551016 ০01 01৮6 2 08106. 
91)7) [১19190018 (011971078 91770799511 10116 502117701 ৮/11] 09 10809 
01) 14101) 19017081%,2001. 


০] /৯ ৬]? 0৭ 0411] 41 তাখা 0৭ 

1, 919691061 : 0৬/ 1 0811 0001) 016 7/11115001-11)-00172155 011,900 
10019810001) 00 1196 ৪. 51810101611 01) 1106 510]901 01161001190 1011171 01 
[1162 70621750175 21 3812119521 77006 1৬111] 11) 13010) 24 781581785 10151017101. 

(4১002100101) ০81160 09 51711 69179] 13810610990) (176 001 7901181%, 2001) 
৩2] ১৪1101 হ২911]078 (917090980 : 

11. 91706810017, 911, 1 0698 %০01 [0০110155101) (0 [018০0 0০012 0116 77001591179 
(0110/177 50802106101 1) 161015 (0 0176 08111715 /১00610101011 181590 0 91211 
81019] 1381701066, 1৮14১. 

/ঠ[] 011075060617060 17010611001 ৮10161806 1004 11906 81130121891 00106 
14111 0) 13-.01.2001 10 10101) 07156 [09150115 17817619, 91011 13110191025, & 
৮/0110721, 9171 0.2. 1০211, 21)12)5000016 01075 1111] 0110 91011 0০121) 
011051), 0001)0181 11210260101 0116 14111 ৮4০16101160. 10110/1179 (1115 11001001)1, 
81176901110 ৮101) 1০100811114, 0:0001)0111015, 1680615 01 001101010111176]1909 
0177101)5 074 701106 2000110110195 01 38180100016 21628. %/85 001761)60 0% 1116 
(০1811021501) 01 13212172691 11101010911 81 73018719521 01) 15.01.2001 1] 
11101) 1 21016 ৮101) 91111 1710. 41011), 10105 11701951061 5801701756 2170 
111)01019 091715 616 01650101. /১0101015 170661116, ৪11 09150105 1170100011 1116 
[610165610801%65 01010611806 [01010105 ৮/1)0 ৮/০1০ 016501( 01721711000519 ০01- 
061)1790 0116 11701001]1 0181 (001 01802 01) 13.01.2001 81 32191796217 00009 


514 2াএেরা 0 ফোন এ ঠোাাহাাা0 291 


1%1]1. 1২210165011801৬95 01 006 1011101)5, 1)0%/6৮61, 01060 00901] (16 
0০001110100) (0 566 11081 10111 15160109160 ০8119. 

[) ০0101160010) ৬111) (116 06801 01 07166 [06150175 %/111)1]) 0106 1111] 1016- 
111595, [116 90816 00৬01117001] 11 0106 17017)6 (01111081) 10210810161 ৮109 
105 1২650101101) 1০. 412- 08160 18.01.2001 ০0750100060 ৪ 00111010169 
00100115116 91011 5. বি. 0৮, 71011701081 9০০166215, 110176 10610810770111, 
00৬61111701) 01 ৬/০51017081 (0 21700116 11700 016 1101061)1 2110 50017101015 
[60011 [0 1176 91816 009৬0111171) ৬1017 515 ৬6০15. 10106 61100119 09 (16 
(0176 1121) 00111010166 15 11 01081655. 0৮01 0110 11101001)1 01 016 170111067 01 
[176517৬1111 7600101917911619 91011 1. 6.16৮/211 2100 006170191 1$12179061, 91017 
0০09121) 01)051, 001106 15 10017160] 10 178৮০ 71971506160 ৪ 0859 (০০117 
91817881 0.5. 0856 1২০. 10 08160 13.01.2001) 01) 1170 ০011101911]1 01 11)6 
/5500. 18119561 06 076 10111. 90৮61 076 1011115 01 91111 13170181085, & 
৮/011011901, 21)011161 0256 (9০1110 1321918621 0.5. 0856 ০. 11 0905 
13.01.2001) 15 8150 167001660 10 118৬6 19017 10681506160 0% 116 01106 017 
0116 00101018110 01 1015 1801161 1811619, 51111 15810 1085. 27 [021501)5 816 
[2]01190 (0 18০ 0901) 01725164 50 [া. 

[01101170116 11101001012 (00 01906 11] (0179 17211] 01 13.1.2001, 
112112001701)1 06018760 50150115101) 00100180101) 01 0110 10111 ৮101) 110106- 
01806 ০6০1 0% [1911 100106 08060 13.01.2001. /01611015 210, 110৮/661, 
06111517800 0% (116 1,80001 [01160001506 01190100111 01 0176 1৬111 21 2) 
68119 0806. 11)6 11701001715 ৪ 508 0116. 1115 1701 0179 £61)0121 16806116 01 
(106 11100050119] 01165011 0116 ১0800; 10110 ৮/11] 178৬6 217 11901 01) (176 
100001501911580101) 11) 0116 91806 01 ৬/০5113611081. 


শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী ৯ তারিখে আমার 
আনা দৃষ্টি আর্কষণীর জবাবে যা বলেছেন, এখানে আমি জানতে চাই আপনার কাছে, 
বরানগর জুট মিলের মালিক গত কয়েক বছরে শ্রমিকদের কাছ থেকে কেটে নেওয়া 
প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের কাছে জমা দেননি। তার 
পরিমাণ ২৯ কোটি টাকা। ই এস আই-এর টাকা কেটে নিয়েছেন, কিন্তু জমা দেননি 
তারও পরিমাণ ৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। সরকারের তরফ থেকে এই ধরণের মালিক 
যারা শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কেটে নেওয়ার পরেও জমা দেননি ফান্ডে, 
ই এস আই এর টাকা কেটে নেওয়ার পরে যে সেবা চিকিৎসার কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা 
করছেন না মালিকরা তাদের ব্যাপারটায় আপনার দপ্তর বা সরকার কোন ব্যবস্থা 
ইতিমধ্যে নিয়েছেন কিনা? শ্রমিকদের তরফ থেকে এই ডিফল্ট নিয়ে বারে বারে জানান 
হয়েছে সেই ব্যাপারে আপনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এই শ্রমিক বিরোধী কাজকর্মের 
বিরুদ্ধে? 


292 /9517571131,% 10100021210 05 
[901) 19101021%, 2001] 


শ্রী শাস্তি রঞ্জন ঘটক $ মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা হচ্ছে বরানগর জুট মিলের 
খুনের ব্যাপারে, খুন হয়েছে ৩টি সেই ব্যাপারে । আর উনি যেটা বললেন সেটা আলাদা 
ব্যাপার। উনি আলাদা ভাবে যদি প্রশ্ন করেন আমি আলাদাভাবে তার জবাব দেব। 

০1/1111177 0৭ 041,11০ তা 10৭ 

11. 91)991062 : 10৮, 1 021] 07001] 016 17৬111115001-11)-000152 ০01 0116 
11681101) & 11011 %/০11016 130610811070101 10 1098109 2 50210170111 01) 0116 500- 
1901 01191017660 51001 110, 06201) 01 121)0101)911615 21 91115011 117 10211961117 
[)150101. (4৯002170101) ০21190 0৮ 91811 90111 1317919017211০09, 91011 4৯51)01 


10171811909 2110 91011 5805818 [২09 597818161% 01) 711) 66101081%, 2001). 

শ্রী পার্থ দে ঃ ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিভিন্ন বয়সের মোট ৯ জন 
সংজ্ঞাহীন অথবা প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শিলিগুড়ির ২টি সরকারী হাসপাতাল ও 
কয়েকটি বেসরকারী নার্সিংহোমে ভর্তি হন এদের মধ্যে মোট ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। 
অন্যদের চিকিৎসা চলছে। আক্রান্তদের প্রায় সকলে মস্তিষ্কের প্রদাহ ও জুরে আক্রান্ত 
হয়েছিলেন। চিকিৎসকেরা এনকেফেলাইটিস হিসাবে রোগগুলিকে চিহিন্ত করেছেন। 
এই রোগীদের কয়েকজনের মৃত্যুর জন্য কারণ নির্ধারিত হয়েছে। যেমন এক জনের 
মৃত্যু হয়েছে কার্ডিওভাসকুলার আযাকসিডেন্টে, অপরজন পক্ষাঘাতজনিত রোগে এবং 
অন্য একজন মৃগী রোগে। গত ৬.২.২০০১ তারিখে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের 
ভাইরোলজি বিভাগের প্রধানের নেতৃত্বে ৩ জনের একটি বিশেষজ্ঞ দল শিলিগুড়িতে 
যান এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দার্জিলিং-এর 
সহযোগিতায় সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। স্বাস্থ্য সচিব ওই সময় শিলিগুড়িতে 
উপস্থিত ছিলেন। রোগীদের মধ্যে কয়েকজন শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকা ও কয়েকজন 
জলপাইগুড়ির অধিবাসী। এই বিশেষজ্ঞ দূল রোগীদের চিকিৎসা এবং চিকিৎসা 
সংক্রান্ত সাবধানতা বিষয়ে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে নির্দেশ দেন। বর্তমানে 
চিকিৎসিত এবং কয়েকজন মৃত রোগীদের রক্ত ও সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড পরীক্ষার 
জন্য সংগ্রহ করে কলকাতায় আনা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ দলের একটি অংশ শিলিগুড়িতে 
অবস্থান করছেন। রোগী ও মৃতদের বাসস্থানে এই বিশেষজ্ঞ দল সাধারণ মানুষের 
সহিত যোগাযোগ করেন। কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে 
আসেন। কিছু আক্রাত্ত ব্যক্তিদের পরিবারের লোকজনদের রক্তের নমুনাও নিয়ে 
আসেন। 

সাধারণ ভাবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই অসুস্থতা জাপানী এনকেফেলাইটিস (যা 
মশা বাহিত) নয়। তথাপি কোনরূপ ঝুঁকি না নিয়ে সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মশা 
প্রতিরোধক ও কীটনাশক প্রয়োগ করার কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। সংলগ্ন 
স্থানগুলি থেকে মশার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এবং স্কুল অফ 
ট্রপিক্যাল মেডিসিনে পাঠাতে বলা হয়েছে। সাবধানতামুলক নির্দেশাবলীতে বলা 
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হয়েছে £ (১) যে কোন জুরের রোগীর মাথার যন্ত্রণা, সংজ্ঞাহীনতা, খিঁচুনী প্রভৃতি 
লক্ষণ দেখা দিলে তাকে অবশ্যই হাসপাতালে এনে চিকিৎসা করতে হবে। (২) 
চিকিৎসা কেন্দ্র এইসব রোগীর সম্পর্কে নিয়মিত পৌরসভাকে সংবাদ দেবেন। (৩) 
এই ধরণের রোগীদের হাসপাতালে পৃথকভাবে রাখতে হবে। €৪) রোগীর 
চিকিৎসাকারী ও পরিচর্যাকারীরা নিয়মিত সাবানজলে হাত পরিষ্কার করবেন। (৫) 
রোগীদের বর্জ্য ঠিকমতো ভাবে নিষ্কাষণ করতে হবে। (৬) সাবধানতার জন্য মশার 
কামড় এড়িয়ে চলার জন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করতে হবে। (৭) অহেতুক আতঙ্কিত 
হওয়া ঠিক নয়। এনকেফেলাইটিস-এর অসুখ একটি মারাত্মক বূপ নিতে রোগীর 
শরীরে ৭-১০ দিন সময় নেয়। এই সময়ের মধ্যে চিকিৎসা আরম্ভ করতে হবে। 
ইতিমধ্যে ডি ডি টি ও এম এল ও ছড়ানো আরম্ত হয়েছে এবং রোগ আক্রমণ সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহ চলছে। 

রাজ্য সরকার সমাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখছেন। 

[12.10 -_ 1.30 0-া).] (11101010178 170056 /১৫)00171000) 

আমি যে বিবৃতি দিলাম তার বাইরে অতিরিক্ত হিসাবে বলছি, কালকে আমরা 
ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশানকে পাঠিয়েছি, তারা ওখানে কনফারেন্স করবেন। 
তাদের যা করার আছে করবেন। তাছাড়া আজকে রাত্রিরে আরও একটা বিশেষজ্ঞ দল 
ওখানে যাবে। পুরো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনার চেষ্টা চলছে। 

তরী অশোক কুমার দেব ঃ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, একটা সুন্দর স্টেটমেন্ট পড়লেন। 
আমরা কিন্তু দেখতে পেলাম কোন আযাকশানই ঠিকভাবে নেওয়া হয়নি। রক্ত সংগ্রহ 
চলছে, চিকিৎসা চলছে, মেডিকেল টিম পাঠিয়েছি, কি রোগ সেটা আপনি ক্লিয়ার করে 
বলতে পারলেন না। আজকে দশ দিন হতে চলল সরকারের পক্ষ থেকে কোন 
এযাকশানই ঠিকভাবে নেওয়া হয়নি। আশেপাশের এলাকায় এটা যাতে দ্রুত ছড়িয়ে 
পড়তে না পারে তারজন্য আপনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 

শ্রী পার্থ দে ঃ ব্যবস্থাতো নেওয়া হয়েছেই। রোগটা কি সেটা নির্ধারণ করার 
জন্য বিশেষজ্ঞরা তো গেছেই এবং বার বার তাদের যেতে হতে পারে। তবে একটা 
জিনিস বলতে পারি, কয়েকজন রোগীকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ দিয়ে কাজ হয়েছে, তাই 
রোগটা ম্যালেরিয়াও হতে পারে। 

শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৪ এখন শোনা যাচ্ছে এনকেফেলাইটিস মশাবাহিত রোগ নয়। 
এর আগে কলকাতায় এই রোগে অনেক লোক মারা গেছে। এই রোগ যাতে না 
ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে? 

শ্রী পার্থ দে $ এখনও পর্যন্ত বিশেষজ্ঞের যা মত আছে জাপানী 
এনকেফেলাইটিস, যেটা সম্পর্কে আমরা সাধারণতঃ আলোচনা করে থাকি, এটা তা 
নয়। শহরে যে এনকেফেলাইটিস ইত্যাদি হয়, সেটা অন্য ধরণের । কিন্তু অসুখটা সত্যি 


294 95512741315 280901251011৭0৩ 
[901 1201081%, 2001] 


সত্যি কি এটা নিয়ে অনুসন্ধান চলছে। আশ্চর্যজনকভাবে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক ওষুধ 
দিয়ে কয়েকজন ভালো আছে। আর সকলকে বলা হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 
আসুন, সেখানে যা যা পরীক্ষা করা দরকার সেটা করে রোগীদের দেখার ব্যবস্থা হচ্ছে। 

মি. স্পীকার £ এখন বিরতি। আমরা আবার মিলিত হব ১.৩০ মিনিটে। 
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শ্রী জটু লাহিড়ী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপাল যে বক্তৃতা 
এখানে রেখেছেন, আমি তার বিরোধীতা কবছি। এছাড়া আমাদের আনা প্রস্তাবের 
সমর্থনে আমি দু একটা কথা বলছি। স্যার, এখানে রাজ্যপাল বলেছেন যে, কিছু 
আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা আছে। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু থানায় নাকি এ জাতীয় ঘটনা 
ঘটছে। স্যার ২৪ বছর ধরে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় যে সরকার 
চলছে তারা কৌশলগত কারণে বুলেট ছেড়ে ব্যালটের হাত ধরে ৭৭ সালে ক্ষমতায় 
এসেছে। এরা ব্যালটে বিশ্বাস করে না। তাই প্রতি সময় তারা চেষ্টা করছে মানুষের 
গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে মানুষের মতটাকে উপেক্ষা করে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা 
৭৭ এর পর থেকেই করে আসছে। ওরা বিভিন্ন সময়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে 
দাবিয়ে রেখেছে। তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে ক্ষমতায় থেকেছে । আগে মানুষ কথা 
বলতে সাহস পেত না। এখন তারা তাদের দাবি জানাতে চেস্টা করছে। সেই কারণে 
মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নতুন করে সন্ত্রাস দেখিয়ে মানুষকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা 
করছে। গড়বেতার ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমরা যেখানে দাবি করছি ৩৫৬ 
সেখানে রাজ্যপালের তো দাবি করা উচিত ছিল যে পশ্চিমবঙ্গে ৩৫৬ হওয়া উচিত। 
গড়বেতার ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, মানুষকে ভয় দেখাবার জন্য যারা 
মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে চাইছে, শাসকদলের বিরুদ্ধে কথা বলতে চাইছে, 
মমতা ব্যানার্জ্জিকে সামনে রেখে আন্দোলন করতে চাইছে, বামফ্রন্টের ইতিহাস লিখন 
মানুষ পড়ে ফেলেছে। মানুষ জানতে চাইছে, ওরা বুঝতে পেরেছে যে ব্যালটের 
অধিকার নিয়ে আর ক্ষমতায় আসা যাবে না, তাই গ্রামেগঞ্জে সন্ত্রাস শুরু হয়ে গিয়েছে 
মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে। আজকে গড়বেতায় সেখানে আগুন লাগানো হল, 
নৃশংসভাবে মানুষকে খুন করা হল। তারপর স্বাধীনতার ৫৩/৫৪ বছর পরেও ভাবলে 
অবাক হয়ে যাই যে খুনীরা, গুণ্ডারা লাশগুলো পর্যস্ত গায়েব করে দিচ্ছে আর আমাদের 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলছেন যে আগুন লাগানো হয়েছে শুনেছি, তিনি জানতেন না, 
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পরে অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন যে হ্যা, খুন হয়েছে। গড়বেতার ঘটনা দিয়ে মানুষ 
মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে। যারা তৃণমূলের কথা বলবে, যারা গণতান্ত্রিক অধিকারের 
কথা বলবে, তাদের দশা ওই গড়বেতার মানুষগুলোর মত হবে। সুজাতা দাসের কি 
অপরাধ ছিল, তার অপরাধ ছিল যে সে তৃণমূল করে, গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা 
মানুষকে বোঝায়। গণ আন্দোলনে মানুষকে শামিল করে। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির 
জহ্াদ বাহিনী তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে, তাকে খুন করেছে আর আমাদের 
অপদার্থ সরকার, মুখ্যমন্ত্রী যিনি স্বরাষ্ট্মন্ত্রীও তিনি আজ পর্যস্ত কোন আসামীকে গ্রেপ্তার 
করতে পারলেন না। গত পরশুদিন মুখ্যমন্ত্রী জবাবী ভাষণে বললেন যে লজ্জায় নাকি 
মাথা কাটা যাবে। বেশ মজার কথা যার রিপোর্টই নাকি এখনও বেরোল না, তার আগেই 
লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। তার মানে কি তিনি নিজেই পুলিশকে বলে দেবেন এইভাবে 
রিপোর্ট তৈরী কর। স্যার, কেশপুরে জনসভা করতে যাওয়া হয়েছিল। গণতান্ত্রিক দেশে 
যে কোন জায়গায় সভা করা যেতে পারে, সেখানে যারা সভা করতে গিয়েছিল তাদের 
রক্তাক্ত করা হয়েছে, ওদের আহত করেছে, তাদের গাড়িগুলো ভেঙেছে, পুড়িয়ে 
দিয়েছে। সাবধান, জনসভা করতে আসবে না, সি.পি.এমের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে 
না, বললে তোমাকে শেষ করে দেওয়া হবে। এরপরও মাননীয় রাজ্যপাল বলবেন যে 
পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা ভাল আছে। কিছু কিছু ঘটনা নাকি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তাঁর বলা 
উচিত ছিল যে ৩৫৬ প্রয়োগ করে এই সরকারকে বরখাস্ত করা হোক। 
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এতেও মানুষ ভয় পাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু তিনি পশ্চিমবঙ্গের অভিভাবক 
যার কাছে মানুষ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিরপেক্ষ প্রশাসন পাবে। কিন্তু সেই মুখ্যমন্ত্রীর 
আচরণ তার বক্তব্য মানুষকে লজ্জা দিচ্ছে, তারা ভাবছে আমরা কাকে দেখছি মুখ্যমন্ত্রী 
হিসাবে। কেশপুরের এমন জঘন্য ঘটনা ঘটলো। এঁরা বলছে শান্তিতে যদি থাকতে 
চাও যদি বাচতে চাও তাহলে অন্য কিছু করো না, সি.পি.এম করো । অর্থাৎ কমিউনিষ্ট 
পার্টি তারা একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছেন। যদিও এঁরা নপুংসকের দল। 
বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে পারেন নি, এঁরা কৌশল করে ব্যালট কেড়ে নিয়ে 
বুলেটের মাধ্যমে মানুষকে ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাস করে ২০০১ সালের নির্বাচনে আবার 
ক্ষমতায় আসবেন। বর্তমান প্রশাসনের মুখ্যমন্ত্রী তিনি নিজে উচ্কানী দিচ্ছেন, ভয় 
দেখাচ্ছেন। পিংলায় বলছেন অস্ত্র ধরো, আক্রমণ করো। পুলিশকে বলেছেন অস্ত্র ধরো 
সমাজ বিরোধীদের দেখলে গুলি করো। উনি নিজে পুলিশকে অস্ত্র ধরার নাম করে যারা 
সি.পি.এমের বিরুদ্ধে কথা বলবে যারা গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলবে তাদের খতম 
করো বলে এই ভাবে সুকৌশলে তাদের প্ররোচিত করছেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর বন্যা 
হচ্ছে, খরা হচ্ছে, আজ পর্যস্ত এই ২৪ বছরে বন্যা প্রতিরোধের জন্য কি ব্যবস্থা এই 
বামফ্রন্ট সরকার করেছেন? রাজ্যপাল তার ভাষণে লিখেছেন বিগত বন্যায় ২ কোটি ১৮ 
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লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই মানুষের হিসাবটা তিনি কোথা থেকে পেলেন? এটা 
তাদের লিখে দেওয়া কথা তিনি বলছেন। আর ত্রাণের ব্যাপারে ধরা পড়ে যাচ্ছে যে 
১৫০ গ্রাম মাথাপিছু গম এবং ৩ কেজি চাল মাথাপিছু দিয়েছেন। আপনারা ভয়ংকর 
ত্রাণের ব্যবস্থা করবেন? সুকৌশলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা আদায় করার 
জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হিসাব বেশী বেশী করে দেখানো হয়েছে। মৃতদের ব্যাপারে আজ 
পর্যস্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। 

সেই উত্তর পাওয়া যায়নি। কারণ, বললে হিসাব ধরা পড়ে যাবে। তাহলে একটা 
মানুষের ভুলের জন্য, যথা সময়ে ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য যে বন্যা পশ্চিমবঙ্গে হয়ে 
গেল এবং সেই জন্য প্রতিরোধে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে, তা 
সে মালদা হোক, মুর্শিদাবাদ হোক। দেখা যাচ্ছে সেই কোটি কোটি টাকা পেছনের 
দরজা দিয়ে কন্ট্রাক্টরদের কাছে চলে যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত বন্যা প্রতিরোধে সঠিক কোন 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কারণ, এর সঙ্গে একশ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ, কিছু আমলা এবং 
সর্বোপরি শাসকদল এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। 

স্যার, আজকে এঁদের আমলে পশ্চিমবাংলায় শিক্ষার কি অবস্থা, কোন্‌ জায়গায় 
দাড়িয়ে আছে? প্রাথমিক শিক্ষার কথা বাদই দিলাম, ইংরাজী তো আপনারা তুলে 
দিয়েছেন। স্বাধীনতার ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য হল “ইয়ে আজাদী ঝুটা হাঁয়।” 
নেতাজীকে দেশদ্রোহী বলেছিলেন। আপনারা এইভাবে নানা ভুল করেছিলেন এবং 
পরে ক্ষমতায় এসে সেই ভুল স্বীকার করেছেন। এই রকম ভূল আপনারা বারবার 
করেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা যে অবস্থা করেছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে 
না। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটি দুর্নীতি করছে এই অভিযোগে আপনারা 
স্কুল সাভির্স কমিশন তৈরী করলেন। কিন্তু স্যার, আজকে এই মুহুর্তে রাজ্যের কিছু 
স্কুলে ৮/৯ জন করে শিক্ষক নেই। স্কুল সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষার নাম করে কয়েক 
কোটি টাকা এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার আত্মসাৎ করেছে এবং “ক্যাডার শিক্ষক” পাওয়া 
যাচ্ছে না বলে শ্ষুলে স্কুলে শিক্ষক দেওয়া যাচ্ছে না। এসব হচ্ছে আপনাদের ত্রাস্ত 
শিক্ষানীতির জন্য। শিল্পের ক্ষেত্রেও আপনারা সব শেষ কনে দিয়েছেন। কিন্তু মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে এই সব কথা বলা নেই। সেই জন্য আমি মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তাকে সমর্থন করতে 
পারছি না। বিরোধীতা করছি। ধন্যবাদ। 

শ্রী মুস্তাফা বিন কাশেম $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সংবিধানে ১৭৬ 
নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং তার উপর 
মাননীয় গৌরীপদ দত্ত মহাশয় যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি তাকে 
সমর্থন করছি। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দিয়ে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যে 
উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে তার একটা বাস্তবায়িত ছবি ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে 
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অতিশয়োক্তি নেই। স্যার, আমাদের সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী আর কিছু দিনের মধ্যে 
আমাদের রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হতে চলেছে এবং এর মধ্যে দিয়ে আমাদের ষ্ঠ 
বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে এই বর্তমান বিধানসভা অর্থাৎ দ্বাদশ 
বিধানসভার পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকারের এটা শেষ অধিবেশন। শেষ অধিবেশন বলে শুধু 
বিভিন্ন দপ্তরের কাজের কিছু আলোচনার সুযোগ আছে, মূল্যায়নের সুযোগ আছে। 
বামফ্রন্ট সরকারের কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রথমে যে কথা এসে পড়ে সেটা হচ্ছে 
একদিকে প্রায় ২৪ বছর রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় এই বামঙ্রুন্ট সরকার প্রতিষ্িত। এটা 
সবাই স্বীকার করেছেন। এই কক্ষে বারবার এই সত্যটা উল্লিখিত হয়েছে। 

[1.50 __ 2.00 0.1] 

একটা ধনবাদী, সামস্তবাদী রাষ্ট্র কাঠামোয় কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে, বামফ্রন্ট 
সরকারের নেতৃত্বে সংসদীয় নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে একটানা ২৪ বছর একটা সরকারকে 
মানুষ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা শুধু আমাদের দেশে 
নয় বিশ্বের যে কোন জায়গার নিরিখে এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা । এবং আমাদের 
রাজোর মানুষ এই ইতিহাস রচনা করেছেন। পাঁচ বার ভোট হয়েছে, রায় দিতে হয়েছে 
মানুষকে! এই রাজ্যের বেশীরভাগ মানুষ এই নির্বাচনের সুযোগে আমাদের রাজ্যে 
বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এটা আমাদের রাজ্যের মানুষের 
একটা রাজনৈতিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় মাননীয় বিরোধী সদস্যরা 
বলতে চান, যেন পশ্চিমবঙ্গ একটা স্বাধীন রাষ্ট্র বামফ্রন্ট সরকার সেই রাষ্ট্র পরিচালনা 
করছেন এবং যা কিছু সিদ্ধান্ত তারা নিজের মত করে সব কিছু যেন নিজেরা করতে 
পারেন। এটা আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশের রাষ্ত্রীয় কাঠামো তাতে কোন 
রাজ্য সরকারের পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব নয়। এখানে নানাবিধ অসুবিধা, 
সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে রাজ্যসরকারগুলোকে কাজ করতে হয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় 
কাঠামোয় কেন্দ্রে আছেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যগুলোতে আছেন রাজ্য সরকার। 
কিন্তু রাজ্যে রাজ্যে সরকার থাকলেও এই রাষ্ট্রীয় পরিধির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রভাব সমস্ত রাজ্যগুলোর মধ্যে পড়ে। আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের কাজের 
মূল্যায়ন প্রকৃত অর্থে করতে গেলে কোন ধরনের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে কোন 
ধরনের বিরোধীতাকে লঙ্ঘন করে রাজ্যের মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে সেটা 
অবশ্য আলোচনার মধ্যে আছে। সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা আছে, উন্নয়নের যে কোন 
কাজ করতে গেলে নীতি গ্রহণ করার বিষয় নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত অর্থ 
ছাড়া কোন উন্নয়নের কাজ হতে পারে না। আমাদের সংবিধানের যে ব্যবস্থা তাতে 
রাজ্যগুলোর হাতে অর্থ অত্যন্ত কম।বারে বারে সেই কথা আলোচিত হয়েছে। এখন 
বলা মানে তার পুনরাবৃত্তি করা। কেন্দ্রীয় সরকার বারে বারে নানাবিধ সুযোগ গ্রহণ 
করে, ফন্দি করে রাজ্যসরকারগুলোর সেই সীমিত সংগ্রহের যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলো আছে 


298 £951274181,% 290027101105 
[90) 155017091%, 2001] 


সেখানে বারে বারে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এবং সেখানে ফিসকাল পাইরেসির অনুপ্রবেশ 
ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে বারে বারে বঞ্চনার শিকার করেছেন। মানুষ তার চেতনার উপর 
দাঁড়িয়ে বারে বারে বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 
যে, একটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য কেন্দ্রের সরকার আগে কংগ্রেস 
সরকার এবং বর্তমানে কেন্দ্রে যে সরকার আছেন তারা পশ্চিমবঙ্গকে বারে বারে বঞ্চনা 
করেছেন। বিভিন্নভাবে বিরোধীতা করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে 
বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা কটাক্ষ করলেন। আমি মাননীয় সদস্যদের শুধু বলতে 
চাই, যে, শিল্পের ক্ষেত্রে, শিল্পায়ণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কি বিরূপ আচরণ করা 
হয়েছে সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভুলতে পারেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৭৭ 
সালে বামক্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল এবং ১৯৭৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার 
রাজ্যসরকারের ১৯টি লেটার অফ ইনটেন্ট বাতিল করে দেন। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ 
কেন্দ্রের অনুমোদনের ব্যাপারে ৮ বছর সময় নিয়েছেন সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথারিটি। 
হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলের ব্যাপারে মাননীয় বিধায়ক কম্রেড রবীন দেব মহাশয় উল্লেখ 
করেছেন যে এর অনুমতি দিতে কেন্দ্র ১২ বছর সময় নিয়েছেন। হলদিয়া 
পেট্রোকেমিকেল যেখানে ৮৩৩ কোটি টাকা খরচা করে হতে পারতো কিন্তু এর 
অনুমোদন দিতে ১২ বছর সময় নেওয়ায় ৮৩৩ কোটি টাকার জায়গায় ৫ হাজার ১৭০ 
কোটি টাকা খরচা করে হলদিয়া পেট্রোকেমিকেল তৈরী হয়ে দু হাজার সালের এপ্রিল 
মাস থেকে কাজ শুরু হয়েছে। 

সুখের বিষয় ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে সে কাজ শুরু হয়েছে। বঞ্চণা, 
বিরোধীতা এবং পক্ষপাতিত্ব বার বার কেন্দ্রীয় সরকার করেছে। তথাপি রাজোর 
মানুষের সদিচ্ছা এবং সহযোগিতাকে পাথেয় করে তাদের সব রকম বাধাকে অতিক্রম 
করে রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে বজায় রেখে চলেছেন। গত ২২ 
তারিখ যখন মাননীয় রাজ্যপাল এখানে ভাষণ দিতে আসেন তখন বিরোধী দলের 
সদস্যরা কোন্‌ ধরনের আচরণ করেছিলেন তা আমি মুখে উল্লেখ করতে চাই না। কিন্তু 
যে রোষ তারা প্রকাশ করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমি নিজে এই কক্ষের একজন সদস্য 
হিসাবে বার বার তা ভাববার চেষ্টা করেছি__-এই রোষের কারণ কি! রাজ্যপালকে 
সভা-কক্ষে ঢুকতে দেওয়া হবে না, তার জন্য মাননীয় সদস্যরা শুয়ে পড়লেন। মাননীয় 
রাজ্যপালের প্রতি তাদের কেন এত রাগ? তাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত অনেক খবর 
রাখেন না, কিন্তু খবর দেওয়ার তো অনেক লোক আচে, তাদের কাছ থেকে একটু 
জেনে নেবেন। বাদলবাবু, আপনি হয়ত জানেন না, আপনি একটু শুনুন। সম্প্রতি, 
২০০১ সালের ৬ই জানুয়ারী আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল বোম্বাই-এর একটি 
সর্বভারতীয় সম্মেলনে-- “ওভারসীস ইন্ডিয়ান্স” কনফারেন্স, সেকেন্ডে ইয়ার 
কলিং__জানুয়ারী সিক্স, ২০০১ £ বোম্বাই”-_পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বিনিয়োগ সম্পর্কে 
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বলতে গিয়ে যা বলেছেন তা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে 
এখানে একটু পড়ে দিতে চাই। মাননীয় রাজ্যপাল তার বক্তব্যের মধ্যে সে উদ্ধৃতিটা 
আমি এখানে পেশ করতে চাই তিনি বলেছেন,_ ৪/ ] (816 0015 01000110111) 
(0 ০017518011806 1176 1110191) 11610191005 00112100114 01081 001 01621015119 
01015 0$615625 [110181)5 (00116101706 01 0116 5600110 $6এ. 10] 1116 (0 06 
10616 15 00 06 11 ৬619 01110 51100]11011165. 1 109৬6 1790 1106 [011৬116£6 
01 ৬/01101110 ৬/101) 11051 01 (116 [60016 17216. 4৯ 0001)16 01 ০0611011195 08০1, 
1) 0106 01171050 50255, (176 51021) %/25 “000 ৬/০51 ০010 1091), 9 /0 
01005111 ঠি [0 (611 [06 100 268517-001-50-509016 10811. 17811) 0901) 
[11616 001 ৪ 621 ] 11106 900 ৬/10) 0011002106-400176 12950. 1105951 
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মাননীয় রাজ্যপাল বলেছেন, “আমার সৌভাগ্য যে এখানে আজকে যাঁরা উপস্থিত 
আছেন তারা এক সময় আমার সহকর্মী ছিলেন।” তারপর উনি বলছেন, “একটা সময় 
ছিল, এক শতক আগেও যুবকদের কাছে শ্লোগান ছিল-_যদি দাড়াতে চাও, মাথা 
উঁচু করতে চাও পশ্চিমে যাও। কিন্তু বন্ধু, আপনারা এখানে যাঁরা আছেন, আপনারা 
আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন-_বন্ধু, পশ্চিমে নয় পূর্বে যাও। আমি সেই মত পূর্বে 
গিয়েছি। আমি এখন পূর্ব থেকে এখানে এসেছি। আমি বলি, এক বছরের অভিজ্ঞতার 
ওপর দাঁড়িয়ে আমি আত্মবিশ্বাস নিয়ে আপনাদের কাছে আবেদন করছি-_পূর্বে 
আসুন, নিজেদের সমৃদ্ধ করুন, সেখানে ইনভেস্ট করুন। পশ্চিমবাংলাকে সমৃদ্ধ করুন, 
তার মধ্যে দিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধশালী করুন।' মাননীয় অতীশবাবু, আপনার দল সেদিন 
যে আচরণ করেছিল, আমি জানি তার কি কারণ! এটাই কারণ কিনা জানিনা, কাগজে 
প্রকাশিত হয়েছে আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের সচিব গত ১৮ই জানুয়ারী 
আপনাদের দলের মুখ্যসচেতককে মাননীয় রাজ্যপালের নির্দেশেই একটা চিঠি 
দিয়্ছিলেন। আপনি বোধ হয় সে চিঠি পড়েছেন। সেখানে রাজ্যপালের সচিব 
লিখেছেন, “আমি মাননীয় রাজ্যপালের নির্দেশে আপনাকে জানাচ্ছি ইত্যাদি।” 
সেখানে আর এমন কিছুই বলা নেই! মাননীয় রাজ্যপাল এর আগে দেখা অভিজ্ঞতার 
পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ, এই কক্ষে আপনাদের দলের সদস্যদের আচরণের প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন যে, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ১৯৫২ সালের ১৮ই মে 
সে সময়ের সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে চিঠি দিয়ে বলেছিলেন-_রাজ্যপালরা 
যখন রাজ্য বিধানসভায় ভাষণ দেবেন বা ভাষণ দিতে আসবেন তখন কোন্‌ ধরনেয় 
সংসদীয় শিষ্টাচার বজায় রাখা উচিত। 

[3.009 -_ 2.10 [.77.] 

সেঁটা উল্লেখ করে চিঠি দিয়েছিলেন, আর কিছু নয়। আপনারা সেখানে ক্ষুব্ধ হলেন 
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রাজ্যপালের উপর এবং অশালীন আচরণ করলেন সেদিন। রাজ্যপালের ভাষণের উপর 
কোন ক্ষোভ থাকলে আপনারা আপনাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বলতে পারতেন। 
আজকে বিরোধীপক্ষের সদস্যরা দু'দিন ধরে যে বন্তৃতা করলেন, সমস্ত বলার মধ্যে 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমার যেটা মনে হয়েছে পুষ্ীভূত হতাশার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া 
ওদের বলার মধ্যে আর কিছু ছিল না এবং পশ্চিমবাংলায় মানুষের দ্বারা নির্বাচনে 
প্রত্যাখাত হতে হতে তাদের হতাশা কোন পর্যায়ে পৌছেছে যে, সমস্ত রকমের 
রাজনৈতিক শিষ্টাচার, শালীনতা, কান্ডজ্ঞান সব ভুলে গেছেন এবং শেষ পর্যায়ে ওনারা 
হিংসার আশ্রয় নিয়েছেন যদি এই পশ্চিমবাংলার ক্ষমতায় আসা যায়। আপনাদের 
উপদেষ্টা আপনাদের পরামর্শ দিয়েছেন যে, সংসদীয় পথে আইনের পথে সুষ্ঠু অবাধ 
নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষকে বামফ্রন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, এই 
সরকারকে হটানো যাবে না, বুঝিয়ে-সুঝিয়েও জনগণকে এই বামফ্রন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন 
করা যাবে না, তাই হিংসার পথে যাও। কিন্তু বামফ্রন্টের কোন নেতা বা কোন মন্ত্রী এই 
কথা বলেন না। পশ্চিমবাংলা ভারতের মধ্যে। অন্য জায়গায় অপরাধ হয় আর 
পশ্চিমবাংলায় আদৌ থাকবে না তা হতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে 
তুলনামূলকভাবে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের এখানে অপরাধ কম। কিন্তু যা 
নিয়ে সোরগোল হচ্ছে সেটা হচ্ছে কেশপুর এবং গড়বেতা নিয়ে। এইসব ঘটনা, এইসব 
গন্ডগোল কেন আসলো? যেদিন তৃণমূলের আবির্ভাব হল সেদিন থেকে কেশপুর, 
গড়বেতা, গোঘাট প্রভৃতি এসব জায়গায় অশান্তি এবং হিংসার কথা জানতে পারলাম। 
আগে এই নিয়ে প্রচার ছিল না, এত আলোচনার মধ্যে ছিল না। আজকে সেই হিংসার 
রাজনীতিতে আপনারা গেছেন। শুধু তাই নয়, আমি যে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে-_ 
আপনারা সবাই জানেন-__বিকৃতি কোন্‌ জায়গায় গেছে? একজন নারী হয়ে এবং একটি 
দলের নেত্রী হয়ে আর একজন মহিলাকে নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য সেই 
মহিলাকে কলঙ্কিত, ধর্ষিত তালিকায় জায়গা করে দিলেন। তিনি হচ্ছেন চম্পলা সর্দার। 
তিনি ধর্ষিতা নারীর অপবাদ নিয়ে অত্যন্ত দুঃখে জীবন-যাপন করছেন। এইসব কথা কি 
আমরা জানি না? একজন নারী হয়ে তিনি এই কাজ আর এক একজন নারীর বিরুদ্ধে 
করতে পেরেছেন। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে তিনি বক্তৃতা করেছেন, সি.পি.এম কর্মীদের 
হাত কাটো, পা কাটো। একথা বলা যায়? জটুবাবু, আপনি বলতে পারেন, কিন্তু মন্ত্রী 
হলে এইসব কথা বলতে পারেন না। তিনি আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে এইসব কথা 
বলেছেন। বি.জে.পি. এইসব কথা বলতে পারে। ওদের দলের আর একজন মন্ত্রী স্ত্রী 
তপন সিক্দার, তিনি তো বললেন সি.পি.এমের মুন্ডু বটিতে কাটো। আপনাদের দলের 
মন্ত্রী কেশপুরে বন্তুতা করলেন। আজকে পশ্চিমবাংলার মানুষকে অশাস্ত করার চেষ্টা 
করছেন। এখানে পক্ষপাতিত্ব নিয়ে তর্ক করলেন। আমি বিনীতভাবে বলতে চাই, 
গুজরাটের ভূমিকম্পের সঙ্গে তুলনা নয়, কিন্তু পশ্চিমবাংলার বন্যা ভয়াবহ, ক্ষেত্রটা 
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অন্য ব্যাপার। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় যে ঘটনা ঘটে গেল তা এখানে আলোচনা হয়েছে। 
তবুও আমার নিজের কেন্দ্র স্বরূপনগরের প্রত্যক্ষ যে অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতা 
আর কোন দিন যেন না হয়, কি ভয়াবহ বন্যা, ৬ হাজার কোটি টাকার ক্ষয়-ক্ষতি 
হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের আবেদন ছিল ১৪৮৭ কোটি টাকা অনুগ্রহ 
করে দিন। কারণ পশ্চিমবাংলার মানুষ তো ভারতের নাগরিক, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের 
বাইরে নয়। আপনারা সহযোগিতা করুন, সাহায্য করুন। কিন্তু কোন সাহায্য, কোন 
সহযোগিতা নেই। একদম শেষের দিকে নীরব বধির কেন্দ্রীয় সরকার ১০৩ কোটি টাকা 
বরাদ্দ করেছেন। অথচ গুজরাটে ৫০০ কোটি টাকা দিয়েছেন। দিন, আরো বেশী দিন, 
কিন্তু পশ্চিমবাংলার মানুষ কি অপরাধ করেছে? এই পশ্চিমবাংলা থেকে ৪ জন মন্ত্রী 
রয়েছেন। কই, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তারা তো দরবার করেন নি? 
এদের মধ্যে একজনের তো আবার পদত্যাগ পত্রের জেরক্স ছাপিয়ে রাখা হয়েছে। 
যখন তখন জমা দিচ্ছেন আবার উইথড্রয়ালের বান্ডিলও আছে, দরকার হলে তুলে 
নেবে। কিন্তু একবারও পশ্চিমবাংলার আর্ত মানুষের দিকে সহযোগিতার হাতকে 
কেন্দ্রীয় সরকার বাড়াচ্ছে না, ন্যাষ্য দাবী মেটাচ্ছেন না। 

এই নাও পদত্যাগপত্র দিলাম, পদত্যাগ করলাম। না হয় দুদিন পরে আবার 
একটা জেরকঝ্স পাঠিয়ে করতেন। তাও করলেন না। আপনারা বঞ্চনার কথা বলছেন। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য সৌগত রায় বলার সময় বললেন যে 
বামফ্রন্টের আমলে কৃষির ক্ষেত্রে এখানে উৎপাদন কমেছে। কৃষকরা দাম পাচ্ছে না। 
হ্যা, দাম পাচ্ছেন না। কিন্তু এটা তো ঠিক যে আজকে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নীতির 
মধ্যে দিয়ে শুধু শিল্পকে আঘাত করছে তাই নয়, তারা তাদের নীতির মধ্যে দিয়ে 
গ্রামাঞ্চলের কৃষির সর্বনাশও ইতিমধ্যেই ডেকে এনেছেন এ বিশ্বায়ণ, উদারীকরণের 
নামে। ভাবতে পারেন, আজকে গ্রামের কৃষকরা তাদের নিজেদের ইচ্ছা মত করে আর 
বীজ উৎপাদন করতে পারবেন না। এ গ্যাট চুক্তির ফলশ্রুতি হিসাবে যে নতুন চুক্তি 
হয়েছে তাতে তাকে বীজ আমদানী করতে হবে বিদেশ থেকে। আর এঁ কেন্দ্রীয় 
ম্যানসানটো কোম্পানী যারা ভিয়েতনামের রাসায়নিক যুদ্ধে বিষাক্ত কেমিক্যাল 
সরবরাহ করেছিল। তারপর সারের কথা বলি। আমাদের দেশের সার কারখানাগুলি 
বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। যেখানে আমাদের দেশের কারখানাতে এক টন সার তৈরি 
করতে বা উৎপাদন করতে খরচ পড়ে ৬ হাজার টাকা আজকে ৮ হাজার টাকা টন দিয়ে 
সেই সার বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে। এই সর্বনাশ আপনারা করছেন এ নতুন 
উদারীকরণের নামে। এখানে যে রেকলেস লিবারাইজেসান চলছে তার ফলে আজকে 
৭১৪টি এবং এই এপ্রিল থেকে ৭১৫টি পণ্য আসবে বিদেশ থেকে এবং সেখানে এমন 
এমন জিনিস আপনারা আনার অনুমোদন দিচ্ছেন, সুযোগ করে দিচ্ছেন যার ফলে 
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আমাদের দেশের কৃষকদের সর্বনাশ করে দিচ্ছেন। 

একদিকে চাষের খরচ বেড়ে চলছে অপর দিকে আমাদের কৃষকদের তৈরী ফসল 
বিক্রি হচ্ছে না--এই রকম একটা অবহ্ার আপনারা সৃষ্টি করেছেন। বাদলবাবু, 
আপনি গ্রামীন এলাকার মানুষ, আপনি হাবড়া, অশোকনগর ইত্যাদি এলাকার খবর 
জানেন। আপনি জানেন, আমাদের গ্রামের চাষীরা এবারে বোরো ধানের চাষ বেশী 
করে নি আপনাদের সরকারের উদার নীতির জন্য। সেদিন সৌগতবাবু বলেছিলেন, 
থাইল্যান্ড থেকে ৫ কেজি. প্যাকেটের চাল আসছে ৩৫ টাকা তার দাম। ফলে 
আমাদের গ্রামের কৃষকরা আজকে সবন্বাস্ত হতে চলেছে। এইসব বাধাকে অতিক্রম 
করে বামফ্রন্ট সরকারকে এখানে কৃষির অগ্রগতিকে বা অগ্রগতির ধারাকে বজায় 
রাখতে হচ্ছে। তারপর আপনাদের বিলগ্লীকরণ নীতির জন্য কলকারখানা সব বন্ধ 
হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের শিল্পের অগ্রগতিকে বজায় রাখতে হচ্ছে। 
স্যার, আপনি জানেন, পূজার মরশুমের সময় কাগজে একটি বিজ্ঞাপন বেরোয়-_ 
'পুজায় চাই নতুন জুতো।” আর আমাদের এখনকার বিরোধী দল, তারা কোন উপায় 
না পেয়ে একমাত্র বিজ্ঞাপন ওদের, “ভোটের আগে ৩৫৬ চাই।” ৩৫৬ না হলে ওদের 
কোন উপায় নেই। কোন রকমে ৩৫৬ ধারা করে ওরা চাইছেন এখান থেকে বামফ্রন্ট 
সরকারকে হঠাতে। এই প্রসঙ্গে বলি, এটা ছোট মুখে কোন বড় কথা নয়, আমাদের 
নেতারা মানুষের মনের কথা বলছেন। পশ্চিমবঙ্গের বেশীর ভাগ মানুষ বিশ্বাস করেন, 
মনে করেন, ভাবেন যে বামফ্রন্টের বিকল্প কিছুতেই কংগ্রেস দল নয়, তৃণমূল নয়, 
বি.জে.পি. নয়। সত্য বাপুলী মহাশয়, আপনি এখন কোন দলে আছেন আমি জানি 
না কিন্ত আপনি জেনে রাখুন, বামফ্রন্টের বিকল্প হচ্ছে উন্নত বলিষ্ঠ বামফ্রন্ট। আগামী 
নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষ ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকারের অভিষেক 
ঘটাবেন।মানুষ তাদের চিস্তা, চেতনার উপর দাঁড়িয়ে পুনরায় বামফ্রন্ট সরকারকে 
প্রতিষ্ঠা করার কাজটি করবেন। পশ্চিমবাংলার মানুষ যে রাজনৈতিক এতিহ্য সৃষ্টি 
করেছেন, যে ইতিহাস রচনা করেছেন তারা নতুনভাবে তাকে আরও সমৃদ্ধ করবেন। 
এটা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। ম্যাটার অব টাইম অনলি। আগামী নির্বাচনে মানুষ 
এই ঘটনা ঘটাতে চলেছেন। আপনারা শিক্ষার কথা বলেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে 
প্রতিকূলতাকে ভেদ করে বামফ্রন্ট সরকারকে মানুষের স্বার্থে এগুতে হচ্ছে। স্যার, যে 
কথা বলে শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে, মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বামস্্রন্ট 
সরকারের আমলে যে উন্নয়নের ধারা শুরু হয়েছে তা আজ নতুন শতাব্দীর দ্বিতীয় 
বছরে এসে পৌছেছে। মানুষ বিগত শতাব্দীতে ২৩ বছর এবং নতুন শতাব্দীতে দু 
বছর বামফ্রম্ট সরকারকে বলিষ্ঠ করে চলেছেন। এরমধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের 
মনের ইচ্ছা খানিকটা অনুমান করা যায়। গত ২৩ বছরের এই সরকারকে জনগণ 
আবার প্রতিষ্ঠিত করবেন, এই বলে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং 
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আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। 

[2.10 __ 2.20 0.11.] 

শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি খুবই ভাগ্যবান, কারণ 
আমি যখন ঢুকছি তখন কাসেম সাহেব বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বছদিনের পুরানো বন্ধু 
তিনি আমার। ওর বক্তৃতা শুনে ভাল লাগলো। কিন্তু ভুতের মুখে রাম নাম। ১৯৬৭ 
সালে ধরমবীরার সঙ্গে আপনারা কিরকম আচরণ করেছিলেন। সেই যুক্তিতে আপনি 
এবং আপনাদের দল আজকে আমাদের আচরণ শেখান কি করে? এটা আজকে 
গভীরতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। আপনারা যে কুৎসিত ইতিহাস বিধানসভায় 
রেখে গেছেন সেই কুৎসিত ইতিহাস ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবে না। আমার 
ধারণা, কাসেম সাহেব বিচক্ষণ ব্যক্তি, কিন্তু তিনি যে পার্টিতে রয়েছেন সেটা খুবই 
খারাপ পার্টি। 

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করবার ইচ্ছা থাকতো 
যদি রাজ্যপাল সত্যি কথা বলতেন। সরকার তৈরী রাজ্যপালের ভাষণকে কাসেম 
সাহেব সার্টিফিকেট দিয়েছেন, কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণে থাকা উচিত ছিল-_রাজ্যে 
আইন-শৃঙ্বলার চরম অবনতি হয়েছে, থাকা উচিত ছিল-_কংগ্রেস এবং তৃণমূল খুন 
হচ্ছে, কিন্তু সি.পি.এম. নয়, থাকা উচিত ছিল--২৪ বছর সরকার কর্মসংস্কৃতি 
হারিয়ে ফেলেছেন, আবার সেটা তৈরী করছেন, বলা উচিত ছিল-_স্বাস্থ্যকেন্দ্রে 
চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই, বলা উচিত ছিল-_শিক্ষা ব্যবস্থায় চরম অবনতি 
ঘটেছে, বলা উচিত ছিল-_পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক দূষিত পানীয় জলকে আর্সেনিক 
মুক্ত করতে পারেন নি এবং সেই জল খেয়ে হাজার হাজার মানুষ অসুস্থ হয়ে 
রয়েছেন, বলা উচিত ছিল-_পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দেন 
সেটা খরচ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, বলা উচিত ছিল-_রাজ্যে বিভিন্ন ব্লকে যেখানে 
বিদ্যুৎ দেবার কথা ছিল, কোথাও কোথাও খুঁটি পোতা বা তার টানা হলেও বিদ্যুৎ 
দিতে পারিনি, বলা উচিত ছিল-_দুর্নীতিমুক্ত সরকার দেবো বলেছিলাম, কিন্তু 
আমাদের সরকার দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে। এসব কথা বলে যদি রাজ্যপাল তার বলা 
শুরু করতেন তাহলে তার ভাষণকে সমর্থন করতাম। অন্ততঃ কাসেম সাহেব তো 
এসব কথা বলবেন। এই ভাষণকে ভিত্তি করে যদি আপনারা নির্বাচনে নামেন 
তাহলে আপনাদের ভরাডুবি অনিবার্য। 

আজকে আমাদের দুঃখ লাগলো, উনি বন্যার কথা বলছিলেন। সত্যি বন্যার 
কারণে দিল্লীর সাহায্য করা উচিত ছিল। কিন্তু গুজরাটে লক্ষ লক্ষ মানুষের মারা যাওয়া 
এবং বন্যায় এই রাজ্যে লক্ষ লোকের ক্ষতি হওয়া, দুটো এক জিনিস নয়। আমি বাঙালী, 
নিশ্চয়ই বাংলার জন্য বলবো, কিস্তু গুজরাটের সঙ্গে তুলনা করায় সুবক্তা হিসাবে 
আপনার সুনাম নষ্ট হয়েছে। 
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আমি বলবো আজকে গুজরাটের জন্য বলা উচিত ছিল, নিজের রাজ্যর জন্যই শুধু 
বললে হবে না। পশ্চিমবাংলার জন্য দেওয়া উচিত ছিল নিশ্চয়ই বলবো সেই সঙ্গে অন্য 
রাজ্যের কথাও বলতে হবে। বঞ্চনার কথা তো চিরকাল শুনে আসছি। কংগ্রেস যখন 
ছিল তখনও বঞ্চনার কথা বলে এসেছেন, এখনও বলছেন বঞ্চনার কথা। বঞ্চনা বলতে 
বলতে ২৪টা বছর কাটিয়ে দিলেন। বঞ্চনা তো অন্য রাজ্যেও আছে। কই, ত্রিপুরা তো 
বলছে না, কেরল তো বলছে না? অন্য কোন রাজ্য বলছে না, এই রাজ্য শুধু চিৎকার 
করে যাচ্ছে ২৪ বছর ধরে যে বঞ্চনা হয়েছে। সব রাজ্যই বঞ্চনার স্বীকার হয়ে রাজ্য 
চালিয়ে যাচ্ছে কেবল এই রাজ্য পারছে না। কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলে না যে আমার 
পার্টি ছাড়া অন্য কেউ থাকতে পারবে না। এই রকম অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলায় 
জন্মায়, অন্য কোন জায়গায় জন্মায় না। বিনয়বাবু, শ্রদ্ধেয় লোক, তিনি একটা কথা 
বলেছেন যে এই বামফ্রন্ট সরকার কনট্রাকটারের সরকার। তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, 
সত্যিই এই সরকার কনট্রাকটারের সরকার প্রাক্তন মুখমন্ত্রী পালিয়ে গেলেন ৬ মাসের 
জন্য আর একজন মুখ্যমন্ত্রীকে কনট্রাইু দিয়ে। নিজের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য অন্য 
একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে গেলেন। এই কনট্রা্টু মন্ত্রিসভার কাজ হচ্ছে শিক্ষা দপ্তরে 
শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সেই কনট্রাক্ট দেওয়া। স্বাস্থ্য দপ্তরে চিকিৎসার জন্য, এই 
অপদার্থ স্বাস্থ্যমন্ত্রী বসে আছেন, কনট্রাক্টের মাধ্যমে ডাক্তার নিচ্ছেন। এই রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী একদিন জোর গলায় বলেছিলেন চোরের মন্ত্রিসভা, সেই মুখ্যমন্ত্রী আজকে তার 
মন্ত্রিসভায় ৪০ জন চোর নিয়ে বসে আছেন। আপনাদের মুখে নীতির কথা শোভা পায় 
না। আপনাদের মুখে শোভা পায় না এই সমস্ত কথা, আপনারা সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। 
আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী এইভাবে ২৪ বছর চালিয়ে গেলেন। তিনি বলছেন এখানে চিকিৎসা 
ব্যবস্থা ঠিক নেই। আমাদের এখানে চক্ষু চিকিৎসার অভাব আছে, তাই বাইরে চলে 
যাচ্ছে এবং তাদের জন্য থাকার ঘর তৈরী করে দিচ্ছেন। নিজের রাজ্যে চিকিৎসার 
ব্যবস্থা নেই, অন্য রাজ্যে যারা চিকিৎসা করাতে যাচ্ছে তাদের থাকার ঘর তৈরী করে 
দিচ্ছেন! কাশেমবাবু আর বড় বড় কথা বলবেন না। ন্যুনতম চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে 
পারেন না যার জন্য লোক পালিয়ে যাচ্ছে বন্ষে, ম্যাড্রাস। সব চলে যাচ্ছে। আজকে 
প্রাইমারী স্কুলের অবস্থা কি? ৩৫৬ টি প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক নেই। প্রাইমারী স্কুলে 
শিক্ষক নেই, সেকেন্ডারি এডুকেশান, হায়ার এডুকেশান তার সমস্ত জায়গায় একই 
দূরবস্থা। আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলছেন যে কাজ হয়েছে কিন্তু জনগণের সামনে 
বলতে পারবেন না। একটা জায়গায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন? হ্যা, একটা জায়গায় 
দেখিয়েছেন। আপনাদের অত্যাচারে কারখানার পর কারখানা লক-আউট হয়ে গেছে, 
কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। শিল্পের বিষয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ২৪ বছরেও এই সব 
হয় নি এখানে। এখানকার মুখ্যমন্ত্রীর যদি ন্যুনতম আত্মমর্যাদাবোধ থাকতো তাহলে 
তিনি পদত্যাগ করে চলে যেতেন। এটা আমাদের একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন! 
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সুভাষ চত্রবর্তী বলেছেন ছাগল ভেড়ার দল আমাদের পার্টির মধ্যে ঢুকে গেছে। 
আপনাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
বলছেন এখানে পড়াবার ব্যবস্থা নেই তাই বাইরে পালিয়ে যাচ্ছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
বলছেন এই জুটমিলে যে ঘটনা ঘটলো তার জীবনে তিনি এই রকম কখনও দেখেন নি। 
এই সমস্ত কথায় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যাওয়া উচিত। এখানে 
কাশেমবাবু নিজের দলের এই সমস্ত কি করে আর বলবেন। আপনারা দেওয়াল লিখন 
পড়ুন মানুষ কি বলছে আজকে কেন লক্ষ লক্ষ মানুষ মমতা ব্যানাজীর মিটিং-এ যায়? 
আজকে কেন লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে? আপনাদের মিসরলের 
জন্য, আপনাদের দুর্নীতির জন্য। পশ্চিমবাংলার মানুষ কি চাচ্ছে? মানুষ চাচ্ছে একটা 
প্রতিরোধ করতে নয়, একটা পরিবর্তন চায়। 

[9.20 -- 2.30 0.1. ] 

এরপরে রবীন দেবের ছাপ্লা ভোটে আর কিছু হবে না। ছাপ্লা ভোট দিয়ে উনি 
আসতে পারবেন না। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এদের গায়ে খুব জ্বালা, এরা এখন 
আর কংগ্রেসকে বলছে না, এখন এরা যা কিছু বলছে তা টিএমসি, বিজেপিকে। তার 
কারণ এরা দেখছে যে মমতা ব্যানাজী আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন। সেই 
কারণে ওরা বলছে, জালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও। আজকে রাজনৈতিক দলের যে সংঘর্ষ 
হচ্ছে, খুনোখুনি হচ্ছে, এসব হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমরা কি দেখছি, লক্ষ লক্ষ 
লোক গৃহহারা। কংগ্রেস, তৃণমূল এবং সি.পি.এম. এর লোক মারা গেছে। কিন্তু মরার 
জন্য কেউ জন্মায় না। মানুষ খুন হচ্ছে। খুন হওয়ার জন্য কি মন্ত্রী? মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, এখন মন্ত্রীদের ভূমিকা পাল্টে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাঝে মাঝে সি.পি- 
পুলিশ কমিশনার হচ্ছেন। কোলকাতায় কোথাও ডাকাতি হলে সেখানে গিয়ে তিনি 
বলছেন, আহা, তোমাদের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে? কোথাও তিনি ডি.জি. হচ্ছেন। 
গ্রাম বাংলায় ডাকাতি হলে সেখানে গিয়ে তিনি বলছেন, আহা, তোমাদের বাড়িতে 
ডাকাতি হয়েছে? অসীম দাশগুপ্ত তিনি মাঝে মাঝে ট্রাফিক পুলিশের কাজ করেন। 
রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত দেখান। মুখ্যমন্ত্রীর কাজ কি ডি.জি. হওয়ার, সি.পি. হওয়ার? 
তিনি এক সময়ে বললেন, ডাকাত দেখলে পুলিশ গুলি করবে। কোন্‌ পুলিশ গুলি 
করবে? যে পুলিশ রাত্রিবেলায় টাকা নেয়, সেই পুলিশ গুলি করবে? পুলিশ 
আপনাদের কথা শুনছে না। কেন শুনবে? ২৪ বছর ধরে তাদের নিয়ে রাজনীতি 
করেছেন। পুলিশকে দিয়ে পার্টির কাজ করাচ্ছেন, খুন করাচ্ছেন। তাদের কি আপনারা 
তিরস্কৃত করতে পারবেন? তাদের পুরদ্কৃত করতে হবে। আমার এলাকায় ৫টি খুন 
হয়েছে। সেখানে একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি। পুলিশ ক্যাম্পের কাছাকাছি খুন 
হয়েছে, তবুও কেউ গ্রেপ্তার হলো না। পুলিশ তারপরে কি করবে? পুলিশ কমরেডদের 
“রছে না। প্রধান ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কি করবে? পুলিশ প্রশাসনকে দলের কাজে 
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ব্যবহার করে তাদের সর্বনাশ করেছেন। পুলিশ প্রশাসনকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন 
যে, পশ্চিমবাংলার মানুষ আজ তাদের ওপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে যিনি 
মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, একজনকে মুখ্যমন্ত্রী তৈরী করেছেন, দুর্ভাগ্যের বিষয়, পার্টি তাঁকে 
নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে। উনি যদি এখানে থাকতেন তাহলে বলতাম, হোয়েদার হি ইজ 
দি চীফ মিনিষ্টার অফ দি ষ্টেট অর হি ইজ দি চীফ মিনিষ্টার অফ দি পার্টি? উনি যে 
বন্তৃতা দিচ্ছেন তা সবই পার্টির কথা-_'জবালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও।' কে বলছে? 
কংগ্রেস বলেনি, তৃণমূল বলেনি। এটা সিপিএম'এর শ্লোগান-_-পুড়িয়ে দাও, জ্বালিয়ে 
দাও। আপনাদের শেষ হাসি এবারে দেখবো চোখের জলে ভেসে যাবে। তখন আমরা 
সাস্ত্বনা দেব। আপনারা চীৎকার করে আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারেন। কিন্তু 
পশ্চিমবাংলার ৮ কোটি মানুষের কণ্ঠ তব করতে পারবেন না। ৮ কোটি মানুষ 
আপনাদের অত্যাচারে জর্জরিত। তারা নতুন সূর্যের মুখ দেখার জন্য তৈরি হচ্ছে। দে 
উইল স্যালিউট দি রাইজিং সান, দে উইল নট স্যালিউট দি সেটিং সান। আপনাদের 
ভাষণ শুনে আমার খুব ভাল লাগছে। এটা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে যে এমন 
একটা ভাষণ দিয়েছেন। 

মানুষ যে কথা বলতে চায় সেই কথা বলে বুদ্ধদেব বাবু মাঠে গিয়ে বললেন, যে 
এখানে সমস্ত সিপিএম গ্রামে থাকবে। এটা কি মুখ্যমন্ত্রীর কথা, নাকি পার্টির বক্তৃতা? 
তাই কেশপুর, পিংলা, গড়বেতায় আপনারা ভাবছেন বাহিনী পাঠিয়ে ঘর দখল করেছি, 
জেনে রাখুন মনকে দখল করতে পারেন নি। যেদিন সময় আসবে, সেইদিন চিতায় 
তুলবে আপনাদের। আপনারা ভাবছেন, আমরা বোধহয় আজকে এখানে বসে আছি, 
সরকার চালাচ্ছি; জেনে রাখুন, মানুষের মনের পরিবর্তন হবে না। কাশেম সাহেব 
জানেন, বাড়ীর বৌকে মেরে ঘর সংসার করা যায় না, আপনারা যদি মনে .করেন 
লোককে মেরে ভোটে জিতবেন, ঘর দখল করবেন, তাহলে কিন্তু তা হবে না। আমার 
মনে হচ্ছে স্যার, ওরা চলে যাবে বলে ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছে শেষ বক্তুতাটা বলে, তাই 
কেউ এখন আসছে না। এখানে অনেকে হয়ত টিকিটও পাবেন না। সুতরাং আজকে 
আমার পরিষ্কার প্রশ্ন, মন্ত্রীর যদি সং সাহস থাকতো সভায় এখানে এসে আমার কথা 
শুনতেন, জবাব দিতেন। অনেকে আসতে পারবেন না বলে তারা পালিয়ে গিয়েছেন। 
এটা জেনে রাখুন, মানুষের মনে, লোকের মনে লেখা থাকবে আপনাদের অসভ্য আচরণ 
যা পশ্চিমবাংলায় ইতিহাস রচনা করেছে। পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবু 
তিনি কোন সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন না বলে ব্যবস্থা হয়েছে। আপনাদের মনে ছিল না, 
্রফুল্পচন্দ্র সেন তিনি পরের বাড়ীতে ছিলেন, খেতে পেতেন না, অশোক কৃষ্ণ দত্তর 
বাড়ীতে থাকতেন, আমরা মাঝে মাঝে পয়সা দিয়ে আসতাম, তিনি মারা গিয়েছেন, কিন্তু 
কোন সুযোগ তিনি পাননি। আজকে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী তিনি রিটায়ার্ড করে 
গিয়েছেন, তিনি নবাব বাহাদুরের মতন লাট সাহেবের চালে থাকবেন তার জন্য ব্যবস্থা 
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করতে হবে। একটা কথা বলি, তিনিও বিধায়ক, আমিও বিধায়ক, সমস্ত বিধায়কদের 
যে সুযোগ আছে সেই আইন করুন, অন্য সুযোগ পাবে না। বিধায়ক হিসাবে তিনিও যা 
সত্যবাপুলীও তা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তিনি কিছু সুবিধা পাননি, প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী তিনিও কিছু পাননি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন তিনিও কিছু 
সুযোগ পাননি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রিরা কেউই কিছু সুযোগ পাননি, হঠাৎ করে সরকারে 
আছেন, তাই বলে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে পাইয়ে দিতে হবে। তিনি নির্লজ্জের 
মত ইন্দিরা আবাসে আছেন, ওখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। সরকারি টাকায় যেখানে 
লিফট বসিয়েছেন সেখানে চলে যাওয়া উচিত, সেখান থেকে তার ঘর খালি করে দেওয়া 
উচিত। মানুষ এও শুনছে, প্রতিবাদ করবেন সময় যখন আসবে। আমি অত্যন্ত ছ্যর্থ হীন 
ভাষায় বলি, প্রতিবাদের ভাষা মুখের ভাষায় নয়, ভোটের বাক্সে দেখতে পাবেন, মানুষ 
কঠিন ব্যবস্থা নেবে, এই কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 

[2.30 __ 2.40 0.1.] 

রী মেহবুব মণ্ডল ঃ স্যার, পশ্চিমবাংলার মাননীয় রাজ্যপাল গত ২২শে জানুয়ারি 
এই বিধানসভায় যে ভাষণ দিয়েছেন তার উপরে ধন্যবাদ জানিয়ে যে প্রস্তাব এসেছে 
তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিরোধীরা এখানে বক্তব্য রাখতে 
গয়ে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু তারা এই কথা বলেননি সারা ভারতবর্ষের 
নাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট চলছে এবং সেই সঙ্কটের যারা ভাগীদার 
চারা এখানে বসে আছেন। আবার কেউ কেউ বাইরে টি.এম.সি. ভেতরে ক:ংগ্রেসী। 
নামে গঞ্জে স্কুল খোলা হয়েছে এবং শিশুরা সেখানে পড়তে যাচ্ছে। এই কথাগুলোই 
সাজকে রাজ্যপালের ভাষণে লেখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিরক্ষা খাতের বাজেট 
২৭ পারসেন্ট বৃদ্ধি করলেন। সেখানে অবাক হয়ে আমরা দেখলাম সেখানে কেন্দ্রীয় 
[রকার শিক্ষা খাতে বরাদ্দ রাখলেন মোট বাজেটের ২.৯ শতাংশ। যখন উন্নয়নশীল 
দশগুলো, বিকাশশীল দেশগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের বাজেট ৫.৩ পারসেন্ট করছেন, 
চখন কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট কমিয়ে দেশের মানুষকে প্রতারণা করছেন। 
সই সঙ্গে সঙ্গে তারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অপসংস্কৃতি প্রবেশ করানোরও চেষ্টা করছেন। 
ক্ষার ক্ষেত্রে আজকে কমিশনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষ বাম্প ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা 
চ্ছে, বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার আসরে পর পর পাঁচবার ভারতের থেকেই বিশ্বসুন্দরী 
য়েছে। এইভাবে ভারতের বাজারকে কক্জা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের 
মরুদণ্ড আজকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, তাদের মাইন্ডকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
ট.এল.রায়ের একটা গান ছিল, এই দেশেতে জন্ম যেন, এই দেশেতে মরি। আজকে 
বরোধী দলের সদস্যদের বয়স যেন কমে যাচ্ছে, তাদের লাফানো বেড়ে যাচ্ছে। 
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বিরোধীদের কথা হচ্ছে_-€এই দেশেতে জন্ম যেন এ দেশেতে মরি”। তারা 
চাইছে আমেরিকা বা অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশে যেতে। সঙ্গে সঙ্গে তারা পরবর্তী 
প্রজন্মকেও সেই অপসংস্কৃতির দিকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করছে। 
আইনে বলছে-_যাদের মাসিক আয় ১,২৫০ টাকার কম, তারা দারিদ্র্যসীমার 
নীচে, যাদের মাসিক আয় ১,২৫০ থেকে ১,৫০০ টাকা তারা দারিদ্র্যসীমার মধ্যে, 
আর যাদের মাসিক আয় ১৫০০ টাকার বেশি তারা দারিদ্যসীমার উপরে। আমরা 
দেখতে পাচ্ছি একটা মানুষ, যার মাসিক আয় ১৫০০ টাকা, সে যে দামে অর্থাৎ 
বেশি দামে রেশন দোকান থেকে জিনিষ কিনছে, একটা মানুষ যার মাসিক আয় 
ধরুন ১৫ হাজার টাকা, সেও সেই দামে জিনিষ কিনছে। এই অসাম্যের ক্ষেত্রেই 
আমাদের প্রতিবাদ। কেন্দ্রীয় সরকার বলছে তাদের কাছে নাকি ৪ কোটি কত লক্ষ 
টন খাবার এখন মজুত আছে, সেই চাল-গম তারা ৩/৪ টাকা কেজি দরে দরিদ্রদের 
মধ্যে দিতে চান। সাংসদরা বলছে-_সে পচা চাল, খাবার উপযুক্ত নয়, বহুদিন ধরে 
গুদামে পড়ে আছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার সেই পচা চাল, থাইল্যান্ডের চাল 
খাওয়াতে চাইছে। 
কৃষিতে আমাদের প্রভূত উন্নতি হলেও চাষীরা এখন ভাবছেন চাষ করবেন 
কিনা। একজন মানুষের যদি ৫ বিঘা জমি থাকে, তার থেকে যে বার্ষিক আয় হয়, 
তাতে সারা বছর তার পক্ষে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে। বর্ধমানের গলসির 
কথাই ধরুন, সেখানে দেখছি চাষীরা বোরো চাষ করবে কিনা ভাবছে, কারণ চাষ 
করার মত পয়সা তাদের হাতে নেই। 
আবার কেন্ত্রীয় সরকার মাঝেমাঝে সুর তোলে - ম্যাসাঞ্জোর থেকে ডি.ভি.সি. 
জল বন্ধ করে দেবে। ডি.ভি.সি. সেইরকমই চাইছে। মাঝে মাঝেই বলছে ডি.ভি.সি. 
অফিস এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে। 
বর্ধমানের বড়নিমপুরে পেস্ট ম্যানেজমেন্ট সেন্টার আছে। সেখানে বন্ধু পোকার 
চাষ করা হচ্ছে। চাষের ক্ষেত্রে যেখানে শক্র পোকা আছে, সেখানে বন্ধু পোকা ছেড়ে 
দিলে তারা শত্রু পোকাকে খেয়ে নেয়। বিভিন্ন ধরণের ওষুধ সেখানে তৈরী করত। 
এখন কেন্দ্রীয় সরকার সেটাকে তৈরী করে দিচ্ছে। সেটাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে 
গিয়ে গোরখপুরে চলে যাচ্ছে। এইভাবে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা 
করছে। কৃষি ক্ষেত্রেও আঘাত করছে। ২০০১ এর পয়লা এপ্রিলে ৭১৪টি জিনিষ 
আসবে। মুক্ত বাণিজ্য নীতিতে সই করে এসেছে ২২৯টি জিনিষ আসছে এই সইয়ের 
মাধ্যমে। আমরা দেখতে পাচ্ছি থাইল্যান্ড থেকে চাল আসছে। আলু নেদারল্যান্ড 
থেকে আসছে। এখন বলছে যে, পট্যাটো চিপস জ্যোতি আলুতে হবে না। তাই 
পট্যাটো চিপস তৈরীর জন্য নেদারল্যান্ড থেকে আলু আসবে। আমাদের এখানকার 
বিজ্ঞানীরা বিদেশে গিয়ে নতুন নতুন বীজ তৈরী করছে। অথচ তাদের এখানে কাজে 
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লাগিয়ে উন্নত জিনিষ তৈরী করার কোন চেষ্টাই কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। উল্টে 
বাইরে থেকে জিনিষ এনে কৃষি ক্ষেত্রকে পঙ্গু করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে। গণবন্টন 
ব্যবস্থাকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তাই বিরোধীদের আনা সংশোধনী 
প্রস্তাবের বিরোধীতা করে রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 

[2.40 -__ 2.50 [0.77.] 

শ্রী নির্মল ঘোষ $ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের অসত্য 
ভাষণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সমস্ত বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা। আমিও এই 
ভাষণের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। সরকারপক্ষে যারা আছেন তারা 
চাটুকারিতা করতে হবে বলে, সত্যকে লুকিয়ে রাখতে হবে বলে, তারা এই ভাষণকে 
সমর্থন করেছেন। রাজ্যপাল তার ভাষণে আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
বলেছেন কিছু সমস্যা হচ্ছে। স্যার, আমি এখানে বলতে চাইছি যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
আইনশৃঙ্খলাকে শুধু রক্ষা করতে পারেন নি তাই নয়, মানুষ যাতে আইনকে হাতে 
তুলে নেয়, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সন্ত্রাসকারী বাহিনী যাতে আইনশৃঙ্থলাকে 
হাতে নিতে পারে তার জন্য তিনি উসকানি দিয়েছেন। যে পুলিশ এটাকে সমর্থন 
করবে না তাকে শান্তি পেতে হবে। স্যার, গত ২৪ বছরে বামফ্রন্ট সরকার এই 
রাজ্যটাকে পুলিশি রাজে পরিণত করেছে। পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশে এই রাজ্যের 
কৃষ্টি, সংস্কৃতি, স্বাভাবিক অবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, একটা 
অপব্যবস্থাতে পরিণত করেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক আলোচনা হয়েছে মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি গুধু আপনাকে একটা কথা বলতে চাই যে, ওরা বলেন ৫ 
হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা, সঙ্গে আরও ৮শো, ৯শো বিদ্যালয় যোগদান 
করলেও ধরে নিচ্ছি ১৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় 
প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর আজকে কি চেহারা, কি অবস্থা, আমার মনে হয় সরকারী 
দলের বন্ধুরা একেবারে তাকিয়ে দেখেন না যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র নেই, 
শিক্ষক নেই, ব্ল্যাক বোর্ড নেই, পড়াশোনা নেই। তাই আজকে ব্যক্তিগত মালিকানায় 
মন্টেসরী স্কুলগুলো, ব্যক্তিগত মালিকানায় শিক্ষালয়গুলো গড়ে উঠেছে। অথচ 
সরকার বলছে বিনা পয়সায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া। প্রাথমিক শিক্ষাস্তর একেবারে 
ধ্বংস হয়ে গেছে। পরোক্ষভাবে শিক্ষাকে মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে, শিক্ষাকে 
চরম দুর্নীতির মধ্যে নিয়ে গেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন তাকে জিজ্ঞাসা করতাম ৯৬ 
সালের জানুয়ারী মাসে তৎকালীন ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার 
এর একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছিল যে ৭০১ কোটি টাকা বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে 
হাসপাতালকে আধুনিকীকরণ করা হবে, নতুন যন্ত্রপাতি কিনে সাজানো হবে। আজ 
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দু হাজার এক সালে কিছু হয় নি। শুনলে অবাক হয়ে যাবেন চণ্ডীগড় টাকা পেয়েছে, 
হায়দরাবাদ টাকা পেয়েছে, মহারাষ্ট্র টাকা পেয়েছে তারা সবাই টাকা খরচ করতে 
পেরেছে, পারে নি শুধু পশ্চিমবঙ্গ। পারে নি তার কারণ সি.পি.এমের রাজনীতি। 
এটা আমাদের লজ্জা । আমরা ভূমিসংস্কারের কথা শুনি। যে কেউ বলতে উঠেই 
আগে বলেন ভূমিসংস্কারের কথা। তার জন্য আমি বলি ৯৬-৯৭, ৯৭-৯৮, ৯৮- 
৯৯, ৯৯-২০০০ সবটা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় সেই 
১০ লক্ষ একর। রাজ্যপালকে দিয়ে এই ব্যর্থ সরকার সেই একই কথা ১০ লক্ষ 
একর প্লাস ৩৩, ২৫, ৩৭ একর এবারও বিলিয়ে নিয়েছে। সেই ৭৭ থেকে শুরু 
হয়েছে বলা আজকে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেও সেই একই কথা, তার থেকে আর 
বেরিয়ে আসতে পারেননি। 

[2.50 -- 3.00 70.10.] 

খাদ্যের কথা বলছেন? এটা ঠিক পশ্চিমবাংলা কৃষি প্রধান এলাকা ১৩৭ লক্ষ 
মেট্রিক টন হয়েছে। আমাদের রাজ্যে পি.ডি.এস., রেশন দোকানগুলি বামফ্রন্ট 
সরকার তুলে দিলো। টার্গেট ছিল ৪ লক্ষ মে: টন যেটা জোতদার, জমিদারদের কাছ 
থেকে নেবে। লজ্জার কথা যাদের কাছ থেকে ধান, চাল নেবে তারা সবাই ওদের 
পার্টিতে নাম লিখিয়েছে। তাই তারা ব্যর্থ হয়েছে। ৪ লক্ষ টন নয়, ১৩৭ লক্ষ টন 
হলে তার ২০ পারসেন্টও যদি তুলতে পারতেন তাহলে ২৭.৪ লক্ষ টন হয়, সেই 
চাল তারা গরীব মানুষদের মধ্যে বিলি করতে পারতেন। বাংলার শ্রমিকদের কথা 
আর কি বলবো? স্বাধীনতার পর থেকে-_মাননীয় শ্রমমন্ত্রী এখানে বসে আছেন-_ 
এমন ঘটনা কি ঘটেছে আমি বামফ্রন্ট বন্ধুদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে 
বরানগরে একজন মালিক মারা গেল। আমরা বলি বামফ্রন্ট মালিকদের বিরুদ্ধে । 
সেখানে শ্রমিকরা চাকরী চায়, রুটি চায় কিন্তু মালিকরা তাদের গুলি করে শেষ করে 
দিয়েছে। বামফ্রন্টের শাসনে কি না হচ্ছে, মালিকরা কারখানার ভিতরে গুলি করে। 
মাননীয় মন্ত্রী এখানে রয়েছেন__এই ঘটনার যা রিটালিয়েশান হয়েছে সেটা আমরা 
সমর্থন করি না। তার পর দুজনকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এই 
রাজ্য সরকারকে ধিক্কার দিতে হয়। শ্রমিকদের জন্য আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই, 
শ্রমিকদের পাশে দীঁড়ানোর মতো মানুষ নেই। ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে বেশী 
কারখানা বন্ধ আছে পশ্চিমবঙ্গে। আপনাদের বাজেটে আপনারা বলেছিলেন কোটি 
কোটি টাকা দেবেন। কাদের? যাদের কারখানা বন্ধ আছে রিভাইভ্যালের জন্য তাদের 
দেবেন। মাননীয় মন্ত্রী এখানে আছেন আমি তার জবাবী ভাষণে তাকে বলতে বলবো 
শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি যে শত কোটি টাকা রেখেছিলেন তার একটা 
কারখানার নাম বলুন£ দি ফিন্যানসিয়াল ইয়ার ২০০০-২০০১ ইজ গোয়িং টু বি 
ক্লোসড, এর পরও আপনারা ভোট অন গ্যাকাউন্ট নিতে চাইছেন, লজ্জা হয় না। 
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একটা কারখানাও আপনারা পুনরুজীবিত করতে পারলেন না। শ্রমিকরা যেখানে 
ছিল সেখানেই আছে। ডানলপের মালিক ১০০ কোটি টাকা নিল ব্যাঙ্ক, আর্থিক 
প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এবং তারা চলে গেল। ছাবাড়িয়া আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে বসে 
থেকে জ্যোতিবাবুর কাছে বার বার দেখা করেছেন, এখন বুদ্ধবাবুর কাছে লাইন 
দিচ্ছেন। যখন পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে না, তখন আমাদের লজ্জা হয়। তারা 
১০০ কোটি টাকা শ্রমিকদের ই.এস.আই.-এর টাকা মেরে দিচ্ছে। যে মালিক 
শ্রমিকদের টাকা মেরে দিচ্ছে তাকে গ্রেফতার করে না। পি.এফ.-এর টাকা যদি সব 
চেয়ে বেশী কোথাও চুরি হয়ে থাকে তাহলে সেটা গশ্চিমবঙ্গেই হয়েছে। আমি 
কমিকাদেবীকে জিজ্ঞাসা করি আপনাদের সরকারের পুলিশমন্ত্রী ছিলেন আজকে 
পিছনের দরজা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তিনি একটা জুট মালিককে গ্রেফতার করতে 
পারলেন না যিনি শ্রমিকদের পি.এফ.-এর টাকা চুরি করেছেন। শিল্পায়ণের কথা 
বলতে আপনাদের লজ্জা হয় না। ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এই ১০ বছরে 
মহারাষ্ট্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাবগুচ্ছ পেয়েছে শিল্প করার, গুজরাট 
১ লক্ষ ২০০ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাবগুচ্ছ পেয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ ৬৪ হাজার 
কোটি টাকার প্রস্তাবগুচ্ছ পেয়েছে শিল্প করার জন্য। পারসেন্টেজের হিসাবে অন্যান্য 
রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সপ্তম স্থানে রয়েছে। 

শ্রী খাড়া সোরেন £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২২ তারিখে মাননীয় 
রাজ্যপাল মহাশয় যে ভাষণ এখানে দিয়েছেন তার উপর ডাঃ গৌরীপদ দত্ত মহাশয় 
যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু 
করছি। কয়েকদিন ধরেই দেখছি মাননীয় রাজ্যপালের বক্তব্যকে আক্রমণ করে 
বিরোধীরা বক্তব্য রাখছেন এবং এই কাজ তারা গত ২২ বছর ধরে করছেন। তারা 
বলছেন পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন হয়নি। তারা বলছেন পশ্চিমবাংলার শিল্পায়ন হয়নি। 
তারা বলতে চাইছেন পশ্চিমবাংলায় শাস্তি-শৃঙ্খলা বিদ্মিত হয়েছে। এই কথাগুলো 
প্রতি বছর আমরা ওদের কাছ থেকে শুনতে পাই। আপনারা জানেন তারা একটা 
গণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন। আপনারা জানেন কলুর বলদ চোখে £ুলি পরে একই 
বৃত্তের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। ওরাও তেমনি ২২ বছরের মধ্যে একই বৃত্তের মধ্যে 
বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধীতা করে চলেছেন। উন্নয়ন বলতে ওরা কি বোঝেন? 
রাস্তা হয়েছে কিনা? বিদ্যুৎ এসেছে কিনা? কোন সরকারী অফিস হয়েছে কিনা? 
এইটুকুর মধ্যে ওরা সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে যান। ১৯৭৭ সালের আগে পর্যন্ত একটা 
বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য ওরা কাজ করতেন। কিন্তু গোটা পশ্চিমবাংলায় যে 
শ্রমজীবি মানুষ আছেন তাদের উন্নয়নের জন্য ওরা কি করেছেন? ১৯৭৭ সালের 
আগে যে জোতদার শ্রেণী ছিল তারা “বিড়া, ও 'দুনা'-র দায়ে গরীব মানুষকে 
জর্জরিত করে ফেলত এবং শ্রমিক, কৃষকের ধন শোষণ করে তারা বড়লোক 
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হয়েছিল, তাদের ধন বৃদ্ধি পেয়েছিল। গ্রামের মানুষের কাছে ওঁদের উন্নয়ন 
পৌছায়নি। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে সেটা হয়েছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে 
দিয়ে আজকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে, রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন করা হয়েছে 
পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে। প্রত্যন্ত গ্রামে অসংখ্য ছোট ছোট রাস্তা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, 
পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে কোথাও পাকা কোথাও কীচা রাস্তা তৈরী হয়েছে। 
সমস্ত গ্রামকে আজকে এইভাবে কভার করা হয়েছে। আজকে আপনারা গ্রামে গ্রামে 
ভোট চাইতে সেই রাস্তা দিয়ে জিপ নিয়ে ক্যানভাস করতে পারছেন। কিন্তু ১৯৭৭ 
সালের আগে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে জিপ ঢুকতে পারেনি। বামফ্রন্ট সরকারের 
দৌলতে আজকে আপনারা জিপ নিয়ে ক্যানভাস করতে, ভোট চাইতে গ্রামে যেতে 
পারছেন। 
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এটা কি উন্নয়ন নয়? আজকে আপনারা এটা লক্ষ্য করেছেন যে, ১৯৭৭ 
সালের আগে বর্গা চাষীরা জোতদারদের ধান মেপে দিত, সেই বর্গাদাররা 
জোতদারদের হাতে-পায়ে ধরে বলত, “আমাকে দেঁড়া দাও”, আজকে সেই গ্রামের 
ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্কুলে পড়াশোনা করছে, মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা করছে। 
আজকে প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতে, প্রতিটি মৌজায় কোয়ালিফায়েড সাঁওতাল, ওরাও, 
মুন্ডা ছেলে-মেয়েদের পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ১৯৭৭ সালের আগে পাওয়া যায়নি। এই 
যে মানব সম্পদ এই মানব সম্পদের উন্নয়ণ হয়েছে। কলুর বলদের মত যাদের 
চোখে ঠুলি আছে এই উন্নয়ন তাদের চোখে পড়ছে না, পড়বে না। আজকে ২২ বছর 
ধরে এই উন্নয়ণ তারা দেখতে পাচ্ছেন না। তাই এটা বলব সাধু সাবধান। আপনারা 
এতদিন কংগ্রেস দলে চিহিতি হয়েছিলেন। আজকে সেই কংগ্রেস দল আর থাকছে 
না। মূল কংগ্রেসের মূলোৎপাটন হয়েছে। আজকে সমস্ত গ্রামেগঞ্জে কংগ্রেস, তৃণমূল 
কংগ্রেসে রূপান্তরিত হয়েছে। আজকে কংগ্রেস বলে কিছু থাকছে না। যে কংগ্রেস 
প্রয়াত রাজীব গান্ধীর হাত ধরে পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতবর্ষের 
মানুষকে বেচে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছিল। আজকে তৃণমূল কংগ্রেস তার 
সহযোগী দল বি.জে.পি. সহ গোটা ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষকে পশ্চিমী দুনিয়ার 
বাজারের কাছে বিক্রি করার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তাই আপনারা দেখছেন ৮০ ভাগ 
কৃষকের উপর আজকে মারাত্মকভাবে আঘাত হানবার চেষ্টা হচ্ছে। তাই গ্রামেগঞ্জে 
আজকে যারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সোনার ফসল 
ফলালো তারা আজকে কেন দাম পাচ্ছে নাঃ তৃণমূল কংগ্রেস, বি.জে.পি. বন্ধুরা এর 
কি জবাব দেবে? যারা ধান উৎপাদন করল, গম উৎপাদন করল, আলু উৎপাদন 
করল তারা দাম পাচ্ছে না। আর শ্রমিক শ্রেণী-_তাদের অল্প দামে থাইল্যান্ডের চাল 
দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে কেন্দ্র। তারা পশ্চিমী দুনিয়ার কাছ থেকে কয়েকশো কৃষিজাত 
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দ্রব্য আমদানী করছেন। এর ফলে এখানে কৃষকদের বাজারকে ভেঙেচুরে দেওয়া 
হচ্ছে। আপনারা চাইছেন পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালের আগের দিনগুলো ফিরে আসুক 
যাতে কৃষকরা জোতদারদের কাছে গিয়ে বলবে, “আমাকে দেঁড়া দাও, আমাকে দুলি 
দাও'। আপনারা ১৯৭৭ সালের আগের দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। সেজন্য 
আপনারা বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ গুলোর বারে বারে বিরোধিতা 
করছেন। সাধু সাবধান। আপনারা ঝাড়খণ্ডীদের নাম করে বিচ্ছিন্নতাবাদের চক্রান্ত 
করছেন, নানা সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেই চক্রান্ত 
ব্যর্থ করে দিয়েছেন, ব্যর্থ করে দেবে। এই কারণে আপনাদের স্বপ্ন সফল হবে না। 
এই কয়েকটি কথা বলে মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণকে আরেকবার সমর্থন 
জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রীমতি চুনীবালা হাসদা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিধানসভা কক্ষকে 
মান্যতা দিয়ে মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব 
এসেছে সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই। সার 
আপনি জানেন আমরা ঝাড়খণ্ড এলাকার পিছিয়ে পড়া আদিবাসী মানুষ। আমি 
ঝড়খণ্ড এলাকা থেকে জিতে এসেছি এবং আবার জিততে চাই। ঝাড়গ্রাম 
লোকসভা কেন্দ্রের আমার বীনপুর বিধানসভা এলাকায় বামফ্রন্ট সরকার দিনের পর 
দিন অরাজকতা সৃষ্টি করে চলেছে। সেখানে সরকার সব রকম উন্নয়নের কাজ বন্ধ 
করে রেখেছে, এলাকার মানুষ এটা বরদাস্ত করবে না। স্যার, আমি আপনার মাধামে 
বলতে চাই আমার এলাকায় কোন রাত্তাঘাটের উন্নয়ন হয়নি। আমার এলাকায় 
পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা হয়নি। আমাদের এলাকা, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, 
বাঁকুড়াকে ঝাড়খণ্ড রাজোর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়নি। আমাদের এলাকায় তপসিলী 
এবং আদিবাসী জাতিভুক্ত মানুষের মধো ঠিকভাবে জমি বিলিবণ্টন করা হয়নি। 
গরীব আদিবাসী এলাকায় নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগের কোন কথা রাজ্যপালের 
ভাষণের মধ্যে নেই। নতুন করে কোন শিল্প গঠনের উদ্যোগ নেওয়ার কোন কথা 
নেই। তাই আমি এই রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করতে পারছি না, বিরোধিতা 
করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার......(সাঁওতালি)......মানতান ডেপুটি স্পীকার গমকে 
দিনের পর দিন সানতাড় হড়কো চেতান অকা নাহাচার হুয় আকানা। আদিবাসী হড় 
কো চেতান অকয় বেকোয়াও চেতান মুসলিম হড়কো চেতান গুলি চালাও হুয় 
আকানা নয়া এলাকারে নারি ধর্ষণ হয় আকানা...... 

আমাদের এলাকায় নারী ধর্ষণ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের ২৪ 
বছরের জমানায় দিনের পর দিন নারী ধর্ষণ হচ্ছে। গত ৯৮ সালের ৩০ জুন 
চন্দ্রকোণা রোডে প্রকাশ্য দিবালোকে ২৪ জন আদিবাসী মানুষকে খুন করা হয়েছে। 
কোন একজন মন্ত্রী সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছেন। ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন সংক্রান্ত 
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বিষয়ের জন্য একজন মন্ত্রী আছেন-_মহেশ্বর মু! কিন্তু ঝাড়গ্রামের কোন উন্নতি 
হয়নি। উন্নয়নের নামে বছরের পর বছর, দিনের পর দিন টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে, 
কোন কাজ হচ্ছে না, টাকা ফেরত যাচ্ছে। আদিবাসী মানুষদের কোন উপকার হয়নি, 
হচ্ছে না, হবে না। এইভাবে চললে পরিণতি খুব খারাপ হবে। স্যার, আমি এই 
বিধানসভা কক্ষে বলতে চাই ঝাড়গ্রামের উন্নয়নের জন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে ২ কোটি 
টাকার বদলে আড়াই কোটি টাকা করে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেটা দিয়ে আদৌ কোন 
কাজ হচ্ছে না। এখন পর্যস্ত ওখানে ডেভেলপমেন্ট পর্যদের কোন জেনারেল মিটিং 
পর্যস্ত ডাকা হয়নি। এর থেকেই বোঝা যায় সরকারের ওখানে কোন টাকা খরচের 
নেই। আদিবাসী মানুষদের উন্নয়নের নামে যে টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে সেই টাকা 
আদৌ খরচ করা হবে না। সেই টাকা দিয়ে আপনাদের ক্যাডার বাহিনী পোষা হবে। 
মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন আমাদের মেদিনীপুর জেলায় 
যেভাবে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে তাতে অবিলম্বে যদি সেখানে সঠিক হস্তক্ষেপ 
করা না হয়, সরকার যদি ঠিক মত নজর না দেন তাহলে আপনারাও এ আগুনে 
পুড়ে ছারখার হবেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সি.পি.এম সরকার তাদের ২৪ 
বছরের জমানায় তাদের লীডার বাহিনী, ক্যাডার বাহিনী তৈরী করেছে। এই 
সি.পি.এমের সরকার কিছু পলিশকে সাথে নিয়ে দিনের পর দিন গরীব আদিবাসী 
মানুষদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। আদিবাসী মানুষদের উপর অত্যাচার শুধু নয়, 
মেয়েদের উপরও অত্যাচার চলছে। তাদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা দিনের 
পর দিন ঘরে ঘুমাতে পারছে না। আমি আজকে এই হাউসে এই কথা বলতে চাই, 
বামফ্রুন্টের ২৪ বছরের রাজত্বে যেভাবে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে তা ভয়াবহ। 
তাই আমি মনে করি, এই বামফ্রন্ট সরকার না থাকাই ভাল। আর একটি কথা এই 
হাউসে বলতে চাই, সাঁওতালি ভাষার স্বীকৃতির নাম করে এই ২৩ বছরের রাজত্বে 
এই সরকার একটিও প্রাইমারী স্কুলে অলচিকি লিপির পঠন-পাঠন আরম্ভ করতে 
পারে নি। এটা তাদের ব্যর্থতা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছল দিবসে ধামসার কাঠি বাজিয়ে 
বলেছেন, আমরাই আদিবাসীদের কথা চিন্তা করি। কিন্তু আদৌ তা করে না। কারণ, 
হুল দিবস ভুল দিবস হিসাবে পালন করা হয়েছে। হুল দিবস ৩০শে জুন পালিত হয়। 
এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
[3.109 -_ 3.20 0খা).] 
শী পুলক দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে রাজ্যপালের ভাষণ 
সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় এই ভাষণ যখন পড়া হয় তখন মনে হয়, 
আমরা সব পেয়েছির দেশে এসেছি। পশ্চিমবাংলায় যেন অন্যায় নেই, অবিচার নেই, 
কোন অভাব নেই। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা 
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ঢাকবার জন্য নানা অসত্য কথা ভাষণের মধ্যে সাজিয়ে তথাকথিত রাজ্যপালের 
ভাষণ তৈরী করা হয়েছে। মাননীয় রাজ্যপাল এঁ ভাষণ তার মন থেকে পাঠ 
করেননি। তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে 
যা বলতে হয় তাই তিনি বলেছেন। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, তীর প্রতি শ্রদ্ধা 
জানিয়ে এই তথাকথিত ভাষণকে সমর্থন করতে পারছি না, তাই নিন্দা করছি এবং 
আমাদের যতগুলি কাট-মোশন আছে তাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। 

মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে গোড়ার দিকে উত্তরবঙ্গের শাস্তি-শৃঙ্খলার 
কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সময়ের অভাবে ভিতরে ঢুকতে পারেননি। তাই আমি 
কতকগুলি কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলছি। রাজ্যপালের ভাষণের ২২.২ ছত্রে যেটা আছে 
সেখানে রাজ্যসরকার বলেছেন অসংগঠিত শ্রমিকদের কথা। 1170 5081 
0০৮61016100 15 561100519 ০0110617760 ৮/101) (176 ৬/611210 01 016 ৬/0110615 
1) (0176 111101221)1560 560101 2150. ৬০1% 16001101$, (116 51919 00৬০1110011 
105 0601090 (0 17000006 ৪ 50116119. এখানে বলছেন, ভেরী রিসেন্টলি, 
তাহলে, এতদিন কি হয়েছিল? এত তো উন্নতির কথা বলেন, সাড়ে ২৪ বছরের 
রাজত্বে চারিদিকে উন্নতির বন্যা বয়ে গেছে বলেন, আজকে সুভাষ চক্রবর্তীর গুঁতো 
খেয়ে কি ঘুম ভেঙেছে? তাই অসংগঠিত শ্রমিক সম্পর্কে স্বীম নিচ্ছেন। তারপর 
২৫.২ ছত্রে চলে যাই, সেখানে বলা হয়েছে কতকগুলি ফ্লাই-ওভার ব্রীজ সম্বন্ধে । 
আমি প্রথম লাইনটা পড়ছি, রুপিস............... [5. 400 01016 6)1917211) 81090 
0109)90 101 00115000110) 01 00015 0 11011001701). 01 [1166 
111]001181)0-0280 111191590110175 1185 10601) (81001) 111).................০, | এই প্রসঙ্গে 
আপনি নিশ্চয় জানেন, যখন কলকাতা ৩০০ টার-সেন্টেনারী হল তখন কতকগুলি 
সংস্থা নিজেদের টাকা খরচ করে ফ্লাই-ওভার ইনটার সেকশন করে দেবে 
বলেছিল। 

কিন্তু সেটা করা হল না। কেন করা হল না তার উত্তর আপনারাও জানেন 
আমরাও সকলে জানি। সেখানে সেই ভাবে করতে গেলে কাটমানি খাওয়া যাবে না 
তাই করা হল না অথচ পরে লোন নিয়ে সেটা করা হচ্ছে কারণ লোন নিয়ে করলে 
সেখানে কাট মানি খাওয়া যাবে। জাপানী এক্সপার্টরা বলছেন যে তারা কাজের 
কোয়ালিটি সম্পর্কে স্তুষ্ট নন কিন্তু তবুও এখানে এরা জোর গলায় বড় বড় কথা 
বলে তা প্রচার করছেন। তারপর হিডকো থেকে লোন নিয়ে বাড়ী করার কথা বলা 
হয়েছে কিন্তু এখানে এই পশ্চিমবঙ্গে যে প্রোমোটার-রাজ চলছে তার বিরুদ্ধে এই 
ভাষণে একটি কথাও বলা হয়নি। আমরা দেখেছি গুজরাটে ভূমিকম্প-এর দু দিনের 
মধ্যে সেখান বড় বড় বাড়ী যেগুলি পড়ে গিয়েছিল তার প্রোমোটারদের গ্রেপ্তার করে 
গুজরাট সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন অথচ আমাদের এখানে বড় বড় বাড়ী যেগুলি 
ভেঙ্গে পড়েছে এবং মানুষ মারা গিয়েছেন তার প্রোমোটারদের কারুকে গ্রেপ্তার করে 
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ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। গুজরাট সরকার যেখানে ভূমিকম্পের দুদিনের মধ্যে 
প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল সেখানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার প্রোমোটারদের 
ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই নিলেন না। এর থেকেই বোঝা যায় যে এই সরকার 
প্রোমোটারদের সরকার এবং প্রোমোটারদের সঙ্গে আতাত করে চলছেন বলেই তাদের 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। তারপর ৩৮.২-এ স্বাস্থ্য শিক্ষা নিয়ে অনেক কথা 
বলা হয়েছে। '৯৩ সালে কল্যানীতে ২৫ বিঘা জমি সরকার অধিগ্রহণ করেছিলেন 
নুরুল হাসান ইনসটিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স করার জন্য কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এখনও সেখানে একটি ইটও গীঁথা হয় নি। কোলকাতা শহরে মেডিক্যাল কলেজগুলির 
বাড়ীগুলির অবস্থা দেখুন, সব ভেঙ্গে পড়ছে। আর.জি.করের বাড়ী ভেঙ্গে পড়ছে। 
মেডিক্যাল শিক্ষা নিয়ে দু/এক ছত্র লিখলেই শুধু হয় না, কাজ করে দেখাতে হয়। 
আজকে স্যার, পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা যে সম্পূর্ণ বেহাল তা কয়েকটি ছবি 
দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায়। ছবিতে দেখা যায় যে রোগীর বিছানার তলায় কুকুর, 
বেড়াল শুয়ে আছে। হাসপাতাল চত্বরে শুয়োরের চাষ হচ্ছে। এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা 
সম্বন্ধে একটি প্যারাও নেই এবং এর থেকেই বোঝা যায় যে এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার 
হাল যে সম্পূর্ণ বেহাল তা ওরা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছেন। তারপর ৪৪-৩ 
পারাতে ওয়াকফ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে, 19 0০9৮1711761) 1785 
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৬/০11[)10091165. কিন্তু এই ওয়াকফে যে গরমিল, ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে যে নয়ছয় 
হয়েছে এবং সে সম্পর্কে যে এনকোয়ারি কমিশন হয়েছিল তার রিপোর্ট দিনের আলো 
দেখলো না কেন আম সে প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই। এখনও আমরা দেখছি ওয়াকফ 
কমিশন সেইভাবেই চলছে এবং জমিজমা, টাকাকড়ি নিয়ে নয়ছয় চলছে। শাসক 
দলের লোকরা এর সঙ্গে জড়িত বলে কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। ৪৫.১-এ বলা হচ্ছে, 
জুডিসিয়াল সম্বন্ধে। বলছেন, অনেক কোর্ট করেছেন। কিন্তু কোর্টগুলিতে যে করাপসান 
চলছে সেটা বন্ধ করার জন্য কিছুই ব্যবস্থা করেন নি বা সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি। 
আজকে রেজিস্ট্রি অফিসগুলিতে যান দেখবেন সেখানে কি ভাবে করাপসান চলছে। 
এই ন্যক্কারজনক অবস্থার আমি ধিক্কার জানাচ্ছি। ৪৬নং ছত্রে বলা হয়েছে যে নানান 
রকমের ট্যুরিজম ফেসিলিটিস দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখছি টুরিষ্ট লজগুলির 
মেনটেন করার জন্য কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না। টুরিস্ট লজগুলি ঘর, শৌচাগারগুলির যা 
অবস্থা তাতে সেখানে মানুষ থাকতে পারে না অথচ সেখানে তার জন্য কোটি কোটি 
টাকা খরচ করা হচ্ছে। ওয়াকফ সম্পর্কে-__আমি পেশাগতভাবে বলছি-_-আমার কাছে 
কিছু ফাইল আসতো। তার জন্য এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি, কিন্তু গোপনীয়তার 
শপথ নিয়েছি তার জন্য বলতে পারছি না। সেখানে কিভাবে করাপশন চলে সেটা 
আমি জানি। তার জন্য ধন্যবাদ প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি, সংশোধনী প্রস্তাবকে 
সমর্থন করছি। 
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[3.20 __ 3.30 0.1. ] , 

ডাঃ ওমর আলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজাপালের ভাষণের উপর 
আনীত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি খুবই সংক্ষেপে দু'চারটি কথা 
আপনার মাধ্যমে এই সভার কাছে রাখতে চাই। কয়েকদিন ধরে এই বিষয়ে আলোচনা 
হচ্ছে এবং সেখানে সরকার পক্ষ থেকে, বিরোধী পক্ষ থেকে সদস্যগণ বলেছেন। 
আজও সেই আলোচনা হচ্ছে। কয়েকজন বিরোধী পক্ষের সদস্যর বক্তৃতা শুনলাম। 
কিন্তু আমি দেখলাম, যে রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতঁকে অনেকের বক্তৃতা তার 
ধারে কাছে যায়নি। রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তারা নানা 
ধরণের বক্তব্য রেখেছেন। ধান ভানতে তারা শিবের গীত গেয়েছেন, ফলে না ভেঙেছে 
ধান, না গাওয়া হয়েছে শিবের গীত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা ব্যক্তিগত কুৎসা করলেন। 
সম্ভবতঃ এ জন্য যে, মাননীয় রাজ্যপাল যে তার ভাষণে আমাদের রাজ্যের আর্থ- 
সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার যে চিত্র তুলে ধরেছেন সে চিত্রে সবটাই সত্য; এ 
সম্পর্কে তাদের বিশেষ কিছু বলবার নেই। সেজন্য বিরোধী দল নানা ধরণের 
উল্টোপাল্টা বক্তব্য রেখে নিজেদের বিভ্রান্তিকে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা 
করেছেন। আমরা সবাই জানি যে, রাজ্যপাল যে ভাষণ দেন সেটা রাজ্য সরকারের 
নীতিগত অবস্থাকে তুলে ধরে। তাতে নতুন কিছু বলবার ব্যাপার তার নেই। এটা 
আমাদের দেশের সংবিধানসম্মত ব্যবস্থা। যারা বিরোধী দলে রয়েছেন তারা এটা 
জানেন, অথচ তারা তার বিরোধীতা করছেন। কেন করছেন জানি না। তারা কি চান, 
রাজ্যপাল আমাদের দেশের সংবিধান না মেনে একজন স্বৈরাচারী শাসকের ভুমিকা 
গ্রহণ করবেন? এবং তারা কি মনে করেন যে, সেটাই সাংবিধানিক গণতন্ত্র? সেটা 
ভাবলে আমার কিছু বলবার নেই। এখানে রাজ্যপাল তার ভাষণে যেসব কথা তুণে 
ধরেছেন সেই কথাগুলি অত্যন্ত বাস্তব এবং সত্য। কিন্তু আপনি জানেন যে, এক 
শ্রেণীর জীব আছে-_পেঁচা, তারা দিনের আলো সহ্য করতে পারে না, নিজেকে 
অন্ধকারে লুকিয়ে রাখতে চায়। এখানে আমাদের বিরোধীদলের বন্ধুরাও যা সত্য তা 
কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না এবং তার ফলে তারা উল্টোপাল্টা কথা বলেন। কেউ 
কেউ বলে থাকেন, পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন দরকার। তাদের ভাষায়, পরিবর্তন এইজন্য 
দরকার যে, বামফ্রন্ট সরকারের ২৪ বছরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গ অন্ধকারে নিমজ্জিত 
হয়ে গেছে। সত্যি কি পশ্চিমবঙ্গ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে? তার তো (কোন চিত্র 
আমার চোখে পড়ছে না। বরং সর্বভারতীয় তথ্য, বিভিন্ন তথ্য যা আছে সেই তথ্য 
থেকে এটা প্রমাণ করা সম্ভব যে পশ্চিমবাংলা সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে, 
অন্ধকারের দিকে নয় আলোর দিকে যাচ্ছে। স্যার, আপনি লক্ষ্য করবেন সারা দেশে 
বিশেষ করে বি.জে-পি শাসিত রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে, আদিবাসীদের মারছে, 
খৃষ্টানদের মারছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্িত হচ্ছে। (সই 
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অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা গর্ব করে বলতে পারি পশ্চিমবাংলা এমন একটা রাজ্য 
যেখানে এই ধরণের ঘটনা ঘটেনি। পশ্চিমবাংলা তার এঁতিহ্য বজায় রাখতে পেরেছে। 
পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং শাস্তি অক্ষুন্ন রেখেছে। 
অক্ষুন্ন রেখেছেন এই জন্য যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং শাস্তি যদি অক্ষুন্ন না থাকে 
তাহলে কোন রাজ্যের উন্নতি তরান্বিত হতে পারে না। এই কথা ঠিক আমরা এটা 
লক্ষ্য করছি যে কয়েকটি রাজ্যে ইতিমধ্যে উন্নয়নের হার যেমন পিছিয়ে পড়েছে 
সেখানে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবাংলায় সেটা এগিয়ে গিয়েছে। আমি উদাহরণ দিয়ে 
বলতে পারি, ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল এই দশকে যেমন ধরুণ বিহারের 
উন্নয়নের হার ছিল ৪.৬৬ শতাংশ, আর এখন যে দশক চলছে ১৯৯১ সাল থেকে 
১৯৯৮ সাল পর্যস্ত সর্বশেষ হিসাব যেটা আমার কাছে আছে--এই দশকে তাদের 
উন্নয়নের হার দাঁড়িয়েছে ২৬৯ শতাংশ। পেছিয়ে গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ছিল ৪:৯৫ 
শতাংশ, এখন সেটা দাঁড়িয়েছে ৩.০৫ শতাংশ। আমি এটা বিকাশের হারের কথা 
বলছি। উড়িষ্যা ছিল ৪-২৯ শতাংশ এখন সেটা হয়েছে ৩-২৫ শতাংশ, পিছিয়ে 
গিয়েছে। এইভাবে হরিয়ানায় কমেছে ১.৪১শতাংশ রাজস্থানে কমেছে ০.৬ শতাংশ, 
অন্ধপ্রদেশ, যে অন্ধপ্রদেশ নিয়ে আপনারা হইচই করেন সেই অন্ধপ্রদেশে কমেছে -৬২ 
শতাংশ, পাঞ্জাব, যে পাঞ্জাব নিয়ে আপনারা বড় বড় কথা বলেন যে সেখানে নাকি 
সবুজ বিপ্লব ঘটেছে, সেই পাঞ্জাবে বিকাশের হার কমেছে -৬১ শতাংশ। আর 
পশ্চিমবাংলায় আগের দশকে উন্নয়নের হার ছিল ৪.৭১ শতাংশ আর এই দশকে এটা 
বেড়ে দীড়িয়েছে ৬.৯১ শতাংশ। এতে কি প্রমাণিত হয় স্যার? এটা প্রমাণিত হয় যে 
পশ্চিমবাংলার যে উন্নয়নের গতি সেই উন্নয়নের গতি এখনও পর্যস্ত অব্যাহত রয়েছে। 
এই কথা ঠিক, এটা সবাই স্বীকার করেন যে কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের যে 
অগ্রগতি ঘটেছে এটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। শুধু উৎপাদন বেড়েছে তা নয়, আমাদের 
রাজ্যে যে ৮৫ শতাংশ কৃষক সেই কৃষকদের আর্থ-সামাজিক মানের উন্নতি ঘটেছে। 
এখন পশ্চিমবাংলায় এমন কোন মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে সে না খেতে 
পেয়ে মারা যাচ্ছে। এখন আর পশ্চিমবাংলার মানুষকে মাইলো খেয়ে বেঁচে থাকতে 
হয় না। পশ্চিমবাংলার মানুষের আয় বাড়াতে পেরেছে এই উন্নতির ফলে। আমাদের 
সম্প্রসারণের ফলে এবং অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। 
আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার যে কৃষি নীতি গ্রহণ করেছেন সেই কৃষিনীতি 
আমাদের সর্বস্বাস্ত কৃষকদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে। যার ফলে সারা দেশে কৃষি 
উৎপাদনের হার কমেছে, কৃষকরা খণের জালে জড়িয়ে পড়ছে এবং কৃষকরা তাদের 
কৃষিজাত দ্রব্যের লাভজনক দাম পাচ্ছে না। 
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সেচ, বিদ্যুৎ, বন্যানিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে তারা কোন জাতীয় নীতি প্রণয়ন করেন 
নি। মূল কথা হলো, আমাদের দেশের কৃষিপণ্য এবং খাদ্যশস্যের বাজারকে বিদেশের 
কাছে পৌছে দেওয়ার ফলে আমারা ক্রমশ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। (এই সময়ে লাল 
আলো জুলে ওঠে).....তার ধাকা আমাদের ওপরে আসছে। সেজন্য আমরা চাই সুষ্ঠু 
নীতি প্রণয়ন হোক। আমরা চাই রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাকে 
অক্ষুন্ন রেখে এগিয়ে যেতে। রাজ্যপালের ভাষণের ওপরে যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব 
এসেছে তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

(মাইক অফ হয়ে যায় এবং পরবর্তী বক্তা বলতে ওঠেন)। 

[3.30 -_ 3.40 0-7.] 

শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ই মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন, আমি তার বিরোধীতা করে কয়েকটি কথা 
উত্থাপন করছি। স্যার, মাননীয় বিধায়কদের উন্নয়ন প্রকল্লে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শেষ 
মুহূর্তে হলেও বরাদ্দ করেছেন। এটি এমন একটি জটিল পর্যায়ে রয়েছে যে এই কাজ, 
কখনও সম্ভব নয়। আমরা যারা কলকাতার বিধায়ক, আমাদের গত ৪ঠা অক্টোবর, 
পূজার আগে ৭:৫০ লক্ষ টাকার একটি প্রোপোজাল পাঠাতে বলা হয় প্রিনিপ্যাল 
সেক্রেটারীর কাছে। আমরা সেটি পাঠিয়েছিলাম। সেটি ক্যালকাটা কর্পোরেশনের 
কমিশনার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার এবং রেসপেকটিভ বোরো একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের 
হাত ঘুরে আজ পর্যস্ত সেই কাজ ইমৃপ্রিমেন্ট হওয়ার মত অবস্থায় এসে পৌছয় নি। আমি 
আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাইছি, এম.পি.ফান্ডের যে 
টাকা, তার নোডাল এজেন্সী হচ্ছে ক্যালকাটা কর্পোরেশন, আর আমাদের বিধায়ক 
উন্নয়ন প্রকল্প যা রাজ্য সরকার ঠিক করেছেন, এটাতে ক্যালকাটা কর্পোরেশনকে 
ইম্প্লিমেন্টিং এজেন্সী হিসাবে ঠিক করেছেন। ফলে এর জটিলতা বেড়ে গেছে। আমি 
অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে এই কথা বলতে চাইছি, যদি সত্যি সত্যিই রাজ্য সরকারের 
মনের ইচ্ছা থাকে বিধায়কদের এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ হবে, তাহলে ক্যালকাটা 
কর্পোরেশনকে ইমৃপ্লিমেন্টিং এজেন্সী করলে হবে না, তাহলে কোনদিনই কাজ হবে না। 
এটাকে এম. পি. ফান্ডের মত যদি নোডাল এজেন্সী করে দেওয়া হয় তাহলে কাজ হবে। 
এটা একটা সিরিয়াস ম্যাটার। নির্বাচন এসে গেল। সেজন্য এটা না করলে এটা প্রহসনের 
পর্যায়ে থেকে যাবে, কোন কাজ হবে না। মাননীয় রাজ্যপাল ২৫.২ অনুচ্ছেদে 
বলেছেন__উড়ালপুল নির্মাণে ও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংযোগস্থলের 
উন্নতিবিধানের জন্য বিদেশী সহায়তায় ৪০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া 
হয়েছে। কলকাতার উড়ালপুল নির্মাণের ব্যাপারে জাপানের সহযোগিতায় কয়েকটি 
প্রকল্পে ৪০০ কোটি টাকার একটি চুক্তি হয়েছে রাজ্য সরকারের সঙ্গে। আমি এই পবিত্র 
বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এর আগেও বলার চেষ্টা করেছি যে, উত্তর কলকাতা সবদিক থেকে 
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বঞ্চিত এবং উপেক্ষিত। উত্তর কলকাতার দিকে রাজ্য সরকারের কোন চোখ নেই। 
মানিকতলা, শ্যামবাজার এবং কুমোরটুলি এলাকায় সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের কথা 
রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু আজও সেটি হতে পারছে না। আমি পরিশেষে 
আর একটি কথা বলতে চাই, শ্যামবাজারে লকগেট এবং শ্যামবাজার-বি.টি.রোডের 
সংযোগস্থালে উড়াল পুল'এর কাজ অবিলম্বে করা হোক। কারণ স্যার, আপনি জানেন 
যে শ্যামবাজার বি.টি. রোডে যে ধরণের ট্রাফিক জ্যাম হয়, তাতে এই কাজ এখুনি হওয়া 
প্রয়োজন। এর কাজ কবে শুরু হবে তা আমার জানা নেই। এখানে রাজ্যপাল বলেছেন, 
পার্কস্ট্রীট উড়ালপুল এবং লকগেট উড়ালপুলের কাজের জন্য ঠিকাদার বাছাইয়ের কাজ 
চলছে। এই ঠিকাদার বাছাই করার কাজ কতকাল চলবে? রাজ্য সরকারের পক্ষে কে এর 
উত্তর দেবেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি উত্তর দেন তাহলে ভাল হয়। 

এই ঠিকাদার বাছাই করার কাজ কতকাল চলবে এবং কবে শুরু হবে? এই কাজ 
দ্রুতগতিতে এখনি শুরু হোক আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আর্কযণ করছি। 
একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি চলছে, প্রথমে বলা হয়, শ্যামবাজারের লকগেট দূষণের জনা 
বন্ধ করে দেওয়া হবে। আমি এ কথা শুনে রাস্তায় নামি, শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় 
অবরোধ করেছিলাম, তখন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হল, আমরা একথা 
বলিনি। সেই কাজ আজও শুরু হল না। সেই কাজ অবিলম্বে যেন শুরু হয় এটা 
দেখবেন। আমি যে কথা উল্লেখ করতে চাই, স্বাস্থ্য দপ্তরের অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। 
মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণে স্বাস্থ্য দপ্তর-এর গুণগান করেছেন এবং যিনি এখন 
চেয়ারে আছেন তিনি হেলথ্‌ সাবজেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান। আমরা গুজরাটে 
গিয়েছিলাম ডাঃ পরভীন কুমার সাহেবের চেয়ারম্যানশিপে, গুজরাট ভূমিকম্পে শেষ 
হয়ে গেছে, অনেকের ক্ষতি হনেছে, প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছেন, আমরা যখন 
গিয়েছিলাম সেখানে দেখেছিলাম, বাংলার স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজকর্মের সঙ্গে ওখানকার 
্বাস্থ্যদপ্তরের কাজকর্মের তফাত। আমাদের বাংলার গ্রামে চিকিৎসকরা যেতে চান না, 
তার প্রধান কারণ এখনকার স্বাস্থ্যদপ্তর। ডাক্তারদের কন্ট্রাক্ট বেসিসে যে চাকরি হবে 
তাকে ৫ হাজার টাকায় কাজ করতে হবে, গুজরাটে সেটা নেই। গুজরাট সরকার 
যেখানে একজন এম বি বি এস ডাক্তারকে নিচ্ছেন স্থায়ী ডাক্তার হিসাবে এবং একজন 
কন্ট্রাক্ট বেসিসে যে ডাক্তারকে নিচ্ছেন সেও এঁ বেতন পেয়ে থাকেন। 
(এই সময়ে, সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় বক্তার মাইকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়) 

শ্রী সমর হাজরা £ মাননীয় সভাপতি মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে 
ধন্যবাদ জানিয়ে আমি দু-চার কথা বলতে চাই। রাজ্যপালের ভাষণের উপর তিনদিন 
ধরে যে আলোচনা হচ্ছে সরকার পক্ষের সদস্যরা বিস্তারিতভাবে সেই আলোচনা 
করেছেন এবং তীরা বিব্লোধী সদস্যদের প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন। আমি এই ভাষণকে 
সমর্থন করে দু-চারটি কথা বলতে চাই। বিরোধী বি জে পি এবং তৃণমূলরা যে 
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আইনশৃঙ্থলার কথা বলছে, স্যার ওরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন 
কারণে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এবং বলছে পশ্চিমবাংলার আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। 
মাননীয় রাজ্যপাল এখানকার আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ভাল আছে তিনি বলেছেন, 
আমি জিজ্ঞাসা করছি কংগ্রেসশাসিত রাজ্যে এবং বিজেপিশাসিত রাজ্যে 
পশ্চিমবাংলার আইন-শৃঙ্খলার চেয়ে তা উন্নত কিনা? এখানে মানুষ গণতন্ত্র পেয়ে 
থাকেন এবং ভোট দেবার অধিকারও পেয়ে থাকেন। এখানে ঝাড়খন্ড বিধায়ক তিনি 
গরীবের উপর দরদ দেখিয়ে পশ্চিমবাংলার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে যে ভাবে অসত্য ভাষণ 
দিয়ে গেলেন তা বলার নয়। ঝাড়খন্ড-এর ওখানে যে ড্যাম আছে, সেখানের জল 
এখানে আসে এবং তা দিয়ে বোরো চাষ রবি চাষ এর সময় জল দেওয়া হয়। তারা 
ক্ষমতায় এসে বোর্ড গঠন করলো এবং পশ্চিমবাংলার যে কৃষকরা জল নিয়ে চাষ 
করতো গরীব মানুষরা চাষ করতো তাদের সেই জল কি ভাবে আটকাতে হয় সেটা তারা 
চেষ্টা করছে। সেই জল আটকে দিচ্ছে। মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণে একটি কথা 
বলেছেন, শিক্ষাকে পিছনে ফেলে কোন উন্নয়নচ'প্ক কাজ করা যায় না। আমরা তার 
ভাষণে দেখেছি, গ্রামবাংলায় গরীব মানুষের *ৎ « খানে শিক্ষার আলো পৌছায়নি, 
সেখানে স্কুল তৈরী হয়েছে, মানুষ তার শিক্ষা-দ্চার মাধামে চেতনা বাড়াবে, উঠয়* 
হবে। তার সঙ্গে আরেকটা কথাও তিনি বলেছেন, ভূমির সদ্যবহার না করলে 
গ্রামবাংলার উন্নয়ন হবে না। তবেই গ্রামের মানুষের উন্নয়ন হবে এবং তারা পয়সা পেলে 
তাদের কেনাকাটা বাড়বে এবং ছোট ছোট শিল্প এবং কলকারখানা তৈরী হবে, বেকারি 
দূর হবে। এই রাজ্যসরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও বিভিন্ন দিকে রাস্তা তৈরী করছে, 
মানুষের পারাপারের জন্য সেতু তৈরী করছে এবং বিভিন্ন রকম কর্মসূচী এইজন্য গ্রহণ 
করা হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যরা শুধু হৈ হল্লোড় করেই বিশৃঙ্খলার চেষ্টা: করছেন। 
স্বাস্থ্য, শিক্ষা-_ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উন্নতি হচ্ছে সেটা বিরোধীদের চোখে পড়ে না। 
আজকে গ্রামের কৃষিজীবিই বলুন, মৎস্যজীবিই বলুন, তাদের উন্নয়ন এরা দেখতে পাচ্ছে 
না। এই হাউসে একজন ঝাড়খন্ডী সদস্যা বক্তৃতা দেওয়ার সময় অনেক কথা এখানে বলে 
গেলেন। আমি সেই সদস্যাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পশ্চিমবাংলায় তো অনেক 
ঝাড়খন্ডতী লোক রয়েছে, অনেক গরীব মানুষ রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে তো কোন বঞ্চনা 
হয়নি। এই কথা বলে রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

[3-40 --3-50 0.] 

শ্রী তাপস রায় £ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, গত ২২শে জানুয়ারী 
পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল সংবিধানের ১৭৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে বিধানসভার 
অধিবেশনে যে ভাষণ রেখেছেন তার বিরোধীতা করে এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে 
যে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে, খুব অল্প সময়ে আমি কয়েকটি 


21 


322 /৯991757701,% 701২001521)1105 
[90) 59019919, 2001] 


কথা আপনার সামনে রাখছি। রাজ্যপাল বীরেন. জে. শাহর যে বক্তৃতা আমরা সেদিন 
শুনলাম বা পড়লাম তা চর্বিত চর্বন, কল্লিত। যা বাংলার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 
লোকেরা স্বপ্নে দেখে থাকে। এই চব্বিশ বছরে যদি এর বাস্তবে রূপ দিতে পারতেন 
তাহলে নির্বাচনের আগে এই থর থর করে কাপতে হত না। সুভাষ চক্রবর্তীর মত 
মানুষকেও আজকে আপনাদের রাখতে হচ্ছে, যে.অনিল বাবুর গালে থাগ্নড় মারছে 
আবার বুদ্ধদেব বাবুরও সমালোচনা করছে। চব্বিশ বছরে আপনারা যা কাজ করেছেন 
তাতে আপনারা থর থর করে কাপছেন আবার ফিরে আসবেন কিনা। পদ্মনিধিবাবু 
পশ্চিমবাংলার দেওয়ালের লিখন পড়ুন, ২০০১ সালে বাংলার মসনদে আপনাদের 
আর ঠাই হবে না। দেওয়ালের এই লিখন যদি আপনারা পড়তে না পারেন তাহলে 
আপনারা কেন রাজনীতি করছেন। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, আমার সর্ব জঙ্গে ব্যথা, 
আমি ওষুধ দেব কোথা । আজকে কোনদিকে আপনারা ওষুধ দেবেন আর মলম দেবেন। 
আপনাদের সর্ব অঙ্গেই তো ব্যথা। 
আইন-শৃঙ্খলা কোন্টা নিয়ে বলবেন? 

প্রথমে স্বাস্থ্যের কথা তুলে ধরি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নেই এখন হাউসে । আপনারা জানেন 
পশ্চিমবাংলায় সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতাল এস.এস.কে.এম.। সেখানে আমাদের 
জ্ঞান সিং সোহনপালের চিকিৎসা হচ্ছে। সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতাল, যেখানে 
প্রচন্ড চাপ রয়েছে, সেখানে যদি এ চিকিৎসা বা অপারেশন করা হয় তাহলে চাচাকে 
হয়ত আমরা ফেরত পাব না। তাই আমাদের অন্য কোথাও বা সি.এম.সি., ভেলোরে 
যেতে হবে। সারা পৃথিবীতে বাঙালী চিকিৎসকরা সমাদৃত, বিশ্বের নামি-দামী 
স্টেটসম্যানদের চিকিৎসা করে বাঙালী চিকিৎসকরা, আর সেই বাঙালীদের রোগ 
নিরাময়ের জন্য দিল্লী, বন্ধে, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, তামিলনাড়ুতে যেতে হয় কেন, এই 
প্রশ্ন করতে পারি না? এস.এস.কে.এম. হাসপাতলে একটা রিকভারি রুম পর্যস্ত নেই- 
অপারেশনের পর রোগীকে সেখানে নিয়ে যাবে। মিঃ চেয়ারম্যান, আপনি স্বাস্থ্য 
কমিটিরও চেয়ারম্যান এবং সিনিয়ার মোস্ট মেডিক্যাল টিচার গ্যান্ড ডাক্তার, আপনি 
জানেন স্যার, একটা ফ্রাকচার টেবিলের দাম দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকার বেশি 
কখনো নয়, মেডিক্যাল কলেজে একটা ফ্রাকচার টেবিল পর্যস্ত নেই। আপনারা জানেন 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নেক ফিমার ফ্রাকচার হয়। সেই ফ্রাকচার টেবিল 
আনতে পারলেন না, আর আপনারা ২০০১ সালেই আবার মানুষের সমর্থন নিয়ে ফিরে 
আসতে চান? পল্মনিধি বাবু, আপনাদের লজ্জা করে না? আপনারা বেহায়া নিলজ্জ। 
হাসিম আবদুল হালিম, শল্ভুনাথে ভর্তি হলেন। অন্য কোথাও হলে কি হোল সার্জারি 
হত, কিন্তু শভ্ুনাথে হ'ল না, তাই পেট কেটে পাথরগুলো বার করতে হ'ল। আসলে 
ভোটের আগে তিনি একটা চমক দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সফল হ'ল না। আজকে 
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ব্রেন টিউমার অপারেশন করতে গেলে আমাদের ৮ মাস সময় লাগছে। মানুষের কাছে 
সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা আপনারা পৌছে দিতে পারেন নি। 
আমি আজকে পাঁচ বছর ধরে বলে আসছি, অবস্থান করেছি, অনশন করেছি, তবুও 
একটা সিটি স্ক্যান মেশিন আপনারা মেডিক্যাল কলেজে বসালেন না। তাহলে কি 
আপনারা কাজ করেন নি? নিশ্চয় করেছেন। জেলায় জেলায় আপনাদের পার্টি অফিস 
করেছেন, গণশক্তি-অফিস করেছেন। আর এম.সি.এইচ.বিল্ডিং রিনোভেট করতে 
আপনাদের ১৪ বছর সময় লেগেছে। কিন্তু নিওরোলজিতে, কার্ডিওলজিতে, 
অর্থোপেডিকে নিয়ে যেতে পারেন নি। আমার চাপে কয়েকটা বেডে আজকে জেনারেল 
মেডিসিনে কিছু পেশেন্ট শুয়ে আছে। আজ পর্যস্ত একটা নতুন মেডিক্যাল কলেজ 
আপনারা করতে পারেন নি। এটা কি আপনাদের ব্যর্থতা নয়? 

আজকে বড় বড় কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কামতাপুর নিয়ে। 

[3.50 -__ 4.00 0.1. ] 

আমরা পৃথক রাজ্যের বিরোধী, আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু 
উত্তরবঙ্গের প্রতি যে বঞ্চনা সেটা আপনারা দেখেছেন কি? উত্তরবঙ্গে মেডিক্যাল 
কলেজ, ইউনিভার্সিটি, হিন্দি ভাষাভাষিদের জন্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য কলেজ কোথায়? 
উত্তরবঙ্গের মানুষের উন্নয়ন কোথায়? এই যে এত বড় বড় কথা ৩-৪ দিন ধরে 
বললেন-_উত্তরবঙ্গের মানুষ আজকে কামতাপুরী দাবি করছে। তাদের অর্থনৈতিক 
নিম্পেষনের মধ্য দিয়ে তাদের আজকে রেখে দেওয়া হচ্ছে। তাই আজকে তাদের যে 
ভাষার দাবি, উন্নয়নের যে দাবি, সেই দাবিকে আমরা সমর্থন করি। সেই ব্যাপারে 
আপনাদের ভাবতে হবে। আপনাদের চিন্তাভাবনা করতে হবে। আসল চিত্র লুকিয়ে 
রেখে এখানে রাজ্যপালের ভাষণে আপনাদের লিখে দেওয়া চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 
দু বছর আগে অর্থমন্ত্রী নেচে নেচে উনি বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন_-অতীশদা আপনি 
শুনেছেন__উনি বলেছিলেন এককালীন আড়াই হাজার টাকা দেওয়া হবে বেকারদের । 
কোথায় দিয়েছে? কজন বেকারদের দিয়েছেন? আপনারা আজকে বন্যার কথা 
বলছেন। কেন্দ্র যদি টাকা না দিয়ে থাকেন, তার জন্য নিশ্চয় কেন্দ্র দায়ী, কেন্দ্র 
বিমাতৃসুলভ আচরণ করেছেন। কিন্তু আপনারা কোন মাতৃসুলভ আচরণ করেছেন? 
আপনারা বলেছেন ২.১৮ কোটি মানুষকে কোথা থেকে দেব? কোথায় আপনাদের 
হিসাব? আপনাদের বেনিফিশিয়ারী লিস্ট কোথায়? বানভাসী মানুষের লিস্ট কোথায় 
বলুন? আজকে সেই মানুষগুলি কি অবস্থায় আছে বলুন? কি করুণ পরিস্থিতির মধ্যে 
আছে তারা? একবারও তাদের কথা ভাবছেন কি? যেহেতু বেনিফিশিয়ারী লিস্ট তৈরী 
হয়নি, তাই আজ পর্যন্ত হাউস বিল্ডিং লোন একটা মানুষও পায়নি। বানভাসীদের 
জন্য চোখের জলে পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি আপনারা তৈরী করবার 
চেষ্টা করছেন। নির্বাচনের আগে লজ্জা করে না? নির্লজ্জ বেহায়া আপনারা? আজকে 
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শিক্ষার কথা বলি। রাজ্যপাল চ্যান্সেলোর হিসাবে নিজে বলেছেন কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০-১২ বছরে অডিট হয়নি। লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়ে যায়। ১০ 
বছরেও অডিট হয়নি। রাজ্যপালের ভাষণে তো সেটা উল্লিখিত হয়নি। আপনারা 
আজকে শিক্ষাকে কোন্‌ জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছেন? আপনারা বড় বড় কথা 
বলছেন। আপনারা একটা ইনফরমেশান টেকনোলজি সেন্টার করেছেন ঠিক কথা। 
কিন্তু সেখানে যে ছাত্ররা পড়তে গেল-_কিন্তু তাদের কত টাকা লাগে জানেন? ৪ 
হাজার টাকা দিয়ে তবে সেখানে পড়তে পারে। বলুন তো মাসে ৪ হাজার টাকা দিয়ে 
কটা ছেলে পড়তে পারবে? এই ইনফরমেশান টেকনলজিতে আমরা কর্ণাটক, অন্ধ্র 
থেকে পিছিয়ে গেলাম। শুধুমাত্র বামফ্রন্ট সরকারের ভূল কর্মসূচীর জন্য এই ঘটনা 
ঘটছে। আপনাদের দৃরদৃষ্টি নেই। আজকে আপনারা বলছেন ইন্ডাস্ট্রির কথা। হলদিয়ায় 
৫ হাজার কোটি টাকা কমপ্লিট হয়েছে। মিৎসুবিসির ১৫০০ কোটি টাকা কমপ্লিট 
করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল আজকে আর কোন এই ধরণের ইন্ডাস্ট্রি, কোন মেগা প্রজেক্ট 
এসেছে কি? আপনারা তো ডেসটিনেশান ওয়েস্ট বেঙ্গল করেছিলেন। সেখানে তো 
পৃথিবীর একটা অন্যতম কনসাললট্যান্ট ম্যাকেনসী তারা বলেছিলেন যতক্ষণ পর্যস্ত না 
নগরে নাগরিক পুনরুজ্জীবন হবে, ততক্ষণ পর্যস্ত ইন্ডাস্ট্রির কোন সুযোগ নেই। কোন 
উন্নতি হতে পারে না। আজকে কোথায় বন্ডেল গেট, কোথায় গড়িয়াহাট, কোথায় লেক 
গার্ডেনস, আজকেও ক্ষিতি গোস্বামী বলেছেন কবে হবে কেউ জানে না। আজকে 
সোনারপুর, মধ্যমগ্রাম কবে হবে কেউ জানে না। এ.ডি.বি. ১২শো কোটি টাকার লোন 
কোথায় গেল, আজও পর্যস্ত কলকাতার ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতি হল না। আমার অনেক 
কিছু বলার ছিল কিন্তু সময় অত্যন্ত কম। আজকে বুদ্ধবাবু ভারত চেস্বার্স অব কমার্সে 
গিয়ে বলছেন তার ওদ্ধত্য অনেক কমে গেছে, ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে গেছেন, নাক উঁচু ভাব 
তার অনেক কমে গেছে, ডাকলেই চলে যাচ্ছেন, ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্টদের সঙ্গে বসছেন এবং 
বলছেন ভূতের মুখে রাম নাম--কি বলছেন, বলছেন মিলিট্যান্ট ট্রেড ইউনিয়নিজম 
নয়। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পাটির মুখ্যমন্ত্রী ২৪ বছর পর আজকে এই কথা বলছে। তাই 
এই ভাষণের বিরোধীতা করে আমাদের সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী মনোরপ্ীন পাত্র £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২২শে জানুয়ারী মাননীয় 
রাজ্যপাল যে ভাষণ এই পবিত্র বিধানসভায় রেখেছেন তাকে সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য রাখছি। কংগ্রেসের তাপস রায় বলে গেলেন বামফ্রন্টকে কটাক্ষ করে বলে 
গেলেন গোটা গায়ে ঘা কোথায় ওষুধ লাগাব। আমি বলছি যে এটা কোয়াক 
ডাক্তারের কথা। আর এটাও পবিত্র বিধানসভায় দাঁড়িয়ে জানাতে চাই যে, ওরা 
বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার নাকি এই নির্বাচনে আর ফিরে আসতে পারবেন না। আমি 
ওকে বলছি যে উনি আজকে লিখে রাখতে পারেন পুনরায় বামফ্রন্ট সরকার ফিরে 
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আসবেন নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে। আজকে আমি বিনীতভাবে একটা কথা বলতে চাই যে 
আজকে স্বাধীনতা হওয়ার পর ৪৫ বছর আপনারা দিল্লীর মসনদে ছিলেন। কি করেছেন 
আপনারা? বিরাট ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে আপনাদের জনবিরোধী নীতির ফলে, 
আপনাদের দুর্নীতির ফলে আজকে আপনারা মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন। 
কংগ্রেসী বন্ধুদের বলতে চাই যে আপনারা তো ২৮ বছর পশ্চিমবাংলায় ছিলেন তখন 
আপনাদের কেন এইসব কথা মনে পড়েনি? কারো দয়ার উপর, কারো ভিক্ষার উপর 
বামফ্রন্ট সরকার আসে নি। আমাদের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে কৃষি ব্যবস্থার উপর। ২৪ 
বছরে ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার জমি পাট্রার মাধ্যমে গ্রামের ভূমিহীনদের চাষ করার অধিকার 
দিয়েছি। ১৫ লক্ষ মানুষকে একটা বর্গ! সার্টিফিকেট দিয়ে চাষ করার অধিকার দিয়েছে। 
আগে আপনাদের সময়ে ১০ ভাগ জমিতে সেচ হত কিন্তু এখন ৬০ ভাগ জমিতে সেচের 
সুবিধা পাচ্ছে। 

[4.00 -_- 4.10 [0.2.] 

কংগ্রেস বন্ধুদের মনে নেই ১৯৫৯ সালের কথা, গ্রামের গরীব মানুষ খাবার জন্য 
কলকাতায় ভিক্ষা করতে এসেছিল, তখন ৮০ জন মা-বোনদের গুলি করে মেরে রাস্তা 
লাল করে দিয়েছিলেন। গ্রামের সেই মানুষগুলি আজকে বলে বিদ্যুৎ চাই, বিদ্যুৎ দিতে 
হবে। দাবীর জগতে চাহিদার জগতে এই বামফ্রন্ট সরকার পরিবর্তন এনে দিয়েছে। 
আপনারা বলছেন পরিবর্তন হয়নি? এর জন্য আপনাদের জবাব দিতে হবে। জওহর 
লাল নেহেরু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বনির্ভরতার কথা বলে গিয়েছেন। 
আপনারা কোন কংগ্রেস? পঙ্কজবাবু আবার নীতি নির্ধারণ কমিটির নেতা। তিনি 
বাইরে তৃণমূল আর ভিতরে কংগ্রেস, ওঁনার কী নীতি আছে? এক বছরে যে ভাবে 
দাম বেড়েছে তার জন্য মানুষকে তাদের কৈফিয়ত দিতে হবে। কেরোসিন ২:৯০ পয়সা 
থেকে বেড়ে হলো ৯ টাকা। গ্যাসের দাম ১৭২ টাকা বেড়ে হলো ২৪২ টাকা, সারের 
দাম বাড়লো কেন, এই কৈফিয়ত তাদের দিতে হবে। তৃণমূল বন্ধুরা এটা ভুলে গেছেন 
যে বিদেশ থেকে যে সমস্ত জিনিস আসছে তার আমদানী শুল্ক ১৪৪০ কোটি টাকা 
ছাড় করে দিয়েছেন, আর আমাদের দেশের পণ্যের উপর ৩২০০ কোটি টাকা কর 
চাপিয়েছেন। আজকে কৃষি পণ্যের দাম নেই। জাপান দেশে একজন কৃষকের পিছনে 
৯৩ শতাংশ ভরতুকি দিতে হয়, আমেরিকা একজন কৃষকের পিছনে ৪৩ শতাংশ 
ভরতুকি দেয়, আর আমাদের ভারতবর্ষ ভরতুকি দেয় ৬ পারসেন্ট। ৩৪০ টি পণ্যের 
ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছিলেন, আর আমাদের জোটসরকার ৭১৪টি পণ্যের ক্ষেত্রে ছাড় 
দিলেন এবং অবাধ আমদানীর ব্যবস্থা করেছেন। থাইল্যান্ড থেকে চাল আসছে তাই 
ধানের দাম দেশে কমে যাচ্ছে, কৃষক দাম পাচ্ছে না। আর আপনারা এখানে মায়া 
কান্না কাদছেন। এখনও ৪ কোটি টন খাদ্যশষ্য মজুত হয়ে আছে, সেগুলি সমুদ্ধে ফেলে 
দিতে হবে। গ্রামের গরীব মানুষ যারা কন্ট্রোল দরে চাল, গম কেনেন তাদের জন্য 
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মায়া কান্না কাঁদছেন। আপনারা ভালো করে জানেন বিশ্ব ব্যাঙ্ক, 
অর্থভান্ডার, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এই তিনটি শক্তির মাধ্যমে গোটা দেশটাকে শোষণ 
করার জন্য, আমাদের দেশের বাজার দখল করার জন্য আমেরিকার কাছে আমাদের 
দেশটাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। মাটির নীচে আমাদের যে সম্পদ আছে ৫০ বর্গ 
কিঃমিঃ এলাকা জুড়ে অভ্র, আকরিক লোহা ইত্যাদি তাও আমেরিকার কোম্পানীকে 
জলের দরে লীজ দিয়েছেন। বামপন্থীরা প্রতিবাদ করেছেন বলেই সি.পি.এম. কর্মী এবং 
নেতাদের উপর আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে। আপনারা কি মনে করেন রাতের অন্ধকারে 
যে জীব তাদের হাতে অন্ত্র তুলে দিয়ে আপনারা আবার ক্ষমতায় আসবেন? ১৯৭২- 
৭৭ সালে ১১০০ কর্মীকে খুন করেছেন আপনারা, ১৪০০ মানুষকে ঘর ছাড়া 
করেছেন, হাজার হাজার মানুষকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছেন।পশ্চিমবাংলার গনতন্ব 
ঘুমিয়ে ছিল বর্ধার রাতের অন্ধকারের নববধূর মতো। পশ্চিমবাংলার কৃষকরা 
বাঁচছিলো? আজকে গড়বেতা কেশপুরে সমাজবিরোধীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে যাঁরা 
গ্রামের গরীব মানুষদের জমি থেকে উৎখাত করতে চান তারাই আজকে ৩৫৬ ধারা 
বলে চিৎকার করছেন। সেই মানুষরা এখন প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন 
আর আপনারা চিৎকার করছেন ৩৫৬ ধারা চালু করতে হবে। সেই জন্য আপনাদের 
জেনে রাখা ভালো পশ্চিমবাংলার মানুষেরা অনেক রক্তন্নাত পথ বেয়ে বামক্রন্টকে 
ক্ষমতায় বসিয়েছেন। রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন আমি সেই ভাষণকে সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
শ্রী অতীশচন্ত্র সিনহা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের 
উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে তার আলোচনা চলছে, বিরোধী দলের তরফ 
থেকে আমিই শেষ বক্তা। প্রথমে স্যার, একটা সাজেশন রাখতে চাই। আমি আগেও 
বলেছি যে, আর্টিকেল অফ দি কনিষ্টিটিউশন-এর ১৭৬-এর আন্ডারে মহামান্য 
রাজ্যপালকে প্রত্যেক অধিবেশনে, বিশেষ করে বাজেট অধিবেশনের প্রথমে এসে 
বন্তৃতা দেবার যে নিয়ম আছে, সেই নিয়ম থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই, এটা বৃটিশ 
শাসনের ধারবাহিকতাকে অবলম্বন করে চলে আসছে এবং রাজ্যপালের মুখ দিয়ে 
যে সরকার আছে তাদের বক্তব্য, তা সে মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের মনঃপুত হোক 
বা না হোক তোতাপাখির মত পড়ে যেতে হয় এবং স্বাভাবিক ভাবেই এই ভাষণের 
সত্যতা সম্পর্কে বিরোধী দলের সন্দেহ থাকে এবং এর ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। 
আপনি জানেন এটা শুধু পশ্চিমবাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ভারতবর্ষের যে অঙ্গ 
রাজ্যগুলো আছে তাদের অধিকাংশে এই ঘটনা ঘটছে। আপনি জানেন স্যার, 
সংবিধান সংশোধন করবার জন্য জে. ভেংকটচেলাইয়ার নেতৃত্বে একটা কমিটি গঠিত 
হয়েছে এবং তারা বিচার বিবেচনা করছেন সংবিধানের কোন কোন ধারাকে পরিবর্তন 
করা দরকার বেসিক স্ট্রাকচারকে ঠিক রেখে। আমি স্যার মনে করি এই আর্টিকেল 
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১৭৬ সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়া দরকার এবং এব্যাপারে বিধানসভায় যদি সর্বদলীয় 
একটা মোশান আনা হয় তাহলে নিশ্চয় আমার মনে হয় জোরদার হবে এবং অন্যান্য 
রাজযও সেটা মেনে নেবে এবং এর ফলে মাননীয় রাজ্যপাল আসার সময় যেসব ঘটন। 
ঘটছে, যার কথা এখানে অনেকে উল্লেখ করেছেন, আমরা চাইনা সেই ঘটনা ঘটুক। 
কিন্তু এটা স্বাভাবিক ভাবেই উত্তেজনা বাড়ায়, কারণ, যেহেতু রাজ্যপাল মহাশয়কে 
দিয়ে এমন বক্তব্য বলাতে হচ্ছে যেটা রাজ্যপালের মনঃপুত নয়। সুতরাং এটা তুলে 
দেওয়ার দাবী করছি। এটা ভাবনা-চিস্তা করে দেখবেন। 

মাননীয় রাজাপালের ভাষণে আইন-শৃঙ্ঘলার ব্যাপারে যথেষ্ট সস্তষ্টি প্রকাশ 
করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের তরফ থেকে বিভিন্ন বক্তা, সকলে আইন- 
শৃঙ্খলার যে অবনতি পশ্চিমবাংলায় হয়েছে সেটা তুলে ধরেছেন। আমি আর সে 
ব্যাপারে বিস্তৃত বলছি না। গড়বেতা, নানুর, বরাহনগরে বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে। 
ডাকাতি, রাহাজানি, ধর্ষণ প্রতিদিনকার ঘটনায় পরিণত হয়েছে। পুলিশ বাজেট কিন্তু 
লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ১৯৭২-৭৩ সালে যখন আপনারা প্রথম এসেছিলেন 
ক্ষমতায় তখন পুলিশ বাজেট ছিল ৩০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। আর আজকে ২০০১ 
সালে তা ৩০ গুন বেড়ে হয়েছে ৯১৩ কোটি 8৪ লক্ষ টাকা। আমাদের সময় 
একজন ডি.জি. ছিলেন, সি.পি. একজন আর এখন ডি.জি. ৪জন, আই.জি. ১২ 
জন, ডি.আই.জি. ২৪ জন, এ্যাডিশনাল সি.পি. ১ জন, জয়েন্ট সি.পি. ৪ জন। 
এতজন ডি.জি., আই.জি., ডি.আই.জি., এ্যাডিশনাল সি-পি., জয়েন্ট সি.পি. নিয়ে 
৩০ গুন বাজেট করেও আপনারা সত্যি করে বুকে হাত দিয়ে বলুন তো 
পশ্চিমবাংলায় আইন-শৃঙ্থলার উন্নতি করেছেন কিনা আপনাদের ২৪ বছরে? 
আপনারা কথায় কথায় বলেন বিহারে, উত্তর প্রদেশে, দিল্লীতে কি হচ্ছে দেখুন। তার 
তুলনায় আমরা এখানে মরুদ্যান হয়ে আছি। 

[4.10 -_ 4.20 [1.] 

সেটা কোন আর্গুমেন্ট হতে পারে না। আমি আপনাদের পরিসংখ্যান দিয়ে 
বলছি। খুনের সংখা হু হু করে বেড়েছে। ডাঃ বিধান রায়ের আমলে প্রতি বছর গড়ে 
খুন হত ৫০৩ জন, প্রফুল্ল সেনের আমলে বছরে গড়ে খুন হত ৫৩৩ জন, সিদ্ধার্থ 
শংকর রায়ের আমলে বছরে গড়ে খুন হত ৮৬১ জন এবং জ্যোতি বসুর সময়ে 
বছরে গড়ে খুন হয়েছে প্রায় ১৯০০ জন। বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদিন ধরে 
পুলিশমন্ত্রী আছেন। খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, ধর্ষণ ইত্যাদির সঙ্গে যারা জড়িত 
তাদের মধ্যে শেষ পর্যস্ত শতকরা কত ভাগ শাস্তি পাচ্ছে-_একবার এই প্রশ্নের 
উত্তরে উনি বলেছিলেন যে, খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, ধর্ষণ ইত্যাদির সঙ্গে যারা 
জড়িত তাদের মধ্যে শেষ পর্যস্ত শতকরা ১০ ভাগের বেশী লোক শাস্তি পায় না। 
এদের বেশীরভাগই ১০ থেকে ১৫ দিন হাজতে কাটিয়ে তারপর তার! বেল্‌ পেয়ে 
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মুক্ত হয়ে যায়। ১৯৭৭ সালে আপনারা যখন ক্ষমতায় আসেন তখন ক্ষমতায় এসে 
প্রথমেই আপনারা, যারা সাজাপ্রাপ্ত খুনী সেরকম হাজার হাজার লোককে জেল 
থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং এ থেকে আজকে পশ্চিমবঙ্গের সমাজবিরোধীরা 
বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে কি শিক্ষা পাবে? আজকে পশ্চিমবঙ্গে বিচার-ব্যবস্থার 
দুর্বলতার কথাই বলুন বা পুলিশের দুর্বলতার কথাই বলুন, দেখা যাচ্ছে এখানে যারা 
সমাজবিরোধী তারা ধরা পড়ছে না। আজকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে যে কুটির 
শিল্প গড়ে উঠেছে সেই কুটির শিল্প হচ্ছে পিস্তল তৈরী করা, বোম্‌ তৈরী করা এবং 
শাটার তৈরী করা। এইসব জিনিষ তৈরী হচ্ছে, অপরাধ বাড়ছে। আমাদের প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, জ্যোতিবাবু বলেছেন, “আমি তো জানি না, মেদিনীপুরে এরকম 
ঘটনা ঘটেছে, সেখানে এরকম অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে।” তাহলে কি বর্তমান মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী যিনি পুলিশ মন্ত্রী ছিলেন তিনি কি তার কর্তব্য পালন করেন নি? তিনি কি 
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে এসব জানাননি? এটা কি তার কর্তব্যে বিরাট গাফিলতি নয়? 
আজকে মাননীয় জ্যোতি বসু বলছেন, মেদিনীপুরে এই ঘটনা ঘটেছে আমি কিছুই 
জানতাম না। হয় উনি খোঁচা দিচ্ছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে, অথবা এখন যিনি মুখ্যমন্ত্রী 
তিনি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন নি। আমি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
জানতে চাই, এই যে গ্রামে গ্রামে বোমা, পিস্তল, শাটার তৈরী হচ্ছে, এগুলো যাতে 
তৈরী না হয় তার জন্য আপনারা কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন? এগুলো যদি 
আপনারা বন্ধ না করেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গে আগুন জুলবে-সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। আপনারা বলছেন, “তোমরা সবাই সি.পি.এম. কন তাহলে শাস্তি 
বজায় থাকবে*।-_এটা কোন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য হল যে সবাইকে সি.পি.এম. 
করতে হবে? আপনাদের বিরোধী দলে কোন লোক থাকবে না? আপনাদের তিন 
চার জনের বন্তৃতা শুনলাম, শুনে মনে হল আপনারা ভয় পেয়েছেন। এখানে ১: 
১ ফাইট বলে, তিন মাস পর যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে আপনাদের ফল ভাল 
হবে না। এতে আপনারা ভয় পেয়েছেন। সেজন্য আপনাদের অনেক বক্তা বার বার 
বলেছেন, “২০০১ সালে আমরা আবার আসবো' যেহেতু আপনারা ভয় পেয়েছেন 
সেজন্য একথা বলে আপনারা নিজেদের সাহস দিচ্ছেন। আপনারা যদি ভাল কাজ 
করে থাকবেন যা মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের ভাষণের মধ্যে দিয়ে বলেছেন যে 
আপনারা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ণ করেছেন তাহলে পুলিশ দিয়ে আপনাদের মানুষের 
ভোট আদায় করতে হতো না। যদি আপনারা ভাল কাজ করে থাকেন, যদি চাষীদের 
উন্নয়ন করে থাকেন তাহলে তো মানুষ ভালবেসে আপনাদের ভোট দেবেন। তাহলে 
তো গ্রামে গ্রামে অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা, সন্ত্রাস করা, বন্যা এগুলোর প্রয়োজন হয় না। 
মেদিনীপুরের মানুষ আপনাদের বিরুদ্ধে গেছে, হুগলিতে মানুষ আপনাদের বিরুদ্ধে 


10155005910 0৭ 00৬]২0'9 /10101255 329 


গেছে, হাওড়ায় মানুষ আপনাদের বিরুদ্ধে গেছে, বাঁকুড়ায় মানুষ আপনাদের বিরুদ্ধে 
গেছে। মানুষ কেন আপনাদের বিরুদ্ধে গেছে? 

গ্রামের মানুষ গিয়েছে। যাওয়ার প্রধান কারণ আপনারা গ্রামের উন্নয়ন 
করেননি। গ্রামের মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি। তাদের বেকারত্ব ঘোঁচাতে 
পারেননি। তাদের জীবনধারণের ন্যুনতম চাহিদা পূরণ করতে পারেননি। তাই এ 
সমস্ত গ্রামের মানুষ আপনাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। এটা আপনাদের পছন্দ হচ্ছে না। 
যারা ক্ষমতায় থাকেন তাদের স্বাভাবিকভাবেই এটা ভাল লাগে না। তাই তৃণমূল, 
কংগ্রেস, বি.জে.পি. তারা যে দলেরই হোক তাদের শায়েস্তা করার জন্য উদ্যোগী 
হয়েছেন। পুলিশের ভয় দেখিয়ে আপনাদের দলে তাদের নাম লেখবার জন্য 
আপনারা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এটা কোন সভ্য সরকারের পক্ষে খুব সমীটীন হচ্ছে 
বলে আমি মনে করি না। ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে পাঁচ বছরে এ 
রাজ্যে ১০৮৪ বার পুলিশ ফায়ারিং হয়েছে। পুলিশকে আপনারা ট্রিগার হ্যাপি 
পুলিশ করে দিয়েছেন। এরপরেও পুলিশের হাতে অবাধে অস্ত্র তুলে দেয়া হচ্ছে। 
অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতে দেয়া হচ্ছে, এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই যদি সঠিক 
ক্ষেত্রে তা ব্যবহৃত হয়। তা না করে পুলিশ যেখানে সেখানে ফায়ারিং করছে। এখন 
আর পুলিশ পায়ে গুলি করে না, বুক লক্ষ্য করে গুলি করে। দয়া করে পুলিশকে 
একটু ট্রেনিং দিন, ফায়ারিং করার আগে লাঠি চার্জ করুক, টিয়ার গ্যাস ব্যবহার 
করুক। তাতেও যদি ক্রাউড কন্ট্রোলে না আসে প্রথমে আকাশে গুলি ছুড়ে ভয় 
দেখাক। তারপর একাত্তই যদি প্রয়োজন হয় তখন পায়ের দিকে গুলি করুক। এসব 
না করে প্রথমেই মানুষের বুকের দিকে গুলি করে মানুষকে খুন করছে। পাঁচ বছরে 
৪০৩ জন মারা গেছে, ৬৩০ জন ইন্জিয়োর্ড হয়েছে। এটা কোন সভ্য সরকারেব 
পক্ষে ভাল দৃষ্টান্ত নয়। এটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারেন। এরপরে আমি বন্যার 
প্রসঙ্গে আসছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বন্যা কেন হয়েছে, না হয়েছে সে বিতকে 
আমি যাচ্ছি না। কিন্তু এটা ঠিক যে এই বন্যার তান্ডবের ফলে যে ক্ষয়-ক্ষতি 
হয়েছে, মানুষের জীবনহানি হয়েছে তা অনেকাংশেই কমানো যেত। আমি আমার 
নিজের এলাকার কথা জানি--২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখ বৃষ্টি 
শুরু হয়েছিল। আমার এলাকা কান্দিতে বরাবরই খুব বন্যা হয় ম্যাসাঞ্জর থেকে জল 
ছাড়ার জন্য, তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার জন্য। কান্দিতে ১৭ তারিখ বা 
১৮ তারিখ বন্যার জল আসে নি, ১৯ তারিখ সকালে বন্যার জল এসেছে। দুদিন 
থেকে আড়াই দিন সময় পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু কোন সতকীকরণের ব্যবস্থা হয় নি। 
আমি এটা জোর গলায় বলছি, কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে 
উপস্থিত আছেন, আমি তাকে বলছি, মানুষকে সতর্ক করার যে ব্যবস্থা আছে তাকে 
যদি জোরদার না করেন তাহলে আগামী দিনে আবার মানুষ বন্যায় বিপর্যস্ত হবে। 
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চূড়ান্ত ক্ষয়-ক্ষতি হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবারের এই গাফিলতির জন্য 
যারা দায়ী, নির্দিষ্ট করে আমি তাদের নাম করতে চাই না। কারো আমি নাম করতে 
চাই না। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি, আপনি আপনার দপ্তরের মাধ্যমে 
অনুসন্ধান করে দেখুন, সতকীকরণের দায়িত্বে যারা ছিল তারা কেন তা করে নি। 
অবশ্যই যারা গাফিলতি করেছে তাদের শাস্তি দিতে হবে, আমি হাউসের মধ্যে এই 
দাবি করছি। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে বলা হয়েছে-_ ১৮, ৮৬, ৯৭৬ টি বাড়ি 
ভেঙে গেছে। ২ কোটি ১৮ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনাকে 
বলছি, সেখানে আপনি ব্রিপল দিয়েছেন মাত্র ১০ লক্ষ, আর কম্বল দিয়েছেন ১৫ 
লক্ষ। ১৮,৮৬,৯৭৬-টি বাড়ি ভেঙে গেল, ১০ লক্ষ ত্রিপল দিলেন! তারপর বাড়ি 
পুননির্মাণের জন্য ২০২ কোটি টাকা দিয়ে আপনি এবং অর্থমন্ত্রী খুব বড় গলায় 
প্রচার করলেন-_- সবাইকে ত্রাণ দেওয়া হবে। যৌথভাবে আপনারা প্রচার 
করলেন-__- সবাইকে ২০০০ টাকা করে দেওয়া হবে যাদের পুরো বাড়ি ভেঙেছে 
তাদের। আমরা কংগ্রেস দলের তরফ থেকে বলেছিলাম,__ ২০০০ টাকা দিয়ে কোন 
বাড়ি তৈরী করা যায় না। আপনারা সবাই জানেন একটা বাড়ি ভেঙে গেল 
স্তপাকারে যে সব জিনিসপত্র পড়ে সেগুলো পরিষ্কার করতেই ২০০০ টাকার বেশী 
দরকার, নতুন বাড়ি হওয়া তো দূরের কথা। 
[4.20 -_ 4.30 [0-10).) 
আমরা সেজন্য দাবী করেছিলাম অস্ততঃপক্ষে, ন্যুনপক্ষে ১০ হাজার টাকা করে 
যাদের বাড়ী ভেঙ্গে গেছে তাদেরকে দেওয়া হোক। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, 
অর্থের অভাবেই হোক আপনারা দেননি। তাই যেখানে ১৮ লক্ষ ৮৬ হাজার 
লোককে ২ হাজার টাকা করে দিলে-_এটা গুণ করলে জানতে পারতেন--৩৮০ 
কোটি টাকা হয়, সেখানে আপনারা দিয়েছেন ২০২ কোটি টাকা। অর্থাৎ শতকরা ৫০ 
ভাগ লোককে ২ হাজার করে টাকা দিতে পেরেছেন। আমি কয়েকদিন আগে মাননীয় 
অর্থমন্ত্রীকে ফোন করে বলেছি, আমার মুর্শিদাবাদ জেলায় অন্ততপক্ষে আরো ৫ 
কোটি টাকা দরকার, তাড়াতাড়ি পাঠান। জেলা থেকে ৫ কোটি টাকার জন্য ডিস্টিকট 
ম্যাজিসট্রেট দাবী নিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী বললেন, আমাদের 
অর্থ নেই, তবুও আপনি যখন বলছেন তখন কিছুটা পাঠাবার চেষ্টা করবো। তবে 
এখনো পর্যস্ত একটি পয়সাও নতুন করে আর দেয়নি। যার ফলে কি অবস্থা দেখুন, 
একটি গ্রামে ১০০ জন লোকের মধ্যে ৫০ জন পেল আর ৫০ জন পেল না। এর 
ফলে একটা দারুণ বিক্ষোভ আপনারা নিশ্চয়ই অনুভব করছেন- গ্রামে-গঞ্জে দানা 
বেঁধেছে এবং এটা অন্যায়। আপনারা কাউকে দেবেন আর কাউকে দেবেন না এই 
_ জিনিস চলতে পারে না। যদি আপনারা কাউকে না দিতেন তাহলে বলার ছিল না। 
কিন্তু সবাইকে দেবেন বলে শতকরা ৫০ জন লোককে দিলেন টারপোলিন, কম্বল 
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আর ৫০ জন লোককে টারপোলিন, কম্বল দিলেন না-_এটা সরকারের ঠিক কাজ 
হয়নি। আমরা জানি, কেন্দ্রীয়সরকার টাকা দেয়নি, মাত্র ১০৩ কোটি টাকা দিয়েছেন, 
নিশ্চয়ই ভাল কাজ নয়। আমরা এর বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই সোচ্চার হব। কিন্তু যখন 
আপনারা দিতে গেলেন তখন অর্ধেককে দিলেন আর অর্ধেক লোক পেল না এই 
জিনিস ঠিক হয়নি। যেখান থেকেই হোক টাকা যোগাড় করে-_ধার করে হোক আর 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এনেই হোক-শতকরা ১০০ ভাগ লোককে 
টারপোলিন, কম্বল এবং বাড়ী ভাঙার টাকা দেবার ব্যবস্থা করুন। তা যদি না হয় 
তাহলে আগামী দিনে নিশ্চয়ই মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে না এ বিষষে কোন 
সন্দেহ নেই। এখানে শস্য বীমা নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি জানেন, গতবার কৃষি 
বাজেটের উপর বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছিলাম, আপনারা শস্য বীমা কেন চালু 
করছেন না? তখন নরেনবাবু বলেছিলেন, কেন্ত্রীয়সরকার একটা অন্য স্বীম চালু 
করেছেন। সেই স্বীম আমরা চালু করছি না। সেই স্কবীম আমরা এখানে চালু করছি 
না, কারণ সেই স্বীম চালু যদি করতে হয় তাহলে রাজ্যসরকারকে বেশী টাকা দিতে 
হবে। সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সেই স্কীম বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেনি। আজকে 
তার ফল ভুগতে হচ্ছে। এই যে চাষীদের ফসল নষ্ট হয়েছে যার মূল্য আপনারা 
এখানে লিখেছেন ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা, সেই শস্য নষ্ট হওয়ার জন্য চাষীরা 
একটা ফুটো পয়সাও ইন্সুরেল কোম্পানী থেকে পেল না। যদি বীমা করে রাখতেন 
তাহলে বহু টাকা ইন্সুরেল কোম্পানীগুলি থেকে পেয়ে তাদের নিজেদের পায়ে 
দড়াবার ক্ষমতা হত। কিন্তু আপনাদের গাফিলতির জন্য, আপনাদের অব্যবস্থার 
জন্য, চোখ বুঁজে থাকার জন্য আজকে চাষীরা এই সাহায্য থেকে বঞ্চিত হল। এর 
কোন ক্ষমা আছে বলে আমি মনে করি না। আপনারা চাষীদের ফসলের দাম দেননি। 
আপনারা তো বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি। এক্ষেত্রে একটাও 
আন্দোলন করেছেন? এই যে ৩৭০টি আইটেম থেকে কাস্টমস ডিউটি কমিয়ে 
দিয়েছে, বাইরে থেকে আমদানী হবে চাল, ডাল, আলু ইত্যাদি ইত্যাদি-_আপনারা 
সাধারণতঃ আন্দোলন করেন-_কই, এ ব্যাপারে তো আপনারা আন্দোলন দেখালেন 
না? চলুন, এর জন্য যদি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয় তাহলে 
আমরাও আছি। আমাদের নেত্রী শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী পার্লামেন্ট ওপেন হওয়ার 
দিন চাষীদের জন্য এই কথা বলেছেন যে, চাষীদের অবস্থা খুবই খারাপ, তারা 
ফসলের দাম পাচ্ছে না। কিন্তু আপনারা কেবল কেন্দ্রীয়সরকার ওপেন লাইসেন্স 
করে দিয়েছেন, আমদানী করার সুযোগ করে দিয়েছেন বলে দায়িত্ব খতম করে 
দিলেন। আপনারা এটা নিয়ে ক্টা আন্দোলন করেছেন? পশ্চিমবাংলায় একদিনের 
জন্যও আন্দোলন করতে দেখিনি চাষীদের জন্য। চাষীরা যে ফসল ফলিয়েছে মাথার 
ঘাম পায়ে ফেলে সেই ফসল বর্ষায় সমস্ত নষ্ট হয়েছে, যারা বোরো ধান চাষ 
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করেছিল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা ফসলের দাম পায়নি। কই, এর জন্য 
আপনারা তো আন্দোলন করছেন না? 

বাইরের দেশ থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এমন কি বাংলাদেশ থেকে এতো চাল 
আসছে এবং তার ফলে আমাদের চাষীরা এখানে যে চাল উৎপাদন করছেন সেই 
চালের দাম তারা পাচ্ছেন না। এদিকে নিশ্চয় আপনাদের নজর দিতে হবে। এর পর 
আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার নজরে আনতে চাই, আমি বহুদিন 
ধরেই এটা বলে আসছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলব এদিকে নজর দিন, তা 
না হলে আমরা আন্দোলনের ডাক দেব এবং সেই আন্দোলনে পুলিশকে গুলি 
চালিয়ে আমাদের মারতে হবে। আমাদের এলাকায় পর পর ৪ বছর ধরে বন্যা হচ্ছে 
এবং তার ফলে বর্ষার যেটা মেন ফসল সেই আমন ফসলটা সেখানে চাষীরা পাচ্ছে 
না। তাহলে চাষীদের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। ৪ বছর ধরে যদি বর্ষার ফসল না 
পায় তাহলে তাদের কি অবস্থা দাড়ায় সেটা আপনি শহরের লোক বুঝবেন কিনা 
জানি না। কিন্তু গ্রামের মানুষ যারা আছেন তারা নিশ্চয় বুঝবেন। এবারে তারা 
স্যালো টিউবওয়েল, মিনি ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে বোরো ধানের চাষ করেছে। 
অনেক জায়গায় সেগুলি বেআইনীও আছে। সেখানে হয়ত এস. ই. বি. থেকে 
কারেন্ট দেয়নি বা জলত্তরের ব্যাপারে পারমিশান পায় নি তবুও তারা দূর থেকে 
বাশের খুঁটি পুতে এমন কি অনেক জায়গায় ট্রাফরমার বসিয়ে- আপনি খবর 
রাখেন কিনা জানি না-_তারা নিজেরা ইলেকট্রিফায়েড করে চাষ করছে। আমি 
আপনার কাছে দাবী করে বলছি, জেলাশাসককেও বলেছি, পুলিশ সুপারকেও 
বলেছি যে এদের উপর দয়া করে যেন পুলিশ হয়রানি না হয়। যদিও আমি জানি 
অনেক জায়গায় বেআইনী আছে তবুও আপনার মাধ্যমে বিদ্যুতমন্ত্রী মৃণালবাবুকে 
বলছি এগুলি যাতে আইনী করা যায় তাদের কাছ থেকে অল্প স্বল্প পয়সা নিয়ে সে 
ব্যবস্থা করুন। তাহলে একদিকে রাজস্ব বাড়বে অন্য দিকে ফসলও উৎপাদন হবে। 
এখন তারা কিছু কিছু ঘুষ এ এস.ই.বি এবং পুলিশের লোককে দিয়ে চালাচ্ছে আর 
যেখানে পয়সা নিয়ে গোলমাল হয়, লেনদেনে অসুবিধা হয় সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে 
তাদের হয়রান করা হয়। এ জিনিস সরকার কি বরদাস্ত করবেন? চাবীদের জন্য তো 
আপনারা অনেক মায়া কান্না কাদেন, বড় বড় কথা বলেন কাজেই আপনাদের বলব, 
এ দিকটা দেখুন যাতে একটা মিনিমাম টাকা নিয়ে এগুলি আইনী করা যায়। তা 
করে দিলে নিশ্চিন্ত মনে চাষীরা চাষ করতে পারবে। ৪ বছর তাদের ফসল নষ্ট 
হয়েছে, এর একটা ব্যবস্থা করলে তারা নিশ্চিত মনে চাষটা করতে পারবে এবং 
সরকারের রাজস্ব বাড়বে। অত্যন্ত জরুরি বিষয় বলে এটা আমি বললাম, আশা করি 
দেখবেন। তারপর আমরা দেখছি, মাননীয় রাজ্যপালকে দিয়ে আপনারা বলালেন যে 
বোরো চাষের জন্য জল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা আমরা করবো। ৩২ লক্ষ হেক্টর টার্গেট 
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ছিল বোরো চাষের জন্য, সেটাকে বাড়িয়ে ৪২ লক্ষ ৮৩ হাজার হেক্টর করলেন। কি 
করে হবে? বিদ্যুত নেই, জলের পারমিশান নেই, এ কী বললেই শুধু হবে নাকি? 
৩২ থেকে ৪২ লক্ষ__এ কি এমনি এমনি হয়ে যাবে নাকি? আপনারা কোন মূর্খের 
স্বর্গে বাস করছেন জানি না। রাজ্যপালের মুখ দিয়ে আপনারা বলিয়ে নিলেন কিন্তু 
কি করে হবে জানেন না। বিদ্যুত কোথায়? যেখানে আছে সেখানেও তো ঠিক মতন 
বিদ্যুত দিয়ে উঠতে পারছেন না। এর পর বলছেন আরও নাকি ১০ লক্ষ বাড়াবেন! 
এ কি কম কথা নাকি? সেখানে জল দেবেন কোথা থেকে? ম্যাসেঞ্জার ড্যামে জল 
নেই, তিলপাড়া ব্যারেজে জল নেই। গত ৫ মাস ধরে এক ফোটা বৃষ্টি হয়নি। যা 
বৃষ্টি হয়েছে সে সেই সেপ্টেম্বর মাসের ৫ দিন, তারপর আর বৃষ্টি নেই। সব ড্যাম 
খালি। তাহলে কোথা থেকে জল দেবেন? কি করে বোরো চাষ হবে? এর উপর ১০ 
লক্ষ হের আপনারা বাড়ালেন। কি করে এইসব উইশফুল থিংকিং করছেন জানি 
না। তারপর অনেকগুলি প্রস্তাব বন্যার পর এনেছিলেন। বলেছিলেন আমরা প্রতিটি 
গ্রামে গ্রামে ফ্লাড সেন্টার করবো। এটা কি বাস্তব কথা নাকি যে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে 
ফ্লাড সেন্টার করবেন? আমি আপনাদের বলছি, প্রতি গ্রামে গ্রামে একটি করে যে 
প্রাইমারি স্কুল আছে সেগুলিকে আপনারা যদি দু তলা করে দেন তাহলে প্রাইমারি 
স্কুলগুলি ক্রমশঃ ছাত্র সংখ্যা যা বাড়ছে তাদের স্থান সংকুলান হবে। অন্যদিকে 
সেখানে গিয়ে তারা বন্যা হলে প্রাণ বাঁচাবার সুযোগ পাবেন। 
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এরপর আমি ভূমি সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। এখানে মাননীয় 
রাজ্যপালের মুখ দিয়ে যা বলিয়েছেন, না জেনে সেটা তিনি বলে ফেলেছেন। প্যারা 
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25.44 1810) 91910181165. আমি বলছি, এটা অসত্য, একেবারে অসত্য কথা। 
আপনারা রাজ্যপালের মুখ দিয়ে এই অসত্য কথা বলিয়ে নিয়েছেন। এখানে 
সূর্যকাস্তবাবু বসে আছেন। আপনাদের গভর্ণমেন্ট ২০০০ সালের সেপ্টে স্বর মাস পর্যস্ত 
এত জমি ডিষ্ট্রিবিউট করেন নি। আপনারা ২৪ বছরে যে জমি ডিষ্টরিবিউট করেছেন 
তার পরিমাণ হচ্ছে ৪ লক্ষ ১০ হাজার একর। আমরা ডিষ্িবিউট করেছিলাম 
আমাদের সময় পর্যস্ত ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার একর-_জুলাই, ১৯৭৭ পর্যস্ত। তারপর 
আপনাদের সময়ে ডিষ্িবিউট করেছেন ৪ লক্ষ ১০ হাজার একর। যেটা রাজ্যপাল 
বলেছেন মাই গর্ভনমেন্ট বলে, এটা অসত্য। আপনারা কেবল ৪ লক্ষ ১০ হাজার 
একর ডিস্ট্রিবিউট করেছেন। আপনাদের এই ২৪ বছরে জমি দিয়েছেন ১৫ লক্ষ ৬০ 
হাজার লোককে। তার আগে আমাদের সময় পর্যন্ত ১০ লক্ষ লোককে জমি দেওয়া 
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হয়েছিল এবং আপনারা গড়ে ১৬ কাঠা করে মাথাপিছু জমি ডিষ্ট্রিবিউট করেছেন। 
আপনাদের কি কোন ধারণা আছে-_-আমি জানি না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সেই ধারণা 
আছে কিনা-_ইকোনোমিক হোল্ডিং বলে একটা ব্যাপার রয়েছে জমির ব্যাপারে? ১৬ 
কাঠা জমি দিয়ে কোন ব্যক্তির সংসারে সারা বছরের খাদ্য সংকুলান যে হয় না সেটা 
আপনারা যারা গ্রামে থেকে এসেছেন তারা অবগত রয়েছেন। এটা ইকোনোমিক 
হোল্ডিং হয় না। পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ একর জমি রয়েছে এবং জনসংখ্যা ৮ 
কোটি। তার মধ্যে ৭৫ ভাগ মানুষ গ্রামে রয়েছেন। এখন এ জমি যদি সমান করে ভাগ 
করে দেন তাহলে মাথাপিছু ১৫ কাঠার বেশি আসবে না। জমির লোভ দেখিয়ে ভোট 
পাওয়া যায়। বলা যায়-__সি-পি.এম করলে জমি দেবো, কিন্তু তাতে জনগণতান্ত্রিক 
বিপ্লব সাধিত হয় না। ওদের যদি সত্যিই ভাল চান তাহলে জমির লোভ না দেখিয়ে 
জমির উপর নির্ভরতা কমাতে হবে, ৬০ লক্ষ বেকারের স্বার্থে ক্ষুদ্র এবং মাঝারী শিল্পের 
প্রসার ঘটাতে হবে। সেখানে শিল্পের প্রসার তো হচ্ছেই না, বরং সংকোচন হচ্ছে। 
তার জন্য রাজ্যে ক্ষুদ্রশিল্প এবং মাঝারী শিল্প গড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রাজ্যপালকে দিয়ে গত বছরেও অসত্য কথা 
বলিয়ে নিয়েছেন। এবারেও রাজ্যপাল প্যারা ১৫.৩ তে বলেছেন, আম সবটা বলছি 
না, 08৫ 01 0)656, 451 01016001781) ৪ 10181 11৬65017001) 01 1২5. 17,408 
01019 12৬০ 211680% 1১০01) 1171101617)217160 0] (0 10%017)061, 2000..... 

তিনি বলেছেন যে, ১৭,৪০৮ কোটি টাকায় ৪৫১টি প্রজেক্ট নভেম্বর, ২০০০ পর্যস্ত 
ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে। আর এআর.কিদওয়াই ১০.৩. ১৯৯৯ সাল, ২ বছর আগে তিনি 
বলেছেন যেটা প্যারা ১৮.৩ পেজ ৯-এ আছে তাতে বলছেন 1785 ০০01 016 (0121 
10016 (01 211 111৬9501001) 01010052101 48,626 01016, 80108 110191017)01012- 
[101] 01 0100100 17,829 01016 ৬/010) 01 11701510191 %61000165 11)0102095 1791 
36% 01 010 [010100521 1196 0661) (19115198000 11)10 162111. 

বর্তমান রাজ্যপাল বীরেন জে. শাহ্‌ বলছেন ১৭,৪০৮ কোটি টাকা ইমপ্লিমেন্ট 
হয়েছে আর এ. আর. কিদওয়াই ২ বছর আগে বলেছেন ১৭,৮২৯ কোটি টাকা 
ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে। তাহলে কোনটা ঠিক? বলুন কোনটা ঠিক? যেটা বেশী সেটা? 
আশ্চর্য ব্যাপার। এটা আমাদের তৈরী কাগজ নয়, আপনাদের তৈরী কাগজ। কি রকম 
তথ্য পরিবেশন করছেন রাজ্যপালের মাধ্যমে দেখুন। শিল্পে কি দেখতে পাচ্ছি? ১৯৮৫ 
সালে পাবলিক সেক্টরে কাজ করতো ১৭ লক্ষ ২১ হাজার মানুষ আর ১৯৯৯ সালে 
সেটা কমে হলো ১৬ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ। অর্থাৎ ৬০ হাজার মানুষ কমে গেল। 
এই গুলি সব স্টাটিস্টিক্যাল এ্যাপেন্ডিক্স থেকে বলছি। অরগানাইজড্‌ প্রাইভেট 
সেক্টরে ১৯৮৫ সালে কাজ করতো ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার মানুষ, ১৯৯৯ সালে সেটা 
কমে দাড়ালো ৮ লক্ষ ১০ হাজার মানুষ । অর্থাৎ ২ লক্ষ ৭৪ হাজার মানুষ কমে গেল। 
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এই গুলি সব আমি স্টাটিস্টিক্যাল এ্যাপেনডিক্‌স ১৯৯৯-২০০০, টেবিল ২.৪ পেজ 
৩১ থেকে বলছি। এটা আমি পশ্চিমবাংলার কথা বলছি। এই পাবলিক সেক্টর এবং 
অরগানাইজ প্রাইভেট সেক্টর মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লোক কর্মচ্যুত হয়েছে। 
তারপরে ৬০ লক্ষ কি তারও বেশী বেকার। তারা কি করবে? তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা 
নেই বলে তারা ডাকাতি করছে, রাহাজানি করছে, ধর্ষণ বাড়ছে, বোমা, পিস্তল, সাটার 
তৈরী বাড়ছে। তাদের কিছু তো করে খেতে হবে। সাটার তৈরী করে দু-পয়সা পাচ্ছে। 
বোমা তৈরী করে দু-পয়সা পাচ্ছে। বোমা তৈরী করতে গিয়ে কিছু লোকের হাত উড়ে 
যাচ্ছে শতকরা ৫-১০ শতাংশের হাত উড়ে যাচ্ছে। কি করবে বেচারারা, কিছু কাজ করে 
তো খেতে হবে। এই অবস্থার মধ্যে পশ্চিমবাংলাকে নিয়ে যাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি। 
আপনারা খুব আনন্দের মধ্যে আছেন। যেহেতু বামপন্থী বিরোধী ভোটগুলি ভাগ হয়ে 
যাচ্ছে তাই পর পর নির্বাচনে জিতে যাচ্ছেন। আপনারা ভাবছেন ভোটের মাধ্যমে 
আপনাদের লোক সমর্থন করছেন। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক আপনাদের সমর্থন করছে 
না। আপনারা ট্রেনে বাসে যান কিনা জানিনা, আপনারা সব গাড়ি কিনে ফেলেছেন বোধ 
হয়। ট্রেনে বাসে যাতায়াত করলে কান পাতলে শুনতে পেতেন সাধারণ মানুষের বক্তব্য। 
শুনতে পেতেন যে পশ্চিমবাংলায় আর বামফ্রন্ট সরকারের থাকা উচিত নয়। ভোট ভাগ 
হয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে আছে পুলিশ এবং প্রশাসন, সেইগুলি ভর করে আপনারা ভোটে 
জিতে যাচ্ছেন। কোন ভাল কাজের নমুনা আপনাদের আছে বলে তারা মনে করে না। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, স্মল স্কেল সেক্টারে একটা সম্ভবনা আছে। বড় শিল্পে বিশেষ কিছু 
সম্ভবনা নেই। স্মল স্কেল সেক্টরে যেখানে সত্যিকারের কর্মী নিয়োগ করা যায় এবং করা 
উচিত পশ্চিমবাংলায়। বড় বড় শিল্প হবে না। কটা আছে? ১৭ হাজার কোটি টাকার গল্প 
শুনলাম রাজ্যপালের কাছে। তাতে কত জনের চাকুরী হবে? ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ 
করে যদি ১ জনের চাকুরী হয় তাহলে বড় শিল্পে ১৭ হাজার কোটি টাকায় ১৭ হাজার 
লোকের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু বেকার হচ্ছে ৬০ লক্ষ। কিছুই হবে না। সুতরাং বড় 
ইন্ডাস্ট্রি করে কিছু হবে না। স্যার আপনি জানেন বড় ইন্ডাস্ট্রি যেগুলি আসছে সেই 
গুলিতে যাতে কম লেবার নিয়োগ করা যায় তার ব্যবস্থা করা আছে। সব যন্ত্রচালিত, 
লেবার ইনসেনটিভ বলে কোন ইন্ডাস্ট্রি নেই। বড় বড় ইন্তাস্্রির পেছনে মুখ্যমন্ত্রী 
ছুটছেন, আগের মুখ্যমন্ত্রী ছুটছেন, সোমনাথবাবু ছুটেছেন। তাতে বড় বড় কথা বলা 
যায়, দেখান তো এখানে একটা বড় কারখানা হয়েছে? 

[4.40 -_ 4.50 [).1.] 

দশ একর জমি দিয়ে চিমনী দিয়ে কি রকম ধোঁয়া উঠছে দেখা যায়। কিন্তু রাজ্যে 
বেকারদের যে হাহাকার, তাতে সেইসব বড় বড় কারখানা দিয়ে তার সমাধান হবে 
না। স্মল স্কেল কারখানা আমরা দেখছি, ১৯৮৫-৮৬ সালে যেখানে ছিল ২২ হাজার 
৯৫৫টি, সেখানে ১৯৯৭-৯৮ সালে দাঁড়িয়েছে ১৬,৩৫৯টি অর্থাৎ কমে গেল 
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৬,৫৯৬টি। এর ফলে এমপ্লয়মেন্ট কমে গেল ৬৩,৬৭৮ জনের। হলদিয়া, হলদিয়া বলে 
আপনারা বড় বড় কথা বলেন। চীৎকার করেন হলদিয়া পেনট্রোকেমিকেলস্‌ করে বড় 
কাজ করেছেন। আমরাও চাই এটা হোক, পশ্চিমবাংলায় হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলস্‌ 
লাভ করুক আমরা চাই। ৫,১৭০ কোটি টাকা ব্যয় করে আপনারা এই হলদিয়া 
পেট্রোকেমিকেলস্‌ করলেন। কিন্তু হলদিয়া পেন্রোকেমিকেলসের কি অবস্থা? সেখানে 
সার্বিক সাফল্য, লাভের কথা শুনেছেন? এখানে আমাদের মাননীয় সৌগত রায় 
বলেছেন, আরও অনেকে বলেছেন, সেখানে উৎপাদিত ন্যাপথা, যেগুলো তৈরী 
হয়েছে, সেগুলো অবিক্রীত হয়ে গিয়েছে। আপনারা ডাউন স্ত্রীম প্রোজেইটস্‌ তৈরী 
করছেন-_এগুলো সবই ছোটখাট, স্মল স্কেল। আমি জানি না, এর মাধ্যমে কত 
জনের কর্মসংস্থান হয়েছে? এখন পর্যন্ত ৩০০-৩৫০ ডাউন স্ত্রীম প্রোজেকুস্‌ হয়েছে__ 
সবই স্মল স্কেল-_সেখানে কত জন লোকের কর্মসংস্থান হবে? এক কোটি টাকা ব্যয় 
করে একজনেরও কর্মসংস্থান হচ্ছে না। সুতরাং আপনাদের এই যে বড় বড় কারখানা 
স্থাপন করবার প্রবণতা রয়েছে, সেই প্রবণতা থাকুক, আমরা আপত্তি করছি না। কিন্তু 
আজকে পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্বের যে সমস্যা আছে, এতে তার সমাধান হবে না। 
আপনাদের নিজন্ব ৬৪ টি যে আন্ডারটেকিংস্‌ আছে, তার মধ্যে কণ্টা লাভ করছে? 
তার মধ্যে মাত্র ১৬টি লাভ করছে। আর ৩৯ টি লোকসানে যাচ্ছে, আর বাকী ৯টির 
কি অবস্থা, তার কোন হিসাব আমি এই স্টাটিস্টিক্যাল এ্যাপেন্ডিক্সে পাচ্ছি না। 
আমরা কি দেখছি, প্রফিট গ্যান্ড লস ধরে নেট লস হয়েছে ২১৭ কোটি টাকা এই 
৬৪ টিতে। আপনারা এই ২৪ বছরে আপনাদের আওতার মধ্যে যে পাবলিক 
আন্ডারটেকিংগুলো আছে, সেগুলোর সবগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
করতে পারলেন না। এই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আমি এমন কিছু খুঁজে পেলাম 
না যাতে এর ওপরে যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন করতে পারি। 
তাই এর চুড়াত্ত বিরোধীতা করে আমাদের পক্ষ থেকে যে সংশোধনীগুলি এসেছে, 
সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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340 5581131,% 0২002270105 
[90) 17601081%, 2001] 
রেখেছেন কয়েকদিন ধরে, তা আমি-অনেকেরই বক্তব্য-_ শুনেছি, সবার বক্তব্য শুনতে 
পারিনি; আমি লিখিতভাবে তাদের বক্তব্য পড়ে নিয়েছি। তার উপর আমি কিছু কথা 
বলতে চাই। তাই আমার প্রথম যে কথা বলতে ইচ্ছে করছে তা হচ্ছে, এবারে 
রাজ্যপালের ভাষণের দিন বিরোধীরা যে সম্বর্ধনা জানালেন, এ একেবারে নজিরবিহীন 
এবং ঠিক একইভাবে বলা যেতে পারে, তাদের শারীরিক বলপ্রয়োগের ক্ষমতা বেড়েছে, 
কিন্তু তাদের চিন্তার ক্ষমতা কত যে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে__ তাদের বক্তব্যগুলি পড়ে ও শুনে 
আমার প্রথমে এই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। এখানে যে কথা বলা হয়েছে, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় নিয়ে, আমি সেই প্রসঙ্গে প্রথমে সৌগতবাবুকে বলতে চাই-_- আপনার বক্তব্য 
পড়ে বলছি, এখানে আমাদের এই রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে-_ 
প্রথমে যে কথা শুনতে হয়, প্রতিবারেই শুনি-_ প্রথম কথা, উনি বলছেন-_ তাই তো 
বলছি__ এটা তো মাননীয় নেতা অতীশ চন্দ্র সিনহা মহাশয়ও বললেন, অন্যরাও 
বললেন, এটাই রীতি এটাই নিয়ম-__ বক্তব্য আমরা লিখি, তারপর সেটা তিনি পাঠ 
করেন। কিন্তু সেই বক্তব্যর উপর আপনাদের সুর্নিদিষ্টভাবে বলা উচিত কোনখানে 
আপনাদের সমর্থন নেই, কোনখানে আপনাদের সমর্থন আছে। আপনাদের সেই 
আলোচনাগুলি আরো সুর্নিদিষ্টভাবে হলে ভাল হোত। আমি প্রথমে বলি-_ অর্থনৈতিক 
বিষয়ে যে প্রসঙ্গগুলি এসেছে, আমি সেই সম্পর্কে আপনাদের বলব। সৌগতবাবু 
আপনার বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছিল যে সব কিছু শেষ হয়ে গেছে; সব কিছুতে ব্যর্থ, 
কৃষিতে ব্যর্থ, শিল্পে ব্যর্থ, শিক্ষায় ব্যর্থ, স্বাস্ত্যে ব্যর্থ, কোন সাফল্যের ছবি ২৪ বছরে 
নেই। আপনাদের ভাষণের এটাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আমি যদি সাধারণভাবে 
জিজ্ঞাসা করি__ আপনি কি এটা জানেন না, সারা দেশে যখন কৃষির অগ্রগতির হার 
২.৫; তখন আমাদের এখানে ৪ ভাগের উপরে? সারা দেশে শিল্পে অগ্রগতির হার ৬.৫ 
থেকে কমে যেখানে ৫-এর নীচে নেমে আসতে গগারে, তখন আমাদের রাজ্যে ৭ শতাংশর 
উপরে । এই কথাগুলি আপনাদের বোঝা দরকার। 
(গোলমাল) 

চীৎকার করলেই কি আর বুদ্ধিমান প্রমাণ হয়? তা প্রমাণ হয় না। 

[4.50 -_ 5.00 0.1] 

সৌগতবাবু তো এটা বললেন না, সারা দেশ একটা অদ্ভুত ধরনের অর্থনৈতিক 
সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়ে, আমরা এগোনোর চেষ্টা করছি একটা অঙ্গরাজ্য হিসাবে। এই 
সংকটটা শুরু হয়েছিল নব্বইয়ের দশকের শুরুতে, যারা এই সংকটের প্রথম উদগাতা, 
যিনি এই অপরাধটা শুরু করেছিলেন সেই মনমোহন সিং এখন কোথায়? আজকে 
কংগ্রেপ দলকে বলতে হচ্ছে মনমোহন সিং ১৯৯১ সালে ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক বা 
আই.এম.এফের দর্শনের উপরে দাঁড়িয়ে যে তথাকথিত উদারীকরণ নীতি নিয়েছিলেন তা 
তিনি ভুল করেছেন এবং তাকে সরিয়ে আনতে হয়েছে। কংগ্রেসের অর্থনৈতিক 
কর্মসূচীকে আজকে নতুন করে রূপায়িত করার চেষ্টা হচ্ছে। মনমোহন সিংয়ের ভুলকে 
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শোধরাবার জন্য তাকে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং 
আপনারা জানেন, সেই পথ ধরেই আজকে বি.জে-পি এগোচ্ছে। আমার মনে আছে, 
গতবারের অধিবেশনের পর শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী যখন দল বেঁধে গেলেন প্রধানমন্ত্রী 
অটলবিহারী বাজপেয়ীর কাছে, তখন সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রীকে বলেন আপনি এটা 
কি করছেন, সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছেন; সারের দাম বাড়াচ্ছেন; রান্নার গ্যাসের 
দাম বাড়াচ্ছেন। মনে আছে, তখন অটলবিহারী বাজপেয়ী হাসতে হাসতে সোনিয়া 
গান্ধীকে বলেন, মনমোহন সিং আমাকে পথ দেখিয়েছেন, আর আমি সেই পথ ধরে একটু 
জোরে হাঁটছি। এখন সেই পথ ধরে চলার জন্যই দেশের এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আমি 
আর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যাব না, যখন ভোট অন আযাকাউন্ট নিয়ে আলোচনা হবে তখন 
আমি এই প্রসঙ্গে আসব, আমি রাজ্যের মধ্যেই থাকব। এটা কি করে অস্বীকার করবেন, 
আপনারা যখন বলছেন শিল্পের কথা, কি ভয়ঙ্কর অবস্থা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে, 
আটটি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এক কথায়। এম. এম. সি-র মত কারখানা, সাইকেল 
কর্পোরেশন, আর গোটা রাণীগঞ্জতে অন্ধকার হয়ে গেছে, ই.সি.এল বন্ধ হয়ে গেছে, এর 
উত্তর কি? বার্ণ ব্রেথওয়েটের ওয়াগনের অর্ডার পাচ্ছে না। ওদের যা ক্যাপাসিটি তার 
অর্ধেকও পাঁচ্ছে না, টেকসমেকো অর্ডার পাচ্ছে না। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস বসে 
আছে। আজকে বাইরে থেকে ইঞ্জিন আসবে, ওয়াগন আসবে, অষ্ট্রেলিয়া থেকে কয়লা 
আসবে। এখন এই ধাকাটা যে আমাদের রাজ্যের উপরে পড়েছে এর উত্তরটা কি? যেটা 
অতীশবাবু এবং আপনি বলেছেন এর উত্তরটা কি? এই ব্যাপারে আন্দোলন তো আমরাই 
বিশ্বীয়নের নামে আমাদের দেশে ধান আসবে বাইরে থেকে এবং ধানের দাম পড়ে যাবে। 
শুনেছি তাদের জলের সমস্যাও আছে। আজকে বাইরে থেকে ধান আসছে, বাইরে থেকে 
চা আসছে, রেশন আসছে, কি-না আসছে। লেদার প্রডাক্টসও আসছে এবং এর ফলে 
আমাদের ছোট ছোট শিল্পগুলো, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য মারাত্মকভাবে মার খাবে। 
আমাদের এখানে রাষ্ট্রপতি ক্লিনটন যখন আসল তখন তার হাতে ৭৫৫টির একটি তালিকা 
উপহার দেওয়া হল, এই এই জিনিসগুলো ভারতে আসতে পারে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী 
আমেরিকা গেলেন, তখন আরও ৭৫৫টি তালিকা তার হাতে দেওয়া হল। পৃথিবীতে এমন 
কোন জিনিস নেই আমাদের এখানে বিক্রি হয় না, যে কোন জিনিস এখানে বিক্রি করা 
যায়, সে মুড়ি থেকে আরম্ভ করে কীচা লঙ্কা পর্যস্ত। এই অবস্থায়, এই অর্থনৈতিক ধাকার 
সামনে দাঁড়িয়ে একটা রাজ্যের এগোনো কতবড় বিপজ্জনক অবস্থা। সৌগতবাবু যে কথা 
বলেছেন সেটা আমি মন দিয়ে শুনেছি, আমরা ক্রপ ডাইভারসিফিকেশানের চেষ্টা করছি, 
আমাদের যে ট্রাডিশান সেটাকে আমরা ঘোড়ানোর চেষ্টা করছি। সেইজন্যই আমরা ধান 
উৎপাদনে টানা পাচ বছর প্রথম হয়েছি। কেন আপনারা এটা মানছেন না। জানেন না বলে 
আজকে বিরোধী নেতা তর্ক করছেন। 
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আমাদের রাজ্যে এক বছরে ধান লাগে খাবার জন্য ১৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন, সেখানে 
ইতিমধ্যেই ১৩৭ লক্ষ মে. টন ধান উৎপাদন করেছি। আর একটা কথা বলতে চাই-_ 
সারা ভারতের মধ্যে কৃষি উৎপাদনশীলতায় আমরা দ্বিতীয়, শুধু হরিয়ানাই আমাদের 
থেকে এগিয়ে আছে। এটা তো তর্কের বিষয় নয়, বইটা দেখে পরিষ্কার হওয়াই ভালো। 
সৌগতবাবু ঠিকই বলেছেন-_ ব্রপ ডাইভার্সিফিকেশনের দিকে যাওয়া দরকার । আমরা 
আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আপনার জানার জন্য বলছি, অতীশবাবুকেও বলছি-_- কথা ছিল 
বন্যার পর ২৫ পার্সেন্ট রবি ক্রপ বাড়াতে হবে, আমরা মোটামুটি ২০-এর উপরে গেছি। 
তৈলবীজ উৎপাদনে, সরষেসহ-_ এই বছর খুব ভালো সরষে হয়েছে__ আমাদের 
রাজ্যের ভোজ্য তেলের চাহিদার ৫০ পার্সেন্টে আমরা পৌছেছি। এটা বাস্তব। 

আমি সৌগতবাবুকে শিল্পক্ষেত্রে কয়েকটি কথা বলব। আপনি বেশ কয়েকবার 
উচ্চারণ করেছেন-_ টু লিটল, টু লেট। টু লে* কেন আপনিও জানেন। আপনি তো 
দিল্লীতে ছিলেন, মন্ত্রিসভাতেও ছিলেন, সিদ্ধার্থবাবুর সময়েও ছিলেন-_ লাইসেন্স ওরা 
পশ্চিমবাংলায় দেবে না। ৯১-৯২ সালের আগে দেখেছি মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় ছিল, আমরা 
ছিলাম প্রথম। তারপর কর্ণাটক, অন্ধ্র, এমনকি এগ্রিকালচার স্টেট গুজরাটও আমাদের 
থেকে এগিয়ে গেছে ৯১-৯২ থেকে লাইসেন্স উঠে যাবার পর। আমরা দেরীতে শুরু 
করেছি ৯৪ সালে। অর্থাৎ শিল্প নীতি ঘোষণার পর এক দশক হতে চলল আমরা 
কিছু করতে পারলাম না বলছেন। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবুর সময়ও করতে পারেননি। 
আজকে পশ্চিমবাংলায় যে চিত্র দেখতে পাচ্ছেন তা আংশিক চিত্র। দায়ী কিন্তু দিল্লী, 
তারা দেয়নি। কিন্তু ৯৪ সালে শিল্প নীতি ঘোষণার পর যে ইনভেস্টমেন্ট আমাদের 
রাজ্যে হয়েছে তা হচ্ছে ১৭,৪০৮ কোটি টাকা এবং ৪৪,৪৩০ কোটি টাকার বেশ 
কয়েকটি প্রজেক্ট অপেক্ষা করছে। আমি বিস্তৃত বলছি না, দুটো জায়গা বলছি। “ডাউন 
স্্রীমে সত্যিকারে কি হয়েছে? আপনি বললেন। মার্কেটিংয়ে ডাউন স্ট্রীমে আমাদের 
আরও এ্যাডভান্স প্ল্যান করা উচিত ছিল। এখন যে সব কোয়ালিটি প্রোডাক্ট বেরিয়েছে 
তার মেটেরিয়ালগুলো উন্নত মানের। ইস্টার্ন রিজিওনের মার্কেট আমরা ৫০ পার্সেন্ট 
নিয়ে নিয়েছি। ডাইন স্ট্রীমে নাম্বার অফ ইউনিটস হয়ে গেছে ৩৭০-_ স্মল স্কেলে 
বেশি ৩৫৪ এবং মাঝারিও হয়েছে প্রায় ১৬ টি। 

[5.00 -_ 5.109 [0.17.] 

আপনি বড়জোরায় একটু ঘুরে আসুন। আমার সঙ্গে ওখানে নিলকমলে চলুন-_ 
সবচেয়ে বড় প্লাস্টিক কোম্পানী আমাদের দেশের। মাঝারি স্তরে ১৬ টা হয়েছে।*সব 
মিলিয়ে ১ বছর এর প্রজেক্শান ছিল যে, ১৬০টি ইউনিট হতে পারে। সেখানে হয়েছে 
৩৭০টি। এটা কম কথা নয়? ২২টা হয়েছে নেবারিং স্টেটসে। এর ফলে এরা এখন 
অপেক্ষা করছে রেজিস্ট্রেশানের জন্য। ৪০০টি ইউনিট রেজিস্ট্রেশান চাইছে ওয়েস্ট 
বেঙ্গলেতে। আর ৫৩টি নেবারিং স্টেটসে। ইতিমধ্যে স্মল স্কেল এবং মিডিয়াম স্কেল 
হয়েছে এতে ১০ হাজার ৪৫২ জন-এর এমপ্লয়মেন্ট হয়েছে। ডাউন স্্রিমে ১০ হাজার 
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৪৫২ জন চাকরী পেয়েছেন। বলতে পারেন সংখ্যাটা খুব বেশী নয়। এটা বেশী হয়নি। 
আপনি শুনুন আস্তে আস্তে স্মল স্কেল বাড়লে প্লাস্টিক এবং কেমিক্যালস হলে এটা 
বাড়বে। কিন্তু এটা তো হয়েছে। আর একটা কথা সৌগতবাবু আপনি তো নিজের এদিক 
না ওদিক তাই খবর রাখতে পারছেন না। আপনি জানতে পারছেন না যে, সল্টলেকে 
কি হচ্ছে? সল্টলেকে সেমা ব্রিটিশ ফ্রেঞ্চ কোম্পানী তারা প্রথম ইউনিট খোলে। আরও 
দ্বিতীয় ইউনিট খুলতে যাচ্ছে। আপনি জানেন না_- আই বি এম এবং ওয়েবেল লং 
ডিসট্যান্স যেটা লার্নিং সেন্টার, সেটা আমি ২২ তারিখে যাচ্ছি উদ্বোধন করতে। আই বি 
এমের ভেরি প্রেজেস__ মানে উপস্থিতি সল্টলেকে এই প্রথম আমাদের অনেকটা 
এগিয়ে দেবে। আপনি আগের দিন বললেন শুধু উইপ্রো। উইপ্রো না, টাটা ইনফোটেক 
আমাদের স্টেটে এসেছে। আম্বানী এসেছে। ফাইবার অপটিক যেটা হাইওয়ে রাস্তার নীচ 
দিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা একটা করছি এস ই বির লাইনের উপর দিয়ে। আর একটা 
করছি আন্ডারগ্রাউন্ডে। আন্ডারগ্রাউন্ডে আম্বানী এসেছে। আপনি চিত্তা করবেন না। 
আরও আসবে। আমি শুধু একটা ফিগার বলছি। যা আমরা এক্সপোর্ট করছি 
সফটওয়ারের ক্ষেত্রে। ইন্ডিয়াতে রেট অফ গ্রোথ এক্সপোর্ট হচ্ছে ৫৫.৪ পারসেন্ট। 
আমাদের রেট অফ গ্রোথ হচ্ছে ৭৫ পারসেন্ট। এই বছর আমরা এক্সপোর্ট করছি 
সফটওয়ারের ক্ষেত্রে ৭০০ কোটি টাকা। এটা একেবারে টু লিটিল নয়। এটা শুধু আমি 
বলতে চাচ্ছি ইনফরমেশান টেকনোলজিতে আমরা টেক অফ রেট ছাড়িয়ে গেছি। আমরা 
কমপিটিশানের জায়গায় চলে গেছি আদার স্টেটের সঙ্গে। আমি আর বেশী উদাহরণ 
দেব না। আপনি শিল্প ক্ষেত্রে দেখলেন কিছুই হয়নি। কৃষি ক্ষেত্রে দেখলেন কিছুই হয়নি। 
এই মনোভাব বোধহয় আপনার ঠিক নয়। এবার আমি সাক্ষরতাতে আসছি। ন্যাশনাল 
আাভারেজে সাক্ষরতাকে তুলেছি ৭২ পারসেন্ট-এ। এটাতো আপনি নিশ্চয় মানবেন? 
আপনি বললেন আরও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চাই। এটা ঠিক কথা। আরও মেডিক্যাল 
কলেজ চাই। এটাও ঠিক কথা। কিন্তু এটাও ঠিক যে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ইহ্রিনিয়ারিং 
কলেজ ৯টি গর্ভনমেন্টের ছিল। আমরা প্রাইভেট ২০ টা করেছি। আমাদের এখন ৩০টা 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এই ৩০ টা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ৬ হাজার ৬৫ জন ছাত্র শ্নাতক 
স্তরে পরীক্ষা দিচ্ছে। পড়াশোনা করছে। ৩০টা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এটা আমরা 
পরিবর্তন করেছি ২ বছরের মধ্যে এবং এখানে হায়ার সেকেন্ডারী মিনিস্টার আছেন। 
আমরা আরও ইপ্রিনিয়ারিং কলেজ চাইছি। ভালো করেই জানেন যে, আমরা 
টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি চূড়ান্ত করেছি। আপনারা এটা জানেন যে, ট্রিপিল আই টিতে 
একটা ক্লাস শুরু করে দিয়েছি গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে। ছেলেরা ওখানে পড়াশোনা 
করছে। এও জানেন যে, ন্যাশানাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিসডিক্যাল সায়েল, আমাদের 
মাধব মেননের ইউনিভার্সিটি, ল ইউনিভার্সিটি এটা আমাদের রাজ্যে হয়েছে। আগে 
আমাদের দেখাত বাঙ্গালোর দেখুন। আমরা এখন বলছি বাঙ্গালোর দেখেছেন, এবার 
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এখানেও দেখুন। আমাদের এখানেও হয়েছে এছাড়া পলিটেকনিক আমাদের রাজ্যে ৩৮ 
টা আছে। এই সংখ্যা আমরা দ্রুত বাড়িয়েছি। এটা ঠিক যে এখানে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক সাহায্য 
করছে। 

আমি কয়েকদিন আগে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলাম। আগে উত্তরবাংলায় আমাদের 
বিধানচন্ত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ব্রাঞ্চ ছিল। কুচবিহার শহরের পাশে 
পুর্তীবাড়িতে আমরা একটা স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ নতুন কৃষি বিজ্ঞান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 
আমরা করেছি এবং সেখানে টা সায়েন্স আ্যান্ড টী টেকনোলজি এবং ফরেষ্ট সায়ে্র 
আযান্ড ফরেস্ট টেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং এই সমস্ত সাবজেক্ট, আযাডভান্স 
সাবজেক্ট এইগুলো আমরা করেছি অর্থাৎ আমরা একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, 
একবিংশ শতাব্দীর কারিগরি বিদ্যাকে আমরা আমাদের রাজ্যে আনতে পেরেছি কিনা, 
আমরা আনতে পারছি। একবিংশ শতাব্দীর যুগোপযোগী, একবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত 
হবার চেষ্টা আমরা করছি। এটা আপনাদের বোঝা উচিত ছিল। এই সামগ্রিক সুফল 
করছি। আপনারা শুনেছেন যে সম্প্রতি একশোটা হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে ঠিক করছি 
কমপিউটার ট্রেনিং দিতে এবং কত দ্রুত এই সংখ্যাটা বাড়ানো যায় সেটাও আমরা 
চেষ্টা করছি। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আপনারা বললেন। কেউ কেউ আবার বললেন কেন 
আমি হাভানাতে চোখ দেখাতে গেলাম। আমাকে বাঙ্গালোর না বলল, দিল্লী না বলল, 
বোম্বাই না বলে দিল, বোস্টন না বলল, কিউবানসরা বলল এসো একবার চেষ্টা করে 
দেখি, কলকাতার কেউ পারবে না। এখন বুঝুন কলকাতার কিছু মানুষ তামিলনাড়ুতে 
যাচ্ছেন কিন্তু কজন মানুষ যাচ্ছেন? একমাত্র আমাদের রাজ্যই একমাত্র রাজ্য যেখানে 
রাজ্যের ৭০ শতাংশ মানুষ, ৭০ শতাংশের উপর মানুষ সরকারের পরিষেবা পায়। 
কোন রাজ্য পায় না। যাদের কিছু পয়সা আছে বা যারা প্রাণপণে কিছু পয়সা জোগাড় 
করে বোম্বাই যায়, চেন্নাই যায় কিন্তু দেখুন ওই রাজ্যের মানুষ কিন্তু ওই হাসপাতালে 
চিকিৎসার সুযোগ পান না। এটাও জেনে রাখুন কলকাতায় চোখ দেখাতে বা হার্ট 
অপারেশন করাতে প্রচুর সংখ্যক মানুষ বাইরের রাজ্য থেকে এখানে আসেন, 
বাংলাদেশ “থকে আসেন এবং তারা হাসপাতালেই আসেন। এটা ভুলে যাবেন না। 
সব মিলিয়ে বলতে চাই যে, সমালোচনা আমাদের আছে কিন্তু এটাও ঠিক 
সাম্প্রতিককালে আমরা একটা তথ্য পেয়েছি যে এই রাজ্য কৃষি, কৃষির অগ্রগতি, 
ফসল, নিউন্রিশন, স্বাস্থ্য পরিষেবা সব মিলিয়ে আমরা একটা উন্নত জায়গায় আছি। 
শিশু মৃত্যুর হারে আমাদের রাজ্য তৃতীয়। আমাদের সামনে আছে দুটো রাজ্য-_ 
তামিলনাড়ু আর কেরালা। শহ্রাঞ্চলে অর্থাৎ সি.এম.ডি.এ. এলাকাতে শিশু মৃত্যুর 
হার সবচেয়ে কম। এটাও তো একটা সাফ্যলের ছবি। এইগুলো তো আপনারা মানবেন। 
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নেই কিন্তু আমাদের সাফল্যের ছবিটাও আপনাদের দেখতে হবে। বন্যার ব্যাপারে বলি। 
অতীশবাবু বলেছেন। তার প্রত্যেকটি কথা আমি মন দিয়ে শুনেছি। তাঁর অভিজ্ঞতা 
একেবারে বাস্তব, নির্মম, তিনি আটকে ছিলেন একথা আমি বুঝতে পারছি। আমি যখন 
প্রথম ওখানে নামি, ২৫ তারিখে আমি আর অসীম দাশগুপ্ত, আমরা পুলিশকে এটা 
বারবার জিজ্ঞাসা করি যে আপনারা সতর্কতা পাওয়ার পর আপনারা সংশ্লিষ্ট থানাকে 
জানিয়েছেন কিনা। তারা বলেছে যে আমরা যতদুর সম্ভব থানার যা রিসোর্স আছে সেই 
নিয়ে আমরা সতকীকরণ করেছি কিন্তু তাই বলে আমি বলছি না যে, সত্যিই সব লোক 
এই সতর্কবার্তা জানতে পেরেছিলেন, একেবারে অত জল আসবে। থানাও একেবারে 
বসে ছিল না। তারা চেষ্টা করেছে। শহর এলাকায় পেরেছে কিন্তু গ্রাম এলাকাতে পারে 
নি। এর থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। ওই ধরণের বন্যায় আমরা আগামী দিনে 
মামুলিভাবে না আমাদের একটা বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষিত দল চাই। সে সম্পর্কে 
আমাদের আলোচনা করা হয়েছে। 

[5.10 __ 5.20 0.7] 

একটা কথা যেটা অতীশবাবু বললেন সেটা ঠিক, কিন্তু আমরা সবাই জানি যে 
একটা লোকের ঘর চলে গেছে সে ফিরে গিয়ে তার মাটি খুঁজে পাচ্ছে না। তাকে 
আমরা ১ হাজার টাকা, ২ হাজার টাকা দিচ্ছি। এটা দিতে কি আমাদের ভালো 
লাগছে? কিন্তু কি করবো? যদি টাকা থাকতো এটা বাড়িয়ে দিতাম। আপনারা এই 
অঙ্কটাতো জানেন, আমাদের বাজেট হচ্ছে ১০১ কোটি টাকার। ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে 
গেছে ৫৮৩ কোটি টাকা। সকালবেলায় ওকে পাই নি, ওর দপ্তর থেকে খবর নিয়ে 
জেনেছি বাড়তি ৫০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। দিল্লীর কাছে ১৪৮৭ কোটি টাকা 
চেয়েছিলাম। ওর! ধরিয়ে দিলো ১০৩ কোটি টাকা। আপনি এই ৫০০ কোটি টাকার 
অংকটা মেলাবেন কি করে? আমি ভালো করে জানি যার বাড়ী গেছে তাকে ২ হাজার 
টাকা না দিয়ে ১০ হাজার টাকা দিলে ভালো হয়। ৪ জনের একটা পরিবারকে একটা 
কম্বল দিলে কি মানে হয়। একটা না দিয়ে চারটে দিলে ভালো হয়। একটা বাড়ী 
ভেঙে গেছে তাদের ৪টে ত্রিপল না দিয়ে একটা ধরিয়ে দিলাম। কিন্তু কিছুই দেবনা? 
আমাদের যা সাধ্য ১৫ লক্ষ কম্বল, ১৫ লক্ষ তারপোলিন তাই দাও, যা পারো দাও। 
এই করতেই ৬০০ কোটি টাকা চলে গেল। এই যে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়েছে সেটা দিল্লীতে 
জানিয়েছি। আমাদের কালকে একটা প্রস্তাব করার কথা আছে, আমি আর তার মধ্যে 
যাচ্ছি না। কিন্তু দিল্লী থেকে এই মনোভাব জানিয়েছে__জানি গুজরাটের এই ঘটনার 
পর এই সব কথা বলা মানায় না। গুজরাটকেও আমাদের এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে 
টাকা দিয়েছি। আমার কথা হচ্ছে উড়িষ্যা চাইলে পায়, অন্ধ্বপ্রদেশ চাইলে পায়, তাতে 
আমার কোন আপত্তি নেই, গুজরাটে অনেক টাকার দরকার, গুজরাটের হাতে এখন 
অনেক টাকা যাওয়া উচিত। সমস্ত দেশকেই এখন গুজরাটের দিকে তাকিয়ে থাকা 
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উচিত। কিন্তু আমরা চাইলে পাবো না, কেন পাবো না? এটা হতে পারে? কেন্দ্রীয় 
সরকারের অর্থমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছি। যখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম যে আজকে 
আমি প্রথমবার এসেছি আপনি দয়া করে বন্যার টাকাটা একটু দেখবেন। কি ফল 
হলো? কিছু পেলাম না। ১০৩ কোটি টাকা ধরিয়ে দিলেন। ৫০০ কোটি টাকার ঘাটতি 
অসীমবাবু মেটাবেন কি করে সেটা ওই জানে । আমাদের অর্ধেক দপ্তরের অনেক টাকা 
কাটা যাচ্ছে। কোন উপায় নেই, কিছু করা যাচ্ছে না। এখন ট্যাক্স বাড়ানো যায় না, 
কারণ ভোট অন এ্যাকাউন্ট আসছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে দীড়িয়ে আমরা সাধ্য মতো 
চেষ্টা করছি, যাকে বলে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়, আমরা প্রতি দিন মিটিং করছি, প্রতি 
জেলায় ছুটে যাচ্ছি। এমন কোন জেলা নেই যে যেখানে যাইনি, এমনকি প্রত্যন্ত 
এলাকাতেও গেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে সেই মনোভাব 
দেখায় নি। এটাই হচ্ছে আমাদের ট্রাজেডি। আমি আরেকটা কথা বলবো আইন- 
শৃঙ্খলার ব্যাপারে, আগের দিন এ্যাডজর্মমেন্ট মোশানের সময় আলোচনা হয়েছে। 
আমি আশা করি আমার কথাগুলি আপ্ননাদের বোঝাতে পেরেছি। আমি যেটা 
বোঝাবার চেষ্টা করছি আমাদের রাজ্যে সাধারণভাবে আইন-শৃঙ্খলা বলতে যা বোঝায় 
সেই হিসাবে যে কোন বড় রাজ্যের থেকে আমাদের এখানে আইন-শৃঙ্খলার সাধারণ 
অপরাধগুলি অনেক কম। এখন আপনি যদি মেট্রোপলিটন সিটি বিচার করেন-_ 
আপনি দিল্লী, বোন্বের কথা ছেড়ে দিন, আপনি লক্ষ্ৌর সাথে যদি তুলনা করেন 
কলকাতার-__-আপনি কোথায় আছেন? যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে 
অতীশবাবু কয়েকটা অদ্ভুত কথা বললেন সেটা হচ্ছে ১৯৭২ সালে আপনারা এসে 
আপনাদের প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল কলকাতা কর্পোরেশনকে ভেঙে দেওয়া। 

১৯৭২ সালের আপনাদের মন্ত্রিসভার প্রথম সিদ্ধাত্ত ছিল কলকাতা 
কর্পোরেশনকে ভেঙ্গে দেওয়া । আর, ১৯৭৭ সালে আমাদের সরকারের প্রথম সিদ্ধাস্ত 
ছিল সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া। সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টির, কোন 
অপরাধী ছাড়িনি। 

(গোলমাল) 


এখন, খে ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা সেটা আগের দিনও বলেছি, মেদিনীপুর 


(প্রচন্ড গোলমাল) 
মিঃ স্পীকার £ বসুন, আপনারা বসুন, আপনারা যখন বক্তব্য রেখেছিলেন তখন 
আপনাদের কেউ ডিস্টার্ব করেনি। জবাব শুনবেন না? বসুন। 
শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় অতীশবাবু আপনি শুনতে পেয়েছেন কিনা 
জানিনা, ১৯৭৭ সালে আমরা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের ছাড়ি, কোন অপরাধী মুক্ত 
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করিনি। উনি বললেন, অপরাধ হচ্ছে, ধরা পড়ছে, গ্রেপ্তার হচ্ছে কিন্তু সাজা পাচ্ছে না। 
আমি দুঃখিত। রেল ডাকাতির কিছুতেই সাজা দেওয়া যাচ্ছে না, খোজ পাওয়া যাচ্ছে 
না। আর, মাননীয় অতীশবাবু, ডি.জি. ডি.আই.জি., ইত্যাদি যে কথা বলছিলেন তার 
উত্তরে বলি, এটা এক তরফা আমরা ঠিক করি না, দিল্লী করে, ওদের ক্যাডার পলিসি 
আছে, জয়েন্ট মিটিং করে পোষ্ট ক্রিয়েশন করতে হয়। 
(গোলমাল) 

আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, রাজনৈতিক সংঘর্ষের ব্যাপারে আমি আগেও 
বলেছি, আবার বলছি। সি.আই.ডি এনকোয়ারির সমস্ত রিপোর্ট জমা পড়লে, আমি 
আশা করব যদি এই বিধানসভা চলা কালে, ২৪ তারিখ পর্যস্ত চলবে, যদি ২৪ 
তারিখের মধ্যে রিপোর্ট জমা পড়ে, আমার দায়িত্ব বিধানসভায় এসে জানিয়ে দেওয়া। 

(ভয়েস : সি. বি. আই এনকোয়ারি চাই ।) 
(এই সময় বিরোধী দলের সদস্যরা সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।) 

[5.20 __- 5.30 [0.7] 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অপরাধীরা নিজেদের অপরাধ আড়াল করার জন্য 
যখন চিৎকার করে তখন এই অবস্থা হয়। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, 
সি.আই.ডি. রিপোর্ট আমার কাছে সম্পূর্ণ আসে নি। কেননা, প্রাথমিক রিপোর্ট 
আসলেও ফরেনসিকের কাজে অনেক সময় লাগে। সেই রিপোর্টগুলো সম্পূর্ণ না 
হলে, সি.আই.ডি.র পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আমার কাছে জমা না পড়লে আমি খেজুরি, 
গড়বেতার কোন রিপোর্ট-ই জমা দিতে পারবো না। আগের দিন আমি যে কথা 
বলেছি এবং আমি যদি সেটা পেয়ে যাই তা হলে এই অধিবেশন চলাকালীন তা 
আমি বিধানসভায় নিয়ে আসবো। কিন্তু না পেলে আমার মত করে তো কথা বলতে 
পারি না। দ্বিতীয়ত আমি আগের দিনও বলেছি আবার বলছি, সারা রাজ্যে ৪৪৭টি 
থানার মধ্যে ৭-৮টি থানার এই সংঘর্ষ-_-এর উৎসটা কি? এর উৎস হচ্ছে তৃণমূল, 
বি.জেপি। এর উৎস হচ্ছে তাদের একটা হিংস্র দল, শৃঙ্খলাহীন দল। এই চেহারা 
দেখছেন, এই রকমই, কে কোন্‌ দলে তাও বোঝা যায় না। একটা উচ্ছৃঙ্ঘল দল যদি 
নিজেরা মারামারি করে, হিংসা ছড়ায় তাহলে তার ফল যা হয় আজকে তাই হচ্ছে। 
আমি ওদের বার বার বলেছি, মারামারি বন্ধ করুন, পাঁশকুড়া লাইন-টাইন, ওসব 
বন্ধ করুন। ওসব ভাষা, কি ভাষা? চম্কাইতলায় গিয়ে--চমকে দেব__রাজনীতির 
ভাষা এটা? এটা হচ্ছে সমাজ বিরোধীদের ভাষা। এসব কথাবার্তা বলে আপনারা 
সংঘর্ষ বাড়াচ্ছেন। এ সব বন্ধ করুন। আলোচনা করুন। আলোচনা করতে আমি 
্রস্তুত। কিন্তু ওঁরা সে পথে যাচ্ছেন না। এবং সেই কারণে আজকে একটা বিশৃঙ্খল 
দল ওদের-_এই অবস্থার মধ্যে পড়েছে, হতাশায় পড়েছে। আমি আবার বলছি, এই 
সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী তৃণমূল, বি.জে.পি. এবং তাদের হিংসাত্মক কর্মসূচী। ওদের 
আর কোন কর্মসূচী নেই। তার ফলে আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তার 
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সঙ্গে যুক্ত হয়েছে- আমি দেখছি-_-আগে সেটা অল্প অল্প মনে হত-_আমি উত্তরবঙ্গে 
প্রায়ই যাই, এখন দেখছি এটা স্পষ্ট যে, কে.এল.ও.-রা খুন করছে প্রকাশ্যে। শুধু 
জলপাইগুড়িতে আমাদের ৭ জনকে খুন করেছে। খুন করেছে কাদের নিয়ে? 
আলফাদের নিয়ে। ট্রেনিং নিয়েছে কোথায়? আই.এস.আই-র কাছ থেকে। সেই 
দলকে সমর্থন দিচ্ছেন কিসের জন্য? বলছে উন্নয়ন। উন্নয়ন মানে কি? উন্নয়ন 
উত্তরবঙ্গে হচ্ছে না? হচ্ছে এবং আরও হবে। সবাই জানে। অনেক দূর এগোতে 
হবে। আমি একটা হিসেব করছিলাম, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রতিবছর গড়পড়তা 
১০০ কোটি টাকা করে প্রত্যেকটি জেলাপরিষদের মারফত খরচা হয়। ৬টি জেলায় 
৬০০ কোটি টাকার মত খরচা হয় উত্তরবঙ্গে। আমরা যে উন্নয়ন পর্যদ করেছি সেই 
উন্নয়ন পর্যদে এবার উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন পর্যদে ৩৩ কোটি টাকার বাজেট আমরা 
জানি। এটাও ঠিক উত্তরবঙ্গ অনেক পিছিয়ে ছিল। কিন্তু এটাও বাস্তব, এটা ঘটনা, 
অংক করলে দেখা যাবে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে দক্ষিণবঙ্গের 
জেলাগুলো থেকে আমাদের মাথাপিছু এবং জনসংখ্যার বিচারে উত্তরবঙ্গে টাকা 
আমরা একটু বেশী দিই। পঞ্চায়েত মারফতই আমরা বেশী টাকা দিই। এই উন্নয়ন 
পর্ষদ তৈরী হওয়ার পরে যেগুলো ব্রিটিকাল গ্যাপ পড়ে যায় অর্থাৎ জেলাপরিষদ 
করতে পারবে না কিন্তু জররী কাজ সেই কাজ করার জন্য এই ৩৩ কোটি টাকা 
দেওয়া হচ্ছে। এই উন্নয়নের কথাই যারা বলছে আজকে আবার তারাই 
বিচ্ছিন্নতাবাদী, হিংস্র একটা দল যারা আল্ফা, আই.এস.আই.-র সঙ্গে হাত 
মিলিয়েছে তাদের ভাষা কি হবে আজকে সেটা ঠিক করবে তৃণমূল, বি.জে-পি.? 
আজকে তৃণমূল ঠিক করবে, বি.জে-পি. ঠিক করবে ওটা কোন ভাষা? ঠাকুর 
পঞ্চানন ঠিক করবেন না? সুনীতিবাবু ঠিক করবেন না? ভাষাতত্ববিদরা ঠিক করবেন 
না? তৃণমূলের কটা অপগন্ড ঠিক করবে ওটা কোন ভাষা? এবং ওরা দিল্লিতে 
যাচ্ছেন। কে, কোন ভাষাকে কোন সিডিউলে নেয় আমরা দেখব। কিছুই না, ওরা 
হাত মেলাচ্ছে একটা শক্তির সঙ্গে, যে শক্তিকে উৎসাহিত করে ওরা উত্তরবঙ্গে 
হিংত্রতার বাতাবরণ বাড়াতে চাইছে। আমি জানি উত্তরবঙ্গের মানুষ এবং বিশেষ 
করে রাজবংশীরা, যারা শাস্তিপ্রিয় মানুষ তারা শিক্ষিত, শাস্তিপ্রিয় মানুষ, তারা এই 
হিং্তাকে সমর্থন করবেন না এবং তৃণমূল, বি.জে.পি. এর জবাব পাবে। এই যে 
তাদের সমর্থন করছে__তাদের ভাষার প্রম্মে এবং অন্যান্য প্রশ্নে-_-এর জবাব তারা 
পাবে। আমি অন্যান্য বক্তব্য আর দীর্ঘ করতে চাইছি না। এরা নেই, শুধু এটাই 
বলছি, আপনারা দেখছেন ওদের কোন দলে এখন কে আছেন ওরা নিজেরাও 
জানেন না। আজকে এক দল, কালকে আরেক দল। এটা হচ্ছে ওদের একটা হতাশা 
এবং এই হতাশা থেকে ওরা বি.জে-পি.র কাছে আত্মসমর্পণ করছে। এটাই মূল 
কথা, তৃণমূল আগেই করেছে এবং এটা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
একটা ভয়ঙ্কর বিপদ।' বি.জে.পি. মানে হচ্ছে আর.এস.এস.। আর.এস.এস. মানে 
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হচ্ছে আপনারা জানেন নাথুরাম গড়্‌সে। 

কংগ্রেস আজকে গান্ধীজী আর নাথুরাম গড্সেকে এক-জায়গায় বসাতে 
চাইছে। এটাই হচ্ছে আমাদের রাজ্যের বিপদ। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের রাজ্যের 
মানুষ কখনো এটা মেনে নেবে না। আমাদের রাজ্যের মানুষ একটা সাম্প্রদায়িক 
মৌলবাদী দল, যাদের আসল শক্তি আর.এস.এস., তাদের রাজ্যে আনতে দেবে না। 
এই বিশ্বাস আমাদের আছে। পশ্চিমবাংলায় আমাদের উন্নয়নের পথে এগোতে হবে। 
২৪ বছর এগিয়েছি, আরো পথ আছে, আরো এগোতে হবে। উন্নয়ন আমাদের 
স্নোগান। আমাদের স্লোগান 'শাস্তি-শৃঙ্খলা”। শাস্তি-শৃঙ্খলা পশ্চিমবাংলায় বামপন্থীরাই 
রক্ষা করতে পারে; হিংস্র তৃণৃুমল বিজেপি নয়। হিংস্র তৃণমূলের পাঁশকুড়া লাইন 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মেনে নিতে পারে না। উন্নয়ন চাই, চাই শাস্তি। শাস্তি সম্প্রীতি 
না থাকলে সব ব্যর্থ। তাই তৃণমূলের কামতাপুরীকে টেনে আনার, বিজেপি'কে টেনে 
আনার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে হবে। অবশ্যই আমরা ব্যর্থ করতে পারব, এই বিশ্বাস 
আমার আছে। তাই রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 

ডঃ গৌরীপদ দত্ত 8 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার আনা প্রস্তাবের ওপর চার 
দিন ধরে আলোচনা হ'ল। ৫২ জন মাননীয় সদস্য তাদের বক্তব্য রেখেছেন। আমি 
শুধু একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আস্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির কথা বললেন। কিছু দিন আগে, সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে “স্টেট রিফর্মস' 
বলে ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের আওতায় একটা সেমিনার হয়েছিল। সেখানে আপনি আমাকে 
এবং সত্য বাপুলি মহাশয়কে পাঠিয়েছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 
'আত্তর্জাতিক স্তরে চক্রান্ত চলছে।” আমরাও দেখলাম দিল্লী বসে তাজ প্যালেস 
গভর্নমেন্ট ইজ কোরাপ্ট ত্যান্ড গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু বি রিপ্লেসড।” আজকে মূল সূত্র 
সে জায়গায়। সেই সূত্র ধরে আজকে তৃণমূল বিজেপি গ্লোবালাইজেশন, 
প্রাইভেটাইজেশন আনছে এবং সেটাকে সমর্থন করছে। এই অবস্থার মধ্যেও 
পশ্চিমবাংলা একটা স্বনির্ভর আত্ম-মর্যাদার নীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ফলে 
এখানে আমাদের রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যেও আমাদের স্বনির্ভরতার নীতি এবং 
আত্মমর্যাদা বোধ প্রতিফলিত হয়েছে। একে ধারা সমর্থন করেছেন আমি তাদের 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম্‌ করছেন তাদেরও ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। মাননীয় রাজ্যপাল বিক্ষোভের মধ্যে, শারীরিক নির্যাতনের মধ্যেও তার 
সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেছেন__ভাষণটি সম্পূর্ণ পাঠ করেছেন-_-সে জন্য 
তাকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তাঁকে সমর্থন করে 
বিরোধীদের সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি এবং আমার উখাপিত 
প্রস্তাবটি হাউস গ্রহণ করবে, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


350 ৯১১1৬ ৪1,% 70021270105 
[90) £6010919, 2001] 


৬০0৫1115201 4৯718678017167165 07) 1100601) 01171891185 


11. 910681067:117016 815 421 811)61)01101105 01101101) 011)2171 07 
00৮০9171015 /১007555. /৯11 [176 2170110161)05 816 11) 01001. 


1-23. 

শ্রী জটু লাহিড়ী $ 917, ] 9০? (0 770০ 11)91 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিন্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক £ঃ 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
]. 

মেদিনীপুর জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সুজাতা দাসের উপর পাশবিক অত্যাচার 
করে তাকে খুন করার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
নী 

হুগলী জেলার পুরশুড়া গ্রামে ডাকাতি ও লুঠের ঘটনার কোনও উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
3. 

গড়বেতার গণহত্যার বিষয়ে রাজ্য পুলিশ গরিষ্ঠ শাসকদলকে আড়াল করছে-_ 
এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
4. 

কেশপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভা ফেরত কর্মীদের উপর গরিষ্ঠ শাসকদলের 
হামলা করার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
5. 

রাজ্যে ক্রমবর্ধমান খুন, ডাকাতি, রাহাজানির কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
6. 

গরিষ্ঠ শাসকদলের সমর্থকদের আক্রমণে হুগলী, মেদিনীপুর জেলায় হাজার 
হাজার মানুষ ঘরছাড়া-_এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
ণ. 

রাজ্যে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন, ধন, মান, জীবন নিরাপদ নয়-_এর 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
8. 
গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে--এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 


ভাষণে নেই; 
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9, 

প্রশাসনের ওঁদাসীন্য এবং অপদার্থতাই রাজ্যের বিগত বন্যার জন্য দায়ী-_এর 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
10. 

রাজ্যের হাসপাতালগুলি নোংরা, অপরিচ্ছন্ন এবং এ ব্যাপারে প্রশাসন 
নির্বিকার-_-এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
11. 

হাওড়ার বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকায় রেশন ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছে-_ 
এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
12. 

রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের শুন্যপদ পুরণ করাতে সরকারের ব্যর্থতার 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
13. 

স্কুল সার্ভিস কমিশন স্থাপন করে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা দেখা 
দিয়েছে তার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
14. 

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা সময়ে পেনসন পাচ্ছেন না। বহু শিক্ষক অনাহারে, 
অর্ধাহারে জীবন কাটাচ্ছেন-_এর প্রতিকারে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
15. 

শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ইণ্ডিয়া মেসিনারী কারখানা খোলার বিষয়ে উদ্যোগ 
গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
16. 

রাজ্যের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসার অব্যবস্থা সম্পর্কে কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
17. 

রাজ্যের বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কোন পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
18. 

হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বহু এলাকায় পরিশ্রুত নলবাহী 
পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
19. 

ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমে হাওড়া শহরের উন্নয়নে সরকারের ব্যর্থতার কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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20, ৰ 
রাজ্যের বেহাল শিক্ষাব্যবস্থার জন্য প্রশাসনই দায়ী_-এর কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
2]. 

রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশী ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
22. 

রাজ্যের বন্ধ কারখানাগুলি খোলার বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণে সরকারের 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 
23. 

রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই। 
24-42 

শ্রী তারক বন্দ্যেপাধ্যায় £ 51, [ ৮০ 19 710৬6 1191 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক 
প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক ঃ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
24. 

রাজ্যের সরকারী দপ্তরগুলিতে “কর্মসংস্কৃতি” ফিরিয়ে আনতে সরকারের 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
25. 

রাজো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রবোর অস্বাভাবিক মুলাবৃদ্ধিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ 
গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 
26. 

কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় ৬নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন নিকাশী খোলা নর্দমার 
সঠিক সংস্কার, নির্মাণ ও আধুনিকীকরণে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
27. 

কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সর্বমঙ্গলা ঘাট থেকে নিমতলা ঘাট পর্স্ত 
গঙ্গার পাড়ে রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়ার পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
28. 

কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় ““সর্বমঙ্গলা ঘাট”, “কাশী মিত্র ঘাট”, 
“ঠাপাতলা ঘাট”, “হরি পোদ্দার ঘাট” ও “বটতলা ঘাট”-এর সার্বিক উন্নয়ন ও 
সংস্কারের কোন পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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29, 

স্বাধীনতার এঁতিহ্যবাহী “যুগান্তর পত্রিকা” ও “অমুতবাজার পত্রিকা” সরকার 
কর্তৃক অধিগ্রহণের মাধ্যমে পুনরায় চালু করার বিষয়ে সরকারের বার্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
30. 

কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় লক গেট রোড-এ 0৬৫ 31108 নির্মাণের 
সরকারী পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাধণে নেই: 
31. 

কলকাতার কুমারটুলীর মৃৎ্শিল্পীদের জন্য আর্ট গ্যালারী নির্মাণে সরকারী 
পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 
32. 

কলকাতার বাগবাজার খাল বা মারহান্রা ক্যানেলের সংস্কার ও তার উন্নতিসাধন 
এবং ফেরী সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনার কোন উল্লেখ রাজাপালের ভাষণে নেই; 
3২, 

রাজো বিডি ও হোসিয়ারি শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরী দেওয়া! ইচ্ছে না। প্রান্ত 
শ্রমনীতির ফলে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ছে-_এই বিষয়ের কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
34. 

কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের পানীয় জলের সঙ্কট, রাস্তার দুরবস্থা 
ও অপ্রতুল স্বাস্থ্য পরিষেবার বাপারে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের বার্থতার কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
3৯, 

রাজ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের বার্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের 
ভাষণে নেই; 
36. 

রাজ্যের আইন-শৃঙ্থলার যে চরম অবনতি ঘটেছে তার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজযপালের ভাষণে নেই; 
37. 

অবিনাশ দত্ত মেটারনিটি হোমের আধুনিকীকরণে, সম্পূর্ণ চিকিৎসার সুযোগ ও 
21768010% বিভাগ চালু করতে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
38. 

কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বস্তিগুলির ভগ্মদশা সংস্কারে ও পানীয় জল 
সরবরাহে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 
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359, 
রাজ্যের প্রশাসনের উপর দলীয় প্রভাব বিস্তার করে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসক 
রাজনৈতিক দল প্রশাসনকে আইনানুযায়ী কাজ করতে দিচ্ছে না_-এর কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
40. 
রাজ্যে সরকারী বাস নিয়মিত চলে না, সরকারী বাসের ব্যয় দিন দিন বেড়ে 
চলেছে ও বাসের পারমিট দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি চলছে-_এই সবের প্রতিকারে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
41. 
রাজ্যে রেশন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালু রাখতে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 
42. 
রাজ্যে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
43-63 
শ্রী সঞ্জয় বন্সী £ 91, 1 065 10 2106 11)01 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে 
নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক 
কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
43. 
রাজ্যে পুলিশ হেপাজতে বন্দীমৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়ে কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
4. 
গঙ্গা ও পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
45. 
রাজ্যে বাসে ও ট্রেনে ডাকাতি ও ছিনতাই রোধে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


46. 
রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার চরম অবনতি ও ছাত্রছাত্রীদের সরকার কর্তৃক 
দেওয়া পাঠ্যপুস্তক সময়মত না পাওয়ার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
47. 
রাজ্যে শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
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48. 

রাজ্যে দুগ্ধ সরবরাহ ক্ষেত্রে ব্যাপক অবনতি ও দুর্নীতির অবসানকল্পে কোনও 
49, 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
50. 

কলকতার জোড়াবাগান, জোড়াসীকো ও বড়বাজার এলাকায় ক্রমবর্ধমান 
ডাকাতি, খুন ও তোলাবাজদের অত্যাচারে স্থানীয় জনগণ ও ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত-_ 
এ বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
51. 

পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণের ফলে গ্রামবাসীদের অসহায়তা ও বিপন্নতার এবং 
এমনকি জীবনহানির কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
52, 

রাজ্যে বিগত বছরের বন্যায় ক্ষতিশ্রস্ত ও দুর্গত মানুষদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ 
ও যথাযথ আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের এবং দুর্দশা মোচনের বিষয়ে সরকারী 
পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
53, 

রাজ্যের সকল হাসপাতালগুলি জীবনদায়ী গঁধধ সরবরাহ করতে সরকারের 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
54. 

প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
55, 

রাজ্যের চটকলগুলির শ্রমিকদের সমস্যা নিরসনে সরকারের ব্যর্থতার কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
56, 

রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূলবৃদ্ধিরোধে সরকারের ব্যর্থতার কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
57, 

রাজ্যের সর্বত্র আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি এবং ক্রমবর্ধমান ডাকাতি, খুন, 
গণপিটুনি ও নারী নির্যাতন প্রভৃতি অপরাধ দমনে পুলিশী নিষ্্িয়তার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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58. 
গরিষ্ঠ শাসকদলের প্রতি প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের পক্ষপাতিত্ব ও সাধারণ 
মানুষের হয়রানি বন্ধ করতে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
59. 
গড়বেতার গণহত্যার ব্যাপারে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ 
ও শাস্তিদানের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
60. 
রাজ্যে বেকার যুবক-যুবতীদের চাকুরীর ব্যবস্থা করতে সরকারের ব্যর্থতার কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
61. 
রাজ্যে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
62, 
সারা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর শাসকদলের সমর্থকদের হামলা ও 
অত্যাচারের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
63. 
বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কেশপুর ও গড়বেতাসহ জেলা ও অঞ্চলের সার্বিক আইন- 
শৃঙ্থলার অবনতি ও সাধারণ গ্রামবাসীদের উপর গরিষ্ঠ শাসকদল ও পুলিশের হামলা 
ও অত্যাচারের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
64-80. 
শ্রী পুলক চন্দ্র দাস ই 511, ] ১০৪ 109 1।)0৬০ 11191 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক ঃ 
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 
64. 
রাজ্যের সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর পুলিশ প্রশাসন ও শাসকদলের 
আক্রমণ ও অত্যাচারের বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই: 
65. 
রাজ্যে সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প সঠিক রূপায়ণে সরকারের ব্যর্থতার কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
66. 
শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের অস্তর্গত নিষিদ্ধপল্লার যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা 
ও সুচিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল নিমাণে সরকারের ব্যর্থতার কোনও 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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67. 

রাজ্যে বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর বা তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা 
করতে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
68. 

শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বস্তিগুলির সার্বিক উন্নয়নে সরকারের 
ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
69. 

কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ 
হাসপাতালের দুরবস্থা ও উভয় হাসপাতালের বহু বিল্ডিং-এর ভগ্নদশা সংস্কারে 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
10, 

বিগত বছরে রাজ্যের বন্যাকবলিত মানুষদের জন্য যথাযথ ত্রাণকার্যে ও 
পুনর্বাসনে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
71. 

রাজোর বিভিন্ন পুলিশ হাজতে বন্দী-মৃত্যুর ঘটনার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
72. 

রাজ্যের চটকলগুলিতে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে ও চটকল শ্রমিকদের 
ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার 
কোনও উল্লেখ "মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
73. 

রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা আদালতে আইনজীবীদের বসার জন্য যথাযথ 
ব্যবস্থা গ্রহণের এবং প্রতিটি আদালতে আইনজীবীদের জন্য আইন বইয়ের লাইব্রেরী 
স্থাপনের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
4. 

শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সকল মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে 
উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
5. 

কলকাতা শহরের রেশন দোকানগুলিতে নিয়মিত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে সরকারের 
ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
76. 

কলকাতা পরিবহণে ১10 [31015178% চলাচলে ও 4১010 [1015178/-তে 
যাত্রীভাড়া নির্ধারণের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নে বা /১0০ [1010518%/-তে 
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[90) 5078819, 2001] 
যাত্রীভাড়া নির্ধারণের জন্য “মিটার” ব্যবস্থা চালু করতে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
গণ. 
রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাকে উন্নতকরণের বিষয়ে সঠিক ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
18. 
রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য “মিড-ডে-মিল” চালু করতে 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
79, 
রাজ্যে ক্রমবর্ধমান ডাকাতি, ছিনতাই, খুন ও ধর্ষণের ঘটনারোধে সরকারের 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের তাধণে পেহ; 
৪8০. 
মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা, কেশপুর অঞ্চলে ও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে 
তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর পুলিশী অত্যাচার ও শাসকদলের আক্রমণ ও 
অত্যাচারের বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
81-121. 
স্ত্রী বাদল ভট্টাচার্য্য £ 517, 7 0০£ (0 170৬ 0108 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক ঃ 
কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
৪]. . 
অশোকনগর ও হাবড়াকে মহকুমা শহর করার কোন সরকারী পরিকল্পনার উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
82. 
অশোকনগর এলাকায় হার্ট ক্লিনিক করার পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
83. 
উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরে “বাস টার্মিনাস” করার উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
৪84. 
উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহে 
সরকারের ব্যর্থতার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
85. 
উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার 
সময়সীমার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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86. 

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর বিধানসভা এলাকায় উদ্বাস্ত্র পরিবারদের 
জমির দলিল প্রদান করার ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতার কথা মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
87. 

উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া স্টেশনে পূর্ণাঙ্গ জি.আর.পি থানা স্থাপনের 
পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
88. . 

উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে “নেতাজী সুভাষ স্পোর্টস কমপ্লেক্স” নির্মাণের 
কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
89. 

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা ও খরা রোধে স্থায়ী সমাধানের জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
90. 

রাজ্যে উদ্বাস্্দের আর্থিক পুনর্বাসনের জন্য নির্মিত অধুনালুপ্ত “রাধা 
কেমিকেলের” ফাঁকা জমিতে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
91. 

উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে শিল্পায়নের জন্য অধিগৃহীত ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
কমপ্নেক্স-এ নতুন কারখানা স্থাপন করার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
92. 

উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে পুরানো প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে 
নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরির কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ নেই; 
93. 

রাজ্যে জুনিয়র হাইস্কুলগুলিকে মাধ্যমিক স্কুলে এবং মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে 
উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত করার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
94. 

রাজ্যে যমুনা-ইছামতী-বিদ্যাধরী নদীর পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের দ্বারা উত্তর ২৪পরগনার 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যারোধের পরিকল্পনার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
95. | 

উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া-অশোকনগরকে যানজটমুক্ত করার জন্য বাইপাস 
নির্মাণের সরকারী পরিকল্পনার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
96. 

রাজ্য সরকার কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের আর্থিক সাহায্যের জন্য “বিশেষ 
তহবিল” গঠনের কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ নেই; 
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[90) 5078819, 2001] 
যাত্রীভাড়া নির্ধারণের জন্য “মিটার” ব্যবস্থা চালু করতে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
গণ. 
রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাকে উন্নতকরণের বিষয়ে সঠিক ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
18. 
রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য “মিড-ডে-মিল” চালু করতে 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
79, 
রাজ্যে ক্রমবর্ধমান ডাকাতি, ছিনতাই, খুন ও ধর্ষণের ঘটনারোধে সরকারের 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের তাধণে পেহ; 
৪8০. 
মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা, কেশপুর অঞ্চলে ও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে 
তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর পুলিশী অত্যাচার ও শাসকদলের আক্রমণ ও 
অত্যাচারের বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
81-121. 
স্ত্রী বাদল ভট্টাচার্য্য £ 517, 7 0০£ (0 170৬ 0108 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক ঃ 
কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
৪]. . 
অশোকনগর ও হাবড়াকে মহকুমা শহর করার কোন সরকারী পরিকল্পনার উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
82. 
অশোকনগর এলাকায় হার্ট ক্লিনিক করার পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
83. 
উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরে “বাস টার্মিনাস” করার উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
৪84. 
উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহে 
সরকারের ব্যর্থতার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
85. 
উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার 
সময়সীমার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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108. 

রাজ্যে বন্ধ কলকারখানা খোলার ব্যাপারে সুনিরিষ্টি সরকারী উদ্যোগের কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
109. 

রাজ্যে বিদ্যুৎবিহীন গ্রামগুলি বৈদ্যুতীকরণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
110. 

রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বেকারদের কর্মসংস্থানের কোন পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
111. 

রাজ্যে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার বিষয়ে কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
112, 

রাজ্যে সমাজবিরোধীদের সাথে একশ্রেণীর পুলিশের যোগসাজসে জনজীবনে যে 
ভয়াবহ ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে--সে সম্পকে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
113. 

রাজোর সীমাস্তবর্তী এলাকায় চোরাচালান, মেয়ে-পাচার, গো-পাচার বন্ধ করতে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
114. 

উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর বিধানসভা কেন্দ্রে মহিলা কলেজ ও ছাত্রীনিবাস 
স্থাপন করার সরকারী পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
115. 

উত্তর ২৪ পরগনার যমুনা, ইছামতী, বিদ্যাধারী ও পদ্মার বিজ্ঞানসম্মত সংস্কারের 
জন্য সরকারের পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
116, 

উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অস্তর্গত শচীনগুপ্ত রাস্তাটি 
হাবড়া থেকে বনবনিয়া পর্যন্ত সংস্কারের কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
117. 

উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত অশোকনগর ও 
হাবড়ায় জলনিকাশী ব্যবস্থার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
118. 

উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর বিধানসভা কেন্দ্রে অবস্থিত অশোক স্পিনিং 
মিল-এর উন্নতিকরণের কোন সরকারী প্রস্তাব মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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119. 

পশ্চিমবাংলায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
120. 

রাজ্যে শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 
121. 

অশোকনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গনদিপায়নে লালবাহাদুর স্মৃতি জুনিয়র 
হাইস্কুলের উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
122-220, 

শ্রী কমল মুখাজী ৪ 517 [ 09৪ (0 770৬০ 1118 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিন্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক ঃ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 
122. 

রাজ্যের সবত্র প্রতিবন্ধী ও দুঃস্থ ছাত্রদের কম দামে “জনতা দুধ” নিয়মিত 
সরবরাহে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
123. 

পর্যটকদের আকৃষ্ট কলর জন্য সুন্দরবন" কে ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমে 
মানুষের কাছে পৌছে দেবার প্রয়াসে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
124. 

রাজ্যে “উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদ" গঠন হওয়া সত্তেও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির 
সার্বিক বিকাশে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
125. 

রাজ্োর প্রতিটি গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
126. 

রাজ্যে শ্রমিকদের, চিকিৎসা-সংক্রাত্ত সুবিধাদি আরো প্রসারে সরকারের 
পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
127. 

রাজ্যে বড় বড় শিল্পে, শ্রমিকদের মজুরী ও চাকুরির নিরাপত্তা কাগজে-কলমে 
থাকলেও মালিকপক্ষ তা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে না মানার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ, 
অসস্তোষ, অসহায়তা দূরীকরণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
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128. 

রাজ্যে বন্ধ কারখানাগুলি পুনরায় চালু করার বিষয়ে সরকারের ব্যর্থতার কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
129. 

রেশনের দ্রব্য ছাড়াও নুন, মশলা, বিস্কুট, দেশলাই, সাবান, কাপড়-কাচা 
পাউডার/সাবান, চালের তুষের তেল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী অত্যন্ত 
নিম্নমানের হওয়ার দরুন মানুষের প্রয়োজন থাকা সত্তেও রেশন দোকান থেকে ক্রয় 
করতে ভরসা না পাওয়ার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
130, 
আবগারী শুন্ক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে-_-এ বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্য পালের 
ভাষণে নেই; 
131. 

রাজ্যের রেজিস্ট্রি অফিসগুলিতে দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতার কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
132. 

রাজ্যে অবস্থিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য আরো মাদ্রাসা 
স্থাপনের পরিকল্পনা এবং আর্থিক খণদানের মাধ্যমে সেই সম্প্রদায়তুক্ত মানুষদের 
অর্থনৈতিক অবস্থার আরো উন্নয়ন ঘটাতে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
133. 

রাজ্যে মনীষীদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান, গৃহ ইত্যাদি সংরক্ষণের বিষয়ে সরকারী 
পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
134. 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
135. 

প্রতিবছর এই রাজ্য থেকে শিশু পাচার হওয়ার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
136. 

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে উন্নততর গ্রামীণ পরিবহণ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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137. 

রাজ্যের সরকারী ও আধা সরকারী অফিসে প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার সুনির্দিন্ট 
পরিকল্পনা গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
138. 

রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
139. 

রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার উপর সুপরিকল্পিত আক্রমণের 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
140. 

রাজ্যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
14]. 

রাজ্যে গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনা বৃদ্ধির কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
142. 

রাজ্যে কংগ্রেস দলের কর্মী ও নেতাদের উপর পুলিশী হয়রানি রোধে সরকারের 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
143. 

রাজ্যে নিন্ন-দামোদর সংস্কারের বিষয়ে সরকারী পরিকল্পনার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
144. 

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনী প্রকাশের সরকারী পরিকল্পনার 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
145. 

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাকৃকালে বিভিন্ন স্থানে খুন, দাঙ্গা, জঙ্গী তৎপরতা 
ও সন্ত্রাসরোধে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
146. 

দুই বাংলার সীমান্ত দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের যে চোরাচালান হয় তার 
প্রতিকারের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
147. 

রাজ্যের সংস্কৃতি, কৃষ্টির সুরক্ষা ও বিকশিত করার ব্যাপারে সরকারের 
উদ্যোগহীনতা সম্পর্কে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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148. 

রাজ্যে বন্যাকবলিত মানুষের ত্রাণকার্ষে ও পুনর্বাসনে সরকারের চরম দলবাজীর 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্য পালের ভাষণে নেই; 
149, 

রাজ্যের সর্বত্র আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করার বিষয়ে সরকারের 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
150. 

কলকাতাসহ নিকটবর্তী শহরাঞ্চলে “মেগাসিটি" প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 
151. 

রাজ্যে সমবায় সমিতিগুলিতে দুর্নীতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
152, 

রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসংস্থান কেন্দ্রে কর্মচারী সংকোচনের উদ্যোগের ব্যাপারে 
সরকারের বিকল্প প্রচেষ্টার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
153, 

রাজ্যে খেলাধুলার মান উন্নয়নে সরকারী পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
154. 

রাজ্যে পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা বজায় থাকছে না-_-এ বিষয়ে কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
155. 

র'জ্যে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, কালাজুর ও আন্ত্িক রোগ ব্যাপক আকারে দেখা 
দেওয়ার বিষয়ে সরকারের ব্যর্থতার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
156. 

রাজ্যে জলাভূমি সংরক্ষণে দৃঢ় মনোভাব ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
151, 

রাজ্যে বিধানসভা কেন্দ্রের পৌরসভা বা পৌর নিগমে স্থানীয় বিধায়কদের 
“বিশেষ বা আমন্ত্রিত সদস্য না করার বিষয়ে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
158. 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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159. 

রাজ্যে চটকল শ্রমিকদের আবাসনসহ নিকটবর্তী স্থানগুলিতে পরিবেশ দূষণমুক্ত 
করতে সরকারী পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

160. 

রাজ্যে 50/9%/080-ভুক্ত মানুষদের সার্টিফিকেট প্রদানে বিলম্ব ও হয়রানি 
রোধে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
161. 

রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিকস্তরের পরীক্ষায় পাশ-ফেল প্রথা পুনরায় চালু 
করার বিষয়ে সরকারী প্রয়াসের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
162, 

রাজ্যের পুলিশবাহিনীর কাজে উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে 
তার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

163. 

১৯৯৯-২০০০ ও ২০০০-২০০১ এই দুই আর্থিক বৎসরে রাজ্য বাজেটে 
বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকা রুগ্ন শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য খরচ করতে সরকারের 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

164. 

রাজ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
165. 

রাজে; অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গেই 'পেনসন' দেবার সুষ্ঠু 
পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

166. 

রাজ্যের সর্বত্র পানীয় জলের সুষ্ঠু সরবরাহ সম্পর্কে কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
167. 
ভাষণে নেই; 

168. 

রাজ্যে অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও 
্র্যাচুয়িটির টাকা প্রদানে বিলম্বের ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

169. 

প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনার মাধ্যমে বেকারদের আর্থিক সাহায্য প্রদানে 

সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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170. 

রাজ্যের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির সংস্কার ও চিকিৎসার মান উন্নয়নের বিষয়ে সরকারের 
পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
171. 

রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীরা ওষধ এবং পথ্য ঠিকমতো 
যাতে পায় সেই বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
112. 

রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যথোচিত বাবস্থা গ্রহণে সরকারের 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
175. 

রাজ্যে কেরোসিন তেলের কালোবাজারী রুখতে প্রয়োজনীয় দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
174. 

রাজ্যে গরীব রোগীদের বিনামুল্যে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে 
হাসপাতালগুলি পরিষেবা প্রদানে ব্যর্থ-_এ বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
175. 

রাজ্যের রাস্তাঘাটের চরম দুরবস্থার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
176. 

রাজ্যে পঞ্চায়েত স্তরে পরিকাঠামো সুদৃঢ় না থাকায় ব্যাপক দুর্নীতিরোধে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
177, 

প্রকাশ্য দিবালোকে গাড়ী, স্কুটার, মোটর সাইকেল চুরি ও ডাকাতির ঘটনার 
ব্যাপকতারোধে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
178. 

রাজ্যে বিভিন্ন সরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকার বিষয়ে কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
119. 

রাজ্যে বন্ধ কারখানা পুনরায় চালু করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারে 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
180. 

রাজ্যের বিভিন্ন পাঠাগারে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধির বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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181. 

রাজ্যে আইন-শৃঙ্থলার অবনতিরোধে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
182, 

রাজ্যে সরকারী জমি দখলকারীদের কাছ থেকে উদ্ধারের বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
183. 

রাজ্যের আদালতগুলিতে বিচারপতি ও মুন্সেফের শুন্যপদগুলি পূরণের বিষয়ে 
বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
184. 

রাজ্যের যে সব বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ শুন্য আছে তা অবিলম্বে পূরণের বিষয়ে 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
185. 

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা আদালতে আইনজীবীদের সুবিধার্থে “আইন 
বইয়ের লাইব্রেরী" স্থাপনের বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
186. 

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা আদালতে আইনজীবীদের বসার জন্য উপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
187. 

রাজ্যের বিভিন্ন কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত হাজার হাজার বেকারদের 
কর্মসংস্থানের বিষয়ে বা বিকল্প হিসাবে তাদেরকে স্ব-নির্ভর করার বিষয়ে কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
188. 

রাজ্যের বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি এবং জিলা পরিষদে দীর্ঘদিন অডিট হয় নি-_ 
এর কোন উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 
189. 

হুগলী জেলায় টুচড়া রেল স্টেশন এলাকায় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণের 
বিষয়ে সরকারী পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
190. 

রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা জি.টি.রোডের সংস্কারের বিষয়ে কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
19]. 

হুগলী জেলার চন্দননগর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় নতুন থানা স্থাপনের বিষয়ে 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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192. 

হুগলী জেলায় চন্দননগর শহরে নির্মীয়মাণ ইন্ডোর স্টেডিয়ামের নির্মাণকার্য 
সম্পূর্ণ করতে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
193. 

রাজ্যের কলেজগুলিতে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল স্থাপনের বিষয়ে 
সরকারী পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্য পালের ভাষণে নেই; 
194. 

প্রচার-সর্বস্ব শিল্পায়নের কথা বলে রাজ্যের জনগণের সঙ্গে সরকারের প্রতারণার 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজযপালের ভাষণে নেই; 
195. 

সরকারী কাজে বাংলা ভাষা চালু করতে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই: 
196. 

রাজ্যে আরো মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করার সরকারী পরিল্পনার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
197. 

মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই রাজ্য শীর্ষস্থানে থাকা সত্ত্বেও মাছের ক্রমাগত 
মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
198. 

রাজ্যে অতি সম্প্রতি একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপর আক্রমণের কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
199. 

রাজ্য পাটচাষীদের পাটের ন্যায্যমূল্য পাওয়া বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে 
সরকারের বার্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
200, 

হুগলী জেলার চন্দননগর বিধানসভার অন্তর্গত ভিক্টোরিয়া জুট মিল, 
গোন্দলপাড়া জুট মিল ও শ্যামনগর নর্থ জুট মিলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের ৮." 
ও গ্রাচুটির টাকা নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 
201. 

হুগলী জেলার চন্দননগর বিধানসভার অন্তর্গত এলাকায় চাষীদের সেচের জন্য 
গভীর-অগভীর নলকৃপ বসানোর কোন সরকারী পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় 


রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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202. 

হুগলী জেলার চন্দননগর বিধানসভা এলাকায় জল নিষ্কাশনের ভয়াবহ অবস্থার 
বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
203. 

হুগলী জেলায় গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
204. 
হুগলী জেলায় “মানকুণ্ড মেন্টাল হাসপাতাল”টি সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে বন্ধ 
হয়ে যাবার আশঙ্কার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
205. 

হুগলী জেলার চন্দননগর বিধানসভার অন্তর্গত বিঘাটি কে.এম.হাইন্কুল থেকে 
লাহা রোডের মোড় পর্যস্ত রাস্তাটি সংস্কারের বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
206. 

হুগলী জেলার চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে সর্বসময়ের জন্য অপারেশন 
থিয়েটার চালু করার বিষয়ে সরকারী উদ্যোগের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
207. 

হুগলী জেলার চন্দননগর বিধানসভা কেন্দ্রে নক্করপুর হাইস্কুল, খলিসানী 
বিদ্যামন্দির-_-এই পাঁচটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীতকরণে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
208. 

হুগলী জেলায় চন্দননগর শহরে শহীদ কানাইলাল ক্রীড়াঙ্গন ও ইন্ডোর 
স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে সরকারের দীর্ঘসূত্রতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
209. 

হুগলী জেলায় ঘুঙ্ঘীর খাল সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে সরকারের 
দীর্ঘসূত্রতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
210. 

হুগলী জেলায় চন্দননগর শহরে রানীঘাটে “জেটি” নির্মাণের বিষয়ে সরকারী 
পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
211. 

হুগলি জেলায় চন্দননগর ও ভদ্রেম্বর শহরে যে “গড় আছে, সেটি সংস্কার- 
সাধনের ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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212, 

হুগলী জেলায় চন্দননগর শহরে তেলিঘাট থেকে বিনোদতলা ঘাট পর্যন্ত 
ভাগীরীর ভাঙ্গনরোধে সরকারের দীর্ঘসূত্রতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
213, 

হুগলী জেলার চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে জীবনদায়ী ওষুধ, কুকুর ও সাপে 
কামড়ানোর প্রতিষেধক পর্যাপ্ত সরবরাহের বিষয়ে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই: 
214. 

হুগলী জেলার চন্দননগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রেল স্টেশনে 
অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিরোধে সরকারের প্রচেষ্টার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
215. 

হুগলী জেলার চন্দননগর পৌর নিগমে ও ভদ্দেশ্বর পৌরসভায় নিযুক্ত অস্থায়ী 
কর্মচারীদের স্থায়ীকরণে বিলম্ব হওয়ার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
216. 

হুগলী জেলার চন্দননগর বিধানসভার অস্তর্গত চন্দননগর পৌর নিগমের ২৮ 
নম্বর থেকে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড এবং ভদ্রেশ্বর পৌরসভার ১নং ও ২নং ওয়ার্ড এলাকায় 
(আযাডেড এরিয়া) পাইপ লাইনের সাহায্যে বাড়ী বাড়ী জলসরবরাহ করার ব্যাপারে 
বিলম্ব হওয়ার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
217. 

হুগলী জেলার চন্দননগর বিধানসভার অন্তর্গত বহু গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল 
এলাকায় 'লো-ভোল্টেজ' জনিত সমস্যা সমাধানে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
218. 

চন্দননগর বিধানসভার অন্তর্গত ফরাসী অধ্যষিত চন্দননগর শহরে রাজ্য 
সরকারের পর্যটন বিভাগের সিদ্ধান্তনুযায়ী “কাফেটোরিয়াসহ অতিথিশালা” নির্মাণের 
কাজ সময় মতো শুরু না হওয়ার বিষয়ে সরকারের দীর্ঘসূত্রতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
219. 

হুগলি জেলার চন্দননগর বিধানসভা কেন্দ্রে উদ্বাস্তদের “জমির পাট্টা” প্রদানের 
কাজকে ত্বরাঘিত করার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 
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220, 
হুগলি জেলার চন্দননগর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন গ্রামগুলির বেহাল রাস্তাগুলির 
উন্নয়নের বিষয়ে কোন উল্লেখ রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 


221-239. 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী £ 517, ] 09৪ (0 [009৬6 (181 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিনলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউকঃ 


কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
221. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনার মথুরাপুর ২নং ব্লকের অধীনে কাশীনগর কৌতলা ও খাড়ী 
অঞ্চলে নলবাহিত জল সরবরাহ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেও কেন কার্যকরী করা 
হল না তার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
222. 

মথুরাপুর ১ নং রকের শংকরপুর ও আবাদ ভগবানপুর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য 
কোন পরিকল্পনার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
223. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতালের উপযুক্ত মেরামতের ও 
উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
224. | 

দক্ষিণ ২৪-পরগনার ২ নং ব্লকের অস্তগত নন্দকুমার ও কুমড়াপাড়া অঞ্চলে দশ 
বছর আগে বিদ্যুতের পোল বসানো হলেও এখনো পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ হয়নি-_এ 
বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
225, 

দক্ষিণ ২৪-পরগনার মথুরাপুর ২ নং ব্লকের কন্কন্দিঘী, নগেন্দ্রপুর, কুমড়াপাড়া 
ও নন্দকুমারপুর অঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
226. র 
দক্ষিণ ২৪-পরগনার মথুরাপুর ২ নং ব্লকের অধীন কাশীনগর থেকে রায়পুর 
ফেরীঘাট পর্যস্ত রাস্তাটি মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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229. 
রাজ্যে ৪০০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দড্রে শুন্যপদে চিকিৎসক নিয়োগের বিষয়ে কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
228. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনার মথুরাপুর ২ নং ব্লকের সুতারবাগ নদীর উপর সেতু নির্মাণ 
করা বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
229. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার মথুরাপুর ১নং ব্লকের অধীন দেওয়ানহাট থেকে 
শোভানগর পর্যস্ত পাকা রাস্তা নির্মাণের বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
230. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার রায়দিঘী গ্রামীণ হাসপাতালের প্রধান গৃহটির 
উপযুক্ত মেরামত ও রোগীদের থাকার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ মাননীয় 
রাজাপালের ভাষণে নেই; 
23]. 

দক্ষিণ. ২৪-পরগনা জেলার রায়দিঘী গ্রামীণ হাসপাতালে কুকুরে-কামড়ানো ও 
জীবনদায়ী উষধ সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
232. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার মথুরাপুর ২নং ব্লকের রায়দিখী থেকে বোলেরহাট 
পর্যস্ত পাকা রাস্তা সম্পূর্ণ করার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
233. ৰ 

রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শুন্পদে শিক্ষক নিয়োগ ও প্রতিটি 
বিদ্যালয়ে উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
234. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনার অন্তর্গত রায়দিঘী থানা এলাকায় জনৈক কালিপদ 
হালদারের খুনের ব্যাপারে প্রকৃত দোষীদের আডঙাল করার জন্য পুলিশের প্রচেষ্টার 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
235. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার পাথর প্রতিমা থানার অধীনে কুয়েমুড়ী গ্রামে ৫জন 
কংগ্রেস কর্মীর হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারে সরকারের ব্যর্থতার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
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236. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার মথুরাপুর ২নং ব্লকের অধীন কন্কন্দিঘী থেকে 
দমকল পর্যস্ত রাস্তাটি পাকা করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
237. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলায় আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলসরবরাহের কোন নির্দিষ্ট 
পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
238. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনার মথুরাপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত ভূতল পরিবহণের বাস 
বৃদ্ধি করার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
239. 

টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া রেলস্টেশন পর্যস্ত টালি নালার উভয় পাশে বসবাসকারী 
ও দৌোকানদারদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উচ্ছেদ করার বিষয়ে কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
240-299. 

শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য 8 517, ] 0০৪ 10 1706 (121 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের 
শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক ঃ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,__ 
240, 

বামফ্রম্টের প্রায় ২৫ বছর শাসনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাংলার বহু শ্রামে ১৫/১৬ 
বছরের ছেলেদের এখনও পর্যস্ত রেশনকার্ড পৌছে না দেওয়ার কথা মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ নেই; 
24]. 

রাজ্যে কালোবাজারী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
242, 

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভয়াবহ ঘাটতির জন্য কৃষি ও সাধারণ জনজীবন 
বিপর্যস্ত হয়েছে এবং শিল্পে উৎপাদন বিদ্মিত হচ্ছে--এর কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
243. 

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪-পরগনার ফলতা বিধানসভা 
এলাকায় লো-ভোল্টেজ-এর সমস্যার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
244. 
এখনও পশ্চিমবাংলায় বহু গ্রামে বিদ্যুৎ-এর খুঁটি ও তার পৌছায়নি-_এ বিষয়ে 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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245. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনার ফলতা বিধানসভায় ৭/৮ বছর আগে বেশ কয়েকটি গ্রামে 
বিদ্যুৎ-এর খুঁটি- পৌছে গিয়েছে কিন্তু বিদ্যুৎ-এর তার সংযোগ না হওয়ায় সেই 
এলাকার মানুষদের দুর্গতির কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
246. 

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় গরিষ্ঠ শাসক দলের সন্ত্রাসে বছ মানুষ গ্রাম ছাড়া ও বহু 
মানুষ গ্রামে ঢুকতে পারছে না-_এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কথা 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
241. 

বামফ্রন্টের রাজত্বে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, সংঘর্ষ ও বহু মানুষের খুনে আইন-শৃঙ্খলার 
অবনতির কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
248. 

সমগ্র পশ্চিমবাংলায় চুরি, ডাকাতি বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের জীবন ও 
সম্পত্তি রক্ষা করতে বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্-_এ বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
249. 

কলকাতার ধর্মতলা থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যস্ত রাস্তার উপর প্রায় প্রত্যহ বাস 
থামিয়ে দুষ্কৃতীরা যাত্রী-সাধারণের সর্বস্ব লুটপাট করে নিচ্ছে-_এ বিষয়ে কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
250. 

পশ্চিমবাংলায় ট্রেনে ডাকাতি বর্তমানে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ট্রেনযাত্রীদের 
নিরাপত্তা প্রদানে সরকার ব্যর্২-_এ বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
251. 

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাকবলিত এলাকায় বন্যাত্রাণে শাসক দলের দলবাজীর কথা 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
252. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনার ফলতা বিধানসভা এলাকায় কাটাখালি খালের উপর 
প্রেসার গেট নির্মাণ দীর্ঘদিনের দাবী। এই দাবী পূরণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
253. 

সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো 
উন্নয়নে সরকারের ব্যর্থতার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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254. 

রাজ্যে গরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের মদতে এবং প্রশাসনিক নিষ্ট্রিয়তায় 
সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে__-এ বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্য পালের 
ভাবণে নেই; 
255, 

রাজ্যে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সমাধানে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
256, 

কৃষিপণ্যের ন্যায্য দাম বেঁধে দেওয়ার কোন উদ্যোগের উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
257. 
মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 
258. 

রাজ্যে সরকারী হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার সুব্যবস্থা নেই-_-এর কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্য পালের ভাষণে নেই; 
259, 

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে 
রাখার কোন পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
260. 

রাজ্যে বন্ধ কলকারখানা খোলার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের 
ব্যর্থতার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
261. . 
রাজ্যে শাসকদল যেভাবে গ্রামে গ্রামে হিংসাত্মক কার্যকলাপের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে তার 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
262. 

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের হাহাকার মোচনের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক 
নলকুপ স্থাপনে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
263. 

রাজ্যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলিতে দুর্নীতির কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
264. 
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে যে চরম নৈরাজ্য চলছে-_তা দূরীকরণে সরকারের 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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265, 
পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সরকারী পাঠ্যপুস্তক 
ঠিক সময় পৌছায় না। সেই অসুবিধার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
266. 

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভার বঙ্গনগর ২নং অঞ্চলের 
ডায়মন্ডহারবার রোড থেকে দেবীপুর অঞ্চলের দীর্ঘ রাস্তাটি বামফ্রন্টের ২৫ বছর 
রাজত্বে আজ পর্যস্ত সম্পূর্ণভাবে পাকা রাস্তায় রূপাস্তরিত না হওয়ায় সেই এলাকাধীন 
গ্রামপঞ্চায়েতগুলির অধিবাসীদের অসুবিধার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
267, 

রাজ্যে হাসপাতালগুলিতে শিশুচুরি ও শিশু পাল্টে দেওয়ার ঘটনা ত্রমাগত 
বেড়েই চলেছে এ বিষয় প্রতিকারে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
268. 

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ প্রাথমিক বা ব্লক পর্যায়ের হাসপাতালগুলি বিশেষ করে 
ফলতা বিধানসভায় ফলতা ব্লকের হাসপাতালগুহ জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। 
ফলে রোগীদের প্রচন্ড দুর্দশার সম্মুখীন হতে হচ্ছে-_এ বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজাপালের ভাষণে নেই; 
269, 

রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে ওষধপত্র, যন্ত্রপাতি এবং হাসপাতালের সাজসরঞ্জাম 
চুরি হচ্ছে ও কোটি কোটি টাকার অপচয় চলছে। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে এর 
কোন উল্লেখ নেই; 
270. 

পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান তোলাবাজদের হাত থেকে সাধারণ মানুষদের পরিত্রাণের 
ব্যবস্থা করতে সরকারের ব্যর্থতার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
271], 

এই রাজ্যে বেকারদের স্বনিযুক্তি প্রকল্প রূপায়ণে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী 
পরিকল্পনা গ্রহণের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
272, 

রাজ্যে সরকারী ও বেসরকারী বাসের ভাড়া যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে 
জনসাধারণ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ বিষয়ে উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
2735. 

রাজ্যে বামফ্রন্টের শাসনে পশ্চিমবঙ্গে নতুন পিচ রাস্তা যানচলাচলের তুলনায় 
নগণ্য, ফলে যানবাহন চলাচলের সমস্যা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে--এই সমস্যার 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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274. 

রাজ্যে যানবাহন সমস্যা প্রতিকারের বিষয়ে সরকার উদাসীন। মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে তার কোন উল্লেখ নেই; 
275. 

রাজ্যে স্থায়ী সম্পদ তৈরী করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে__এর কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
276. 

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অফিসে ঠিকমতন কাজ হয় না। সরকারী কর্মচারীরা 
ঠিকমতন অফিসে হাজিরা দেয় না, কোনওরকম ওয়ার্ক কালচার নেই, যার ফলে 
জনসাধারণকে বিভিন্ন কাজে দিনের পর দিন হয়রান হতে হয়--সেই বিষয়ে কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
277, 

এই রাজ্যে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে সরকারের ব্যর্থতার কথা 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
278. 

পশ্চিমবঙ্গে খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধি এবং মানের উন্নতি ঘটাতে সরকারী 
পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
279. 

রাজ্যে জীবজন্ত ও বন্যপ্রাণীদের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে এর কোন উল্লেখ নেই; 
280. 

গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার থাকে না, খ্যান্থুলেন্স নেই, 
ওঁষধপত্রের সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য-_-এ বিষয়ে মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে উল্লেখ নেই; 
281. 

রাজ্যের জেলাগুলিতে গরীব, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির জন্য ইন্দিরা আবাসন 
প্রকল্পে বাসগৃহ নির্মাণে সরকারের ব্যর্থতার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
282, 

সরকারের আস্থাভাজন আইনজীবীদের পিছনে অর্থ ব্যয় করা সত্ত্বেও মামলাগুলি 
রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে লাল ফিতার বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে আছে-_একথা মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
283. 

পশ্চিমবঙ্গে কয়েক লক্ষ ভিখারী আছে। এদের স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থানের এবং 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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284, 

রাজ্যে ড্রাগের অবাধ ব্যবসা বন্ধ করতে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ-_এর উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
285, 

দুর্নীতিগ্রস্ত গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধানগণ, সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি, 
জেলা পরিষদ ও কর্মাধ্যক্ষগণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকার 
অপচয় ঘটাচ্ছে-_-এ বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
286. 

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতমজুর, দিনমজুর ও ভূমিহীন মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা 
বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই সব দরিদ্র মেহনতী 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
287, 

নির্বাচনের সময় জনসাধারণ তথা ভোটদাতাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে বাময্রুন্ট 
সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
288. 

কুটিরশিল্পের মত পাড়ায় পাড়ায় দিশি মদের দোকান তৈরি হচ্ছে। এ ব্যাপারে 
সরকারী প্রতিরোধ ব্যবস্থার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
289. 

রাজ্যে সরকারী কাজকর্মে দীর্ঘ-সূত্রতা এবং দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা গত ২৫ বছরে 
যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা দমন ও বন্ধ করতে কোন পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
290, 

ভয়াবহ ট্রাফিক জ্যামে কলকাতা ও পশ্চিমবাংলার বিশেষ জনবহুল এলাকার 
জনসাধারণকে দিনের পর দিন অশেষ দুর্ভোগের মধ্যে কাটাতে হচ্ছে-_এর 
প্রতিকারের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
291, 

রাজ্যে বেকারদের স্ব-নিযুক্ত প্রকল্পে ব্যাঙ্ক খণ মঞ্জুর-এর পরে বেকারদের ব্যাঙ্ক 
টাকা ঠিকমত দিচ্ছে না-_এ ব্যাপারে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
292, 

পশ্চিমবঙ্গে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে রাজ্যের শাসকদলের কর্মীদের মদতে যে 
ব্যাপক চোরাচালান হচ্ছে তার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
293, 

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা জেলায় যে নারী-নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে তার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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294. 

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ব্যবস্থার প্রসারে সরকারের ব্যর্থতার কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
295, 

রাজ্যে হাজার হাজার ক্ষুদ্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার পরিকল্পনার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
296. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনার ফলতায় অবাধ বাণিজ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোর অভাবে 
শিল্পগুলি উঠে যাচ্ছে বা বিশেষ নূতন শিল্প আসছে না। ফলে ফলতা অবাধ 
বাণিজ্যকেন্দ্রের কোন উন্নতি ঘটছে না। এই ব্যর্থতার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
297. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনার ফলতা বিধানসভায় পাটকেল ঘাটা থেকে রামরামপুর 
রাস্তাটির দীর্ঘকাল জেলা পরিষদের অবহেলায় কোন উন্নতিসাধন না ঘটায় ওই 
এলাকার মানুষের ভীষণ অসুবিধার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
298. 

দক্ষিণ ২৪-পরগনার ফলতা বিধানসভা এলাকায় জোড়া বটতলা থেকে 
সাতগাছিয়া পর্যস্ত মাটির রাস্তাটি বামফ্রন্ট সরকারের অবহেলায় মেটাল রোড হতে 
না পারায় এই এলাকায় হাজার হাজার মানুষের অসুবিধার কথা মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; এবং 
299, 

দক্ষিণ ২৪-পরগনার ফলতা অবাধ বাণিজ্যকেন্দ্রের ১নং গেট থেকে হাওড়া পর্যস্ত 
বাস চলাচল করার ঘোষণা করা সত্ত্বেও আজ পর্যস্ত তা কার্যকরী না হওয়ার উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই। 
3060-374 

শ্রীঅশোক কুমার দেব £ 917, ] ০০ 10 [10৮6 [18 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক 
প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক ঃ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,_ 
300. 

বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে বিদ্যুৎবিহীন প্রামেগঞ্জে বিদ্যুৎ সরবরাহে সরকারের 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
301. 

-বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য কোন পরিকল্পনার 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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302, 

বজবজ .5.] হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নতি সাধনের কোন পরিকল্পনার 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
303, 

বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে উন্নত ধরনের কৃষি প্রযুক্তি প্রসারের জন্য কোন 
পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
304. 

বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
305. 

বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
306. 

বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য কোন পরিকল্পনার 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
307. 

বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে সেচব্যবস্থার উন্নতির জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণে 
সরকারের ব্যর্থতার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
308. 

বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে সরকারের ব্যর্থতার 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
309. 

বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে গরীব চাষীদের কৃষিখণ মকুবের কোন পরিকল্পনার 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
310. 

বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন মাদ্রাসা স্থাপনের কোন পরিকল্পনার উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
31], 

বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে স্বাস্্যকেন্দ্রগুলির বেহাল অবস্থার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
312. 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
313, 

রাজ্য তাত শিল্পের সংকট মোচনে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় 


রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


382 49978178031. 27২00210705 
[90) 17901081%, 2001] 

314, 

রাজ্যে তপসিলী সম্প্রদায়ের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য 
প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
315. 

বজবজ বিধানসভা এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে জলপথে 
ফেরিসার্ভিস চালু করার পরিকল্পনার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
316. 

রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে খেলাধূলাকে যথাযোগ্য প্রাধান্য দেওয়ার জন্য কোন 
পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
317. 

রাজ্যে প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ ও অশক্ত ব্যক্তিদের সার্বিক কল্যাণের জন্যে নির্দিষ্ট কোন 
পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
318. 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
319, 

রাজ্যে গণবণ্টন ব্যবস্থার (0.5) ও অত্যাবশ্যক পণ্যের সরবরাহের চরম 
অবনতির কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
320, 

রাজ্যে সব সরকারী দপ্তরে 0017[016 চালু করার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
321. 

রাজ্যে নারী নিগ্রহ বন্ধ করতে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
522, 

রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের 
কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
323. 

রাজ্যে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার জন্য 
কোন পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
324. 

রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের কাজের মানোন্নয়নের জন্য প্রতি মাসে ন্যুনতম একটি 
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325. 

রাজ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে ত্রাণসাম্ত্রী বন্টনে সরকারের 
পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
326. 

রাজ্যে সরকারী বাস নিয়মিত চলে না, সরকারী বাসের ব্যয় দিন দিন বেড়ে 
চলেছে, বাস পারমিট দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি চলছে-_এর প্রতিকারে সরকারের 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
327. 

রাজ্যের পর্যটন দপ্তর আরও সন্রিয় হলে সরকার আর্থিক দিক থেকে লাভবান 
হবে-_-এ বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
528, 

রাজ্যে নতুন কোন হোমিওপ্যাথি কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
529, 

রাজ্যে অসম্পূর্ণ স্টেডিয়ামের নির্মাণের কাজ অবিলম্বে সম্পূর্ণ করার কোন 
পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
330, 

রাজ্যে মাদার ডেয়ারী ছাড়া অন্যান্য ডেয়ারীর অবস্থা ভয়াবহ__এ বিষয়ে কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
521. 

রাজ্যে প্রতিটি আদালতে প্রতীক্ষালয় ও শৌচাগার নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় 
পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
32. 

রাজ্যে 9০, ওণৃ, ও 080 সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের শংসাপত্র প্রদানে অহেতুক 
বিলম্বের বিষয়ে কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
33, 

রাজ্যে জলাভূমি সংরক্ষণের আইনকে সঠিকভাবে রূপ দিতে সরকারের ব্যর্থতার 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
354. 
স্থাপনের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
335. 

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির অডিট নিয়মিত 
করার বিষয়ে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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336. 

রাজ্যের প্রায় সব শহরে হকারদের পুনর্বাসনের জন্য কোন পরিকল্পনার উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
337. 

রাজ্যে সরকারী জমি দখলকারীদের কাছ থেকে উদ্ধারের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ 
গ্রহণের ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
338. 

রাজ্যে বিভিন্ন চটকলে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ 
গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
339. 

রাজ্যে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা আদালতে আইনজীবীদের বসার জন্য উপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
340, 

রাজ্যে অবসরপ্রাপ্ত চটকল শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেবার জন্য 
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্য পালের 
ভাষণে নেই; 
341. 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
342. 

রাজ বিভিন্ন পুলিশ হাজতে বন্দী-মৃত্যুর ঘটনার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
543. 

রাজ্যে বেআইনী চোলাই মদের ব্যবসার ফলে সরকার কোটি কোটি টাকা 
আবগারী শুক্ক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে-_এ বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
344. 

রাজ্যের পৌরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে স্বনির্ভর করার বিষয়ে কোন পরিকল্পনার 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
345. 

রাজ্যের সর্বত্র পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
346. 

রাজ্যে রুগ্রশিল্পগুলির পুনরুজ্জীবনকল্পে কোন পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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347. 

রাজ্যে প্রতিটি সরকারী কলেজে ছাত্রছাত্রীদের থাকার জন্য হোস্টেল স্থাপনে 
সরকারের ব্যর্থতার কোনও উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 
348. 

রাজ্যে কৃষিতে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানকল্পে সরকারী প্রচেষ্টার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
549, 

রাজ্যে ট্রেনে ও বাসে ক্রমবর্ধমান ডাকাতি বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় দৃঢ় পদক্ষেপ 
গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
350, 

রাজ্যে খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, চুরি রোধে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণে সরকারের 
ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
351. 

রাজ্যের সব আদালতে কম্প্যুটার বসানোর বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
352, 

রাজো পঞ্চায়েতগুলিতে চরম দুর্নীতির কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্য পালের ভাষণে 
নেই; 
353, 

রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের জন্য মন্ত্রীদের বিদেশ সফরে ব্যয়িত অর্থের বিষয়ে কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
354. 

রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার 
ব্যর্থ-_এ বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
355, 

রাজ্যের অধিকাংশ সমবায় সমিতিগুলিতে দুর্নীতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে 
সরকার ব্যর্থ-_এ বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
356. 

রাজ্যে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের (লোডশেডিং) কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
35গ. 

রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরে অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণের বিষয়ে কোন উলল্লখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
358, 

রাজ্যে বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতার কোন 
উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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359, 

রাজ্যে চাষীরা পাট ও আলুর ন্যায্য দাম পাচ্ছে না-_এ বিষয়ে কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; | 
360. 

রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
361. 

রাজ্যে সামগ্রিক উন্নতি বিধানে কোন পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
262, 

রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে শাসক দলের সন্ত্রাস ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
গ্রহণের কোন উল্লেখ মাননীয় রাজাপালের ভাষণে নেই; 
363. 

রাজ্যে বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য কোন পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
364. 

রাজ্যে বিগত বছরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় রাস্তা ও বাঁধ সংস্কারের জন্য 
কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
365. 

রাজ্যে বিগত বছরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ঘরবাড়ি পুনর্নিমাণে প্রয়োজনীয় 


ভাষণে নেই; 
366. 
রাজ্যে পৌর-এলাকাগুলিতে জল নিষ্কাশনের বিষয়ে কোন পরিকল্পনার উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
367. 
রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
368. 
75575574555 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
369. 
রাজ্যে দুগ্ধ সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবনতি ও দুর্নীতিরোধে কোনও 
পরিবল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
570. 
রাজ্যে বিভিন্ন হাসপাতালে ডাক্তার, ওঁধধ ও গ্যান্ধুলেলস পরিষেবা নেই-_-এর 
প্রতিকারের জন্য কোন্‌, পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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21. 
রাজ্যে বিড়ি ও হোসিয়ারী শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরী দেওয়া হচ্ছে না এবং ভ্রান্ত 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


372. 

রাজ্যে বিদ্যুৎবিহীন গ্রামগুলি বৈদ্যুতীকরণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
373. 

11676 15 170 11610101) 29০ 1112 [9110016 01 1116 0০৬61711061) 00 
11010161061). 211] 0116 160017)1)61)08010175 ০0 0116 51816 17011091) [11115 
00171015510); 270 
374. 

[10616 15 10 1101)0101) 80000 581)00101111)6 018 005-100016 00) /৯০11001 
[0 1701. 

375-391. 

শ্রীদেবপ্রসাদ সরকার £ 51, ] 09 10 110৬6 018 উক্ত ধন্যবাদজ্ঞাপক 
প্রস্তাবের শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা হউক £ 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,__ 

375. 

রাজ্যের ক্রমবর্ধমান খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, নারী নির্যাতন, নারী পাচার ও 
শ্লীলতাহানি-__অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উদ্বেগজনক অবনতির কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

376. 

রাজ্যে বন্যার্ত মানুষের উপযুক্ত পুনর্বাসনে সরকারের ব্যর্থতা এবং বন্যাদুর্গত 
মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের অর্থ ও সামগ্রী নিয়ে দুর্নীতি ও দলবাজির কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

377. 

রাজ্যে বন্যা, নদী-ভাঙন এবং খরাজনিত সমস্যা কার্যত বাৎসরিক সমস্যায় 
পরিণত হওয়া সত্বেও এসবের স্থায়ী সমাধানের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

378. 

রাজ্যের সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসা ব্যবস্থার বেহাল 
অবস্থার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
379. 

রাজ্যে আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ এবং আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের 
সুচিকিৎসার বিষয়ে কোন কার্যকরী পরিকল্পনার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 


388 /99714131,% 17২00121270105 
190) 1550171819, 2001] 

380. 

রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কোন উল্লেখ মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
381. 
ব্র্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
382. 

রাজ্যে দফায় দফায় বিদ্যুতের দাম ও ফুয়েল সারচার্জ বৃদ্ধি সত্তেও বিদ্যুৎ সঙ্কট 
নিরসনে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
383. 

রাজ্যে বিদ্যুৎবিহীন গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
384. 

রাজ্যে বাস মালিকদের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা না করে বাসের অত্যাধিক 
ভাড়া বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন রুটে সরকার ঘোষিত ভাড়া থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের 
বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
385. 

রাজ্যে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ফি বৃদ্ধি এবং শিক্ষার ব্যয়ভার বৃদ্ধির ফলে রাজ্যে 
ক্রমবর্ধমান শিক্ষা সংকোচনের সমস্যার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে 
নেই; 
386. 

রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে শুন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করতে সরকারের ব্যর্থতার 
কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
387. 

রাজ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেনশন পাওয়ার বিষয়টি ত্বরান্বিত 
করার ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
388. 

রাজ্যে বন্ধ কারখানা খোলা এবং ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহালের বিষয়ে 
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের 
ভাষণে নেই; 
389. 

রাজ্যে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে কার্যকরী কোন পরিকল্পনার উল্লেখ 
মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 
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396. 

রাজ্যে বিভিন্ন সরকারী ও আধা-সরকারী অফিসে নিয়োগ বন্ধ ও কক্ট্রাক্ট প্রথা চালু 
করার বিষয়ে কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; এবং 
391. 

রাজ্যে গ্রামীণ মজুরদের সারা বছরের কাজ ও ন্যায্য মজুরী সুনিশ্চিত করতে 
সরকারের ব্যর্থতার কোন উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই; 

392-407. 
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80090 8 016 2110 01 10176 9001655 11) 10115, ৬12. : 

392. 

(11616 15 170 116110101) 29০] (16 50205 (8101 0১ 0116 090৬০111061) (0 
|1100101121]1 016 1900111151009010175 01016 91806 1৬1110110) €:01010155101] 11) 
[96810 (0 19591৬80101) 01100 101 (176 1$11110110195, 

393. 
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1111001119 00171101109; 

394. 
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393, 
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396, 

(11016 15 110 170010101. ০9০] 00৬০1111001)05 510170 ৬15-৪8-৬1১ 060181118 
210 11010001011) [0100] 85 01)6 5600170 01100181 1911811859 11) 0116 ১0৪16; 
397, 

[10616 15 100 1101)0101] 2901 0176 27801 [0511101) 01 1718]1 11011911179 
1211511) 13617650101) 70110) 
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(10956 117%0190 1) 0116 ৬/910 9০2) (0 0০00৮, 


390 /9557/181,% 20052101105 
[90) 16010819, 2001] 
399, 

11616 15 170 [06101101) 01 019 50905 18121) 09 [1১6 0০৮০1717061) 00 0116০1 
[116 16080116102 0 0090905 81105. 2৮61 681 
400. 

07016 15 1709 1076100101) 01 010161 11118151215 511001-81-5181) 01061 811) 
[0 016 [001106; 

401. 

[17616 15 180 11001701017 9001 0119 19501€ 01 076 [0০902-11010901৬2 19115 100 
6180 (1)6 [00110102] ৮109161706 11) 01)6 91206. 

402. 

(11616 15 110 [06170101701 010081 09৮9557075611 012105-11)-910 001 1179 
1০617011090, 

403. 

[17616 15 1)0 17)01)0101] 85 [0 110৮ 7181) [01106 9080101)5 11) (17০ 91206 21 
৮/107655112 [001111081 ৬10161706; 

404. 

81081 0017) 0912111176 2011)11)1509016 2100 [01102 17798571765 10 1901016 
0০ 101,0 170৬6116171 11616 15 110 11617010101 ৮/1781 001101081 509195 178৬6 
0621) (211) 11) ৬1০৬/ 01 10176 101,090 170901061) 210 (11611 061721105; 

405. 

[17216 15 10 17)6110101) 21001 0176 10111116 01 11111810901 €0017151655 
৬0110515111 006 01501100501 1৮1101)91016, 17090951019 & 31101761110 
406. 

[10616 15 100 17061161017) 2000 (116 [911016 ০01 0116 00৮17711161) 11) 
০0110701116 11090905 165011011)6 1955 01 11090581705 1165 11) (176 01501101 01 
1209/21), 11101191016, ২0101 24 £691581795, 1%1015101081094, 730010৮/21) & 
931101)0010 2170 
£07. 

[1616 15 18017)61)0101) 2900 006 [9110016 01 0116 00৮01111001) 1) 001011)5 
[00110081 01851)25 11) 0106 01510101501 171005119, 71107720016 21)0 13110110017, 
$98-421. 

91) 9805815 হু : 511, 1 0968 00 17096 01121, 076 10110৮/1170 ০৩ 
8006৫ 2 0116 0170. 01 0116 2001695 11) 16019, ৬12. 

408. 

[18016 15 10 17861701018) ৪০০ 016 902165 1811016 (0 801)126 561 

50100161809 11) 70০8109 ৪110 191); 


015500১9108 08৭ 90 ৪0৩ /২0007295 ১91 


409, 

[11616 15 1770 10110101) 82009 0106 11660 (0 11)070৬6 11701517191 
10709511001016 01 [106 90409, 
4160, 

[17016 15 170 17161710101) 80০11 0116 5109৬/ [01090955 01 101)90111120101) 01 0176 
0009৫ ৬1০017)5 1] 0176 90216; 
411. 

[17616 15 100 106110101) 90০৫ 1)6 708101581)5111] 17 ০1161 ৫1501000101) 101 
10900 81660160 [)015019; 
412. 

[17616 15 170 [0610101) 80০91 010 91116 01 0110 00৬০1011061) 10 5001019 
820900816 [০0৮/61 01 73010 00101201017, 
413, 

[17616 15 170 17116101011 ৪0০01. 0172 1095525 11700760 0% 17981019 ?০0০ 
(01721010915; 
414. 

[10616 15 1709 17)170101) ৪0০ (116 91802+5 [811016 (0 [016৬61)0 16000110106 
01 01090905$; 
415, 

[17616 15 10 17761001011 20০ (116 1010016 0% 1718]01 1011118 0819 
01000010215 ৪৫ 95001 8110 7117618 01 1$1101781)016 0150101 
416. 

[11016 15 170 11161010101) 800] 01) 12166 01)61101091701)1 0100161) 11) 0106 
(৪০, 
417, 

[11016 15 170 1)01)0101) 20000 076 800201 01) 11117917001 (011816595 
৩)00110615 ৪ 176510 07 381)01817/ 3, 2001; 
418. 

[10016 15 170 170110101) 89000 0156 10016856 11) (16 10010001 01 27160 
৫080010165 11) [116 91816; 
419, 

[17616 15 100 116100101) 21011 06 11101061705 2 01)1019 /১1780112 %111266 
০ 08109618 7.5. 0) 401) 001701219 0101)0, 
4280, 

[1616 15 110 106100101) 80091 00111170015 [9110016 (0 1100109%6 ৯01 
00110016 21018 0০09৮611061) 61700199965; 2170 


392 ৯১551%317,% 9২002527010 5 
[90) 19101021%, 2001] 


421, 

(11616 15 110 1061)(101) 2000] 0116 0009৬911)1021005 1811019 [0 [02 [)2175101) 
[0 11177219 [52011615 [11061%. 

1, 910621561 :1100৬/ 00010 0916 21] (116 21001101161)05. (/৯10011010617( 
০. 1-421) 

112 110110175 ৬/০16 01161) [81 2170 10951. 

[106 700101) 01 1)1 (01011009098 10600620112 

“রাজ্যপালকে তাহার ভাষণের প্রত্যুত্তরে নিম্নলিখিত মর্মে একটি সম্রদ্ধ সম্ভাষণ 
পাঠানো হউক ঃ 

মহামান্য রাজ্যপাল মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০০১ 
তারিখের অধিবেশনে যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন সেইজন্য এই সভা ত্বাহাকে 
আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে” ।” 


%/85 (1101) [01 2170 ৪20010620. 


/৯000077)1106171 


1116 110859 %/25 01161) 80)081790 2 5.30) [)-]). [111 11.00 8.0. 01) 
11010089, 0116 1201) 190170819 2001, 2 10170 4৯55011019 11056, 15011902. 


[১0066017759 01 (120 651 13611651 16515198016 /55611)1)19 
85581019160 18067 (186 19105151075 01 0176 €0115(1600101) 01 [71018 


72 /১550170019 7161 11) 0106 1,96151211$6 01191096101 006 /১5501101) 110036, 
7010018, 01711017099, 01০ 1201) 7601001%, 2001, এ 11,090 &০া). 


7৮১০] 


৯]. 97068101 (51071 17851114১01 74117) 01010 01811, 
15115111151615, 05 7/1115105 01 9116 8170 80 14121700015. 
[11.00 -_-11.10 2.0. ] 
04111 ঘ0 /2া তাখ 10৭ 
1. 91১69167 : 11002, ] 1085০ 19061৬90 0179 000106 01 0০91117% 
/$005101017 017 1116 10110118 5011901 : 
(1) [২2001190 90191000101] 01০ 1106 01 9101 9001185 01)191116, 00101া]21) 
01 10811661116 00110178 11111 00101]. 
ঢা0 : 910 5001)11 317810801781195. 
9111 9808818 1২0৯, 
91711 /৯5101 16011121196) ৪170 
91771 4১001 118101211. 
1 11259 20111009011. 
[0076 175111115001-117-00179106 1778 019256 1708106 ৪ 50809111061 (008, 
1 [00551016 01 1৮6 ৪ 0916. 
91711 [১91)001) (01198171019 917189 : 511 0176 51810100100 ৬111 06 10206 
01 (116 15101) 1:6017081%, 20091. 
1.৯] 0 0 হি] 
/১0010 09101008166) 06101060 4৯০০০7715 & /৯0011 161)071 01) 
(176 ১00০0807165 01 770051)15 [২1৮০] 1311006 (01)7085580116175 [01 (1)6 
697 1997-96,. 


শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হুগলী রিভার ব্রীজ কমিশনারস্- 
এর ১৯৯৭-৯৮ . সালের অডিট সার্টিফিকেট, সার্টিফায়েড আ্যাকাউন্টস্‌ এবং 
অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন করছি। 

৮10770৭ খা) 1 185 

1. 91969806]7 2111)6 0150 100 11001015৬11] 06 (8161) (09£911)61. 
116 ঠা. 17010101) 15 01 91011 09017019811) 1%01091 810 0116 ১৪০০1 
1$101101) 15 01 91111 /১01511 017217012 91101)9. 

[ ৮/০10 170৬ 1500550 51011 [90111018 1811) 1101)091 10 100০ 1015 
[701101). 


394 551711817% 2908870195 
[120) চ601981), 20091] 

91811 7২919111079 1961) 171011091] : 91, ] 0686 00 [770৮০ 0181 
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0০01016 11) 9 ৫1501101501 016 91216 (011176 1392 [00150175 (2100 1701551175 
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009%617111701)0 01781 00011119101 01 11019 5110010 1711790191619 58017001017 
81 19951 81) 81108111101 135. 1487 010165 10 0116 90901110011 01 ৬/০5( 
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91) 10618 1১79590 981710811 : 9111 0968 (0 170৬০ 01191-- 
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11561060 : 
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শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 1 ০০৪ 10 770০-_ 

“যেহেতু, গত সেপ্টেম্বরের বন্যায় রাজ্যে ৯টি জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, 

যেহেতু, বন্যাক্রিষ্টদের ত্রাণ বন্টনে ব্যাপক দলবাজী হয়েছে, 

যেহেতু, অধিকাংশ জায়গায় গৃহনির্মাণ অনুদান ও ব্রিপল এখনও বন্টন করা হয়নি, এবং 


396 /5551515131,% 72090121011 95 
[1210]) 8601901, 2001] 


যেহেতু, বন্যার পর অধিকাংশ জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও নদীবাধ এখনও মেরামত 
করা হয়নি, 

সেইহেতু, এই সভা রাজ্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে যে, পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে 
দলবাজী বন্ধ করতে জেলা ব্লকত্তরে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হোক এবং বাঁধ ও 
রাস্তা মেরামতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।” 

17. 919681067 :11)616 216 (৮/0 1)1001101021]15 (0 [1715 100101 09 
১1711 1026 218580 98111. ] ৮/001010/ 16016519111 981108100 110৬6 1115 


1])017017)61)(5. 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ স্যার, আই বেগ টু মুভ দ্যাট, __ 

1. /১0০1 01০ (08111) 20919012001), 016 101109/110 [0212617101) 09171521090 : 

“যেহেতু, রাজ্যের বিধ্বংসী বন্যাজনিত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ত্রাণ, 
পুনবসিন ও পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ব্যয়ভার নির্বাহ করার ক্ষেত্রে এবং 
কেন্দ্র উভয় সরকারই দায়বদ্ধ এবং এতাবৎকাল নিশ্চুপ থাকার পর রাজ্যের বন্যাত্রাণে 
সাহায্য বাবদ অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মাত্র ১০৩ কোটি টাকা অনুমোদন 
করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল এবং যা 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রতি এক চরম বঞ্চনা।” 

2. 4৮061 0119 1950 100198181)1), 0176 10110110 [0219519701) 96 9009৫. : 

“সাথে সাথে এই সভা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
পশ্চিমবঙ্গের বন্যা ত্রাণে সাহায্য বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ১০৩ কোটি টাকার 
পরিবর্তে ন্যুনপক্ষে ১৪৮৭ কোটি টাকা করার দাবী জানাচ্ছে।” 

শ্রী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ঃ মাননীয় অধক্ষ্য মহাশয়, যে মোশানটা আমি মুভ করেছি 
বন্যা সংক্রান্ত বিষয়ে সেই মোশানের বক্তব্যর মধ্যেই সবটা প্রতিফলিত আছে কাজেই 
আমি নতুন করে আর পড়ছি না। স্যার, ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে বন্যা 
হয়ে গেল আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলাতে" সেই বন্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে আমি 
কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই । স্যার, এটা বিগত শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম 
বন্যা। এই বন্যাতে দুর্গত হয়েছিলেন এবং এখনও হয়ে আছেন ২ কোটি ১৮ লক্ষ 
মানুষ। মৃত্যু হয়েছে ১৩২০ জনের। মিসিং ১৫৪ জন। সম্পত্তি হানি হয়েছে কমবেশী 
৬ হাজার কোটি টাকার-_এখানে ৫ হাজার ৬৬০ কোটি টাকার কথা উল্লিখিত 
আছে। রাজ্য এ পর্যস্ত এর জন্য ব্যয় করেছে ৫৮৩ কোটি টাকা। কেন্দ্রের কাছে দাবী করা 
হয়েছে ১৪৮৭ কোটি টাকা। কেন্দ্র দেয়নি এখনও পর্যস্ত একটি পয়সাও। গত 
সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আমাদের ৯টি জেলাতে যে বন্যা হয়ে গেল তাতে ১৭১টি 
পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা এবং ৬৯টি পৌরসভা এলাকা বিধবস্ত হয়েছে। কেন্দ্র এক 
পয়সাও দেয়নি উল্টে কেন্দ্র থেকে এসেছে কয়েক কোটি টাকার বিল। সেই বিলগুলি 
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এসেছে সেনা নামানোর খরচ বাবদ। বঞ্চনার যাবতীয় সীমা অতিক্রাস্ত। এই ঘটনা কিন্তু 
বিচলিত করতে পারে নি আমাদের রীজ্যের তৃণমূল নেত্রীকে। আপনাকে শুধু এইটুকুই 
বলতে চাই যে, বন্যা শুরু হওয়ার পর এক সপ্তাহ আমাদের রাজ্য থেকে যিনি কেন্দ্রের 
রেলমন্ত্রী তিনি দিল্লী এবং হায়দ্রাবাদে অবস্থান করেছেন। তার হায়দ্রাবাদ সফরের উদেশ্য 
ছিল পশ্চিমবঙ্গে ৩৫৬ ধারা জারির ব্যাপারে অন্ধপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর 
সমর্থন আদায়। বাংলার দু কোটি মানুষ যখন বন্যা কবলিত এবং রেলের যোগাযোগ 
বিচ্ছিন্ন, কি ভাবে মানুষকে উদ্ধার করা হবে তা নিয়ে যখন রাজ্য সরকার এবং এ 
রাজ্যের জনগণ চিস্তিত এবং এর জন্য যখন সবাই সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছেন 
তখন তিনি এই বানভাশী মানুষের থেকে দূরে থাকলেন। এই হচ্ছেন জনদরদী রেলমন্ত্রীর 
ভূমিকা। এই রাজ্যের মানুষ অনেক রাজনীতিককে দেখেছে কিন্তু এরকম হৃদয়হীন 
রাজনীতি এ রাজ্যের মানুষ ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি। স্যার, আরও একটি উত্তট 
অভিযোগ একটু বাদে হয়ত সৌগতবাবু বা ওদের পক্ষ থেকে তোলা হবে যে, এই যে 
ব্যাপক বন্যা হয়ে গেল ওরা বলতে চাইছেন এটা ভারত-বাংলাদেশ জল চুক্তির জন্য। 
স্যার, বন্যার সময় আমি বিশেষ করে বনগী, বাগদা, গাইঘাটা-__এইসব এলাকা দেখে 
এসেছি। যারা অন্ততঃপক্ষে কিছুটা লেখাপড়া করেন, খোঁজ খবর রাখেন, যারা সঠিক 
রাজনীতি করেন তারা এই ধরনের উদ্তুট অভিযোগ আনতে পারেন বলে আমি অস্তত 
বিশ্বাস করি না। কারণ '৯৬ সাল ভারত-বাংলাদেশ জল চুক্তি ছিল। ৪ বছর বাদে এই 
বন্যার সময় হঠাৎ করে একথা উঠে এলো। এই জল চুক্তির মূল কথা ছিল শুখা 
মরসুমের জন্য। আমাদের রাজ্যের খবরের ব্যাপারী ও বামবিরোধী রাজনীতির 
কারবারীদের এটা জানা ছিল না। 

[11.10 --11.20 ৪.া).] 

জলচুক্তির সঙ্গে যে বন্যার কোন সম্পর্ক ছিল না সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিয়ন্ত্রণাধীন ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় 
উল্লেখ করছি। সর্বগ্রাসী বন্যায় নিঃস্ব মানুষের কাছে ত্রাণ পৌছে দেবার পরিবর্তে 
কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকার পৌঁছে দিয়েছে লাঞ্ুনা, অবমাননা এবং নজিরবিহীন 
পরিহাস। পাশাপাশি এই রাজ্যের সংবাদমাধ্যমের এক অংশ এ দুযেগিকে সামনে 
রেখে যে নীচতার প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করেছিলেন তা সুস্থ সাংবাদিকতার এঁতিহ্যে কালি 
লেগেছে। সবাই গভীর উদ্বেগের সঙ্গে এটা লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু আমরা প্রচ্ট্টো 
নিয়েছি। আমাদের রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার সারা দেশের মানুষের জন্য দাবী তোলে, 
সংগ্রাম করে। সম্প্রতি গুজরাটে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়েছে। তাদের জন্য আমরা সমস্ত 
রকম সহযোগিতা দিয়েছি। রাজ্য সরকার সঙ্গে সঙ্গে ২ কোটি টাকা গুজরাটের জন্য 
মঞ্জুর করেছেন এবং রাজ্যের মানুষ সমস্ত রকম সাহায্য নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু 
কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্গে সঙ্গে গুজরাটের জন্য সমস্ত ভান্ডার খুলে দিয়েছেন। সেখানে 
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হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন এবং গুজরাট-কর চাপাতে বসেছেন। বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশ হাজার হাজার কোটি টাকা গুজরাট ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মানুষের জন্য 
দিচ্ছেন। কিন্তু, সেখানে যে সমস্ত ত্রাণসামগ্রী এসেছে সে সব বন্টনে তারা সাম্প্রদায়িক 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিচ্ছেন। ত্রাণসামগ্রী তারা সংখ্যালঘু এবং দলিতদের বিলি করছেন 
না। আর.এস.এস. সেখানে উচ্চবর্ণের মধ্যে ত্রাণসামশ্ত্রী বিলি করছেন। কেন্দ্রের নির্লজ্জ 
সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিষ্ট সরকার এই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছেন। আমি এই 
প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে এর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের 
রাজ্যের মানুষকে যেভাবে বঞ্চনা এবং অপমান করেছেন -_আড়াই কোটি বানভাসী 
মানুষকে অপমান করেছেন-_ সেক্ষেত্রে দেশপ্রেমী মানুষ হিসাবে যা করা উচিত তা না 
করে তৃণমূল কংগ্রেস দেশদ্রোহিতার কাজ করেছেন। বন্যার ব্যাপারে তারা কোনরকম 
গুরুতুই দেননি। আমরা মাননীয় জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে দিল্লীতে ধর্ণা দিয়েছি, আর তৃণমূল 
নেত্রীর নেতৃত্বে সেখানে তারা রাজ্যকে যাতে টাকা-পয়সা না দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা 
করেছেন। এই সভা থেকে তার জন্য তৃণমূল নেত্রী ও দল এবং বিজেপি দলের বানভাসী 
মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে আমি তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং কেন্দ্রের 
সাম্প্রদায়িক বিজেপি জোট সরকারের তীব্র বিরোধিতা করছি, ধিক্কার জানচ্ছি। 

শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় রবীন মন্ডল এবং অন্যান্যরা 
বন্যা নিয়ে যে প্রস্তাব এনেছেন এবং আমাদের দল এবং অন্যান্যরা যে প্রস্তাব 
এনেছেন, তার উপর আমি কিছু বলছি। 

এর আগে রবীনবাবুর বক্তৃতা আমি শুনলাম। তিনি অনাবশ্যক গুজরাট এবং 
উড়িষ্যার প্রশ্ন টেনে এনেছেন। ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষের যে কোন 
রাজ্যের মানুষের উপর আঘাত নেমে এলে সেটা আমাদের সকলের উপর আঘাত। 
আমরা যখন পশ্চিমবঙ্গের বন্যা নিয়ে অলোচনা করছি তখন গুজরাটে কি দেওয়া 
হচ্ছে বা করা হচ্ছে সেটা টেনে আনা উচিত নয়, ওড়িশার সুপার সাইক্লোনে কি করা 
হয়েছে সেটা টেনে আনা উচিত নয়। গুজরাটে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব তারা যা করেছেন 
সেটা ২০ হাজার কোটি টাকার বেশী দাঁড়িয়েছে। সে ব্যাপারে কি করবেন সেটা 
কেন্দ্রীয় সরকারের বিচার্য। ওড়িশার সুপার সাইক্লোন হয়েছিল এবং তাতে প্রচন্ড 
ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, প্রচুর জীবনহানী হয়েছিল। সে ব্যাপারে কি করবেন সেটা কেন্দ্রের 
বিচার্য। কাজেই সে সব আজকে আলোচনার মধ্যে টেনে আনা উচিত নয়। ১৮ই 
সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যে যে বন্যা হয়েছিল তা নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করবো। 

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বন্যা শুরু হয়েছিল ময়ুরাক্ষী বাঁধের জল ডিসচার্জ 
করবার পর তাতে প্রথম বীরভূম তারপর মুর্শিদাবাদের কান্দি সাবডিভিশন প্লাবিত হয়। 

আস্তে আস্তে নদীয়া মুর্শিদাবাদের একটা বড় অংশ, পরে উত্তর ২৪ পরগণার বনগা 
বসিরহাটের একটা বড় অংশ প্লাবিত হয়েছে। তার পাশাপাশি হুগলী, বর্ধমান এবং তার 
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পাশাপাশি বীরভূম প্লাবিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের হিসাব অনুযায়ী এই ৯টি জেলায় 
১৩৫২ জন মারা গিয়েছে। ওনাদের হিসাব মতো ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে কয়েক হাজার কোটি 
টাকা মতো। এই প্রসঙ্গে আমি যে কথাটা বলতে চাই তা হলো এই বন্যার দায় রাজ্য 
সরকার এড়াতে পারবে না। ২৪ বছর ধরে একটা সরকার আছে। এই রাজ্যে সেচের 
জন্য যে খাল-বিল আছে এবং নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে সেইগুলি একটাও সংস্কার করা 
হয় নি। যা দিয়ে জল বার হয় সেইগুলো ডিসিলটিং-এর ব্যবস্থা করা হয় নি। তার ফলে 
যখনই বেশী বৃষ্টি হয়েছে তখনই দেখেছি সমস্ত খাল বিল নদীগুলির দুকুল ছাপিয়ে 
প্লাবিত করেছে। সুন্দরবন অঞ্চলে যে নদী বাঁধগুলি আছে সেই এমব্যাঙ্কমেন্ট রক্ষা করার 
দায়িত্ব রাজ্য সরকারের । এই বাঁধগুলি দীর্ঘ দিন ধরে মেরামত হয় নি। এই বছর তার 
আগের বছর মালদায় যে বন্যা হয়েছে, মূলত পঞ্চানন্দপুরে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার জন্য 
হয়েছে। এবারেও সেখানে বন্যা হয়েছে ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের বাঁধগুলি তাড়াতাড়ি 
ভেঙে গিয়েছে বলে। এটা একটা বড় কারণ বাংলাদেশের জন্য এবারে কিছুটা জায়গায় 
বন্যা হয়েছে। বাংলাদেশের কপতাক্ষ নদীর বাঁধ ভেঙে গিয়েছে, তার ফলে বনগা 
বসিরহাটে বন্যা হয়েছে। সেখানে বেশ কিছু দিন ধরে জল সরছিল না, তার কারণ 
বাংলাদেশের নদী সেই জল নিতে পারছিল না বলে। সেই ব্যাপারে নিশ্চয়ই 
বাংলাদেশের সংগে যৌথ বন্যা প্রকল্প করা উচিত। ফারাক্কা নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা 
চলছে। আমি একটা কথা বলতে চাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গঙ্গায় বন্যা হচ্ছে, শুধু 
মালদাতে নয় মুর্শিদাবাদে হচ্ছে এবং তারপর নিম্নবঙ্গে গঙ্গায় বন্যা হয়েছে। আমি মন্ত্রী 
মহাশয়কে বলতে চাই, ফারাক্কায় জল যথেষ্ট আসছিল না এই অভিযোগ ছিল। অথচ 
এখন ভাগীরথী দিয়ে জল এসে সেই এলাকা, কালনা-কাটোয়া বলাগড় অঞ্চল এবং 
মুর্শিদাবাদের একটা ব্যাপক অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এই বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন প্রকল্প 
করা হয় নি। বন্যা হতে পারে। কিন্তু বন্যার পরেই আমরা কি লক্ষ্য করি? প্রশাসন 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত, প্রশাসন প্যারালাইজড হয়ে গেছে। বন্যার পরেই কয়েক দিন রেসকিউ 
এফোর্ট রাজ্যের প্রশাসন করতে পারে না। আর্মিরা আসে, আর্মিরা বোট নিয়ে নামে, 
তারপর প্রশাসন উদ্ধার কার্য শুরু করে। এবারেও প্রথম দিকে বন্যাপীড়িত মানুদের, 
এয়ার ফোর্সের লোকেরা যতক্ষন না আসেন ততক্ষণ তাদের খাবার দেওয়া যায় 
নি। আমাদের বন্যা প্রতি বছর হয় কিন্তু ডিজাসটার ম্যানেজমেন্ট এবং ফ্লাড 
ম্যানেজমেন্টের কোন ব্যবস্থা নেই। এই রাজ্য সরকার ১৯৭৮ সালের বন্যার পর 
বলেছিল যে ফ্লাড সেল্টার তৈরী করবে, সেখানে রেডিমেড ড্রাই ফুড থাকবে, ত্রিপল 
থাকবে, বোট থাকবে। ওই ১৯৭৮ সালের পর থেকে এই সরকারের ২৩ বছর হয়ে 
গেল, কোন ফ্লাড প্রোটেকশান সেন্টার করা যায়নি। তার ফলে দেখবেন বারে বারে 
বন্যার পর বেশ কয়েক দিন মানুষ অসাধারণ কষ্ট পেয়েছে। ফলে উদ্ধার কার্য 
তাড়াতাড়ি হচ্ছে না, হলে বেশ কিছু মানুষকে বাঁচানো যেত। বন্যার পরে রাজ্য 
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সরকারের দাবি সেটা ক্রমশ বাড়াচ্ছে, সেটা এখন ১৪৮৭ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে এই 
১৪৮৭ কোটি টাকা চাওয়ার যৌক্তিকতা কি আছে আমার জানা নেই। মাননীয় প্রাক্তন 
মুখ্যমন্ত্রী সর্বদলীয় একটা সভা ডেকেছিলেন গত ৪ঠা আগষ্ট । তখন ৫০০ কোটি টাকার 
কথা বলা হয়েছিল। আমরা বলেছিলাম বন্যার ব্যাপারে আবার সর্বদলীয় মিটিং ডাকুন। 
এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু চলে গেলেন, তারপর বুদ্ধদেববাবু এলেন, তিনি এসে 
সর্বদলীয় মিটিং ডাকেন নি স্যার, আপনি জানেন ত্রাণ এবং পুনবসিনের জন্য আমরা 
একটা মিটিং দাবি করেছিলাম । আমারা বলেছিলাম জেলায় এবং ব্লক স্তরে বন্যার জন্য 
ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের সর্বদলীয় কমিটি করা দরকার। আমরা আজকে পর্যস্ত দেখেছি 
রাজ্য সরকার সেইগুলি করেন নি। আমাদের অভিযোগ কি? আমাদের অভিযোগ হচ্ছে 
এখনও বন্যায় ত্রাণের কাজ ঠিকমত হচ্ছে না। 

[11.20 __ 11.30 ৪.1.] 

সবচেয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে মাটির বাড়ি যেগুলো ভেঙে গিয়েছে, তাদের হাউস 
বিল্ডিং গ্রান্ট দিতে হবে। সেই হাউস বিল্ডিং গ্রান্ট আড়াই হাজার টাকা করে যাদের 
পুরো বাড়ি ভেঙে গিয়েছে এবং যে সব বাড়ি ভেঙে গিয়ে আংশিক ক্ষতি হয়েছে 
তাদের এক হাজার করে দেওয়া হবে। আমরা দেখছি যে, অধিকাংশ জায়গায় 
বেনিফিসিয়ারি লিষ্টই তৈরী হয়নি। রাজ্য সরকার বলছেন বন্যায় ২.১৮ কোটি মানুষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি রাজ্য সরকারের কাছে জিজ্ঞাসা করি, সমস্ত রাজ্যে সমস্ত 
ব্লকে কারা কারা এই ত্রাণ সাহায্য পাবে তার তালিকা কি করতে পেরেছেন? না, 
পারেন নি। আমি বলছি, রাজ্যের অধিকাংশ জায়গায় এ পর্যন্ত ত্রাণ সাহায্য যা 
দেওয়া হয়েছে, ২০ পার্সেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে হাউস বিল্ডিং গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে। 
আপনারা এটা কেন স্বীকার করছেন না, এই যে বেছে বেছে ত্রাণ দিচ্ছেন তা 
নির্বাচনের আগে যাতে সমর্থকদের মধ্যে দেওয়া যায় তার জন্য করছেন? আমি এর 
আগেরদিন বলেছিলাম যে, ১০টি পৌরসভায়- নদীয়া, বনগা, চাকদহ, বারাসাত 
এবং বসিরহাট প্রভৃতি অঞ্চল থেকে অভিযোগ এসেছে যে সেখানে কোন 
বেনিফিশিয়ারি লিষ্ট টাঙানো হচ্ছে না। তার ফলে এ সমস্ত জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত 
মানুষদের ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে না। বন্যার ফলে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাট সব ভেঙে 
গিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, নদীয়া এবং হুগলীতে 
ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট ভেঙে গিয়েছে, অথচ সেই সব রাত্তাগুলোকে রিপেয়ার করা 
হচ্ছে না। এখন শীতকাল, এখুনি এই মেরামতি কাজ শুরু করার উপযুক্ত সময়। কিন্তু 
এখনও পর্যস্ত তা শুরু করা হয়নি। বন্যার ফলে নদীর এমব্যাংকমেন্ট যেগুলো ভেঙে 
গেছে, সেগুলোকে রিপেয়ার করার কাজ এখনও পর্যস্ত শুরু হয়নি। অথচ যদি এই 
কাজগুলো শুরু না হয়, তাহলে আবার যদি জুন-জুলাই মাসে বেশী বৃষ্টি হয়, তখন 
আবার বন্যা হবে। তখন আমরা কি আবার বন্যায় ডুবতে থাকবো? এটা এখুনি দেখা 
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দরকার। আমাদের পশ্চিমবাংলা কি বন্যার সাইকেল-এর মধ্যেই থাকবে? একটা রাজা 
সরকার এত বছর ধরে ক্ষমতায় আছে, ফ্লাড প্রোটেকশনের ব্যাপারে তারা সামগ্রিক 
কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? বছর বছর বন্যা হবে আর মানুষকে রিলিফ দেওয়া হবে, রাজা 
সরকার কেন্দ্রের কাছে সাহায্যের দাবী জানাবে তার কেন্দ্রীয় সরকার সেই সাহাযা 
দেবে না, এই টানাপোড়েনে বন্যাপীড়িত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে- এটা কি চলতে থাকবে? 
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জনা পারমানেন্ট একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। 
আমি রাজা সরকারের কাছে দাবী করছি, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সামগ্রী বন্টনের 
ব্যাপারে জেলা এবং ব্লক স্বরে এখুনি একটা সর্বদলীয় কমিটি করা হোক। আমি এই 
কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, রাজ্য সরকার বিধানসভায় এটা প্লেস করুন, প্রস্তাব 
আকারে না করে যে, ১৪৮৭ কোটি টাকার যে দাবি করছেন সেটা কি হিসাবে 
বলছেন? কোথায় কত এমব্যাংকমেন্ট ভেঙেছে, কত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? কত 
গবাদী পশ্ড মারা গেছে? তারপর এই হাউস বিল্ডিং গ্রান্টের টাকা আমরা বিবেচনা 
করবো এবং ১৪৮৭ কোটি টাকার এই দাবি মানা যায় কিনা তা আমরা বিবেচনা 
করবো। 

আমরা এই কথা মানি যে কেন্দ্রীয় সরকার ক্যালামিটি রিলিফ ফান্ড তৈরী করতে 
দেরী করেছে এবং শেষ পর্যন্ত এটা তৈরী করেছে। তারা এ পর্যস্ত ১০৩ কোটি টাকা 
দিয়েছেন। এটা নিশ্চয়ই বাড়ানো উচিত। কিন্তু এটা কতটা বাড়ানো উচিত সেটা, 
১৪৮৭ কোটির বেশী ঠিক হবে, না কম হবে, সেটা আমাদের পক্ষে এখুনি বলা সম্ভব 
নয়। আমার রাজ্য সরকারের কাছে দাবী, অবিলম্বে বন্যায় যে সমস্ত বাধ ভেঙে গেছে 
সেগুলোর পুননির্মাণ, মেরামতির কাজ শুরু হোক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, ১৫ 
লক্ষ মানুষকে ব্রিপল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে, এখনও অনেক মানুষ 
খোলা আকাশের নীচে বাস করছেন। তাদের কি হবে? মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, বনারিষ্ট 
মানুষের অনেককে কম্বল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও বিরাট সংখ্যক মানুষ যেখানে 
বন্যাক্রিষ্ট আছেন, তাদের কাছে এখনও পর্যন্ত কম্বল পৌঁছায় নি। আমার মনে হয়েছে 
যে, রাজা সরকারের পক্ষে যা করেছেন তা ইনগ্যাডিকোয়েট। রাজা সরকার বলছেন 
যে, হাডকোর কাছ থেকে খণ নিচ্ছেন এবং রাজ্য বাজেট থেকে টাকা নিয়ে খরচ 
করেছেন যথাক্রমে ৩৭২ কোটি এবং ২৫০ কোটি টাকা, মোট ৬১২ কোটি টাকা খরচ 
করেছেন। কিন্তু যে কাজ করেছেন, তার হিসাব আমরা এখনও পর্যস্ত দেখতে পাচ্ছি 
না। আমার রাজ্য সরকারের কাছে দাবী, আপনারা কি ভাবে, কোন্‌ খাতে খরচ 
করেছেন সেটা হাউসের কাছে রাখুন। রাজ্য সরকারের কাছে দাবী, ফ্লাড 
প্রোটেকশনের জন্য তারা কি পরিকল্পনা নিয়েছেন সেটা হাউসে রাখুন। এই কথা বলে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী পঙ্কজ ঘোষ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য সৌগতবাবু যে কথা 
বললেন, আমি তার বিরোধিতা করে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলতে চাই। এবারকার 
বন্যা ভয়াবহ, বিগত শতাব্দীর মধ্যে এই ধরণের বন্যা হয়নি। ২ কোটি ১৮লক্ষ লোক 
ক্ষতিগ্রস্ত, প্রায় ৪৮ লক্ষ লোককে বিভিন্ন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৬২ 
হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং ১০ লক্ষ ব্রিপল যা ইতিমধ্যে 
পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং যেটা সব থেকে বড় বলবার চেষ্টা করি, আমরা স্বচক্ষে 
দেখেছি বিশেষ করে আমাদের বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটায় কি ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে 
পড়তে হয়েছে। এই কথা ঠিক আমরা অনেকে হয়ত ভেবেছিলাম যতই বন্যা হোক না 
কেন, '৭৮ সালের বন্যাকে কখনই ক্রস করে যাবেনা । স্বাভাবিক কারণে অনেকে 
আমরা ঘর-বাড়ী ছাড়তে চাইনি। অনেকে আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। তাই সর্বশেষ 
চেষ্টা হয়েছে যে যার ঘরে থাকবার যখন ভয়ঙ্কর আকার দেখা দিল তখন ঘর ছাড়তে 
হয়েছে। প্রশাসন প্রথম দিকে হেজিটেসেনে বা দুর্বল ছিল না তা নয়, সবটা আমরা 
বুঝতে পারিনি, কিন্তু দু-এক দিনের মধ্যে যেভাবে উদ্ধার করে আনা হয়েছিল, যা 
অতীতে কখন হয়েছে কিনা বলা কঠিন, বিষয়টি এই কারণেই বলছি কত লোককে 
বিভিন্ন জায়গায় ২/৩ বার স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে, এক জায়গা থেকে তুলে 
আনা হয়েছে, নিমেষে আবার সেই জায়গায় বন্যাপ্লাবিত হয়ে গেছে, আবার তাকে 
অন্য জায়গায় তুলে নিয়ে যেতে হয়েছে। তখন লরী করে খাদ্য নিয়ে আসা হয়েছে, 
আবার রাস্তার উপরে যখন ৪/৫ ফুট জল হয়ে গেল তখন ডাম্পার খোঁজা হয়েছে, 
ডাম্পারে করে খাদ্য আনা হয়েছে, ব্রিপল এইসব পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, যুদ্ধকালীন 
ভিত্তিতে এইগুলি পৌঁছানো হয়েছিল। মানুষ এমন একটা অবস্থার মধ্যে পৌঁছে 
গিয়েছিল প্রথম ২/৪ দিন মানুষ কখন তাকে গাছের উপর মাচা করে থাকতে হয়েছে, 
কিন্তু দেখা গিয়েছে সেই মানুষের এত আত্মবিশ্বাস যে আমাদের যাই হোক না কেন, 
যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার আছে, নিশ্চিতভাবে আমরা এই অবস্থা কটিয়ে উঠতে পারব। 
এই আত্মবিশ্বাস আমরা লক্ষ্য করেছি। অর্থাৎ যখন সমস্ত মানুষ মিলে মানুষের 
উদ্ধারকার্যে নেমেছি, সরকার যখন সর্বপ্রকার চেষ্টা করছে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য 
তখন কোন বর্ণ দেখা হয়নি, রঙ দেখা হয়নি, রাজনীতি দেখা হয়নি, মানুষের উদ্ধার 
করাই সবচেয়ে বড় কাজ হিসাবে তখন আমরা সবাই মিলে গ্রহণ করেছিলাম। 
সেইভাবে আমরা যারা বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী, বিভিন্ন গণতন্ত্প্রেমী মানুষ, দেশপ্রেমী 
মানুষ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন সংগঠন সবাইকে লক্ষ্য করে দেখেছি, 
উদ্ধার কার্যে কিভাবে নেমেছিল! একই ছাদের তলায় ১৫/২০ টি পরিবার-এর 
লোকজন মিলে রয়েছে, খাওয়া দাওয়া করছে, হিন্দু-মুসলিম মিলে থেকেছে, কোন 
বিভেদ নেই, দেখা গিয়েছে তাদের মধ্যে সে কি ভ্রাতৃত্ববোধ, গড়ে উঠেছিল। এটা 
হচ্ছে সবচেয়ে বড় নজির। কি ভাবে বাঁচানোর জন্য মানুষকে উদ্ধার করতে হয়, কি 
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ভাবে পশ্চিমবাংলার মানুষ উদ্ধার করেছিল, সেটা সবাই লক্ষ্য করেছে। কিন্তু সবচেয়ে 
বড় দুঃখের বিষয় যখন মানুষকে বাঁচানোর প্রশ্ন, উদ্ধার করার প্রশ্ন দেখা গিয়েছে তখন 
আমরা দেখলাম তৃণমূল নেত্রী, রেলমন্ত্রী তিনি চলে যাচ্ছেন অন্ধ প্রদেশে চন্দ্রবাবু 
নাইডুর সঙ্গে পরমার্শ করছেন, কিভাবে ৩৫৬ ধারা জারি করা যায়। মেদিনীপুরে চলে 
আসছেন বঙ্গারুলল্ম্নণ, কেশপুরে আসছেন জর্জ ফার্ণান্ডেজ, কিন্তু কৈ একবারও তো 
বন্যার অবস্থা পরিদর্শন করার জন্য কেউ আসেনি? কিন্তু উল্টে দেখলাম যখন বন্যার 
জল সেখান থেকে নেমে যাচ্ছে, বনগার জল যখন নেমে যাচ্ছে, মানুষ ঘরে ফিরছেন 


হঠাৎ একদিন রেলগাড়ী ভর্তি লোক নিয়ে রেলমন্ত্রী বনগা ষ্টেশানে চলে গেলেন। 
তারপরে তিনি বললেন এত লোক আমি গাড়ী থেকে নামতে পারছি না। পরের দিন 
কাগজে দেখলাম রেলমন্ত্রী লাইনের উপরে বসে আছেন। অর্থাৎ মানুষের প্রতি কি 
ধরনের আস্তরিকতা থাকতে পারে এর থেকেই তা বোঝা যায়। এই রাজ্য থেকে 
কেন্দ্রীয় সরকারে চারজন মন্ত্রী আছেন, তারা তো সাহায্য নিয়ে আসেন নি, উপরস্ত 
দিল্লী থেকে সাহায্য যাতে না আসে তার জন্য তারা চক্রান্ত করেছেন। তারা কি করে 
এইরকম কথা বলেন। একজন সাংসদ তো বলেই দিলেন, এই বন্যার জন্য দায়ী নাকি 
জলচুক্তি; আরেকজন বললেন এটা নাকি ম্যান মেড। রাইটার্স বিল্ডিং-এ যখন 
সর্বদলীয় সভা হয় তখনও তিনি বলেছিলেন এটা মনুষ্যসৃষ্টি বন্যা তখন তাকে বলা 
হয়েছিল এটা যে আপনি ম্যান মেড বলছেন, তার তথ্য আপনি দিন। কি করে 
আপনারা এই কথা বলছেন এই বন্যার জন্য মূল দায়ী হচ্ছে অতিবৃষ্টি এবং বিহারের 
মালভূমিতে এবং ছোটনাগপুরের মালভূমিতে যে অতিবৃষ্টি হয়েছিল সেই বৃষ্টির জল 
ভাগীরথী, হয়ে হুগলী হয়ে ইচ্ছামতী, মাথাভাঙ্গা হয়ে সমগ্র এলাকাকে প্লাবিত করেছে। 
এটা মনুষ্য সৃষ্টি নয়, এটা যদি মনুষ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে সেই মানুষ হচ্ছেন 
আপনারা । আপনারাই তখন কংগ্রেসে ছিলেন। তখন যদি মান সিং কমিটির সুপারিশ 
এবং প্রিতম সিং কমিটির সুপারিশ আপনারা মেনে নদীগুলি সংস্কার করতেন তাহলে 
এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আমরা পড়তাম না। আপনাদের সেই পরিকল্পনার অভাব 
আজকে এই জায়গায় এসে দাঁড় করিয়েছে। নদী-নালা খালগুলো বুঁজে গেছে, এর 
ফলে আজকে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আজকে ইচ্ছামতী নদী সংস্কারের দায়িত্ব কার? 
এই দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের, কিন্তু তারা সেই দায়িত্ব পালন করেন নি। 
পশ্চিমবাংলার মানুষের প্রতি যে বঞ্চনা আপনারা করেছেন তার জবাব মানুষ দেবে। 
তাই মানুষ আজকে আপনাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হচ্ছে না। এই কথা বলে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

[11.30 __ 11.40 ৪.1. ] 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বিধ্বংসী বন্যার 
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উপরে মাননীয় সদস্য রবীন মন্ডল এবং অন্যান্যরা ও অতীশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় এবং 
অন্যান্যরা যে দুটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তার উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। 
এই বিধ্বংসী বন্যায় নয়টি জেলায় দু*কোটি মানুষ এর শিকার হল এবং ক্ষয়ক্ষতিও 
প্রচুর হয়েছে। এই বন্যা বিধ্বংসী রূপ নিতে পারত না যদি রাজ্য সরকার এবং 
কেন্দ্রীয় সরকার সুচিস্তিতভাবে ব্যবস্থা নিতে পারত। এই ক্ষেত্রে যে রাজ্য সরকারও 
যেমন তার চুড়ান্ত দায়িত্ৃজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমন কেন্দ্রীয় সরকারও সেই 
দোষে কম দুষ্ট নয়। আপনি জানেন স্যার, উদ্ধার কাজে কয়েকদিন প্রশাসনের কোন 
সাহায্য পাওয়া যায়নি। বন্যাদুর্গতি মানুষরাই নিজেদের জীবন বিপন্ন করে উদ্ধার কাজে 
ঝাঁপিয়ে পরড়েছিল। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই বন্যার 
মোকাবিলা করা উচিত ছিল, সেখানে তারা যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার, উদাসীনতার 
পরিচয় দিয়েছেন এটা ধিককারজনক। আগে থাকতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস থাকা 
সত্তেও, জল ছাড়ার ক্ষেত্রে, নানান ক্ষেত্রে গাফিলতি দেখা দিয়েছে। তাছাড়া উদ্ধার 
কাজেও অনেক গাফিলতি ছিল। এছাড়া আরও যেট। অপদার্থতা, এত মানুষের জীবন 
চলে গেল, মানুষের সর্বস্ব ভেসে গেল, কিন্তু সরকার উদাসীন। 

এই বিধবংসী বন্যায় লক্ষ লক্ষ যেসব মানুষের সর্বস্ব ভেসে গেল, সেই বন্যাদুর্গত 
মানুষগুলোর পুনর্বাসন-এর অর্থ এবং সামগ্রিক বিলিবন্টন নিয়ে যে দলবাজি, দুর্নীতি, 
রাজনীতি চলছে সেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখনও পর্যস্ত 
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাও সেইভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে না। কারা পেল এবং কারা 
পেল না, তার স্বচ্ছ হিসাবও জনসাধারণের সামনে পেশ করা হচ্ছে না। আগামী 
নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে বন্যার্তদের ত্রাণ বিলিবন্টন হচ্ছে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যা 
অত্যন্ত অমানবিক। একটু মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও এরকম হওয়ার কথা নয়। 
রাইটার্স বিল্ডিংয়ে সর্বদলীয় মিটিং হয়েছিল, ঠিক হয়েছিল একটা সর্বদলীয় কমিটির 
নজরদারিতে থাকবে। কিন্তু সর্বদলীয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই কাজ হচ্ছে না। 

বামফ্রন্টের প্রস্তাবে আছে, রাজ্য সরকার ৬১২ কোটি টাকা খরচ করেছে। 
এখানেও প্রশ্ন-এই টাকাটার কি প্রপার ইউটিলাইজেশন হয়েছে? প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা তা 
পেয়েছে কি? গাইঘাটায় ভোটার লিস্টে নাম ওঠেনি বলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সর্তেও 
তাদের অনুদান দেওয়া হচ্ছে না- এটা আমি বলেছি। এরকম হচ্ছে, অথচ এটা 
সরকারি নির্দেশও নয়। এদিকে সরকারের দৃষ্টি আর্কণ করছি। 

সাথে সাথে বলব, এই বিধ্বংসী বন্যায় রাজা সরকারের দায়িত্ব যেমন আছে, 
কেন্দ্রীয় সরল্ণরও হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না- বিশেষতঃ তাদের পক্ষ থেকে 
যখন স্বীকার করা হয়েছে এই বন্যায় পশ্চিমবাংলায় যা ক্ষতি হয়েছে, সেটা জাতীয় 
ক্ষতির পর্যায়ে পড়ে। এতদিন পর্যস্ত ন্যাশানাল ক্যালামিটি ফান্ড কম বলে নাকি করা 
যায়নি, সম্প্রতি ১০৩ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু আমি দ্যযর্থহীন ভাষায় 
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বলছি প্রয়োজনের তুলনায় এটা অত্যন্ত অপ্রতুল এবং এই ভয়াবহ বন্যার পর কেন্দ্র 
এই সামান্য পরিমাণ টাকা দিয়ে বঞ্চনাই করেছেন। আমি দাবী করছি-কেন্দ্রীয় সরকার 
পুনর্বাসন এবং পুর্নগঠনের কাজে যথাযথভাবে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি এগিয়ে 
আসুক। এবং, ১৪৮৭ কোটি টাকার যে নৃযনতম দাবী করা হয়েছে, সেই দাবী পূরণের 
জন্য এগিয়ে আসুক। এটা না করা হলে একটা ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে, এই অভিযোগ 
পশ্চিমবাংলার মানুষ করতেই পারি এবং এটা কোন অযৌক্তিক অভিযোগ নয়। সাথে 
সাথে দেখা যাচ্ছে বন্যার ত্রাণ পুনর্বাসন, পুনর্গঠন নিয়ে দলবাজী দুনীতির অভিযোগ 
আসছে। 

এই রকম একটা বিধ্বংসী বন্যায় আজও লক্ষ লক্ষ মানুষের শীতের সময়ে কেউ 
ত্রাণ পায় নি। ঘরের টাকা পায় নি। তাদের কম্বল পায় নি। ত্রিপল পায় নি। বন্যার 
পরে ৪মাস হয়ে গেছে। সরকার বলেছিল যে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। সর্বত্রই 
পুনর্বাসনের বাবস্থা হবে। ত্রাণ পৌছে দেবে। সর্বস্ব হারানো চাষীদের খণ মুকুব করে 
দেবে। সহজ ব্যবস্থায় খণ দেবে। কিন্তু সেই কথা এখনও পুরণ হয়নি। রাস্তাখাট 
ভেঙ্গেচুরে গেছে। বাঁধগুলি ভেঙ্গেচুরে গেছে। সর্বশেষ যেটা বলতে চাই যে, বছরে 
বছরে মানুষ এই রকম বন্যায় বিপর্যস্ত হচ্ছে। বামফ্রন্টের এই ২৪ বছরের শাসনে ৭ 
বার বন্যা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বলি হল। লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে। 
বন্যা প্রতি বছরের ঘটনা হয়ে দীড়িয়েছে। বামক্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকার এই বন্যা 
নিয়ন্ত্রণের কোন স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি। সরকারের এই নিদ্রিয়তার কারণে 
লক্ষ লক্ষ মানুষ এই বন্যার জলে তলিয়ে যাচ্ছে। গত ৭ তারিখে আমি মাননীয় 
সেচমন্ত্রীকে একটা প্রম্ন করেছিলাম। তিনি লিখিত উত্তরে বলেছিলেন যে, স্থায়ী বন্যা 
নিয়ন্রণের কোন পরিকল্পনা এই রাজ্যে অবাস্তব এবং গোটা বিশ্বে স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ 
পরিস্থিতি নাকি পরিত্যক্ত। কোথা থেকে এল এই থিয়োরী আমি জানি না। প্রতি ব্ছর 
বন্যা হবে সরকারের কিছু করার নেই? বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপার নেই? এই জিনিষ 
চলতে পারে না। এখানে আমার আনা যে দুটো প্রস্তাব এসেছে, সেই প্রস্তাব দুটোকে, 
সেই আযামন্ডমেন্টগুলিকে সত্যনিষ্ঠ মন থেকে মনে করেন, তাহলে সেগুলি তারা গ্রহণ 
করবেন। এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

[11.40 -_ 11.50 ৪.1. ] 

শ্রী সত্যরপ্তান মাহাতো £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য রবীন মন্ডল 
এবং অন্যান্য সদস্যরা যে মোশান এনেছেন, এটা যথাযথ । এটা সত্য যে দু হাজার 
এক সালের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রচুর মানুষ বন্যাক্রিষ্ট হয়েছেন এবং মারা গেছেন। 
যারা মারা গেছে তাদের সরকার পক্ষ থেকে ২০ হাজার টাকা দিয়েছি। আমরা বন্যায় 
যে পরিমাণ সাহায্য দিয়েছি, যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার আজ 
পর্যস্ত একটা পয়সাও দেয় নি। আমাদের ক্ষমতার মধ্যে থেকে আমরা চেষ্টা করছি ত্রাণ 
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পাঠাতে। বন্যার পরে দুঃস্থ অসহায় মানুষদের কিভাবে বাঁচানো যায় সেই ব্যাপারে 
চিন্তাভাবনা করা দরকার। বন্যার জল জমে গেলে পানীয় জলের সঙ্কট দেখা যায়। 

আমি মনে করি সেই সব সমস্যা যদি আমাদের মোকাবিলা করতে হয় আমাদের 
সাহায্যের দরকার। পানীয়জলের টিউবওয়েলগুলো যদি উঁচু করা যায় তাহলে পানীয় 
জলের সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং বন্যায় বানভাসী মানুষদের জন্য যে ত্রাণ 
শিবির করা প্রয়োজন, যদিও স্কুলগুলোকে ত্রাণশিবির হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ফ্লাড 
শেল্টারের জন্য পারমানেন্ট শেল্টার তৈরী করা প্রয়োজন। বন্যাপ্রবণ এলাকায় যদি 
পারমানেন্ট ফ্লাড শেল্টার করা যায় তাহলে সমস্যার সমাধান হতে পারে কিন্তু 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে সেটা একা করা সম্ভব নয়। আজকে গুজরাটে বিরাট 
ভূমিকম্প হয়েছে সেখানে সারা পৃথিবী থেকে সাহায্য আসছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে 
বন্যা হয়েছে গুজরাটের থেকে কোন অংশে কম নয়। কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্যের হাত 
বাড়িয়ে না দিলে এই সমস্যার সমাধান করা কোন মতেই সম্ভব নয়। এইকথা বলে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী দীপক ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ১৮৫তে যে মোশান আনা 
হয়েছে সেই ব্যাপারে এটার সম্বন্ধে অনেক অসত্য তথ্য দেওয়া হয়েছে এবং কারচুপি 
করা হয়েছে। আগে আমাদের বলা হয়েছিল যে, মেমোরেন্ডাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর 
ত্রাণ দপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তরের সহযোগিতায় তৈরী হয়েছে যেটা ভারত সরকারের 
স্টাডি টীমকে দেওয়া হয়েছিল তার একটা কপি এই হাউসে দেওয়া হবে। আজ পর্যস্ত 
সেই কপি দেওয়া হয়নি। আমি এর মধ্যে সমস্ত দপ্তরে বারবার যোগাযোগ করেছি। 
তারা বলছে যে আমাদের কপি দেওয়ার কোন নির্দেশে নেই। অথচ সেই কপি তৈরী 
হয়েছে। অর্থাৎ তথ্য গোপন করতে চাওয়া হয়েছে। প্যারাগ্রাফ দুইতে বলা হয়েছে যে 
এই বন্যায় মৃতের সংখ্যা ১৩৬২ জন। মারা গেছে ১৩৬২ জন। কিন্তু মৃতের সংখ্যা 
আরও অনেক বেশী। মিসিং বলা হয়েছে ১৫৪ জন। ১৫৪ জন মিসিং কেন ১২বছর 
পরে কি তাদের মৃত বলে যোষণা করা হবে। এদের আযাকাউন্ট ফর করা হয় নি। শুধু 
তাই নয় আরও অনেক মিসিং আছে। বাংলাদেশে ভেসে গেছে অনেক, এদিক ওদিক 
ভেসে গেছে তাদের কোন খোঁজখবর পাওয়া যায় নি। সেগুলোকে আ্যাকাউন্ট ফর করা 
হয় নি। কাজেই মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়বে। সেন্ট্রাল স্টাডি টামে ১৫৮৮ কোটি টাকা 
যেটা আমি আগেও বললাম মেমোরেন্ডাম যদি না পাই তাহলে আমরা কি করে 
এটাকে সমর্থন করব। ৩৭২ কোটি টাকা গর্ভণমেন্ট যেটা খরচ করেছেন তার মধ্যে 
১০৩ কোটি টাকা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট দিয়েছে। এই এখানে যেটা চালাকি করে বলা 
হয়েছে গভর্ণমেন্ট আযনাউন্স করেছে, আযানাউন্স নয় রিলিজ করা হয়েছে, টাকাটা 
এসেও গেছে। কাজেই এইভাবে অসত্য তথ্য দিয়ে সভাকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় নানারকমের হয়। যেগুলি একে বারে নোটিশ না দিয়ে আসে 
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যেরকম ভূমিকম্প কিন্তু যেগুলো নোটিশ দিয়ে আসে যেমন বন্যা, খরা এমন কি 
সুপার সাইক্লোনও নোটিশ দিয়ে আসে। 

আবহাওয়া দপ্তর থেকে এই নোটিশ দেওয়া হয়। বিগত ২৪ বছরে ১৭বার 
মাঝারি এবং বড় বন্যা হয়েছে। তা সত্তেও কোনরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয় নি বন্যা 
প্রতিরোধকল্পে। ত্রাণ সচিব জুন মাসে সমস্ত দপ্তরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, বন্যা 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন। সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৮তারিখে মাননীয় 
সেচমন্ত্রী বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে বন্যা কেউ রোধ করতে পারবে না। উপরে যে বন্যা 
অপরিকল্পিতভাবে জল ছাড়ার জন্য। যার ফলে আজকে বোরো ধান চাষে চাষীরা জল 
পাচ্ছে না। আর নীচের দিকে যে বন্যা হয়েছে নদীর মুখগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে 
বেআইনীভাবে ইটভাটা, বেআইনী মেছো ভেড়ী, আমোদপ্রমোদের জায়গা, স্বরূপ- 
নগরের যে উঁচু টিবি সেচমন্ত্রীর সাধ্যও নেই এইগুলো রোধ করবার। শাসকদলের 
আত্মীয়স্বজন, ব্যক্তি যথেষ্টভাবে এর সঙ্গে জড়িত আছে। 

সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার বেআইনী কারবার হচ্ছে শাসকদল তার একটা ভাগ 
পাচ্ছে। মাননীয় সেমমন্ত্রী বলেছেন পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার থাকলে আগামী 
বছরও বন্যা আবার হবে। আগামী বছর আবার তথ্য গোপন হবে, অসত্য তথ্য দেওয়া 
হবে। কাজেই এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী আবদুল মান্নান £ (হাউজে উপস্থিত নেই)। 

[11.50 __ 12.00 10011] 

শ্রী বাদল ভট্টাচার্য 8 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকের আনা এই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুর করছি। এই যে প্রস্তাবে তারা টাকা 
চেয়েছেন এই বন্যা কোন্‌ বন্যা? এই বন্যা মনুষ্যসৃষ্ট বন্যা। উত্তর ২৪ পরগনায় কতো 
বৃষ্টি হয়েছে? উত্তর ২৪ পরগনায় এবারে আমরা দেখেছি সেভাবে বন্যা হয় নি, বৃষ্টি 
হয় নি। অথচ সেখানে কিন্তু বন্যা হয়েছে। এই বন্যার মূল যে হিসাব রাজ্যপালের 
ভাষণে এসেছে তাতে দেখছি সেখানে তিনি বলেছেন ৪৯ লক্ষ মানুষ বন্যায় বন্দী আর 
সেখানে মাত্র ১০ লক্ষ ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। এ কোন হিসাব? এই বন্যা প্রতি বছর 
হয়। ১৯৯৫ সালে আমরা দেখেছি কে.ভি. রঘুনাথ রেডূড়ী যে ভাষণ রেখেছিলেন 
সেখানে বলেছিলেন ১৯৯৫ সালে বন্যা হয়েছে। কেন বন্যা হয়েছে? ১৯৯৬ সালে 
নির্বাচন ছিল বলে। ঠিক তেমনি ভাবে তখন একটা কথাই বলা হয়েছিল যে কেন্্রীয় 
সরকার অর্থ দিচ্ছে না, আবার ২০০০ সালে সেই একই কথা বলা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় 
সরকার অর্থ দিচ্ছে না। আজকে কেন্দ্র যে টাকা দিয়েছে ১০৩ কোটি টাকা, 
পরবতীকালে জহর রোজগার যোজনা, ইন্দিরা আবাস যোজনার ৮৫০ কোটি টাকার 
হিসাব কোথায়? আমি বলবো নিশ্চয়ই টাকার হিসাব দেওয়ার প্রয়োজন আছে। 
নরসিমা রাও থেকে আজ পর্যস্ত এই সরকার কেন্দ্রের টাকার কোন হিসাব দেয় নি। 
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হিসাব চাইলে এঁদের গোঁসা হয়। তারা নলেন সংখ্যালঘু সরকার ছেড়ে দেব। এই 
সরকার অটল। এই সরকার অটলজীর সরকার, এই সরকার শ্যামাপ্রসাদের সরকার, 
এখানে ধমকি চলবে না। সেখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে তোমরা হিসাব দাও, 
টাকা নাও। মাননীয় অটলজী যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন আমি ভারতীয় 
জনতা পার্টির পক্ষ থেকে সেখানে গিয়েছিলাম বন্যায় পার্মানেন্ট সলিউশানের 
ব্যাপারে, সেখানে তিনি পরিস্কার বলেছেন শটটাইম যে কাজগুলি আছে সেগুলি 
আপনারা করুন এবং রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এর পামানেন্ট সলিউশানের জন্য 
প্ল্যান দিন আমরা নিশ্চয়ই দেখবো। কিন্তু শর্টটাইম যে কাজগুলি- আমরা জানি 
বাগদা, বন্নগা, গাইঘাটা, স্বরুপনগর, হাবড়া, আশোকনগর ভেসে গেছে, এটা মনুষ্যসৃষ্ট 
বন্যা। কপোতাক্ষ নদ, চুর ী নদীর মুখ খোলা হয়েছে। যেমন করে ১৯৯৫ সালে 
পাঞ্চেত, মাইথন খুলে দেওয়া হয়েছিল। কি করবেন, উপায় নেই টাকা চাই নির্বাচন 
আসছে। আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি এই সরকারের দুটি কন্যা-_খরা 
আর বন্যা। এদের খরা আর বন্যা ছাড়া উপায় নেই। আজকে পরিস্কার ভাবে একথা 
জানা দরকার আমরা বন্যার পার্মানেন্ট সলিউশান চাই। মাননীয় সেচমন্ত্রী আমাদের 
বলে গেছেন গত ৭ তারিখে যে ৭৯ কোটি টাকা স্যাংশন হয়েছে ইচ্ছামতী, যমুনা, 
বিদ্যাধরীর সংস্কারের জন্য, তিনি বলেছেন পুলিশ প্রশাসন যদি সহযোগিতা না করে 
তাহলে সংস্কার করা যাচ্ছে না। 

আজকে তাই বলতে চাই যে, মার্কসবাদ শেষ হয়ে গেছে, মার্কসবাদ ক্ষতম হয়ে 
গেছে। লেনিন গড়াগড়ি খাচ্ছেন। কমরেডরা বলছেন, আসুন কমরেড কামিয়ে নিন। 
পুলিশ আজকে আর চলছে না। এই সুযোগে কামিয়ে নিতে চাইছেন। আমি বলব, 
হিসাব দিন টাকা নিন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবী নিয়ে আমিও যাব। কিন্তু 
প্রশাসন হিসাব দেবে না শুধু অর্থ দাবী করবে তা হতে পারে না। আর, মনুষ্য সৃষ্ট 
বন্যার আমি বিরোধিতা করছি এবং মোশানেরও বিরোধিতা করছি। 

ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য রবীন মন্ডল, 
ইত্যাদিরা যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন তাকে সমর্থন করছি এবং মাননীয় 
সৌগতবাবুদের আনা প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। আমি দু-একটা বিষয় এখানে 
বলছি। তথ্য নিয়ে এখানে অনেক বিত্ঁক হচ্ছে। কেউ বলছেন পাননি, কেউ বা তথ্য 
চাচ্ছেন। বিশদ তথ্য এই সময়ের মধ্যে দেওয়া মুশকিল। এব্যাপারে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বার করা বিশেষ 'পশ্চিমবঙ্গ' সংখ্যার দিকে যা বন্যা নিয়ে 
বার করা হয়েছিল। এটা সর্বসাধারণের জন্যই করা হয়েছিল এবং তাতে খুঁটি-নাটি সব 
তথ্য দেওয়া হয়েছিল। জেলা ভিত্তিক, দপ্তর ভিত্তিক, কি করা হয়েছে কোন বাঁধ 
এলাকায় কত বৃষ্টি হয়েছে, কত জল ঢুকেছে, বেরিযেছে, কোন্‌ জেলায় কত সাহায্য 
করা হয়েছে, কত ক্ষতি হয়েছে- বিশদ দেওয়া হয়েছে। আমি জানিনা আপনাদের 


101101৭ 01২10617015 185 409 


পড়ার ধের আছে কিনা, পড়াশোনা করেন কিনা। আমি বলতে চাই পড়াশোনা করে 
দেখবেন। বিধানসভার লবিতেও পাওয়া যায়। সুতরাং, সেই জন্য এ ব্যাপারে বিশদ 
কথায় যাচ্ছি না। আমি শুধু বলছি, আমার ধারণা ছিল বিরোধী দলের সদসারা 
উপলব্ধি করে থাকবেন। কিন্তু আমি দেখছি তারা উপলব্ধি করেননি। বছর বছর যে 
বন্যা হয় তার সঙ্গে এই বন্যার তুলনা করা যায় না এটা শতাব্দীর বিধবংসীতম বন্যা । 
১৯০৫ সাল থেকে আমাদের বৃষ্টিপাতের রেকর্ড রাখা হয়। এখানে ১৭ই সেপ্েম্বর 
থেকে যে বৃষ্টিপাত হয়েছিল তারও রেকর্ড রাখা হয়েছে। বহরমপুর, ম্যাসেঞ্জার 
ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় যে বৃষ্টিপাত হয়েছিল তাতে দেখা যাচ্ছে তিন দিনের মধ্যে এক 
হাজার থেকে কোথাও কোথাও দেড় হাজার মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, সারা বছরের 
বৃষ্টি তিন দিনের মধ্যে হয়ে গেছে। এটা যদি হয় তাহলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জনা 
কোন পরিকল্পনা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের নেই, থাকা অসম্ভব এবং সেই জনা 
আমাদের এই বন্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আর, ১৯০৫ সালের আগে 
'গেজেটিয়ার'-এ যে রেকঙ পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১০০ বছরের মধ্যে এই 
রকম বন্যা হয়নি। সুতরাং এটাকে বছর বছর থে বন্যা হয় তার সাথে গুলিয়ে ফেললে 
মুশকিল হবে। একজন মাননীয় সদস্য এখনই বললেন, বাধ থেকে বেশী জল ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছে, অনিয়ন্ত্রিত ভাবে এবং তার জন্য বন্যা হয়েছে। আমি তাকে বলতে 
চাই, বাঁধগুলোর মধ্যে ডি.ভি.সি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে, আমরা করি না। যদি 
ওরা ছেড়ে দিয়ে থাকে এবং তার জন্য সেচের জল এখন না পাওয়া যায় তাহলে 
দিল্লীতে গিয়ে বলুন সুবিধা হবে। এর উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। আমাদের এখানে 
এ নিয়ে আপত্তি করা হয় এবং জল ছাড়ার ব্যাপারে আমাদের এখানে একটা কমিটিও 
আছে কিন্তু তাদের মতামত নেওয়া হয়না। ম্যাসাঞ্জোরের তথ্য আমি দিচ্ছি। 
ম্যাসার্জোরের ক্ষমতা হচ্ছে ৮ লক্ষ কিউসেক। কিন্তু যেখানে তিন দিনে যদি ১০ লক্ষণ 
কিউসেক জল ঢোকে তাহলে তাকে কি করে নিয়ন্ত্রণ করা সম্তব? 

[12.00 _-12.10 179.].] 

যে ভাবে পরিকল্পনা হয়েছিল সেটা আমরা করিনি। আমাদের আমলেও হয়নি। 
ভাগীরথীর জলধারণ ক্ষমতা প্রায় এক লক্ষ কিউসেক। কিন্তু ৩ দিনে যে বৃষ্টিপাত হল 
তাতে সাড়ে চার লক্ষ কিউসেরু অতিরিক্ত জল সেখানে ঢুকেছে। ১ লক্ষ কিউসেকের 
জায়গায় সেখানে সাড়ে চার লক্ষ কিউসেক জল ঢুকেছে। ভাগীরথীর বাঁধ ভেঙে গেছে। 
মুর্শিদাবাদের কালুখালি থেকে জল ভৈরব নদী হয়ে নদীয়ায় এসেছে, তারপর উত্তর- 
২৪ পরগণাকে প্লাবিত করেছে। বিহারের বাশলই থেকে জল এখানে এসেছে, 
ওখানকার বৃষ্টির জন্য এই জল এখানে এসেছে। বিহারের মালভূমি থেকে যে 
নদীগুলো আমাদের রাজ্যে প্রবাহিত, তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে দিয়ে বিপুল জলরাশি 
নেমে এসে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং বর্ধমানকে ক্ষতিগ্রস্থ করে ও ভাগীরথীকে প্লাবিত 
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হিসাব চাইলে এঁদের গোঁসা হয়। তারা নলেন সংখ্যালঘু সরকার ছেড়ে দেব। এই 
সরকার অটল। এই সরকার অটলজীর সরকার, এই সরকার শ্যামাপ্রসাদের সরকার, 
এখানে ধমকি চলবে না। সেখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে তোমরা হিসাব দাও, 
টাকা নাও। মাননীয় অটলজী যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন আমি ভারতীয় 
জনতা পার্টির পক্ষ থেকে সেখানে গিয়েছিলাম বন্যায় পার্মানেন্ট সলিউশানের 
ব্যাপারে, সেখানে তিনি পরিস্কার বলেছেন শটটাইম যে কাজগুলি আছে সেগুলি 
আপনারা করুন এবং রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এর পামানেন্ট সলিউশানের জন্য 
প্ল্যান দিন আমরা নিশ্চয়ই দেখবো। কিন্তু শর্টটাইম যে কাজগুলি- আমরা জানি 
বাগদা, বন্নগা, গাইঘাটা, স্বরুপনগর, হাবড়া, আশোকনগর ভেসে গেছে, এটা মনুষ্যসৃষ্ট 
বন্যা। কপোতাক্ষ নদ, চুর ী নদীর মুখ খোলা হয়েছে। যেমন করে ১৯৯৫ সালে 
পাঞ্চেত, মাইথন খুলে দেওয়া হয়েছিল। কি করবেন, উপায় নেই টাকা চাই নির্বাচন 
আসছে। আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি এই সরকারের দুটি কন্যা-_খরা 
আর বন্যা। এদের খরা আর বন্যা ছাড়া উপায় নেই। আজকে পরিস্কার ভাবে একথা 
জানা দরকার আমরা বন্যার পার্মানেন্ট সলিউশান চাই। মাননীয় সেচমন্ত্রী আমাদের 
বলে গেছেন গত ৭ তারিখে যে ৭৯ কোটি টাকা স্যাংশন হয়েছে ইচ্ছামতী, যমুনা, 
বিদ্যাধরীর সংস্কারের জন্য, তিনি বলেছেন পুলিশ প্রশাসন যদি সহযোগিতা না করে 
তাহলে সংস্কার করা যাচ্ছে না। 

আজকে তাই বলতে চাই যে, মার্কসবাদ শেষ হয়ে গেছে, মার্কসবাদ ক্ষতম হয়ে 
গেছে। লেনিন গড়াগড়ি খাচ্ছেন। কমরেডরা বলছেন, আসুন কমরেড কামিয়ে নিন। 
পুলিশ আজকে আর চলছে না। এই সুযোগে কামিয়ে নিতে চাইছেন। আমি বলব, 
হিসাব দিন টাকা নিন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবী নিয়ে আমিও যাব। কিন্তু 
প্রশাসন হিসাব দেবে না শুধু অর্থ দাবী করবে তা হতে পারে না। আর, মনুষ্য সৃষ্ট 
বন্যার আমি বিরোধিতা করছি এবং মোশানেরও বিরোধিতা করছি। 

ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য রবীন মন্ডল, 
ইত্যাদিরা যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন তাকে সমর্থন করছি এবং মাননীয় 
সৌগতবাবুদের আনা প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। আমি দু-একটা বিষয় এখানে 
বলছি। তথ্য নিয়ে এখানে অনেক বিত্ঁক হচ্ছে। কেউ বলছেন পাননি, কেউ বা তথ্য 
চাচ্ছেন। বিশদ তথ্য এই সময়ের মধ্যে দেওয়া মুশকিল। এব্যাপারে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বার করা বিশেষ 'পশ্চিমবঙ্গ' সংখ্যার দিকে যা বন্যা নিয়ে 
বার করা হয়েছিল। এটা সর্বসাধারণের জন্যই করা হয়েছিল এবং তাতে খুঁটি-নাটি সব 
তথ্য দেওয়া হয়েছিল। জেলা ভিত্তিক, দপ্তর ভিত্তিক, কি করা হয়েছে কোন বাঁধ 
এলাকায় কত বৃষ্টি হয়েছে, কত জল ঢুকেছে, বেরিযেছে, কোন্‌ জেলায় কত সাহায্য 
করা হয়েছে, কত ক্ষতি হয়েছে- বিশদ দেওয়া হয়েছে। আমি জানিনা আপনাদের 
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পাউডার, ১৫ লক্ষ কাপড়, ১০ লক্ষের বেশী কম্বল দিয়েছি। আমরা ৬০০ কোটি 
টাকারও বেশী খরচা করেছি। কেন্দ্র থেকে এক পয়সাও পাই নি, রাজ্যসরকার 
নিজেদের থেকে খরচা করেছেন। আর কেন্দ্রীয় সরকার কি করছেন? 
(গোলমাল) 

আরে কথা শুনতে ভয় পাচ্ছেন কেন? কেন্দ্রীয় সরকার কি করেছেন, কোথায় 
ছিলেন? আমরা রাস্তাঘাট সারিয়েছি, বাঁধ সারিয়েছি, ব্রিজ মেরামত করেছি। রেল 
লাইনগুলোর কি হয়েছে? যাঁর রেল লাইন দেখার কথা তিনি পাঁশকুড়া লাইন 
দেখছিলেন। রেল লাইন দেখছেন না, পাঁশকুড়া লাইনও দেখা হবে না। রাস্তাঘাট, যা 
কিছু হয়েছে সবই আমরা নিমণি করেছি। যা বাকি আছে তাও আমরাই করব। 
আপনাদের কেউ দায়িত্ব দেবে না। এই যে এত ঠেঁচাচ্ছেন, তিন মাস পরে ভোট হবে, 
আবার আমাদের সরকার হবে, সুতরাং আমাদেরই দেখতে হবে। আপনারা বিরোধী 
দলে থাকবেন, ওখান থেকে মোশান আনবেন আর এঁসব ঠেঁচামেচি করবেন। এ দিকে 
বসবার আপনাদের সুযোগ হবে না। 

(গোলমাল) 

গায়ে খুব জ্বালা লাগছে। যে বিপর্যয় হয়েছে, এটাকে জাতীয় বিপর্যয় বলে 
আমরা মনে করি। কেন্দ্রীয় সরকারের যাঁরা এসেছিলেন তীরাও বলেছেন, “এটা জাতীয় 
বিপর্যয়ের মত, সে ভাবেই বিবেচনা করা উচিত।” কিন্তু আমরা দেখছি প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় তহবিল, ক্যালামিটি রিলিফ ফান্ড যা সংবিধানের নির্দেশিমত,অর্থ কমিশনের 
নির্দেশ মত কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন করার কথা ছিল তা তারা করলেন না। অনেক 
দেরিতে তারা একটা বিল এনেছেন। আমরা তাদের কাছে দেড় হাজার কোটি টাকা 
চেয়েছিলাম, তারা ১০১ কোটি টাকা দিতে রাজি হয়েছেন। প্রয়োজনের ১৫ ভাগের 
এক ভাগও নয়। এখন ওরা হিসাব দেওয়ার কথা বলছেন। 

বন্যার মধ্যেই আমরা হিসাব দিয়েছি এবং রসিদ আমাদের কাছে আছে, 
আপনারা দেখে নেবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা পাই পয়সারও হিসাব 
দিয়েছি এবং রসিদ আছে। আমাদের পক্ষে তা জনে জনে দেখানো সম্ভব নয়। যাঁরা 
ইচ্ছা করবেন তারা গিয়ে দেখে নেবেন। কেন্দ্রে এখান থেকে চার জন মন্ত্রী আছেন, 
চারটে পয়সাও আনতে পারেননি। চারটে পয়সাও আনার ক্ষমতা নেই। বন্যার 
পরিপ্রেক্ষিতে যা হয়েছে তা আমরাই করেছি। আপনারা চারটে ত্রিপলও যদি চেয়ে 
আনতেন তাহলেও না হয় জানতাম কিছু করেছেন। কিছুই করলে না। বন্যার জন্য 
ত্রিপল চাইলে খাদ্যশস্য চাইলেন না, চাইলেন ৩৬৫। যাই হোক সেটাও আনতে 
পারছে না। আর যেটা করছেন, সেটা হচ্ছে মাঝে মাঝে এখানে বিভ্রান্তিকর তথ্য 
পরিবেশন। বললেন -_ এত টাকা দিয়েছে, হাডকো থেকে খণ দিয়েছে ইত্যাদি। ওঁরা 
হিসাব চেয়েছিলেন, আমরা হিসাব দেখিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ওঁরা বললেন, কেন্দ্রীয় 
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সরকারের টাকা নেই। যেহেতু কেন্দ্রীয় বাজেটে টাকা নেই, তাই হাডকো থেকে 
আমাদের ণ নিতে বলা হ'ল। আমরা হাডকো থেকে খণ নিয়েছি এবং সুদ-সহ তা 
শোধ করব। আর এখানে আপনারা বললেন, কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে। না, কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছ থেকে আমরা পাই নি। বন্যা হোক, না হোক যে অর্থ বেন্ত্রীয় 
সরকারের রাজ্যকে দেয়ার কথা, রাজ্যের নিয়মিত পাওনা যে অংশ, সেটাকে আপনারা 
বলছেন কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করা ছাড়া 
আপনারা এখানে আজকে আর কিছুই বলতে পারেন নি। আমরা কেন্দ্রায় সরকারের 
আচরণের প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এখনো আমাদের যা ন্যায় দাবি তা তাদের কাছে 
পেশ করছি। তবে আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা পয়সা না দিলেও 
আমরা পশ্চিমবাংলায় মোকাবিলা করব, কারো সাধ্য নেই আমাদের বাধা দেয়। 

শ্রী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটু সুবিধা হ'ল কংগ্রেস, 
তৃণমূল, বিজেপি করলে কোন লেখাপড়া করার দরকার হয় না। মুর্খতার কোন জাত 
নেই। দ্বিতীয়তঃ এবারের বন্যাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল বিজেপি মানুষের প্রতি যে 
বিশ্বাসঘাতকতা করলেন তার কোন তুলনা নেই, তারা দেশদ্রোহিতার একটা নজির 
রাখলেন। কংগ্রেস দল মূলতঃ ক্ষয়িঞু এবং তৃণমূল দিল্লীর সাম্প্রদায়িকদের সেবাদাসে 
পরিণত হয়েছে। জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত 
করেছে। তাই আগামী ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে, কংগ্রেস এমনিতেই 
ক্ষয়িযু, তৃণমূল বিজেপির মৃত্যু ঘোষিত হবে। বঞ্চনার মধ্যে দাঁড়িয়ে যেভাবে 
পশ্চিমবাংলার মানুষ দিল্লীর বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে তাতে আমি এ 
কথা বলতে পারি যে, আগামী নির্বাচনে দলগত নির্বিশেষে পশ্চিমবাংলার মানুষ ওদের 
কবরস্থ করবে। 

সেই জন্য আজকে বন্যা নিয়ে যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলেন, 
পশ্চিমবাংলার মানুষের প্রতি যে চরম বেইমানি করা হচ্ছে-এটা কোন অবস্থাতেই 
মেনে নেওয়া হবে না। আগামী দিনে তীব্র সংগ্রাম পশ্চিমবাংলার গ্রামে-গঞ্জে তৈরী 
হচ্ছে। সেই কারণে, আজকে এই প্রস্তাবের যারা বিরোধিতা করলেন এটা তাদের 
চরিত্র। সৌগতবাবুকে অনেকে দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান বলেন। আমি বলি না। আমি 
তা বলতে রাজি নই। সত্যকে মিথ্যা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা, কথাগুলিকে নিয়ে 
জাগলারী করা-- এটা কখনও দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ানের কাজ নয়। উনি নিজেকে 
যেভাবে দিনের পর দিন ইরাটিক করছেন তাতে সংসদীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। সত্যকে 
সত্য বলতে হবে, সাদাকে সাদা বলতে হবে, কালোকে কালো বলতে হবে। শ্রী 
দীপক ঘোষ যেভাবে নিজের প্রতি বঞ্চনা করছেন এটা স্বাভাবিক, এসব দল করলে 
তার পরিণতি এমনিভাবেই হয়। নিজেকে আয়নার সামনে দীড়িয়ে দেখুন। মানুষের 
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নেই, এত বড় বিম্বাসঘাতক। যে ১৭৫ জনের চাটুকারিতা করছেন তার উত্তরসূরী এ 
তণমূল এবং বি.জে.পি.। পশ্চিমবাংলার মানুষ তার জবাব দেবেন - এটাই আমার 
বক্তব্য। 

[12.10 -- 12.20 72.] 

শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, বনা নিয়ে দুটি প্রস্তাব ছিল। প্রথম প্রস্তাবে রবীন 
মন্ডল বলেছেন, আর একটা প্রস্তাবের জবাবে আমি বলছি। এর আগে মাননীয় 
মন্ত্রী তরী সূর্যকান্ত মিশ্র মহাশয় বলেছেন। এটা আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধ 
সব সময়ে অভিযোগ যে ওরা বনা নিয়ে শুধু রাজনীতি করেন। বন্যা হলে ওরা 
বড় ফিগার দেখিয়ে কেন্দ্রের কাছে দাবী করেন। আবার টাকা যখন আসে, যেটুকু 
টাকা আসে তা বন্টনের ক্ষেত্রে দলবাজি করেন। বন্যার সময়ে এখানে যে কম্বল 
বিতরণ করা হয়েছে, যে টারপোলিন বিতরণ করা হয় তাতে দলবাজি করা হচ্ছে। 
হাউস বিলডিং গ্রান্ট বন্টনের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, যাদের কোন বাড়ী ছিল না। 
তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে, আবার যাদের বাড়ী ছিল, ভেঙে গেছে, তাদের টাকা 
দেওয়া হচ্ছে না। পশ্চিমবাংলায় বন্যার ত্রাণ নিয়ে এই রাজনীতি বন্ধ হওয়ার 
দরকার। হ্টাআমি এই কথা বলতে চাই, ১০৩ কোটির বেশী টাকা নিশ্চয়ই আমরা 
দাবী করি, কিন্তু ১৪৮৭ (কোটি টাকার ফিগার যেটা সূর্যকাস্ত মিশ্র মহাশয় 
পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে বার করেছেন সেটা রাখবেন না কেন? কোন্‌ বেসিসে ১৪৮৭ 
কোটি চাইছেন সে বিষয়ে কিছুতেই বিধানসভায় এই ফিগারগুলি রাখবেন না। 
সেইজন্য ওনারা হে ফিগার দেন সেই ফিগার সাস্টানসিয়েট করে না। আমি 
সেইজন্য তীব্র বিরোধিতা করছি এবং আরো বলছি, নির্বাচনের আগে যে বন্যার 
টাকা আসবে তা নিয়েও দলবাজী করবেন। সেইজন্য দাবী করছি, বন্যার এ্রাণের 
জন্য জেলা এবং ব্রকস্তরে সর্বদলীয় কমিটি তৈরী করা হোক। বিভিন্ন জেলা যে 
টাকা নিয়েছে সেই প্রসঙ্গে আমি নদীয়া জেলার কথা বলতে চাই, ওখানে যে হাউস 
বিল্ডিং গ্রান্ট আর্টিসানদের দেবার কথা, তাতিদের যে দেবার কথা সেই টাকা এখনো 
ডি.এমের কাছে পড়ে আছে, একটা পয়সাও বন্টন করা হয়নি। পশ্চিমবাংলায় এটাই 
প্রবলেম। গুজরাটে ভূমিকম্প হয়ে যাবার পর এখন দেখছি তারা উঠে দাঁড়াচ্ছে। 
কিন্ত আমাদের এখানে দেখছি তাতিরা এখনো উঠে দাঁড়াতে পারলো না। তার 
কারণ, আমাদের সরকারের কাছ থেকে টাকা যায়নি। হাডকো এবং ন্যাবার্ড থেকে 
টাকা নিয়েছেন। হাডকো এবং ন্যাবার্ড কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা। তারা৷ বলতে 
পারতেন যে, আমরা লোন নিচ্ছি, আউটরাইট গ্রান্ট চাই। ক্যালামিটি রিলিফ 
ফান্ডের যে নিয়ম ছিল তাতে আগে ফিনান্স কমিশন থেকে সংস্থান ছিল। 
তুলতে হবে। ১০৩ কোটি টাকা যে ইন-আযাডিকোয়েট সেটা আমরা বলেছি। 
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কিন্তু কেন আজকে জানতে চাইব না, কিভাবে ত্রাণ ডিষ্ট্রিবিউট করা হচ্ছে? কেন জানতে 
চাইব না, কোন টাকা ডিষ্ট্রিবিউট করা হয়েছে কিনা? প্রতি বছর বন্যা হবে আর বন্যার 
পর রাজ্য সরকার কেন ব্যর্থতার কাজ কনছে এই স্টেটমেন্ট দিতে রাজি আছে কিনা? 
তাই বলছিলাম, পশ্চিমবাংলায় বন্যার পর যে রেসটোরেশন ওয়ার্ক, সেই রেসটোরেশন 
ওয়ার্ক এখানো ভালভাবে শুরু হয়নি। 

মেরামতির কাজ হচ্ছে না। গ্রামের অধিকাংশ জায়গাতে গেলে দেখবেন কোন 
রাস্তা নেই, কোন এমব্যাঙ্কমেন্ট নেই। কোন কাজ এখনও পর্যস্ত ওরা ভালভাবে শুরু 
করেন নি। ওরা রেখে দিয়েছেন নির্বাচনের আগে সবটা এক সঙ্গে ছাড়বেন বলে এবং 
তা নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুঠবেন বলে। আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি। 
পশ্চিমবঙ্গের জন্য টাকার প্রয়োজনের ব্যাপারে একশোবার আমরা রয়েছি কিন্তু 
আপনারা যা বলবেন সেই টাকা নয়। আরবিট্রারিলি নয়, যেটা ন্যায্য সেই টাকা দিতে 
হবে। এখানে গুজরাট, উড়িষ্যার কথা বলে লাভ নেই। গুজরাট, উড়িষ্যাতে আরও বড় 
ঘটনা হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে এবং সারা দেশ তাদের পাশে দাঁড়াবে পশ্চিমবঙ্গের জন্যও 
সারা দেশের সাহায্য করা উচিত। আমরা তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবীও 
করছি কিস্তু তাই বলে বন্যা ত্রাণের নামে দুনীর্তি, দলবাজী আমরা সমর্থন করবো না। 
তাই আমি পুনরায় দাবী করছি বন্যা ত্রাণ এবং পুনবসিনের কাজের জন্য সর্বদলীয় 
কমিটি তৈরী করা হোক এবং যে কাজগুলি এখনও হয়নি বাধ মেরামত, রাস্তা 
মেরামতের কাজ ইত্যাদি সেগুলি দ্রুত করা হোক। এই দাবী রেখে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


[12.20 -- 12.30 0.1 


1116 211617011761015 01 91011 10908 28580 98110217 ৮/০16 (1801) 10] 2170 2 
[)1515101) 5/25 19101) ৮/1011 0176 001109/11)5 1658105 : 


১67০৬, 


/0)0 595 11010081, 9101 
/1010016, 91011 ১1651) 
3851, 91111 1611101 
3118005012166, ৩1011 30001198060 
01190001050, 9111 01901]) 
0110/0111, 91711 [81015010841 
1095, 9117 310500 তা 

1060, 91011 28011) 

106১, 91011 8101) 

[01)0, 91011 78070810171 
00110911, 91711 91111 16001021 


101101৭1008] 0125 185 415 


01951), 91711 90581102 
005৮/217)1, 91711 10151010 
[17218 91011 ১০02] 

12016, 91111 121021) 

চএ)]18) 91] 738105811 101)01) 
70)008, 91011 ১81010908 
7515100, 911 92100109908 
11510, ৩1711 0021) 

11917810, 9101 980981217])01) 
1/1007021, 91011 1121)110 00118010018 
1/1010081, 9101 [21011019 21) 
1108, 91011 13155110811 
1101121717080 /1011)) 51011 
101102], 9111 79017811121) 
10108, 9111 13110) 
11010701000, ১171 4১101] 
81708, 91111 13121)11211109 
[78], 91111 91)98178 610580 
[7817069, 9101] 4৯111 

00017, 91] 10102121018 
১৪178, 9111 11109 911701)0) 
৩০1), 9111 1)1)1101 

১০1158009, ১100. 16917121 13056 
১9179001008, 101 1১017100110 
৩11)119, 9111 ৩1০51 

[11069, 91111 10011011 


৭৮৩ 
১1021, 91111 12108 1218580 
1176 595 0961776 1 2100 10০5-36. 1176 /1)001101001)05 ৮/০16 1051. 


1116 11001017501 91911 91017101981) 11011081080: 

47816216985, 0015 51816 61001167060 011]06090617020 01090905 00117 
96100217061 200 0০00০61, 2000 ৬1101) 20690150 11016 (101) 2,18,00,000 
09010016111 9 01511091501 (16 91816 (01111) 1362, [02150175 (2170 [7015511)5 154) 
০800511)5 58৮৪16 0811866 (0 8000 22 1811)5 01110900565 210 ৪ 01010 ৪16৪. 01 
[016 (10217 19 18105 116012165; 

৬/1)01625, 11016 ৬৪116 01 081778695 11) 9601019 11106 /১110010016, 
76810) 081 1710105118, 17109819101) & ৬/80615/2$5, /১1017021 [6501100$, 
200080101, 0000256 & 51181] 50816 10, (81061) (08601)6 5485 255655690 21 


4106 /557101,% 70057219105 
[1201 1901021%, 2001] 


11016 01101) 1২5. 5660 01015 170 11717901216 12560180101) 19001161001) ৮/25 
85595560 81 210010911181919 1588 010195 8170 22811510115 21010817001 
7২5. 1588 01015 011 8008] 15. 101 00165 ৬/85 2৬৪1121016 011 ৪০০01) 0 
০17 0000১ (02191710 1২০1161 10110), 

৬/1)০1০85, এ 00011010] 91010 16] 211160 1] 076 90906 00111760176 
11000 2170 [1169 1780 0901) 81001011560 0111)15 16001116110] 0115. 1588 0101795 
0110 1৬11./5 2170 11১5 101) ৬/০5(13011581 17070110116 11111 1৬111015167 01 11019 
1) 3০৬ 10211)1 011 711) 19061111001, 2000 2170 1017৬110690 111] 80011 [106 
6)১0116]76 176005511% 01 11117001910 ১৪1)01101) 00100101001 1010 01 21 19951 
[২5. 1487 1019১ [টো 00৬০1111001) 01 110018 11 18৬0101 01 ৬/০31 73917841 
(0 601)0 0811 01 0119 1111)010 011515 085০৫ 09 ৫9৬৪5111) 11090 1001 0001111 
100 110 11001091919 ১01)01101) 1175 09011 11040 0 070৬০171101] 01 11012, [0 
(10 ৬৬০51 13011£01 01) (1015 0000011 

৬/11০1995, 016 ১1910 01 ৬৬০০3011041 ৬05 00111101190 10 ১1001)0 77016 
(101) 1২5. 372 01010500010 105 1169016 10501117065 10111111% 101 191191 0104 
৮/05 150 10109] (0 100110৬/ 1২5. 350) 0101১ 1101] 1111)00 07 00100111011 
01091010111 01 50105001001981 1210 01110001951 101 1010)9১৩ 01 16510190101) 01 
11112501010101107 0110 

৬৬101১2১, 1110 91210 ৬৮৩১1301001 117১ ০৬০1 5৮110102101) 101-10170 [)601010 
911601901)% 017৮1101012] 02100171119 111১0 ১0001-09010176 01০21111001 1] 019 
৩৪1০ 01 1110 00811)119 2110 ০১161005 ০0-010001981101) 2170 11110100121 95১15181109 
101 01761] (0116 1951 01 01011119, 0901016 01 ৬/০511301701 016 50110011560 01791 
09৬০177011101 01 11019 010 1101 0216 (0 50110110121 21110101110 0110 1100 
0110০0(১ 1)011)1055 [00101 01 110 ১700 0001011110৬ 8০০9] 01101 11016 1095 
(0০০1) 21] 10001) 01010010010] 01901 01 0110011) 01 00081 1২১. 103 01015 
01119 1105 0601) 800109৬০40৮ 009৮০]]0])01] 01 11018 101 85515101106 10 
0009৮০11)17191) 01 ৬০51 9301181 01) 200081] 01 019 11090905, 2000. 

1171517005৩, (119161010, ৬9011070519 001772170 1011008]) 0176 ৩1906 
09০9৮0177170110 01190 070১ ১1711110100 01 11012 51100010 111179019101 58110101017 81 
19951 21) 21111011101 (5. 1487 010165 10 0116 000৮1711101) 01 ৬/০৩11361901 
101 11000 75531512106 85 1116 0018160 07708]) 01 1২5. 103 0101695 ৬11] 010৬6 
০১00]791$ 11090601216 00111009160 10111011020 105565 5110016019১ (116 ১179" 
৮/75 (1101) 0010 0110 81690 (0. 


10110৭ 0021২ [0129 185 417 


হ176 11000701917 9800809 [২০৬ 


[16 41067007605 01 9111 [0609 118580 9827 616 01161) 00 
2100 21015151017) 85 121001) ৮4101) 1106 00110/1110 165)115 : 
0, 
400] 4১565 1010091, 91110 
/1010016, 911 901951 
138201, 91011 10171] 
0100৮010017, 91111 12101501981 
[00002, 91011 17117217651)0] 
106, ১101. 101) 
[)0%, 9101 12101) 
0017051), 9171 9101] বিএ] 
112219, 91011 ১৪001 
11019, 91011190081) 
10171091, 91111101711 017217012 
1010981. 91111 21901811191) 
1017021, 911] [80111012810 
৬1112, 9100 315৬5108201) 
10179]]180 /ঠ101], ৩11 
1%101011610166, 91011 111 
৬100101161190, 91111 13111102109 
81009, 9111 319101)8100% 
7910069, ১111 4৯11 
১০1)£1018, ০1101. 121721 3056 
১০170018, 9111 711106100 
১1178, 91111 07010001) 017017019 


4৯05৩ 
১০121, 9111 10602 18580 
//65 06116 | 210 1095 09110 22 0116 217101107716105 ৬/616 1051 
11061701101) 01 91071 58088180৮11 
“যেহেতু, গত সেপ্টেম্বরের বন্যায় রাজ্যে ৯টি জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল; 
যেহেতু, বন্যাক্রিষ্টদের ত্রাণ বন্টনে ব্যাপক দলবাজী হয়েছে; 
যেহেতু, অধিকাংশ জায়গায় গৃহনিমণি অনুদান ও ত্রিপল এখনও বন্টন করা হয়নি; এবং 
যেহেতু, বন্যার পর অধিকাংশ জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও নদীবাধ এখনও 
মেরামত করা হয়নি; 
সেইহেতু, এই সভা রাজা সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে যে, পুনবসিনের ক্ষেত্রে 
দলবাজী বন্ধ করতে জেলা ও ব্লকস্তরে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হোক এবং বীধ ও 
রাস্তা মেরামতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।”? 
/৪5 (11) 7001 2110 1051. 
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418 /5951101% 177২008870105 
[1201 17508, 2001] 
৯107101ঘ [070] হংযা,) 185 

1, 910691067 : [০৮ ] 0811 0001) 91011 [19011 106৮ 10 10৮6 1115 
1101101) 011001 185. 

91911 7২91)11) 7961) : 911, 1 096 00 17106 : 

“এই সভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, আস্তজার্তিক অর্থভাগ্ডার, 
বিশ্বব্যাঙ্ক ও বহুজাতিক কপোঁরেশনগুলির চাপে এবং পুঁজির ভুবনীকরণ, উদারীকরণ 
এবং বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রের বি জে পি নিয়ন্ত্রিত জোট সরকার সমগ্র রাষ্ট্রায়ত্ত 
ক্ষেত্রকেই ধ্বংস করতে চাইছে যার মূল লক্ষ্য হ'ল বহুজাতিক পুঁজিকে অবাধ প্রবেশের 
দরজা খুলে দিয়ে প্রতিযোগিতার নামে সমগ্র দেশীয় শিল্পকে ধ্বংস করা। 

এই সভা আরও লক্ষ্য করছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির শেয়ার বিক্রি করা, 
স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প চালু করা ও রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাক্কগুলির শাখা বন্ধ করার মাধ্যমে বিভিন্ন 
ব্যাংকে চলছে কর্মী সংকোচনের চক্রান্ত এবং অন্যদিকে বিভিন্ন মহানগরীগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত শাখাগুলি বন্ধ করে তারা একদিকে ব্যাংকগুলিকে 
সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সরিয়ে ফেলেছে ও বিদেশী ও বহুজাতিক ও বেসরকারী 
ব্যাংকগুলিকে এইসব অঞ্চলে শাখা খোলার জায়গা করে দিতে চাইছে এবং 
গ্রামাঞ্চলে শাখা বন্ধের মাধ্যমে তারা গরীব মানুষকে রাষ্ট্ায়ত্ব ব্যাংকের সুফল থেকে 
বঞ্চিত করতে চাইছে। 

এই সভা মনে করে যে, এর ফলে সমাজের দরিদ্র্তম মানুষ ও মধ্যবিত্ত মানুষ 

ংক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবে এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলির পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান 
শাখাগুলির একাংশ বন্ধ করলে রাজ্যের অর্থনীতির উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। 
এই সভা আরও মনে করে যে, যেহেতু সারা ভারতে আমানত-দমন আনুপাতিক 

হার যেখানে ৪৬ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে এই হার ৪২ শতাংশ, এর ফলে গরীব 
চাষী, সাধারণ মধ্যবিত্ত ও কর্মহীন যুবকদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি থেকে সুবিধা পাওয়ার 


সম্ভাবনা বিলুপ্ত হবে। 
এই সভা অবগত আছে যে, ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের যে শাখাগুলি বন্ধ হয়েছে তা হ'লঃ 
(১) কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ত্ীট ইন্ডিয়ান ব্যাংক 
(২) ক্যানেল ইস্ট রো ইউ.বি.আই. 
(৩) ক্লাইভ রো র্‌ 


(৪) গণেশ চন্দ্র এভিনিউ & 
(৫) আমলা ঝড়িয়া (মালদহ) ” 
(৬) কালাকার স্ট্রীট র্‌ 
(৭) প্রিটোরিয়া স্ট্রীট & 
(৮) রিজিওনাল অফিস, কলকাতা ই 
(৯) বাবুইজোড়, বীরভূম রি 
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এই সভা আরও অবগত আছে যে, পশ্চিমবঙ্গে যে শাখাগুলি বন্ধ হতে চলেছে তা 


হ'ল £ 

(১) ক্যানেল ওয়েস্ট রোড ইউকো ব্যাংক 
(২) বন্ডেল রোড 

(৩) সি আর এভিনিউ রর 

(৪) পোস্তা বাজার ্ 

(৫) খালাসীটোলা ্ 

(৬) শেক্সপিয়ার-সরণি পি.এন.বি 
(৭) সতীশ মুখাজী রোড রি 

(৮) সেলিমপুর এ 
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অতএব, এই সভা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাষ্ট্রায়ত্ব 
ব্যাংকগুলিকে ধ্বংস করার এই চেষ্টা বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করার দাবি 
জানাচ্ছে।”' 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ব্যাংক যে ভাবে যথেচ্ছ ভাবে বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে, 
তার শাখা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে তাতে আমাদের যারা গরীব মানুষ তাদের বঞ্চিত করা 
হচ্ছে। এই বাষ্ট্রায়ত্্ব ব্যাংকগুলিতে ব্যাপক ভি.আর. এস দিয়ে সব ধ্বংস করে দিচ্ছে 
কেন্দ্রীয় সরকার। তার সাথে আমাদের রাজ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পাঞ্জাব 
ন্যাশানাল ব্যাংক, ইউ.বি.আই, ইউকো ব্যাংক এই সমস্ত ব্যাংক তারা বন্ধ করে দিচ্ছে। 
এর পরিণতি হিসাবে দুর্বলতম অংশের মানুষ গরীব মানুষ এই ব্যাংক পরিষেবা থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছে। তার সাথে নৃতন করে যারা কর্মী তাদের ছাঁটাই করা হবে। ইতিমধ্যে 
ভি.আর.এস-এর নামে কয়েক হাজার অফিসার এবং ব্যাংক কর্মী ছাটাই করেছে। এই 
সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষের বেশী হবে। যেখানে ৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ব্যাংক কর্মী রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে 
তারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছিল। তাদের মধ্যে থেকে ভি.আর.এস-এর 
মাধ্যমে ১ লক্ষাধিক সংখ্যা তারা কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই সর্বনাশা নীতির 
বিরুদ্ধে এখানে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করছি। আমার আশা সমস্ত সদস্য এই 
প্রস্তাবটাকে গ্রহণ করবেন। আমার বক্তব্য আমি শেষে বলবো। 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে প্রস্তাব রূল ১৮৫ 
অনুযায়ী জানা হয়েছে, মাননীয় সদস্য রবীন দেব এবং অন্যান্য মাননীয় সদস্য এনেছেন 
এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে। তার কারণ বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে গোটা পৃথিবী আজকে তাদের বাঁধ ভেঙে 
দিয়েছে। গোটা পৃথিবী আজকে এতো কাছাকাছি চলে এসেছে, যদি ওপেক তেলের 
দাম কয়েক সিলিং বাড়িয়ে দেয় তাহলে গোটা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার 
প্রতিফলন ঘটবে। আমাদের এই গ্লোবালাইজেশানের যুগে ভারতবর্ষ দেওয়াল তুলে 
হাওয়া বন্ধ করে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবো বলে যদি মনে করে তাহলে আমরা 
উল্টো দিকে হাঁটবার চেষ্টা করবো। তবে এই কথা ঠিক যে ব্যাপক ভাবে আজকে 
উদারীকরণ করা হয়েছে। আমরা তার বিরোধিতা করেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমার মুল কথায় যাওয়ার আগে মাননীয় ভুমিসংস্কার মন্ত্রী বন্যার ব্যাপারে তিনি 
তার বক্তব্য রাখার সময় একটা মন্তব্য করেছিলেন সেই বিষয়ে আমি দু-একটা কথা 
বলতে চাই। ডাঃ সূর্যকাস্ত মিশ্র মহাশয় বন্যায় ব্যর্থতার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপাতে গিয়ে 
উনি বললেন যে অংকটা আমরা জানি না, অংক শেখবার জন্য অনুরোধ করলেন। 
আমাদের উনি অংক শেখাতে গিয়ে উনি নিজের অংকটা গুলিয়ে ফেলেছেন। ১৯৯৬ 
সালে সূর্যকাস্তবাবু ওনার এলাকা মেদিনীপুরের নারায়ণগড় থেকে জিতে এসেছিলেন 
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তখন তিনি ৫৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন। ১৯৯৯ সালের লোকসভা 
নির্বাচনে ওনার বিধানসভা ক্ষেত্রে উনি পিছিয়ে পড়েছেন সাড়ে আট হাজার ভোটের 
ব্যবধানে। আর এখানে যে অত্যাচারী খুনী মন্ত্রী বসে আছেন তিনি তার বিধানসভা 
কেন্দ্রে জিতে ছিলেন ৪৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে, গত লোকসভার নির্বাচনে তিনি ১৮ 
হাজার ভোটের ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছেন। সেই জন্য অংকটা ওনাদের একটু গুলিয়ে 
যাবে। অংকটা ওনাদেরই শেখবার দরকার আছে। নিজের ব্যর্থতা বিধানসভা ক্ষেত্রে 
গিয়ে মানুষকে বলুন, তাদের কাছে ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করুন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
আজকে ব্যাংকে যে ভিআর.এস. দেওয়া হয়েছে ভলেন্টারী রিটায়ারমেন্ট স্কীম দেওয়া 
হয়েছে তাতে আপনি দেখেছেন এই হিসাবটা কোথাও ১৩ পারসেন্ট কোথাও ৫ 
পারসেন্ট। 

[12.30 __- 12.40 7.1]. ] 

কোথাও ১৫ পার্সেন্ট, কোথাও ১৪ পার্সেন্ট হারে ভি.আর.এস. দিয়েছেন। যাঁরা 
ভি.আর.এস. নিয়েছেন, তাদের কেউ তো জোর জবরদস্তি করেনি, তাদের ঘাড়ের 
ওপরে চাপিয়ে দেয় নি। যাঁরা ২০ বছর সার্ভিস দিয়েছেন এবং যাঁদের দশ বছর বা 
তার কম চাকুরী আছে তারা এই ভি. আর. এস. নিচ্ছেন এবং তীরা কুড়ি লক্ষ করে 
টাকা পাচ্ছেন। এ টাকা তারা যদি এ ব্যাংকে রাখেন, তাহলে সেখান থেকে 
১৫-২০ হাজার টাকা করে ইন্টারেষ্ট বাবদ পাবেন। এছাড়াও, মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহোদয়, তারা ৭-৮ হাজার টাকা করে রিটায়ারিং বেনিফিট পাবেন। অর্থাৎ তারা চাকুরী 
করে মাসে যেখানে ১০-১৫ হাজার করে টাকা পেতেন, ভি.আর.এস দেওয়ার ফলে 
তারা মাসে ২৪-২৫ হাজার করে টাকা পাবেন। এবং এককালীন যে টাকা তারা পাবেন 
সেই টাকা তারা অন্য জায়গায় লাগাবার চেষ্টা করবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই ব্যাংক জাতীয়করণ কষেছিলেন যাতে সাধারণ মানুষ ব্যাংকের 
পরিষেবা নিতে পারেন এবং দেশে কালো টাকাকে যাতে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে 
তার জন্য এবং কালো টাকার নিয়ন্ত্রণে পুঁজিপতিদের ওপরে নজরদারী রাখবার ব্যবস্থা 
করতে পারেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই জন্য এই জাতীয়করণ করেছিলেন। কিন্তু ট্রেড 
ইউনিয়নের একাংশ, বিশেষ করে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন, তারা “আসি যাই মাইনে পাই, 
কাজ করলে ওভারটাইম চাই, এই ধারণা অনুযায়ী ব্যাংকের পরিষেবাকে আজকে এমন 
জায়গায় এনে দাঁড় করে দিয়েছে যে, কোন আমানতকারী ব্যাংকে টাকা রাখতে গিয়ে 
কাউকে পায় না। ব্যাংকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে সেখানে কোন ব্যাংক 
কর্মীকে পাওয়া যায় না। যদিও বা কাউকে পাওয়া যায়, তার কাছ থেকে সে ভাল 
ব্যবহার পায় না। ব্যাংক পরিষেবাকে আজকে এমন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে 
দিয়েছেন। আমি আশা করি, যাঁরা ব্যাংকে কাজ করছেন, তারা তাদের দায়-দায়িত্ব 
সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবেন। আজকে ব্যাংকের অনেকগুলো শাখায় এমন অবস্থা যে, 
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ব্যাংকের ম্যানেজার তারা এমন জায়গায় লোন দিয়েছেন, যেখানে বেশীরভাগ জায়গায় 
দেখা যায় সেটা অনাদায়ী থেকে যায়। ত্বারা কারসাজি করে, কাট মানি নিয়ে এই সমস্ত 
অসাধু, ব্যবসায়ী, প্রোমোটার তাদের মধ্যে একটা অশুভ আঁতাত গড়ে ওঠে। ফলে টাকা 
লোন নিয়ে তারা সেই টাকা আর শোধ দেয় না। যার ফলে ব্যাংকের টাকা, ন্যাশানাল 
একস্চেকারের টাকা লোপাট হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ব্যাংক সম্বন্ধে 
আমাদের কনসেপ্ট হচ্ছে, আমাদের মাথায় যেটা আসে, ব্যাংক মানে সরকারী 
কোষাগার। সরকারী কোযাগার মানে কোন এক শ্রেণীর মানুষের টাকা। এখানে 
রবীনবাবু তার প্রস্তাবে একটা হিসাবে দিয়েছেন - সারা ভারতে আমানত-দাদন 
আনুপাতিক হার যেখানে ৪৬ শতাংশ, সেখানে এখানে এই হার ৪২ শতাংশ। এর 
কারণটা কি? এর কারণ হচ্ছে, এখানে যারা ব্যাংক থেকে টাকা খণ নেয়, তাদের 
বেশীরভাগই ইন্ডা্ট্রি করবে বলে খণ নিচ্ছে। তারা সেই টাকা শোধ দেয় না। কিন্তু অন্য 
রাজ্যে, পাঞ্জাবে, হরিয়ানাতে সেখানে যারা খণ নেন, তারা সেই টাকা ইন্ডাস্ত্রীতে 
খাটাবেন বলে নেন এবং সেখান থেকে প্রফিট করে তাদের যা দেয় তা তারা ব্যাংকে 
সময় মত শোধ দেন। তার ফলে সেখানে ব্যাংক আরও বেশী টাকা দাদন দেয় এবং 
সেখানে ইন্ভাষ্ট্রি গড়ে উঠেছে। আর এখানে সব ধ্বসে যাচ্ছে। সুতরাং এখানে যে প্রস্তাব 
এসেছে আমি তার বিরোধিতা করে এবং যে ভাবে উদারীকরণ হচ্ছে তার বিরোধিতা 
করি। কতটা উদারীকরণ হবে তা সম্যক ভাবে বিবেচনা করা দরকার। 

শ্রী মহম্মদ আমিন £ মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় রবীন দেব এবং অন্য 
মাননীয় সদস্যরা যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি তাকে পুরোপুরি সমর্থন করি। কেন্দ্রীয় 
সরকার যে নীতিতে চলছে, এটা শুরু করেছিলেন মনমোহন সিং। সেটা দেশটাকে 
শ্মশানে পরিণত করেছে। এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, সব রকমের মাল বিদেশ থেকে 
এদেশে ঢুকবে এবং এখানকার কলকারখানাগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে। আজকে কটন 
টেক্সটাইল প্রায় সব উঠে গেছে। এখানে বিদেশ থেকে কাপড় আসছে। মালয়েশিয়া থেকে 
চা আসছে। এর ফলে পশ্চিমবাংলা এবং অসমের চা বাগানগুলো সব শুকিয়ে যাবে। 
কারণ এখানকার লেবার কস্ট বেশী এবং ওখানকার কস্ট সন্তা। 

সস্তায় চা এলে পরে, ক্রেতারা যেটা সস্তায় পাবেন সেটা কিনবেন, তাহলে 
আমাদের প্রোডাকৃশান কি করে হবে? বাংলাদেশ থেকে চট আসছে, পশ্চিমবঙ্গের জুট 
মিলের সংকট আরো বাড়বে, গত বছরে প্রায় ৬০ হাজার টন এসেছে, এই বছরের 
হিসাব আমি বলতে পারব না, কারণ আমার কাছে কোন ফিগার নেই। সেটা যদি 
১ লক্ষ ২ লক্ষ আসে তাহলে আমাদের এখানে কয়েকটি মিল বন্ধ হয়ে যাবে। যারা 
বলেছিল ১ কোটি বেকারকে চাকরি দেওয়া হবে, তারা এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, 
নতুন করে লক্ষ লক্ষ লোক, যাদের চাকরি ছিল তারাও বেকার হয়ে যাচ্ছে। 
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জা্সাজ্ঘনাতী হাজী কি লামল ঘ্ুলে ক হিতা ষ্ট ত আাঅঘিতী অহক্কাহ। 


নরম 
নিক্লমা অন্ত নী কর্মী জী জমন্যা জা অনবা উক্তি ভ্কুতে তিলী অল তং উহা 


দি ঘভাঘন স্তুলান সহ্নল ভ্তহ। অলান মী জ্বলা ২% লিলা জঅলাজনাহী ঘা 
ক্রী, ২০% লিলা ন্তরলঘা অষ্ুসন লাজ দারী কী, £8% লিলা আী০০তী০ কী 
জীব ৭% লিলা কাটল ক্রী। লী তল সত্হা নীহলন্ ভা মজাহন্ী ষ্ট ওন্র 
নিজ্লী লি ভলক্ষা হাজ ক্ষিনন তিলী নন্দ ভ্রলমা। ভললিঘ, নিইজ্ী অীন্দা কী লহ 
লহ হাজ্রার্ই জীলী জা বভী কউ ভীব ইহ্যী বর্জা লি শীলনহৌ হিতরালন্ত অক 
ইলা অহ ভী হষ্ী ই। আজতিনী জী ভুত কল্তন উ্ £০% লহক্কাহী কর্মআাঙী কী 
লনা লঁ জরমী ী জাহ্যা। লী কি করাল কীতী ভলীমা। হ্য়ীবল্জহল সীন্তনত 
শী লিই্হাঁ বই আন্‌তী ই। ও৫ত আহতল ঘহ জী ভ্ীন্ ভত্ততী ততা লিমা মনা 
ভীব আমত্রনী ঘহ লীআা জা বা ই। জন্ন্তি নল জহক্ষাত কী হৃম্যীন ভতস্তুতী 
হর ভপ্িঘাত ই। আজ কমা হিএনি আলব জা ততী ক্উ। লাল আ তা, শীলী 
জা হন্তা ই। ভসাহী মী অন্তলী ঈ তঘঘীম লি আন ন্লালী লিত্তুব আজ লিইঙ্বী জী 
জব্ীক ত্রান কী জাব্তীই। অন্ত লী ন্্ইীনত্াকীলবযাত্তল 
লীমী ক্দী ক্ষাম। ভুল নঙ্ক নিজ্লী মী মক্কা অল হষ্রী ই জীং ব্রহা্লীক্ি লাগ 

তলক্কা লমগ্ল ক্র হঙ্তী ই। নৃতাদুল ক্রী শী ভলক্কা ক্টিলাত তহা কী 


আই. এম. এফ, ওয়ল্ডি ব্যাঙ্ক, ডাবলিউ টি ও একত্রিতভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত 
আভ্যন্তরীণ বাজারটাকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে এবং এটা ঘটন৷ শুধুমাত্র ধার করে 
বাঁচবার চেষ্টা করা এবং অপচেষ্টার জন্যই এই ঘটনা হচ্ছে। আমরা বহুবার বলেছি ধার 
করে একটা পরিবার চলে না, একটা দেশ চলতে পারে না। যদি ধার করে চলতো 
তাহলে ল্যটিন আমেরিকার মত দেশ এবং আরও বহু দেশ তাদের অবস্থা এই রকম হত 
না অর্থনীতির দিক থেকে এবং সবদিক থেকে। যারা ধার করে চলেছে তারা ডেথ ট্র্যাপে 
বা খণের জালে জড়িয়ে পড়ছেন। সম্প্রতি ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশ এর জুলস্ত 
উদাহরণ, জায়েন্ট কাউন্ট্রিগুলোও এর থেকে মুক্ত হয়নি, এশিয়ান কাউন্ট্রিগুলোও এর 
থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সম্প্রতি কোরিয়া হচ্ছে তার বড় উদাহরণ। সম্প্রতি যে 
বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেই ব্যাপারে যে মোশান আন! হয়েছে তাতে শুধু 
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বি. জে. পি-র কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এটা শুরু হয়েছিল মনমোহন সিং এবং প্রণব 
মুখাজীর সময় থেকে এবং এটাই হচ্ছে ইতিহাস এটা আক্রমণ, প্রতি আক্রমণের সময় 
নয়। রবীনবাবু ভোট আসছে বলে কংগ্রেসের চ্যাপ্টারটা এড়িয়ে গেছে। এই অবস্থাটা 
আরও ভয়াবহতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেখানে চীন কয়েক হাজার বিলিয়ান ডলার 
উপার্জন করছে, আর আমাদের জাহাজের মত বাজার থাকা সত্ত্বেও আমরা তা করতে 
পারছি না। এই জায়গায় আজকে আমরা পৌঁছে গেছি। যে দেশের মানুষ গঙ্গা মাটি 
মেখে ন্নান করত, সেখানে আজকে ফ্রান্সের ডাভ সাবান পৌঁছে গেছে। এমন কি খাবার 
জিনিস, কাপড়-চোপড় সব ওদের হাতে চলে গেছে। আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার, আই. এম. 
এফের নির্দেশে কলকাতায় ইউকো ব্যাঙ্কের পাঁচটি শাখা বন্ধ হতে চলেছে। যারা 
সুন্দরবনে ব্যাঙ্ক করে সেখানকার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছে, যারা হাসনাবাদে 
ব্যাঙ্ক করে সেখানকর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছে, তাদেরকে আজকে উঠিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে । আজকে হংকং ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন বিদেশী ব্যাঙ্ক তো গ্রামে কোন শাখা 
খোলে না। এর ফলে কোন মানুষের উপকার হবেঃ আজকে একটা শ্লোগানই শুধু 
উঠেছে, প্রাইভেটাইজেশান করো। 'প্রাইভেটাইজেশান ইজ নট দি সলিউশান, 
এফিসিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ দি সলিউশান" আজকে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের নির্দেশে ব্যাঙ্ক 
চলতে পারে না। তাই সর্বস্তরের মানুষকে এর মোকাবিলা করতে হবে বলে আমি মনে 
করি। ধন্যবাদ। 

শ্রী শৈলজা কুমার দাস $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রবীন দেব এবং অন্যান্যরা 
যে প্রস্তাব এনেছেন তার একটি বিষয়ের উপরে আমি একমত । আমাদের দেশে শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৯ সালে ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করেন। সেই সময় 
স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির শেয়ার ৫১ পারসেন্ট থেকে নীচে 
নামবে না। আজকে বর্তমান এন.ডি.এ. সরকার সেই শেয়ারকে ৫১ থেকে নামিয়ে ৩৩ 
করার চেষ্টা করছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা এর প্রতিবাদ করি। এই ব্যাপারে 
পারা ভারতবর্ষ ব্যাপী অন্যান্যরা এবং ব্যক্কের কর্মচারীরা আন্দোলন করছে, প্রতিবাদ 
করছে। প্রত্যস্ত জায়গায় ব্যাঙ্কের যে শাখাগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রাইওরিটি 
সেক্টারের লোক তার মাধ্যমে জীবন-জীবিকার পথ খুঁজে পেয়েছিল, সেই ব্যাঙ্কের 
শাখাগুলো আজকে বন্ধ হতে চলেছে। তার উপর একটা চরম আঘাত এসেছে বলেই 
আমরা মনে করি। পাশাপাশি আমি বলতে চাই, আমি নিজে একটা আরবান কো- 
অপারেটিভ ব্যাক্কের সাথে দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে বুঝেছি 
আজকের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় এই রাজ্যের সরকারও যথাযথ দায়িত্ব পালন করেনি। এই 
হাউসে আমাদের অর্থমন্ত্রী বহুবার ঘোষণা করেছেন যে, আমাদের রাজ্যে যে সমবায় 
প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, সেইগুলোকে ব্যাক্কে রূপাস্তরিত করে গ্রামের মানুষের কৃষি, ক্ষুদ্র 
শিল্পে কিছু দাদন দিতে পারব। কিন্তু আজকেও দেখতে পাচ্ছি অনেক জেলাতে 
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শহরাঞ্চলেও সমবায় ব্যাঙ্ক করতে পারেনি। যদিও আজকে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে, 
গ্রামের কৃষিঝণ সমিতিগুলো আমানত নিয়ে কৃষিতে, ছোট ছোট শিল্পে দাদন দিচ্ছে। 

আমাদের দেশে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রথম ১৪টি ব্যাঙ্কে রাষ্ট্রায়ত্ব করেছিলেন, 
পরে আরও অনেকগুলো। আজকে সেইগুলোর শেয়ার কমিয়ে আনছে। যদি এই 
দৃষ্টিভঙ্গি থাকে প্রাইভেটাইজেশনের দিকে যাওয়া, তবে আমাদের অভিজ্ঞতা বলে 
অতীতে অনেক প্রাইভেট ব্যাঙ্ক ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়েছিল এবং পরে বনু জায়গায় 
বন্ধ হয়ে গেছে - বু আমানতকারীর আমানত নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের আমানত আর 
ফেরত পায়নি। শুধু তাই নয়, প্রথম এটা শুরু হয়েছিল ১৪টি ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ব করে 
সামাজিক, অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা নিয়ে তার বিকাশ ঘটাবার জন্য, গ্রামের গরীব, 
স্বল্পবিত্ত মানুষের জীবিকার্জনের উপায় করে দেবার জন্য, সেখান থেকে তারা পিছু 
হটছে। আমরা এর প্রতিবাদ করছি। 

মিঃ ডেপুটি. স্পীকার £ সুব্রত বাবু, এটা প্রেসের সাথে কথা বলার জায়গা নয়। 

০] 916 016 11801 0170 2 5010101 0011191)011101101), [00171 40 01191. 

শ্রী শৈলজা কুমার দাস ঃ আমাদের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছি, উদারীকরণের 
কথা পি.ভি নরসিমহা রাওয়ের সময়েই হয়নি-প্রাইভেটাইজেশনের দিকে যাওয়া, তার 
হাতে সব সমর্পণ করা-সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ার ৫১ 
পার্সেন্টের নিচে নামানো হবে না। সেখানে এই কেন্দ্রীয় সরকার ৩৩ পার্সেন্টে নামিয়ে 
আনার ষড়যন্ত্র করছে। এটাকে রুখতে হবে এবং যে উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক বাষ্ট্ায়ত্ব করা 
হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য বজায় রাখতে হবে-এই নিবেদন আমি রাখছি। 

[12.50 __ 1.00 [)-া7.] 

শ্রী বাদল ভটাচার্ষ্য 8 মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে ১৮৫ যে মোশান 
আনা হয়েছে, তাতে আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে এই যে উদারীকরণ, বিশ্বায়ন, যা 
কিছু বলা হচ্ছে, এটা কিন্তু আজকে অটলবিহারী বাজপেয়ী এসেছে বলেই হচ্ছে তা নয়। 
আমি শুধু স্মরণ করতে বলব-পি.ভি. নরসিমা রাওয়ের সময় যখন গ্যাট চুক্তির 
বিরোধিতা করা হচ্ছিল, তখন আমরা সবই চেয়েছিলাম ১০০ কোটির বাজার আমরা 
জি. ৮ এর হাতে ছেড়ে দেব, সেই জন্য গ্যাট চুক্তির বিরোধিতা করেছিলাম। আমার 
বামপন্থী বন্ধুরা দেওয়ালে দেওয়ালে লিখেছিলেন গ্যাট চুক্তি মানছি না, মানব না। এ 
দেওয়ালের লেখা ওরা বুঝতে পারেনি, আমরা পেরেছিলাম, সেই জন্য বলেছিলাম 
আসুন আমরা সক্রিয় ভাবে বিরোধিতা করি এর বিরুদ্ধে আমরা ভোট দিই। সেদিন 
সোমনাথবাবু সব কথা বলার পরেও সেখানে সদনে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে গ্যাট চুক্তি 
মানছি না, মানব না বলে সেদিন সংখ্যালঘু সরকারের বিরুদ্ধে ভোট না দিয়ে বেরিয়ে 
গেলেন এবং সেখানে সেই সরকার বেঁচে গেল। আজকে ভাবতে হবে আমরা কোথায় 
এসে দীঁড়িয়েছি এবং একি আজকে নতুন শুরু হয়েছে? মনমোহন সিং-এর সময় থেকে 
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শুরু হয়েছে। আজকে বন্ধু সরকার আই. কে. গুজরাল, দেবগৌড়া একে পরিবর্ধিত 
করেছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রম্ন করা হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে নিন্োক্ত শাখাগুলি বন্ধ 
হয়ে গেছে। এবার বলা হচ্ছে শাখাগুলি বন্ধ হতে চলেছে। এটা সর্বৈব অসত্য কথা। তার 
কারণ আযামালগামেশান হচ্ছে। সেখানে কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না। আজকে আমরা যদি বলি 
যে, আজকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পশ্চিমবঙ্গের প্রাইমারী স্কুল সেগুলি কিন্তু তারা বলছে যে, 
তারা বন্ধ করছে না। চলছে না বলেই আমরা আযামালগামেট করে অন্য জায়গায় নিয়ে 
যাচ্ছি। আজকে তাদের মুখে এই কথা সাজে না। গ্রেট ইস্টার্ন যারা বিক্রি করতে চলেছে 
তাদের মুখে এই কথা সাজে না। আজ সি. এস. টি. সি.-কে যারা বেসরকারীকরণ করছে 
তাদের মুখে এই কথা সাজে না। আজকে গ্লোবালাইজেশান যদি দেখি, তার পরিণতি 
কোথায় এসে দাড়িয়েছে, চীন তো সে পথে পা বাড়ায় নি। বন্ধু সরকার কেন সে পথে 
পা বাড়িয়েছিল? আজকে এফ আই সি সি আই বা ভার্মা কেমিক্যাল বলেছে একটা 
ব্যাঙ্কের যা ব্রেক ইভেন, তার নো প্রফিট নো লসে এই রকম অনুযায়ী চলতে থাকে, 
তাহলে তার মাথাপিছু টার্নওভার ১ কোটি ২৫ লক্ষ প্রতি বছরে প্রয়োজন। সেখানে 
প্রাইভেট ব্যাঙ্ক টার্নওভার হচ্ছে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ। আর আমাদের সরকারী ব্যাঙ্কের 
টার্নওভার ৭৫ লক্ষ। কাজেই এখানে কর্মদক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। সেই 
কর্মদক্ষতা যদি না বাড়ে, তাহলে এটা হতে পারে না। আর এই বিকৃত তথ্য দেওয়াটাও 
সঠিক নয়। আমরা জানি যে ৫১ যে রেশিও সেটা ছিল সরকারের এবং এবার ১ 
পারসেন্ট করে বেসরকারী র হাতে যদি দেয় তাহলে সেটা গিয়ে ৬৭ পারসেন্ট শেয়ার 
রয়েছে। ৩৩ পারসেন্ট শেয়ার সরকারের থাকে। আজকে প্রম্ম হচ্ছে যেখানে ৫৯ হাজার 
কোটি অনাদায়ী রয়েছে। সেই ব্যাপারে কেউ কথা বলছেন না। আজকে শুধু একটা কথা 
বলব কবিতার কথা-_ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে শৌখিন মজদুরী। এই শৌখিন 
মজদুরী চলতে পারে না। সঠিক বিচারে সঠিক পদক্ষেপ নিন। এই কথা বলে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী রবীন দেব £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আনন্দিত যে বিরোধীপক্ষের 
কয়েকজন সদস্য বিশেষ করে সৌগতবাবু এবং শৈলজাবাবু তাদের অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে আমাদের সমর্থন জানিয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রাও আমাদের প্রস্তাবকে সমর্থন 
জানিয়েছেন। কিন্তু পংকজবাবু এবং বাদলবাবু যা বললেন তা বোঝা গেল না। স্যার, 
৬৯ সালে ১৯টি জেলায় ১৪টি ব্যাঙ্ক। ৮০ সালে ৬টি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব হচ্ছে। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ি ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার। এখন হচ্ছে 
৯ লক্ষ ৬৫ হাজার। তারপর ৪ লক্ষ ৪ হাজার ৬৬৫ ডিপোজিট ক্রেডিট। এখন সেটা 
বেড়ে হয়েছে ৭ লক্ষ ৩১ হাজার। এরপর আ্যাডভান্স ৩ হাজার ৬০৭। এখন হয়েছে ৩ 
লক্ষ ৬৯। এগ্রিকালচার-এ ক্রেডিট মাত্র ১৬২ কোটি টাকা আগে ছিল। এখন হয়েছে ২১ 
হাজার ২০৪ কোটি টাকা। প্রায়োরিটি সেক্টরে ছিল ৪৪১ কোটি টাকা । এখন হয়েছে ৫৩ 
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হাজার ১৯৭ কোটি টাকা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সুব্রতবাবু, বাদলবাবু আপনি একটু শুনে 
যান। বাদলবাবু, আপনি মনমোহন সিং, নরসীম! রাও এর উল্লেখ করেছেন। সুব্রতবাবু 
উল্লেখ করেছেন কারেক্টুলি, তিনি আই. এন. সি.-কে প্রতিনিধিত্ব করছেন, আমরা 
দেখেছি যে ইউকো ব্যাঙ্কের ৫টা ব্রাঞ্চ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যেমন অজিত পান্ডে 
মাননীয় সদস্য তার বিরোধিতা করে চিঠি দিয়েছেন, সুব্রতবাবুও তার বিরোধিতা করে 
চিঠি দিয়েছেন কিন্তু এই যে নরসীমা রাও, মনমোহন সিং যে অর্থনীতি গ্রহণ করেছিলেন 
ওয়াশিংটনে আমেরিকার কোলে বসে আপনার নেতা বলেছিলেন, এতদিন পরে ভারত 
আবার নেহরু লেগেসীর কাছ থেকে সরে এসেছে। তাকে সমর্থন করেছিলেন এই 
মনমোহন সিং এবং নরসীমা রাও অর্থনীতিকে আপনার নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি 
ওয়াশিংটনে বসে। সুতরাং আপনারা দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। এখানে শৈলজাবাবু 
কারেক্টলি বলেছেন যে ৫১ শতাংশ ছিল ব্যান্কে এটাকে ৩৩ শতাংশে নামিয়ে এনেছেন 
আপনারা। আর একটু জেনে রাখুন, উদাহরণ দিলেন বেসরকারী ক্ষেত্রে তাদের 
আমানতের অংশ হচ্ছে ৩.৬ আর তারা খণ পায় ব্যাঙ্ক থেকে এই বেসরকারী ৫০ 
শতাংশ। তারা যেখানে জমা দেয় মাত্র ৩.৬ পার্সেন্ট। পারিবারিক ক্ষেত্রে তারা দেয় ৬৯ 
শতাংশ আর সরকার দেয় ১০ শতাংশ। উনি বললেন যে সরকার দায়িত্ব পালন করছেন 
না। সরকারী সংস্থা ১০ শতাংশ জমা রাখে আর আপনাদের ৩.৬ শতাংশ জমা রাখে। 
তারা লোন নেয় ৫০ শতাংশ। আর সবচেয়ে বড় কথা তাদের পরামর্শে এই কেন্দ্রের 
সরকার, বিজেপি সরকার, দু ডজনের সরকার যারা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে, যাদের সংখ্যা 
হাস পাচ্ছে দলে, দলের সমর্থন হাস পাচ্ছে আর আপনারা হাস করছেন আমাদের 
দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার। আমাদের এই পরিষেবাকে বিঘ্ব ঘটাচ্ছেন। কর্মী সংখ্যা 
কমাচ্ছেন। ১ লক্ষ ১ হাজারকে ভি. আর. এস. নিয়ে যাচ্ছেন। স্টেট ব্যাক্ক__যে ষ্টেট 
ব্যাঙ্ক ছিল আমাদের প্রথম প্রাণ কেন্দ্র, ৫১ থেকে ৫৫ নেহরু প্রথম ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্কে 
এস.বি.আই.-তে ট্রান্সফার করলেন। তারপর আসল ৬৯ সাল, ৬৯ সাল থেকে 
জাতীয়করণ। আজকে নির্দিষ্টউভাবে এই ব্যাঙ্কগুলো আমাদের দায়-দায়িত্ব পালন করে 
চলেছে। একটু আগে পংকজবাবু বলছিলেন যে যখন ভারতবর্ষের ক্রেডিট ডিপোজিটের 
রেশিওটা হচ্ছে ৪৬ পার্সেন্ট, আমাদের এখানে ৪২ পার্সেন্ট কেন? এটাও তো হচ্ছে এই 
রাজ্যের প্রতি আপনাদের যে ডিস্ট্রিবিউটরি পলিসি দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে তার ফল। 
সুব্রতবাবু সঠিকভাবেই বলেছেন যে কংগ্রেস আমল থেকেই এটা চলে এসেছে। তাদের 
মাত্রাটা বাড়িয়ে দিচ্ছেন। যারা প্রফিট করল সেই ইউকো ব্যাঙ্কগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া 
হচ্ছে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, ইন্ডিয়ান ব্যক্কের 
্র্যাঞ্চগুলোকে বন্ধ করেছেন। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, বীরেন মৈত্র জানালেন যে 
মালদাতে একটা ইউ.বি.আই.-এর ব্রাঞ্চকে বন্ধ করা হচ্ছে। এই ব্রাঞ্চগুলোতে প্রফিট 
করছিল। ইউকো ব্যাঙ্কের সমস্যা, সেই সমস্যা থেকে উতরে তারা যখন প্রফিট করছে, 
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সেই প্রফিট করা ব্রাঞ্চগুলোকে কার স্বার্থে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এখন 
ব্যাঙ্কগুলোকে দোষারোপ করছেন। শোভনদেব বাবুতো আন্দোলন করেন, কর্মচারী 
আন্দোলন তিনি জানেন ভালো করেই, ট্রেড ইউনিয়ন করেন, আজকে মাত্র ১৪টা 
বিদেশী ব্যাঙ্ক কি করে, যে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলো যদি সার্ভ না করতে পারত তাহলে 
বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলো কেন মার্জ করা হচ্ছে। কেন ইউনাইটেড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক কেন 
মার্জ হচ্ছে? ১৮ টা ব্যাঙ্ক মার্জ করা হচ্ছে পূর্বাঞ্চলে । ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক, 
সিকিম ব্যাঙ্ক একবারে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। তাদের মার্জ করে দেওয়া হয়েছে 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সাথে। কাশীনাথ শেঠ ব্যাঙ্ক, বেরিলি করপোরেশন ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্তান 
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড, লক্ষ্মী কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এই সমস্ত ব্যাঙ্কগুলোকে তারা 
আজকে মার্জ করছে ক্ষেত্রে। তাদের যে দেউলিয়াপনা, তাদের যে ব্যার্থতা আজকে 
আপনার পয়সা দিয়ে, আমার আপনার অর্থ দিয়ে যে আমানত করা হয়েছে তাদের এই 
দেউলিয়াপনাকে সামাল দিতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে আস্তজার্তিক 
অর্থভান্ডার, ওই যে বিশ্বব্যাঙ্ক, তারপর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা এই ব্রিশুল, তার সাথে 
আরেকটা আছে ত্রয়ী, তাদের উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ, ভূবনায়ন-এর পরিণতিতে 
গোটা দেশটাকে, জাতীয় অর্থনীতিকে ধ্বংস করছেন। আজকে স্বাদেশিকতার নামে 
আজকে বিদেশী স্বার্থকে রক্ষা করছেন। তার পাশাপাশি আমাদের রাজ্য গ্রামাঞ্চলে ভূমি 
সংস্কার করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার আদর্শ স্থাপন করেছেন। এখন যে 
ব্যাঙ্কগুলোকে তাদের ব্রাঞ্চগুলোকে বন্ধ করা হচ্ছে, স্টেট ব্যাঙ্কে ইতিমধ্যেই ২০ হাজার 
ভি.আর.এস. দিলেন। 
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ইতিমধ্যেই ২০ হাজার স্টেট ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজকে ভি.আর.এস. দিয়েছেন। 
সৌগতবাবু একটু আগে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করে পালিয়ে গেলেন। তিনিও স্টেট 
ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ছিলেন। এই আক্রমণ শুধু বামপন্থীদের বিরুদ্ধেই নয়, সঠিক ভাবেই 
শৈলজাবাবু, সুব্রতবাবু উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ওনারা দ্বিচারিতা করেছেন, এখানে 
সমর্থন করেছেন, আবার তাঁদের সাথে গাঁটছড়া বাধছেন এবং তার জন্যই ব্যাঙ্ক 
কর্মচারীরা আশা পাচ্ছেন না। আপানাদের আন্তরিকতার অভাব আছে, আপনাদের 
পীঠের চামড়া উঠে যাবে বলে আপনারা লোক দেখানো কথা বলছেন, আবার অন্য 
দিকে যীরা এটা কার্যকরী করবেন তাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধছেন। এটা একটা ভয়ঙ্কর 
দিক। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার কাছে উল্লেখ করতে চাই-আমি 
তালিকায় এখানে উল্লেখ করেছি। মাননীয় সদস্য সুব্রতবাবু বললেন আমি আগে 
ফিরিস্তি দিই নি-__বাদলবাবু বললেন কেন এখানে ফিগার দেওয়া হলো? আমি নির্দিষ্ট 
ফিগার দিয়েছিআপনার যদি সাহস থাকে কন্ট্রাডিক্ট করুন। তথ্যই কথা বলে, আমি 
তথ্য থেকেই সত্যে পৌঁছাতে চাই বলেই আমি ফিগার উপস্থিত করেছি। আমি চটকদারী 
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কথা বলার জন্য বলিনি। আমি নির্দিষ্ট ভাবেই উল্লেখ করেছি, আপনি একটু খতিয়ে 
দেখুন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মন্ত্রীসহ যাঁরা সমর্থন করেছেন 
এবং যাঁরা বিরোধিতা করলেন তাদের বলছি এটা পুনর্বিবেচনা করুন। এই দেশের 
অর্থনীতিকে ধবংস করার এই যে বি. জে. পি. সরকারের চেষ্টা তার বিরুদ্ধে জনগণ রায় 
দেবে। আমি এখানে মাননীয় সদস্যদের কাছে আবেদন করবো দেশকে বাঁচাবার জন্য, 
স্বয়স্তরতাকে রক্ষা করার জন্য আমাদের এঁক্য মত পোষন করা উচিত। 
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“এই সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, আত্তজাতিক অর্থভান্ডার, 
বিশ্বব্যাঙ্ক ও বহুজাতিক কপোরেশনগুলির চাপে এবং পুঁজির ভুবনীকরণ, উদারীকরণ 
এবং বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রের বি. জে পি নিয়ন্ত্রিত জোট সরকার সমগ্র রাষ্ট্রায়ত্ত 
ক্ষেত্রকেই ধবংস করতে চাইছে যার মূল লক্ষ্য হল বহুজাতিক পুঁজিকে অবাধ প্রবেশের 
দরজা খুলে দিয়ে প্রতিযোগিতার নামে সমগ্র দেশীয় শিল্পকে ধ্বংস করা। 

এই সভা আরও লক্ষ্য করছে যে, রাষ্ট্ায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির শেয়ার বিক্রি করা, 
স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প চালু করা ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির শাখা বন্ধ করার মাধ্যমে বিভিন্ন 
ব্যাঙ্কে চলছে কর্মী সংকোচনের চক্রাত্ত এবং অন্যদিকে বিভিন্ন মহানগরীগুলির 
গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত শাখাগুলি বন্ধ করে তারা একদিকে ব্যাঙ্কগুলিকে সামাজিক 
দায়বদ্ধতা থেকে সরিয়ে ফেলেছে ও বিদেশী ও বহুজাতিকও বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলিকে 
এইসব অঞ্চলে শাখা খোলার জায়গা করে দিতে চাইছে এবং গ্রামাঞ্চলে শাখা বন্ধের 
মাধ্যমে তারা গরীব মানুষকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সুফল থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে। 

এই সভা মনে করে যে, এর ফলে সমাজের দরিদ্রতম মানুষ ও মধ্যবিত্ত মানুষ ব্যাঙ্ক 
পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবে এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলির পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান 
শাখাগুলির একাংশ বন্ধ করলে রাজ্যের অর্থনীতির উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। 

এই সভা আরও মনে করে যে, যেহেতু সারা ভারতে আমানত-দাদন আনুপাতিক 
হার যেখানে ৪৬ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে এই হার ৪২ শতাংশ, এর ফলে গরীব 
চাষী, সাধারণ মধ্যবিত্ত ও কর্মহীন যুবদের রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি থেকে সুবিধা পাওয়ার 


সম্ভাবনা বিলুপ্ত হবে। 

এই সভা অবগত আছে যে, ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের যে শাখাগুলি বন্ধ হয়েছে তা৷ হ'ল £ 
(১) কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট ইন্ডিয়ান ব্যাংক 
(২) ক্যানেল ইস্ট রো ইউ.বি.আই. 
(৩) ক্লাইভ রো টা 
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(৪) গণেশ চন্দ্র এভিনিউ 
(৫) আমলা ঝড়িয়া (মালদহ) 
(৬) কালাকার স্স্রীট 


430 


44557574915 17002191105 


(৭) প্রিটোরিয়া স্ট্রীট 
(৮) রিজিওনাল অফিস, কলকাতা 
(৯) বাবুইজোড়, বীরভূম 


এই সভা আরও অবগত আছে যে, পশ্চিমবঙ্গে যে শাখাগুলি বন্ধ হতে চলেছে তা হ'ল £ 
(১) ক্যানেল ওয়েস্ট রোড 


(২) বন্ডেল রোড 

(৩) সি আর এভিনিউ 

(৪) পোস্তা বাজার 

(৫) খালাসীটোলা 

(৬) শেকৃসপিয়ার-সরণী 
(৭) সতীশ মুখাজী রোড 
(৮) সেলিমপুর 

(৯) মির্জা গালিব স্ট্রীট 


এই সভা অবগত আছে যে, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত কমীসিংখ্যা ও 
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স্বেচ্ছাবসরের সংখ্যার যে আনুপাতিক হার তা হ'ল £ 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 


ব্যাংকের নাম 
ইউনিয়ন ব্যাংক 
ইউ.বি.আই 
বিজয়া ব্যাংক 
ইউকো ব্যাংক 

পি. এন. বি. 
সিন্ডিকেট ব্যাংক 
পাঞ্জাব এ্যার্ড সিন্দ 
ওরিয়েন্টাল ব্যাংক 
আই.ও.বি. 


(১০) স্টেট ব্যাংক 

(১১) এলাহাবাদ ব্যাংক 
(১২) অন্ধ ব্যাংক 

(১৩) ব্যাংক অফ বরোদা 
(১৪) ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া 
(১৫) ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র 
(১৬) কানাড়া ব্যাংক 
(১৭) দেনা ব্যাংক 

(১৮) ইন্ডিয়ান ব্যাংক 


কমীসিংখ্যা 
৩০৮৪৪ 
২১৩১৬ 
১৩৬৪৬ 
৩১২০০ 
৫৬০০০ 
৩৩৮৮৩ 
৯২১৯২ 
১৪৩৫৮ 
২৮০০৮ 
২৩৭৫০৪ 
২২৩৪৫ 
১৪৭০৩ 
৪৭০৫৪ 
৫৯৯৬২ 
১৬০৯৮ 
৫৫৩৬৩ 
১৪৪১২ 
২৫৯৩৫ 


সেচ্ছাবসর আনুপাতিক হার 


৪৩০৩ 
৩০০০ 
২৪০০ 
৫৫০০ 
৫৮০০ 
৭১৫৭ 
২০০০ 
৮০০ 
৩৯৪৪ 
৩৩০০০ 
১৫৭১ 
৯৭৫৮ 
৩২০০ 
৭৭০০ 
২৭০০ 
৮৬০০ 
৩৭১০ 
৩৯৮৮ 


ইউকো ব্যাংক 


১৩.৯৬ 
১৪.০৭ 
৯৭.৫৯ 
৯৭.৬২ 
১৩.০০ 
২১.১২ 
১৯৬.৪০ 
০৫.৫৬ 
১৪.০৮ 
১৩.৮৯ 
০৭.০৩ 
৯২.০৪ 
০৬.৮০ 
১৪.৮২ 
৯৬.৭৭ 
১৯৫.৫৩ 
২৫.৭৪ 
১৫.৩৮ 
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অতএব, এই সভা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাষ্ট্ায়ত্ব 
ব্যাঙ্কগুলিকে ধবংস করার এই চেষ্টা বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী 
জানাচ্ছে। ৬85 (1161) 000 210 21660 10. 
1117, 91068161 : বি০স 91011 90101791006) 01)81001080118) [916856 [17016 
0] 106101), 
91011 90101897106) 0178(1019901)58) : 911, [ 066 10 1710৬0 11781 
. %/161695, 016 11100507181 51108010101 0010 50819 15 21907; 
/1761685, 016 08010101701 [10050165110 10016, 77181766111 01105 16 
0105116 00৬1); 
ড/161525, 2 870 191 0095 ০01 ৮/0110615 016 1101 06170 [0810 11) 01116 
11115, 
ড1161585, 1271811169111)6 00105 11006 10191 8০0৮, 1[২11]10101) [910, 
[10191] 70115, 01৬ 816 15176 01056 001 1011 00110905; 
ড1101525,106%/111/95011017115 00100111700 1) 21018 %/০১ 1000 1116 31816 
006 (01801 011116850001016 210 11101801%6 0) 0106 9016 00৬০1117017) 0710 
৬/161985, 00109] 508095 816 10181116 811920 [019৬ 11951701115. 
[1015 1109059, (10191016, 01665 0901) 0106 51806 0০001117001) (0 1816 
11110601916 91615 [01190199117 006 010560 0010119 2114 001 58101176 010 0116 
11100511195 11) (170 91216. 
আমি যে প্রস্তাব এনেছি তাতে পশ্চিমবাংলার শিল্পের যে অবস্থা তার সঙ্গে সঙ্গে 
বন্ধ কলকারখানার যে সমস্যা, রুগ্ন কলকারখানার যে সমস্যা এবং আমি বিশ্বাস করি 
আমার প্রস্তাবে এমন কোন কথা নেই যে সরকার পক্ষ কোন রকম ভাবে তার বিরোধিতা 
করবেন। আমি চাইছি সরকারকে আরও উদ্যোগী করতে যাতে রুগ্ন কলকারখানাগুলিকে 
সচল করা য়ায় এবং পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবিনিয়োগ বাড়ানো যায় তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ 
গ্রহণ করার জন্য পশ্চিমবাংলায় সেই কাজ করার জন্য যে ইনক্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট 
করার দরকার এবং যার অভাব রয়েছে আজকে আমাদের রাজ্যে। পলিটিক্যাল গ্রাউন্ডে 
সবচেয়ে বেশী শিল্প আসার কথা ছিল আমাদের রাজ্যে, কারণ এখানে ২৪ বছর একটা 
সরকার আছে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাজ্য সপ্তম, কি অষ্টম স্থানে 
রয়েছে। অন্য রাজ্যগুলি বেশী পরিমাণ বিনিয়োগকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে 
বেকারিত্ব বাড়ছে, লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ছেলেরা বেকার হচ্ছে অথচ সেই বেকারিত্ব দূর 
করার জন্য যে পরিমাণ পরিকাঠামোকে উন্নত করা দরকার তার জন্যই আমি এই 
প্রস্তাব এখানে পেশ করেছি। আমার বিশ্বাস সবাই এটা সমর্থন করবেন। 
শ্রী প্রলয় তালুকদার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীশোভন দেব 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং অন্যান্যরা যে মোশান এনেছেন আমি সে সম্বন্ধে এ কথা 


432 ১9591511131, 72902121011 05 
[12101) 761021%, 2001] 


বলতে চাই যে, শিল্পে রুগ্রতা কেবলমাত্র পশ্চিমবাংলায় নয় গোটা ভারতবর্ষে রয়েছে। 
এবং পশ্চিমবাংলায় শিল্পে রুগ্ণতার ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে, গত ৫০ বছর ধরে 
পশ্চিমবাংলায় কোন রকম আধুনিক শিল্প গড়ে তোলার সুযোগ আমারা পাইনি। কারণ 
হচ্ছে, আপনাদের মাশুল সমীকরণ নীতি। তার ফলে আমরা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত 
হয়েছে এবং বলা হ'ত পশ্চিমবাংলায় শিল্প কোরোনা, অন্য জায়গায় যাও লাইসেন্স 
পাবে। 

(ভয়েসঃ মাশুল সমীকরণের জন্য কত শতাংশ শিল্প মার খেয়েছে?) 

এ নিয়েও অনেকবার আলোচনা করেছি এবং একথা পরিষ্কার যে, কেন্দ্রীয় 
সরকার, যেখানে দীর্ঘদিন কংগ্রেস ক্ষমতায় কিন্তু সেখানে বলা হ'ত পশ্চিমবাংলায় 
কোন শিল্প লাইসেন্স দেওয়া হবে না, অন্য জায়গায় যাও, লাইসেন্স পাবে। একমাত্র ক্ষুদ্র 
শিল্পে আমাদের কিছু সুযোগ ছিল, আমরা তা করেছি। মাশুল সমীকরণ নীতি এবং শিল্প 
লাইসেন্স প্রথা নানা কারণে আজকে সরল হয়ে যাওয়ায় তার সুযোগ আমরা পেয়েছি। 
তার ফলে আধুনিক শিল্প গড়ে তোলার সুযোগ আমরা পেয়েছি ১৯৯০ সাল থেকে। এর 
আগে আমরা ইলেট্রনিক্স কমপ্লেক্স, আধুনিক শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি 
সম্টলেকে। কিন্তু তার সুযোগ, অনুমোদন আমরা পাইনি। হলদিয়া পেট্রোক্যামিকেলসের 
অনুমোদনও এতদিন আটকে ছিল। আপনারা জানেন, আমাদের শিল্পগুলো অধিকাংশই 
হচ্ছে প্রাকৃ-স্বাধীনতার যুগের এবং তার ফলে পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
শিল্পগুলো আধুনিকীকরণ করার সুয়োগ হয়নি। সেক্ষেত্র শিল্প রুগ্ন নিশ্চয় আছে। 
জি.কে.ডরু., রেমিংটনের সঙ্গে কথা বলেছি, উনি জানেন। জি.কে.ডরু-এর সঙ্গে 
আলোচনার সময়, আমার ঘরে আলোচনা হয়েছিল, উনি ছিলেন। রেমিংটনের কথা উনি 
জানেন, হাইকোর্টের অর্ডারের ফলে বন্ধ আছে। খোলার ব্যবস্থা করেছিলাম, সব হয়ে 
গিয়েছিল, কিন্তু হাইকোর্টের অর্ডারে আটকে গেল। এটা জানেন। মেটাল বক্সের 
ব্যাপারেও জানেন, বহু আলোচনা আমার ঘরে হয়েছিল, সেখানে শোভনদেববাবু, 
সুব্রতবাবু ছিলেন। কিন্তু আমরা জোর দিচ্ছি পুরানো, রুগ্ন শিল্প খোলার দিকে এবং তার 
আধুনিকীকরণের জন্য আমাদের বাজেটে ফান্ডিং আমরা রেখেছি। যে ফান্ডিং-এর ভেতর 
দিয়ে আমরা পুরানো শিল্পকে আধুনিকীকরণ করে এগিয়ে নিয়ে যাব। কিছু চটকল বন্ধ 
হয়েছে। কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে, যখন সমস্ত চটকল চালু ছিল তার যে প্রডাকশন 
তার সঙ্গে আজকের প্রডাকৃশনের কোন পার্থক্য নেই, কম প্রডাকশন হচ্ছে না। সেলস 
ট্যাক্স পি. এফ., নিয়ে কিছু চটকল মালিক অসাধু কাজ করছেন। তাদের বিরুদ্ধে সরকার 
থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু চট শিল্পের আধুনিকীকরণের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়ার 
দরকার ছিল তা তারা নেননি। এক সময় চট শিল্প কার্পেট প্যাকিং করেছে। কিন্তু কার্পেট 
প্যাকিং-এর ব্যবস্থা যখন শেষ হয়ে গেল, শুধু স্যাক করতো তখন চট শিল্পে 
একটা ক্রাইসিস শুরু হ'ল বং তার পর '৮০-র দশকে একের পর এক চটকল খুলতে 
লাগল। 
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এটা মনে রাখতে হবে-_চট শিল্পের রুগ্নতা-_পশ্চিমবঙ্গে চট শিল্পের কনসেনট্রেটেড্‌ 
এরিয়াতে রুগ্নতার কারণ কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ চট শিল্পের ক্ষেত্রে প্লাসটিককে 
প্রতিযোগিতার বাজারে নিয়ে এসেছে এবং যারা প্লাসটিক করেন তাদের একটা লবি 
আছে। তারা হলদিয়া পেট্রোকেমিকেল থেকে নানারকম গুজব ছড়াচ্ছে। সেই লবি চট্ট 
শিল্পের ক্ষেত্রকে আটকাচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই লবির কাছে সারেন্ডার করে চট 
শিল্পের বাজার সংকুচিত করেছেন। তার ফলে চট শিল্পের যে সুযোগ-সুবিধাগুলো ছিল 
সেগুলো কমে গেছে। আপনারা জানেন, আমিও জানি যে, চট শিল্প ইকো-ফ্রেন্ডলি। 
আমি বলতে চাই বিরাট ভাবে হলদিয়া পেনট্রোকেমিকেলে ডাউন স্ট্রীম তৈরী করা হয়েছে 
এবং অনেক ইনডাস্ট্রি চালু করছে। 

[1.10 -- 1.20 00. ] 

শ্রী নির্মল ঘোষ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন তার উপর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একট্র আগে 
আলোকপাত করেছেন। ওনার দপ্তর কি অবস্থায় আছে সেই নিয়ে আলোচনায় যাবো 
না। আমি বলব, ই.এস.আই.-এর যে ডিউজ, যে ডিফল্টার, যাঁরা ই.এস.আই. জমা 
দেননি, ডেলিনকোয়েন্ট, তাদের বিরুদ্ধে সব থেকে কম উদ্যোগ যদি কোথাও নেওয়া 
হয় সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে, ইন্ডিয়ার আর কোন 
রাজ্যে নয় একমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গলের জুট ইন্ডাষ্ট্িগুলোতে শুধু পি.এফের ১৪৪ 
কোটি টাকা জমা দেওয়া হয়নি। এর জন্য ৪০৬ এবং ৪০৯ ধারা প্রয়োগ করে 
মালিকদের গ্রেপ্তার করা যায়। পি.এফ. ও ই.এস.আই.-এর টাকা জমা না দেওয়ার 
জন্য এই মালিকদের বিরুদ্ধে থানায় থানায় ইজাহার করা যাবে। একটু আগে 
ই.এস.আই.-এর মন্ত্রী ছিলেন। জানিনা উনি নিজে পি.এফ. দেখছেন কিনা। এ 
ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা নিতে পারলেন না। যারা পি.এফের টাকা জমা 
দেননি-_-আইনে প্রভিশন আছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারতেন। 
এই ই.এস.আই. এবং পি.এফ.-এর প্রভূত টাকা জমা পড়েনি। ই.এস.আই. এবং 
পি.এফ,. নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে হয়রানির সৃষ্টি হচ্ছে। শিল্প গড়তে যেটা সাহায্য করে 
সেটা হল ক্যাপিটাল এবং আরেকটা হল শ্রমিক। এখানে শ্রমিকরা ওয়ার্স্ট 
এফেকটেডু। পশ্চিমবঙ্গে জুট ইন্ডাসট্রিগুলোকে মডার্ণনাইজ করার সুযোগ ছিল। কিন্তু 
কে উদ্যোগ নেবে? সরকারী দপ্তর রয়েছে, রি-কন্ষ্ট্রাকশন দপ্তর রয়েছে। কিন্তু এরা 
কোন উদ্যোগ নেয় নি। আপনাদের সরকার ২০০০-২০০১সালের বাজেট শিল্প 
পুনর্গঠনের জন্য একটা টাকা রেখেছেন। কিন্তু শিল্প পুনর্গঠনের কাজে হাত 
দিয়েছেন? মেটাল বক্স আপনারা খুলতে দেন নি। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি 
হয়েছিল, বি.এফ.আরের স্টেটমেন্ট সই করে এটা খোলার জন্য সব ঠিকঠাক 
হয়েছিল। কিন্তু সি.পি.এমে লোকেরা মেটাল বক্সের গেটে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিয়ে 
পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে মেটাল বক্স আটকে দিল, মেটাল বক্স খুলতে দিল না। আজকে 
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মেটাল বক্স খুলতে পারতো । যেমন ডানলপ জোর করে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন 
এবং আল্টিমেটলি চীফ মিনিষ্টার ইন্টার্ভেন না করলে ডানলপ বন্ধই থাকত। আগামী 
দিনে কি হবে আমরা জানি না। এখন জুট এবং টেক্সটাইলের অবস্থা সবচেয়ে 
খারাপ। অন্নপূর্ণা কটন মিলের প্রস্তাব পড়ে আছে। বিড়লা সিঙ্থেটিক, বাউড়িয়া কটন 
মিলের প্রস্তাব পড়ে আছে। ১০০ কোটি টাকার পুর্ণগঠনের দাবির এক টাকাও 
আপনারা দিতে পারলেন না। রিকন্সট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট নানান প্রোভিশনের কথা 
বলছে। দিল্লীর সরকারকে নানান ধরণের কথা বলছেন। কিন্তু আপনাদের কি শিল্প 
বাঁচাবার কোন সদিচ্ছা আছে? শিল্পায়নের কথা উঠলেই আপনারা হলদিয়া 
পেট্রোকেমিক্যালস-এর কথা বলেন। কিন্তু আগামী কয়েক বছর পরে হলদিয়া পেট্রো 
কেমিক্যালস আর চলবে না। চলতে পারে না। আপনারা সেটা আর কিছু দিনের 
মধ্যেই বুঝতে পারবেন। কারণ এর আগেই যে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পগুলো 
আপলিফ্টমেন্টের কাজ শুরু হয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সেই কাজ তারা শুরু 
করে দিয়েছে। অথচ হলদিয়ায় আর সাইনটিফিক আপলিফ্টমেন্টের কোন সুযোগ 
নেই। সাথে সাথে বন্ধ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলো খোলার সরকারের কোন উদ্যোগ 
নেই। জি. কে. ডরু রেমিংটন র্যান্ড সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু সরকার 
সে অনুযায়ী কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। বাউড়িয়া, বিড়লা, অন্নপূর্ণা সরকারের 
কাছে প্রস্তাব দিয়েছে। অথচ আমরা সরকারের কোন উদ্যোগই লক্ষ্য করছি না। 
এখানে মাননীয় মন্ত্রী তার দপ্তরের ময়ুরাক্ষী কটন মিলের কথা উল্লেখ করলেন না। 
আমি তাকে বলতে চাই আপনারা আর কত দিন সরকারে থাকবেন তা দিন আসছে 
জনগণই বলে দেবে। 
শ্রী প্রলয় তালুকদার £ ওটা সাব-জুডিস। 
শ্রী নির্মল ঘোষ $ হোয়াই ইউ সে-_ “সাব-জুডিস+? ওখানে আপনারা ফরোয়ার্ড 
বকের-_টিইউ.সি.সি. আই.এন.টিইউ.সি.-র ৩০০ লোককে বের করে দিয়ে 
নিজেদের আড়াইশো গুন্ডাকে ঢুকিয়ে দিলেন। ইট ইজ এ হিস্টোরিক্যাল। মাননীয় 
মন্ত্রী, আপনি আপনার নিজের ডিপার্টমেন্টের মিলগুলোয় মিনিমাম ওয়েজেস দিচ্ছেন 
না। কল্যাণী স্পিনিং মিলে দিতে পারেন নি, উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর স্পিনিং মিলকে 
দিতে পারেন নি। কেন পারেন নি? আপনি বলবেন-_ওটা আমার দপ্তর জানেনা, 
অর্থ দপ্তর জানে। অর্থ দপ্তরে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে,_ আমরা জানিনা 
ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর জানে, কুটির শিল্প দপ্তর জানে, ওরা দেয় নি। এই ভাবে গোটা 
জিনিষটাকে একটা অদ্ভুত জায়গায় নিয়ে গেছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প হচ্ছে 
ভারতবর্ষের ট্যাডিশনাল শিল্পগুলোর অন্যতম। জুট টেক্সটাইল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইন্ডান্ত্রিস হচ্ছে আমাদের রাজ্যের ট্রেডিশনাল ইন্ডাস্ট্রিস। আপনারা এই শিল্পগুলোকে 
আবার দাঁড় করাবার কোন সুযোগ দিলেন না। কোন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করলেন 
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না। দিনের পর দিন পরিস্থিতি খারাপ থেকে আরো খারাপ হচ্ছে। এখনো সময় 
আছে, অবিলম্বে সরকারকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ধন্যবাদ। 


[1.20 -_ 1.30 01.] 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী প্রলয় তালুকদার যে বক্তব্য 
রাখলেন তার মধ্যে দিয়ে যে মূল সুরটা ফুটে উঠেছে তাতে তিনি স্বীকার করেছেন 
রাজ্যে বন্ধ কলকারখানার সমস্যা অত্যন্ত তীব্র। অবশ্য তিনি নানান তথ্য দিয়ে 
নানান কারণ দেখিয়েছেন। তিনি ফ্রেট ইকুয়ালাইজেশন, পারমিট ইত্যাদির কথা 
উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, রাজ্যের কল-কারখানাগুলো সব দুর্বল হয়ে গেছে। 
আমাদের রাজ্যের কল-কারখানাগুলোর বেশীর ভাগই প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগের কল- 
কারখানা। ন্যাচারালি সেগুলোয় দুর্বলতা আছে। এই দুর্বলতার কথা তিনি স্বীকার 
করেছেন। এটাও ঠিক যে আমাদের রাজ্যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় নুতন বিনিয়োগ 
অনেক কম এবং এটাও তিনি স্বীকার করেছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য খুবই 
পরিস্কার। আমরা বার বার বলেছি, এখানে ২৪ বছর ধরে সরকারে ধাঁরা আছেন 
তাদের স্বচ্ছ দৃষ্টি ভঙ্গির অভাবেই পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়েছে। 

ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। কোন্‌ পথে হাঁটবেন? বিকল্প অর্থনীতির 
কথা বলে নানাভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। আজকে পৃথিবী যেভাবে চলছে তার 
বাইরে আপনারা যাবার চেষ্টা করেন। এইভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ঘটলো। 
চীন ১৯৮৯ সাল থেকে তাদের দেশে যে বেসরকারীকরণ শুরু করেছিলেন তার ফলে 
সাড়ে ৩ লক্ষ সরকারী উদ্যোগ বেসরকারীকরণ হয়ে গেল। আমার কাছে সীতারাম 
ইয়েচুরির একটা বই আছে। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে চীন দেশে সমস্ত 
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির দ্রত বেসরকারীকরণ হয়েছে। আমার কাছে তার একটি বই 
আছে। এটা ঘটনা-ইউনি পোলার ইকনমি আজকে সারা পৃথিবীকে কনট্রোল করছে। 
যেমন, বাই-পোলার ইকনমি দীর্ঘদিন একটা রাস্তায় ছিল, কিন্তু আজকে 
সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদি দুনিয়া সারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ 
করছে। তার বাইরে আপনারা যাবার চেষ্টা করলেও যেতে পারবেন না-এটাই 
সবচেয়ে বড় উদাহরণ। সুতরাং স্বচ্ছ দৃষ্টি-ভঙ্গী না নেবার জন্য আজকে অন্য 
রাজ্যগুলি আপনাদের চেয়ে দ্রুত আ্যাডপ্ট করেছে। ফলে তাদের রাজ্যে শিল্প 
বিনিয়োগ দ্রুত বেড়ে গেছে। কয়েকদিন আগে এই সভায় বলা হয়েছিল যে, 
সি.আই.আই.কে দিয়ে একটা স্টাডি করানো হয়েছিল। বিবেক দেবরায়ের একটি 
লেখা থেকে উল্লেখ করে এখানে একজন সদস্য বলেছিলেন, ইনভেস্টমেন্ট 
ক্লাইমেটের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য কোন্‌ জায়গায় দীড়িয়ে আছে। আবার বলেছেন, 
দীঘদিন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে সেই রাজ্যে সবচেয়ে বেশী ইনভেস্টমেন্টের 
সম্ভবনা থাকে। অথচ ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দীড়িয়ে আছি কোথায়? ১৫তম 
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স্থানে এবং সামগ্রিকভাবে ওভারঅল পারফরমেন্স কি? ওভারঅল পারফরমেন্স 
আমাদের রাজ্যে হচ্ছে ১১তম। সি.আই.আই.কে নিয়ে এসে আপনারা সম্মেলন 
করলেন, বাইরের দেশ থেকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এলেন। ১৯৯৫ সালে সি.আই.আই. 
একটি রিপোর্ট তৈরী করলেন আমাদের রাজ্যের পজিশন এবং রাজ্যে ইনভেস্টমেন্ট 
ক্লাইমেট কম হওয়ার কারণ কি? সেটা হচ্ছে, সরকারের দৃষ্টি-ভঙ্গীর অভাব। এখানে 
ফ্রেট ইকুয়ালাইজেশনের প্রম্ম নেই, অন্য কোন প্রশ্ন নেই সরকারের সঠিক সিদ্ধান্তের 
অভাবের জন্য এই রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগ হল না। শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 
আমাদের রাজ্যের চেয়ে অন্যান্য রাজ্য অনেক এগিয়ে আছে। যেমন, ১৯৯১ থেকে 
১৯৯৯ সালের মধ্যে মহারাষ্ট্রে ৮৭ হাজার ৩৯২ কোটি টাকা, গুজরাটে- ৯৩ 
হাজার ৫৪৩ কোটি টাকা, অন্করে ২৭ হাজার ৮২৯ কোটি টাকা, তালিমনাড়ুতে- 
২৭ হাজার ৭০০ কোটি টাকা, রাজস্থানে- ২২ হাজার ৫৫৩ কোটি টাকা, 
কর্ণাটকে- ১৯ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা। এমন কি হরিয়ানা, আমাদের থেকেও 
ছোট রাজ্যও এগিয়ে রয়েছে, সেখানে ১৫ হাজার ৭৫৯ কোটি টাকা। সেখানে 
পশ্চিমবাংলায় মাত্র ১৪ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা। এ সি.আই.আই. রিপোর্ট থেকে 
পড়ে শোনালাম। আজকে আমাদের রাজ্যে ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে 
প্রায় ৫৫ হাজার ইউনিট ক্লোজড এবং সিক্‌ হয়েছে। তার মধ্যে ৩০ হাজার মাঝারী 
গোছের ইউনিট ক্লোজড এবং সিক্‌ ইন্ডাসট্রি। উনি একটু আগে তাত এবং পার্ট 
শিল্পের কথা বললেন। কিন্তু পাট শিল্প সম্পকে উনি একটা ভ্রান্ত কথা বললেন। 
কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাতে আরো ২০ পারসেন্ট 
কম্পালসারি ব্যবহার করতে হবে পাট শিল্পজাত দ্রব্যকে। পাট মালিকরা একথাও 
বলেছে, আমরা প্রডাকশন বাড়াতে ঢাই এবং বাজারও রয়েছে। কিন্তু উনি উল্টো 
কথা বললেন যে, পাট শিল্পকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাবস্থা নিয়েছে। 
সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে গোটা পাট শিল্পে পরিবর্তন চাইছে। হয়তো নানা কারণে 
ব্যাহত হচ্ছে, কিন্তু পরিবর্তন চাইছেন এবং এর জন্য বাজারও আমাদের রাজ্যে 
রয়েছে। আজকে আমাদের রাজ্যে যে ক্লোজড এবং সিক্‌ ইন্ডাসন্রির কথা উল্লেখ 
করেছি সেটা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। ১৭৮টি কেস পড়ে আছে 
বি.আই.এফ আরে। তার মধ্যে ২১টি পি.এফ.ইউ. তে ২৭টি জুট মিল, ১৩০টি 
প্রাইভেট সেক্টর বিআই.এফ. আরে পড়ে আছে এবং আরো অনেকগুলি কারখানা 
বি.আই.এফ. আরে যাবে। আমার প্রস্তাবে আমি আগেই বলেছি, জি.কে.ডরু বন্ধ 
হয়ে গেছে। নতুন করে ওদের আর একটি ইউনিট আবার বন্ধ হয়ে গেছে। এর 
আগেও অনেকগুলি ইউনিট বন্ধ হয়েছে। মেটাল বক্স নিয়ে আমার বন্ধু শ্রী নির্মল 
ঘোষ মহাশয় বললেন। আমার কথা হচ্ছে, সরকারের দৃষ্টি-ভঙ্গী না থাকার ফলেই 
এইসব হচ্ছে। এই যে বরানগর জুট মিলে গন্ডগোল হয়ে গেল এটা কেন হচ্ছে? 
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সরকারের উদ্যোগ কোথায় আছে? সেই মিলে মানুষরা কাজ করছে। তাদের মধ্যে 
কেউ মারা গেলে ই.এস.আইয়ের একটা পয়সা পায় না। একটা সরকার থাকলে কি 
এই অবস্থা চলতে পারে একটা রাজ্যে? এখানে “জিরো ওয়ার্কার, “আলফা ওয়ার্কার' 
এইসব নাম দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। শ্রমিকরা রিটায়ার করার পর তাদের 
পি.এফগ্র্যাচুয়িটির টাকা পাচ্ছে না। তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফলে 
সেইভাবে তারা উৎপাদনে সাহায্য করতে পারছে না। এখানে সরকারের কোন 
নিয়ন্ত্রণ নেই। পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার শ্রমিক প্রতিদিন নির্যাতিত হচ্ছেন। এখানে 
সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণই নেই। আজকে এই রাজ্যে চাকরির সুযোগ কমে যাচ্ছে 
একটু আগে আমিন সাহেব বলছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল যে এক কোটি 
মানুষের চাকরি হবে। ৯৬ সালে জ্যেতিবাবুও তো বলেছিলেন ৫ লক্ষ লোকের 
চাকরি হবে। কোথায় সেই চাকরি? এ একটা ইদুর ছানা-_হলদিয়া পেট্রো 
কেমিক্যালস বারবার ঝুলি থেকে বার করে দেখাচ্ছেন। হলদিয়া চালু হল আবার 
বন্ধ হল। এখানে দীড়িয়ে আমি বলে যাচ্ছি যে হলদিয়া আবার সিক হবে, হলদিয়া 
কমপিটিটিভ মার্কেটে দীড়াতে পারবে না। আমি, আপনি দুজনেই হলদিয়াতে গিয়ে 
দেখে এসেছি। আপনারা হলদিয়ার ডাউনস্ট্রিম বা অনুসারি শিল্প সম্বন্ধে যে তথ্য 
দিচ্ছেন এর মধ্যে অর্ধেকের বেশী তো ছিল এ রাজ্যে, নতুন করে তো গড়ে ওঠে 
নি। আপনারা বলছেন নতুন করে ডাউনস্ত্রীমের কারখানা পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, 
বাঁকুড়াতে গড়ে উঠেছে। এর শতকরা ৮০ ভাগ কারখানা তো এ রাজ্যে ছিলই। 
আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, হলদিয়াকে কেন্দ্র করে ডাউনস্ট্রীমে কত 
কারখানা হয়েছে এবং তাতে কত এমপ্রয়মেন্টে জেনারেট করেছে তা জানান। আমি 
মনে করি সত্যকে চাপা উচিত নয়। আমাদের রাজ্য অন্য রাজ্যের তুলনায় নিশ্চয় 
পিছিয়ে আছে। আমাদের শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, রুগ্ন শিল্পগুলিকে 
পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, বন্ধ কারখানাগুলি খুলতে হবে। এই সত্যকে অস্বীকার 
করে লাভ নেই। আমার বিশ্বাস, সরকারী দলের সদস্যরাও আমার প্রস্তাবকে সমর্থন 
করবেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 
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শ্রী তপন হোড় £ 

মাননীয় উপধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রস্তাব উত্থাপন করছি......... 

“যেহেতু, কৃষি এখনও পর্যস্ত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি এবং 
দেশের অধিকাংশ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল; 

যেহেতু, কৃষির উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বরাবরই ছিল উদাসীন অথচ এরই 
মধ্যে আমাদের রাজ্যসহ কয়েকটি রাজ্যে ভূমিসংস্কারের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য 
দিয়ে কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অজির্তি হয়েছে; 

যেহেতু, আস্তজাতিক অর্থভাগ্ার, বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এই 
ত্রিশক্তির নির্দেশিত পথে সরকার উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়নের নীতি 
যথেচ্ছভাবে কার্যকরী করার ফলে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে সাথে শিল্পায়নে ও 
দেশের অগ্রগতির পিতৃভূমি এই কৃষিক্ষেত্রে নেমে এসেছে নিদারুণ আক্রমণ; 

যেহেতু, বহু আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কৃষিজীবী মানুষ সারে ভর্তুকি, 
কৃিক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুতে ছাড়, কিছুটা সহজ শর্তে ব্যাংক ঝণ, সরকারী উদ্যোগে 
সেচব্যবস্থা, উন্নত বীজের গবেষণা ও সরবরাহের ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধা আদায় 
করেছেন; 

যেহেতু, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এইসব সুযোগ-সুবিধা নির্মমভাবে প্রত্যাহার 
করে নিতে উদ্যোগী হয়েছে এবং ইতি মধ্যেবেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নিয়েছে; 

যেহেতু, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বয়স্তরতা বিরোধী এই পদক্ষেপ গ্রহণের 
ফলে কৃষি কাজের খরচ ব্রমাগত বাড়ছে এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে; 

যেহেতু, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী ১৪২৯টি পণ্য আমাদের দেশে 
অবাধে প্রবেশ করেছে এবং ১লা এপ্রিল, ২০০০ থেকে ৭১৪টি পণ্যের উপর থেকে 
নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়েছে; 

যেহেতু, দেশে মোট ৮২৫টি পণ্যই কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তৈরী এবং যার 
মধ্যে রয়েছে খাদ্যশস্য, স্জি, দুগ্ধজাত দ্রব্য মাংস প্রভৃতি; 

যেহেতু, বিদেশ থেকে আসা পণ্যে শুক্ক হাসের ফলে আমাদের রাজ্যসহ দেশের 
কৃষকরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে; 

যেহেতু, পশ্চিম দেশগুলির প্রভাবে সয়াবিন ও সূর্যমুখীর চাষ ক্রমাগত বৃদ্ধি 
পাচ্ছে এবং সরিষা,বাদমসহ দেশীয় সাতটি তৈলবীজের চাষ ক্রমাগত কমছে; 
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যেহেতু, কেন্দ্রায় সরকারের বর্তমান আর্থিক বছরের বাজেট বরাদ্দে তৈলবীজ ও 
বাণিজ্যিক ফসলের উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে ৪০ শতাংশ এবং বিশ্ব 
বাণিজ্য সংস্থার সম্পাদিত কৃষি চুক্তি রূপায়ণের জন্য ভারত সরকার উদ্যোগ গ্রহণ 
করে চলেছে; 

যেহেতু, কৃষি ও কৃষকের স্বার্থবিরোধী নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাগুলি দ্রুততার সঙ্গে 
সম্পন্ন করা হয়েছে £ 

(ক) কৃষি ভর্তুকি তুলে দেওয়া, 

(খ) ধান ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের অবাস্তব পরিপোষক মূল্য নির্ধারণ করা, 

(গ) কৃষিপণ্য সংগ্রহে সরকারী টালবাহানা, 

(ঘ) অসংখ্য কৃষিপণ্য বিপুল পরিমাণে ভারতে আসার পথ প্রশস্ত করা, 

(ঙ) একচেটিয়া বীজের ব্যবসাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া ও বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
কৃষকের মৌলিক অধিকার হরণ করা, এবং 

(চ) স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্পে প্রদেয় সুদ কমিয়ে কৃষকের সঞ্চয়ী প্রয়াস ও মূলধন গড়ে 
তোলার প্রচেষ্টাকে পরিকল্পিতভাবে নিরুৎসাহিত করা; 

যেহেতু, এর ফলে দেশে-_ 

(ক) কৃষির আর্থিক কাঠামো মুখ থুবড়ে পড়ায় জাতীয় সমৃদ্ধি ভীষণভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, 

(খ) গ্রামীণ দরিদ্রের সংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, 

(গ) পরিবার ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বিনষ্ট হতে চলেছে, 

(ঘ) গ্রামীণ বেকারের সংখ্যা কল্পনাতীতভাবে বেড়ে গিয়েছে, 

(ও) প্রজননগত বাস্তকারদের উদ্ভাবিত বীজ চাষ করার কারণে চাষের খরচ 
বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লাগাতার জল সম্পদের সুষ্ঠ ও সুষম ব্যবহারকে বিদ্ধিত 
করেছে, 

(চ) রাসায়নিক সার ও ওষুধের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং 

(ছ) পরিবেশের ভারসাম্য, মাটি, জল ও জীব বৈচিত্র্যের সংহতি বিনষ্ট হচ্ছে; 

যেহেতু, এই রাজ্যে জনস্বার্থবাহী কৃষিনীতি গ্রহণ করার ফলে রাজ্যে কৃষিপণ্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে; এবং 

যেহেতু, কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান এই নীতির ফলে কৃষিজীবী মানুষ অবর্ণনীয় 
সংকটের মুখে পড়েছে যার পরিণতিতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে উত্তর উত্তর চাপ বাড়ছে; 

সেইহেতু, এই সভা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্বয়ন্তরতা 
বিরোধী এবং কৃষক তথা জনস্বার্থবিরোধী এই পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার দাবী 
জানাচ্ছে” 

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের ভারতবর্ষ মূলতঃ কৃষিপ্রধান দেশ অথচ 
আমরা দেখছি এই কৃষির উপরই আজ প্রচন্ড আঘাত এসেছে। আস্তজার্তিক অর্থ 
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ভান্ডার, বিশ্বব্যাংক, ধিশ্ববাণিজ্য সংস্থা- ডরুটি.ও.-যে সমস্ত গাইড লাইন তৈরি করে 
দিয়েছেন তার ফলে আমাদের ভারতবর্ষে কষিপণ্যের দাম হু হু করে কমছে। আখ চাষী, 
ধান চাষী, পাট চাষী তাদের ফসলের দাম পাচ্ছেন না। দুভাঁগ্যের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য 
করছি, এক দিকে কৃষি পণ্যের দাম কমছে হু হু করে অন্য দিকে শিল্প পণ্যের দাম বাড়ছে 
হু হু করে। এই যে বৈষম্য তৈরি হয়েছে এর জন্য দায়ী হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। 
আমি তাই এই মোশান উপস্থাপন করছি আলোচনার জন্য। 

[1.30 -- 1.40 707.] 

শ্রী সৌগত রায় £ মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আলোচনা যে শুরু করবো, মন্ত্রীরা 
তো নেই। কৃষির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, কিন্তু একজন মন্ত্রাও হাউসে থাকবার 
প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন না। মন্ত্রীরা তো মাইনে পাচ্ছেন সরকার থেকে। সেক্ষেত্রে 
কেন তারা থাকবেন না? বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের জন্য চোখের জল ফেলছেন, 
কিন্তু, কৃষি নিয়ে আলোচনায় মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকছেন না। মন্ত্রীরা হেলিকপ্টার চড়তে 
এবং চড়াতে ব্যস্ত। 

যাইহোক, শ্রীতপন হোড় যে প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করছি। তার মানে 
এই নয় যে, কৃষি সম্পর্কে আমরা অবগত নই। কারণ হচ্ছে, প্রস্তাবে অর্ধসত্য এবং 
অসত্য কথা থাকা। তিনি বলেছেন - কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বরাবরই 
ছিল উদাসীন, অথচ এরই মধ্যে আমাদের রাজ্যসহ কয়েকটি রাজ্যে ভূমিসংস্কারের 
কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত 
হয়েছে। এই প্রস্তাবের মুভার জানেন কি, ভারতবর্ষে সবুজ বিপ্লব হয়েছিল পাঞ্জাব এবং 
হরিয়ানায় এবং সবুজ বিপ্লব হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী এবং সি. সুব্রামনিয়ামের চেষ্টায়। 
উনি কি জানেন, উন্নত ধরণের বীজ ও সার ব্যবহার করবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি 
উৎপাদন এক সময় টেকসাসকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল? দেশে সবুজ বিপ্লব যদি না হস্ত 
তাহলে বখনই আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতাম না এবং বুঝতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকার 
যখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিল সে সময়েই দেশে সবুজ বিপ্লব এসেছে। কৃষির সবুজ 
বিপ্লবে তখন এই রাজ্য যোগদান করতে পারেনি। তার কারণ হ'ল এই রাজ্যে প্রধানতঃ 
চালের উৎপাদন হয়। পরে যখন হাই ইন্ডিং ভ্যারাইটি বেরোলো প্রথমে ম্যানিলার 
ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনষ্টিটিউট থেকে এবং পরে কটকের ইন্ডিয়ান রাইস 
রিসার্চ ইনষ্টিটিউট থেকে, তখন চালের উৎপাদন বাড়তে শুরু করলো। পশ্চিমবঙ্গেও 
চালের উৎপাদন বেড়েছে। আমরা চাল উৎপাদনে ফার্স্ট হয়েছি। কিন্তু এখনো পাঞ্জাবের 
তুলনায় প্রডাকটিভিটিতে পিছিয়ে। যেখানে পাঞ্জাবে ৩,০০০ কেজি পার 'হেক্টরে চালের 
প্রডাকশন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ম্যার্সিমাম ২,০০০ কেজি পার হেক্টরে চালের 
প্রডাক্‌শন। বোরো ধানের ক্ষেত্রেও পাঞ্জাবের প্রডাকটিভিটিতে রিচ করতে পারিনি, নীচে 
রয়েছি। আমাদের রাজ্যে উৎপাদন বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু পারক্যাপিটা প্রডাকটিভিটিতে 
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ভারতবর্ষের অনেক কয়টি রাজ্য থেকে আমর' পিছিয়ে রয়েছি, একথা আমাদের মনে 
রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার একটা নীতি নিয়েছিলেন- কৃষিতে জেনারেল সাবসিডি 
দেওয়া হবে; সারে ভরতুকি দেওয়া হবে, বিদ্যুতে ভরতুকি দেওয়া হবে; সেচে ভরতুকি 
দেওয়া হবে। সাবসিডি দেওয়ার অসুবিধা হ'ল, ভরতুকির টাকাটা বাজেটারী একসপেন্সের 
মধ্যে যায় বলে বাজেটারী এক্সপেন্স বেড়ে যায় এবং তার ফলে ইনফ্লেশন হয়। তার জন্য 
ভারতর্ষের ফিসকাল পলিসিতে ব্যালান্স আনতে গেলে ভরতুকি কমানো দরকার। 
এখনকার নতুন থিওরী--ভরতুকিকে পুরোপুরি এলিমিনেট করা যাবে না। সারের 
ব্যাপারে ভরতুকি কমালে কৃষি উৎপাদন কমে যাবে। টার্গেটেড সাবসিডি কমান যায় না। 
কিন্তু, সার, বিদ্যুত, সেচে যে সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, 
এমনকি, পশ্চিমবঙ্গেও দেখতে পাচ্ছি, সাবসিডির সুযোগ বড় ফার্মাররা টেনে নিচ্ছেন। 
কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তা নয়, উদ্দেশ্য ছোট ফার্মারদের সুযোগ দেওয়া। আপনাদের এই 
প্রস্তাব তাই বড় চাষীদের স্বার্থই সুরক্ষিত করবে। ১,৪২৯টি পণ্যের অবাধ আমদানি 
চুক্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার সই করেছে। আমার মনে হয়, এটা দরকার ছিল না। ওয়ার্ল্ড ট্রেড 
অর্গানাইজেশনে ভারত সই করেছে ১৯৯৪ সালে। 

কেন্দ্রীয় সরকার একেবারে যে ভাবে ৭১৪টি পণ্যের ওপরে দু'হাজার সালের 
এপ্রিল থেকে তুলে দিয়েছেন এটার দরকার ছিল না। এর মধ্যে অনেক প্রোডাক্ট আছে 
যেগুলোকে রেষ্ট্রিক্ট করার প্রয়োজন ছিল। আমি এর বিরোধিতা করছি। কিন্তু 
পশ্চিমবাংলায় যে চালের দাম বাড়ছে - আমি সেদিনও বলেছি, এর কারণ এই নয় 
যে, থাইল্যান্ডের চাল এসেছে। আমি সারা পশ্চিমবাংলা ঘুরে কোথাও থাইল্যান্ডের 
চাল দেখিনি। আসলে যেটা হচ্ছে, পশ্চিমবাংলায় গত কয়েক বছর চাল অনেকটাই 
চলে যেত বাংলাদেশে, কিছুটা লিগ্যালি বেশীটা ইল্লিগ্যালি। আমি জানতে পারলাম, 
বর্ধমানে কৃষকরা বলে বাংলাদেশে চাল যায় বলে আমরা ধানের দামটা পাই। গত 
বছর বাংলাদেশে প্রোডাকশন বেশী হয়েছে, তাই এখানে ধানের দাম বেড়ে গিয়েছে। 
শুধু এটা ধানের কথা নয়, পাটের ক্ষেত্রে, আলুর ক্ষেত্রে একই হচ্ছে। আমরা 
পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পলিসির সমালোচনা করি। কিন্তু কখনও এই কথা বলি 
না যে রাজ্য সরকার প্রোকিওরমেন্ট করতে পারে না। রাজ্যে ফুড কর্পোরেশন করা 
যায় কিনা? রাজ্যে আলুর জন্য যথেষ্ট স্টোরেজ করা যায় কিনা? রাজ্যে একটা 
মার্কেটিং ব্যবস্থা, আধুনিক মার্কেটিং ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটা দেখা দরকার। তার 
জন্যই তো কৃষকরা মার খাচ্ছে। ওরা পুরো ব্যাপারটাকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরে 
চাপিয়ে দিয়ে গ্রামে প্রাচার করছে। এটা সঠিক নয়। তাই রাজ্যের অবাধ বাণিজ্য নীতির 
যেমন রিরোধিতা করতে হবে তেমনি এই রাজ্য সরকার কৃষকের জিনিসের দাম দেবার 
ক্ষেত্রে মার্কেটিং সিষ্টেমের ব্যর্থতারও সমান সমালোচনা করতে হবে। তাই আমি এই 
প্রস্তাবেকে সমর্থন করছি না। 
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শ্রী দীপক ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি শাসক দলের 
কিছু সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করে দু'একটা কথা বলতে চাই। এখানে 
নানা রকম কথার মারপ্যাচ দিয়ে এবং কথার কারচুপি করে একটা বিশাল প্রস্তাব আনা 
হয়েছে। এখানে বেশী কিছু বললে বাজে কথা বলা হয়। কাজেই এর মধ্যে দেখতে 
পাচ্ছি, অনেক বাজে কথা বলা হয়েছে। এটাকে অনেক ছোট করে, ঠিক করে আনা 
উচিত ছিল। এখানে দ্বিতীয় প্যারাতে বলা হচ্ছে, “কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার 
বরাবরই ছিল উদাসীন।” ওরা কৃষি অর্থনীতির ইতিহাস কিছু জানেন না। প্রথম 
প্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কৃষির ওপরে ভিত্তি করে ছিল। সেটাতে অভূতপূর্ব সাফল্যের 
জন্য, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে শিল্পের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। 
তারপর আবার যখন দেখা গেল যে দেশে খাদ্যাভাব হচ্ছে, তখন চতুর্থ পরিকল্পনায় সেই 
সময়ে আমেরিকা থেকে পি.এল. ৪৮০তে খাদ্য আমদানী হত, সেটাকে দূর করার জন্য, 
বন্ধ করার জন্য-নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যার ফলে পাঞ্জাবে কৃষি বিপ্লব 
এসেছিল। গমে নতুন ভ্যারাইটি এনে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেটা কেন্দ্রীয় 
সরকারই নিয়েছিল। সারেরও ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারই করেছিল। কোন সার কারখানাই 
কোন রাজ্যের আওতায় নেই। এই রাজ্যে সার কারখানা স্থাপনের একটা চেষ্টা হয়েছিল 
ইপৃকো”র মাধ্যমে। বামফ্রন্ট সরকারের তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী সেটাতে বাধা দেওয়ায় 
তালচেরে যে একটা কারখানা হয়েছিল কয়লাভিত্তিক, তারই একটা মডেল নকল করে 
রাণীগঞ্জের দিকে একটা করার চেষ্টা করেছিলেন। তাকে বলা হয়েছিল যে এটা হবে না। 
এটা রাজ্যের সাধ্যের মধ্যে নেই। কিন্তু রাজ্য সরকারের তো মুশকিল হচ্ছে, সাধ অনেক, 
সাধ্যের দিকে নজর নেই। কাজেই সেটা করার চেষ্টা করে ইপ্‌কো'র যে সার কারখানা 
হলদিয়ায় হবার কথা ছিল। যার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 'ইপৃ্‌কো”কে শেয়ারের 
টাকাও দেওয়া হয়েছিল, সেই কারখানাও বন্ধ করে দেওয়া হলো। নিজের পায়ে নিজে 
কুড়ুল মারতে বামফ্রন্ট সরকারের জুড়ি নেই। এখানে আরও অনেকগুলো কথা বলা 
হয়েছে, যেমন, শেষ দিকের মাঝামাঝি জায়গায় এসে বলা হচ্ছে 'কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ 
বিরোধী নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাগুলি দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই কথা বলে ছণট 
আইটেম রাখা হয়েছে যে, এগুলি কৃষকের স্বার্থবিরোধী। অর্থাৎ তার ফল কি হয়েছে? 
যেহেতু এর ফলে দেশে গ্রামীণ দরিদ্রের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটা দাবী করা 
হয়েছে। এখানে বামফ্রন্ট সরকার সবসময়ে বুক বাজিয়ে বলে যে, আমারা গ্রামীণ 
দরিদ্রের সংখ্যা শতকরা ৪০ থেকে ২৭শে কমিয়ে এনেছি। তাহলে এটা এখানে লেখা 
হলো কেন যে, গ্রামীণ দরিদ্রের সংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে? যদি বহু গুণ বৃদ্ধি পায় 
তাহলে সেটা ৪০ এর থেকে অনেক ওপরে যাবে। কি করে সেটা ২৭শে নেমেছে? 
একদিকে দাবী করবেন নিজেদের কৃতিত্ব আমরা ২৭শে নামিয়েছি, আর একদিকে 
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লিখে দিচ্ছেন যে, গ্রামীণ দরিদ্রের সংখ্যা বু গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই স্ববিরোধিতা 
আপনাদের মধ্যে রয়েছে। কারণ আপনাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নেই কৃষি সমন্বন্ধে। তারপরে 
একটা জায়গায় বলেছেন যে, এইসব কৃষকের স্বার্থবিরোধী ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্্রীয় 
সরকার। তার ফলে রাসায়নিক সার এবং ওষুধের বাবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকের 
্বার্থবিরোধী ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেল। সারের ব্যবহার বৃদ্ধি কি 
কৃষকের স্বার্থবিরোধী? একটু পড়ে দেখবেন তো, কি লিখছি? মাথামুন্ডু কিছু নেই, যা 
ইচ্ছে তাই একটা লিখে দিলেন? কারণ লিখতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকার যা কিছু করছে 
সবই কৃষকের স্বার্থবিরোধী। আর লিখতে গিয়ে কি করে বলবেন ভাল? যেটা বলা হলো 
সেটাতে দেখা গেল, একটা তো কিছু বলে দিতে হবে, বলে দিলেন, সারের ব্যবহার বৃদ্ধি 
পেয়েছে। একটু ভাল করে এটাকে ঠিক করে বললে তাহলে আজকে এইসব 
স্ববিরোধিতাগুলো থাকতো না এই লেখার মধ্যে। এখানে একটা কথা বলা হচ্ছে, এই 
রাজ্যে জনস্বার্থবাহী কৃষিনীতি গ্রহণ করার ফলে রাজ্যের কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি 
পেয়েছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। আজ থেকে ৪০ বছর আগে ডাঃ স্বামীনাথন যাঁকে 
ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় কৃষি বিশেষজ্ঞ বলা হয়, তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন একটা 
লেখায় যে, আজকে কৃষিতে এটা কোন মতেই কামা নয় যেটা আশা করা যাবে বা লক্ষ্য 
রাখা যাবে, সেটা হচ্ছে যে কৃষিতে উৎপাদনটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা মোটেই কাম্য বা লক্ষ্য 
নয়। কাম্য বা লক্ষ্য হচ্ছে, কৃষির উৎপাদন থেকে কৃষকের আয় কতটা বাড়ছে। আজকে 
কৃষিতে এত বেশী পরিমাণ শস্য, বিভিন্ন জাতের শস্য এসেছে, দেখতে হবে যেটা, কৃষক 
তার সাবসিস্ট্যা্স লেভেলে খাদ্যোৎপাদন করে শুধু ধান উৎপাদন করে যাবে- এটা 
একেবারেই গ্রহণীয় নয়। গ্রহণীয় কি হচ্ছে- ধান চাষের বদলে যদি সে অন্য কিছু চাষ 
করে তার আয়টা বাড়াতে পারে, তাহলে সে ধান কিনে খাবে। আপনারা বারবার 
বলছেন সস্তায় ধান আসছে থাইল্যান্ড থেকে। আমেরিকা থেকে নাকি অনেক চাল 
এসেছে। এই সব যদি সস্তায় পাওয়া যায়, তাহলে কৃষক শস্তায় তা কিনে খাবে। এখানে 
সে অনেক দামী শস্য উৎপাদন করবে, এখানে থেকে তার আয় অনেক বাড়বে। সবচেয়ে 
যেটা বড় কথা, সেটা হলো আপনাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। তার প্রধান কারণ যেটা 
সেটা সম্পর্কে আমি একটা উদাহরণ দেব। আজ থেকে প্রায় সাত আট বছর আগে 
হরিয়ানায় তখন শুধু হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি ধান চাষ হত। যখন মধ্যপ্রাচ্যে দেখা গেল 
যে বাসমতি রপ্তানী করে কৃষকরা অনেক বেশী রোজগার করতে পারে, হরিয়ানার 
চাষীরা সঙ্গে সঙ্গে হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে বাসমতি চালে চলে 
. গেল। বাসমতি চাল উৎপাদন করতে বেশী পড়বে, কিন্তু তাতে তার আয় অনেক বেশী 
হয়। সেই হাই ইন্ডিং ভ্যারাইটি চাল সে তা সত্তেও করবে না। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধিটাই 
কৃষি পরিকল্পনার লক্ষ্য হতে পারে.না। পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে যেটা সেটা হচ্ছে, কৃষকের 
আয় বৃদ্ধি। সে কি চাষ করবে সেটাই হলো ব্যাপার। তাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে হবে 
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যাতে তার আয়টা বৃদ্ধি হয়। আপনারা চান তার যাতে আয় বৃদ্ধি না হয়, তারা যাতে 
দরিদ্র থেকে যায় এবং আপনাদের দলের হয়ে কাজ করে। তাই এটা কাম্য নয়। তাই 
এই রকম একটা অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, যার মাথামুন্ড কিছু নেই। আমি এর 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি তপন হোড় মহাশয় যে 
বেসরকারী প্রস্তাব এনেছেন, তাকে সমর্থন জানাই। একটু আগে এখানে পূর্বতন বক্তা 
তিনি সস্তায় জিনিস পেলে সস্তায় খাব এই কথা বলেছেন। উনি এক সময়ে প্রাক্তন 
খাদ্য সচিব ছিলেন। সুতরাং তার বক্তৃতা শুনে আমার মনে হলো, এই রকম একজন 
প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তিনি কি জানেন না যে, আমাদের দেশের আশি ভাগ মানুষ কৃষক? সেই 
কৃষকরা যদি উৎপাদিত ফসলের দর না পায় তাহলে তারা আত্মহত্যা করবে। বিজেপি 
সরকার, তৃণমূল সরকার আজকে আমাদের দেশে যে কৃষি অর্থনীতি চালু করেছেন, 
অন্ধ বলুন, মহারাষ্ট্র বলুন, কর্ণাটক বলুন বা গুজরাট বলুন সেখানে কি চাষীরা 
আত্মহত্যা করেন নি? টমেটোর দাম না পেয়ে কর্ণটক এবং অন্ধ্র প্রদেশের কৃষকরা 
ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে। 
হ্যা, এই কথা ঠিক আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ধানের দাম বেড়েছে, আলুর দাম বেড়ে 
যাচ্ছে আপনাদের ভ্রান্ত নীতির ফলে। আজকে সারা ভারতবর্ষে কৃষকরা মার খাচ্ছে, 
আমাদের কোন জাতীয় কৃষিনীতি নেই, আজ পর্যস্ত একটা জাতীয় কৃষিনীতি চালু করতে 
পারলেন না, অথচ আমেরিকা তারা কৃষিতে ভর্তুকি দেয় ৪০/৫০ শতাংশ, অথা্ি 
আমেরিকা বলছে তোমাদের এখানে সাবসিডি প্রথা তুলে দাও, আপনারা এ কোন্‌ 
নীতি চালু করছেন? কৃষক মারার নীতি? তাই আমি বলব, আমাদের সমস্ত ক্ষেত্রে 
ভাবতে হবে, নতুন করে আমাদের দেশে অবাধ আমদানী নীতির ফলে-আমাদের দেশে- 
৭১৫টি জিনিস তারা হু হু করে ঢোকচ্ছে। আমাদের এখানে যে ছোট ছোট শিল্প আছে, 
আমাদের এখানে কৃষিজাত যে সমস্ত ফসল আছে তারা মার খাচ্ছে তারা বাঁচতে পারছে 
না। আজকে আলু বলুন, পিঁয়াজ বলুন, অন্যান্য ফসল, ধান, চাল বলুন, আমরা সমস্ত 
কিছু যদি রপ্তানী করি তাহলেও প্রতিযোগিতায় পেরে উঠতে পারবো না। আমেরিকা 
তারা সাবসিডি দেবে, ফ্রান্স, জার্মানী ওরাও দেবে, আমরা কি সেখানে প্রতিযোগিতা 
করে রপ্তানী করে লাভবান হব? এই চিস্তাটা যারা করছেন তারা মুর্খের স্বর্গে বাস 
করছেন। আমাদের দেশে আগে যে নিয়ম ছিল কৃষকদের সার বীজ বিদ্যুৎ এর ক্ষেত্রে যে 
ভর্তুকি তারা পেত, সেটাকে আপনারা উঠিয়ে ঠিক করেন নি। আসলে বড় লোকের হয়ে 
দালালি করতে করতে আপনাদের পিঠের চামড়াটা মোটা হয়ে গেছে, ভারতবর্ষের 
কৃষকদের কথা আপনারা ভাবতে পারেন না। আজকে সমস্ত শিল্পের কথা চিন্তা করে, 
সাম্রাজ্যবাদীদের অঙ্গুলী হেলনে আপনারা এই নীতি চালু করেছেন। এখানে আমেরিকার 
রাষ্ট্রদূত এসেছিলেন, আপনাদের মনে আছে কিনা জানিনা, আমরা তাকে প্রশ্ন 
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করেছিলাম, আমাদের দেশে যে সাবসিডি প্রথা তুলে দিচ্ছে, তার ফল কি হবে? এবং 
যে ভয়ঙ্কর সর্বনাশা নীতি চালু করলেন তার ফল কি হবে। তখন তিনি বলেছিলেন, 
আপনারা কেন ডাবলিউ টি ও সই করুলেন। আপনারা সই না করলে তো আপনাদের 
উপর এই বোঝা চাপতো না। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে আজকে আমাদের 
ভারতবর্ষে তৃণমূল, বি.জে-পি. জোট সরকার কল-কারখানা ধবংস করে দিচ্ছে, এখন 
তারা কৃষক সমাজকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আপনারা যতই মায়াকান্না 
কাঁদুন না কেন গ্রামাঞ্চলের মানুষ জেনে গিয়েছে, বি.জে.পি., তৃণমূল কংগ্রেস হচ্ছে বড় 
লোকের স্বার্থে, গরীবের স্বার্থ তারা দেখে না। ধানের সহায়ক মূল্য আজকে যেখানে 
৫১০ টাকা, গ্রামাঞ্চলে তা বিক্রি হচ্ছে ৩৬০/৩৮০/৪০০ টাকার মধ্যে, কেন এই 
সর্বনাশা অবস্থা হচ্ছে, তার জবাব দেবেন কি? এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

[1.50 -_ 2.00 7.7.] 

শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে যে প্রস্তাবটি নিয়ে এখানে 
আলোচনা হচ্ছে, এই আনীত প্রস্তাবের সমর্থনে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই। 
বিষয়টা হচ্ছে, আমাদের দেশে কৃষিতে স্বাধীনতার পরে উৎপাদন বেড়েছে এটা অস্বীকার 
করার নয়, আমাদের কৃষি উৎপাদন বেড়েছে ৪৭/৪৮ সালে যেখানে ৫ কোটি টন 
খাদ্যশষ্য উৎপাদন হত, এখন ২০ কোটি টনের বেশী হয়। আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট 
সরকার আসার পরে ভূমিসংস্কারও বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা অনেক 
বেশী উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়েছি। এই তথ্যটা অনেকবার হাউসে বলা হয়েছে, আমি 
আর সেই তথ্যের মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, এই উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু 
কংগ্রেসের জমানার শেষ সময়ে দিল্লিতে যখন নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী এবং মনমোহন 
সিং অর্থমন্ত্রী তারা সেই সময় গ্যাট চুক্তিতে সই করেছিলেন, আমরা গ্যাটচুক্তির 
বিরোধিতা করেছিলাম, আমারা বলেছিলাম সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী যখন গ্যাট চুক্তিতে সই 
করার জন্য ইনসিস্ট করছে তখন তা তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য, ভারতবর্ষের স্বার্থের 
জন্য নয়। 

ঘটনা আজকে যা ঘটছে তাতে কৃষির উপর এবং শিল্পের উপর মারাত্মকভাবে 
আক্রমণ আসছে। মাননীয় সদস্য দীপক ঘোষ বলছিলেন এতে অসুবিধার কি আছে। 
থাইল্যান্ডের ভালো চাল আসছে, সাত টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে এবং কনজিউমাররা 
সস্তা দরে চাল পাচ্ছে। কিন্তু এর পেছনে যে চক্রাস্ত সেটা তো বুঝতে হবে। আজকে সাত 
টাকা কেজি দরে চাল থাইল্যান্ড থেকে আসছে ঠিকই। কিন্তু দু-এক বছর বাদে আমাদের 
রাজ্যের কৃষকরা যখন দেখবেন তার আমন ধান ঘরে রয়ে গেছে, তখন তিনি বোরো- 
চাষে উৎসাহিত হবেন না। ফলে পরের বছরে ধান চাষ কমে যাবে। তারপরে একটা সময় 
আসবে আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় ধান চাষ অনেক কমে যাবে। যখন কম হলে 
তখন আমরা বিদেশী চালের উপরেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ব। তখন আর সাত টাকা দরে 
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চাল পাওয়া যাবে না, তখন চৌদ্দ টাকা, ষোল টাকা কেজি হয়ে পড়বে। নতুন বাজার 
ধরবার এটা হচ্ছে একটা পলিসি। আমার মনে পড়ে যাচ্ছে পঞ্চানন, ষাট বছর আগেকার 
কথা, তখন আমি খুব ছোট, তখন দেখে চুচুঁড়াতে ভ্যানে করে এসে চা তৈরী করে 
লোককে বিনা পয়সায় খাওয়াত। তখন কিন্তু আমাদের চায়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। 
এইভাবে তারা আমাদের চা পান করাত। আজকে বিদেশ থেকে চাল, কসমেটিক্‌ গুডস্‌, 
পেন আরও অন্যান্য জিনিস আসছে। আজকে ৫৩ বছরে আমরা ৩৬ শতাংশ মানুষকে 
দারিদ্র সীমার নীচে নিয়ে যেতে পেরেছি, আর ১৪-১৫ পারসেন্ট মানুষের ক্রয় ক্ষমতা 
অনেক বেড়ে গেছে। ভারতবর্ষ হচ্ছে ১০০ কোটি মানুষের দেশ, সেই দেশের বাজারটাকে 
ধরবার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সামাজ্ববাদী দেশগুলো ওৎ পেতেছিল এবং সেই ফাদে 
আমাদের দেশের সরকার পা দিয়েছে। এর আগে কংগ্রেস ওদের দরজা খুলে দিয়েছিল, 
আজকে বিজেপি এবং তার জোট সরকার তার দরজা চওড়া করে দিয়েছে। এখানে 
স্বামীনাথের কথা বলা হয়, আমরাও তো চাই কৃষক তার ফসলের ন্যায্য দাম পাক। 
আমরা চাল যেটা উৎপাদন করছি, দেশের যা প্রয়োজন তার থেকে বেশী করি। আমাদের 
যা হিসাব একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে পেট ভরে দুবেলা খেতে হলে ডাল-চাল মিলিয়ে ৪৩০ 
গ্রাম দরকার। 

আমাদের টোটাল যা পপুলেশন এবং ফুঁডগ্রেইন যা উৎপন্ন হচ্ছে তাতে আমাদের 
সারপ্লাস হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সারপ্লাস থেকে যাচ্ছে। প্রায় চার লক্ষ টন খাদাশষ্য 
এফ. সি. আই. গো-ডাউন-এ পড়ে আছে। প্রবলেম হচ্ছে ঠিকভাবে আমাদের 
ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে না। আর পারচেজিং ক্যাপসিটি - যেটা অর্মত্য সেন বলেছেন, 
আকসেস টু ফুড নেই। এই জন্য আমরা বার বার ভর্তৃকির কথা বলি। আজকে 
ভারতবর্ষে ৩৬ কোটি লোক দারিঘ্র্য সীমার নীচে, আর ১৫-১৬ কোটি লোক উচ্চবিত্ত। 
দিল্লীতে যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার এসেছিল তখন আমাদের বামপন্থীদের উদ্যোগে রেশন 
থেকে কম দামে চাল, গম দেওয়ার একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং বি.পি.এল কার্ড চালু 
হয়েছিল। আজকে বি.জে.পি জোট সরকারের যে তোষণ চলছে সেটা উপরতলার 
লোকেদের কথা চিন্তাভাবনা করেই। তারা সমাজের উপর তলায় মানুষের জন্যই চিন্তা 
করছেন, কিন্তু নিচের তলায় মানুষ, আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ কি ভাবে দু বেলা 
দু মুঠো খেতে পাবে বিন্দুমাত্রতার চিত্তা করছেন না। চিস্তা করছেন না কৃষকরা কি ভাবে 
তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যাধ্য দাম পাবে। আইডিয়া হচ্ছে- কৃষক অন্য চাষ করুক এবং 
তা রপ্তানি করুক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ন্যুনতম প্রয়োজন কি আমরা মেটাতে 
পেরেছি? কেন আমাদের দেশের ৩৬ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকবে? কেন 
বারবার কালাহান্ডির সৃষ্টি হবে? এখন দিল্লীর সরকার উপরতলার মানুষদের কথাই 
ভাবছে। তারা কেরোসিনের দাম বাড়াচ্ছে, ভর্তুকি কমিয়ে দিচ্ছে। আমরা বলছি-এই 
দেশে ভর্তুকি একটা অপরিহার্য জিনিস- যেখানে দারিদ্র্য এত বেশি। আমাদের তেরঙাই 
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আছে, কিন্তু বিশ্ব ব্যাঙ্কের চাপে, আমেরিকার চাপে আমাদের স্বাধীনতা যেতে বসেছে। 
রেশনে সারে ভর্তুকি তুলে দিচ্ছে। থিওরি হচ্ছে উপরতলার মানুষ, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ 
স্বাচ্ছন্দে থাকলেই হবে। এই বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে কৃষি দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় এই 
যে প্রস্তাব এসেছে, এটা সময়োপযোগী। এবং কেন্দ্রের কাছে এই দাবী করছি-_তাদের 
এই দাবী তারা পরিবর্তন করুক। 

শ্রীতপন হোড় ঃ স্যার, আজকে এই মোশানের উপর আলোচনায় বিরোধীপক্ষের 
মাননীয় সদস্য দীপক ঘোষ এবং সৌগত রায়ের বক্তব্য আমি ভালো ভাবে শুনেছি। 
আমি শুধু একটা কথা বলি আপনাকে-- আমাদের দেশে একটা ভয়ংকর অবস্থা 
চলছে। যেমন ছত্তিশগড়ে খরা চলছে, বহু মানুষ খরা-কবলিত। এখানে বন্যায় প্রায় 
দু কোটি মানুষ আফেকটেড, গুজরাটে লক্ষাধিক মানুষ মারা গেছে, কাশ্মীরে আতংক 
লক্ষ্য করছি। মুশকিল হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার এমন একটা নীতি গ্রহণ করেছে যে, যার 
ফলে গোটা ভারতবর্ষ আফেকটেড হয়েছে। আজকে সেখানে দাঁড়িয়ে যারা এই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করছে, তারা শুধু এই প্রস্তাবরেই বিরোধিতা করছে না, ভারতবর্ষের সাধারণ 
মানুষের বিরোধিতা করছে, আমাদের দেশের ৪০ পার্সেন্ট লোক, ৪০ কোটি লোক 
দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে, তাদেরও বিরোধিতা করছে। একটা কথা স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই-আমাদের দেশে বর্তমানে খাদ্য শস্য মজুতের পরিমাণ ৫ কোটি টন। অথচ 
আমাদের দেড় থেকে দুই কোটি টন খাদ্য মজুত থাকলেই চলে যায়। সেই মজুত থাকা 
সত্তেও ছত্তিশগড়ের মানুষ খাদ্যশষ্য পায়নি। উড়িষ্যায় কালাহান্ডিতে পায়নি, কোরাপুটে 
পায়নি, এখানেও বন্যায় পায়নি। 

[2.00 -_ 2.10 0.7. ] 

আপনি কোন জায়গাতেই সেই সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নেন নি। সেখানে আপনি এই 
চালগুলি পাঠিয়ে বলছেন যে, সমুদ্রে ফেলে দেবেন। চাল দুটাকায় তারা চেষ্টা করছেন। 
আমি ত্রিপুরায় গিয়েছিলাম। সেই ত্রিপুরায় তারা নতুন চাল খাচ্ছে। আপনারা বলছেন 
থাইল্যান্ডের চাল পাচ্ছি না। থাইল্যান্ডের চাল, বিদেশী চাল। আপনারা খান না। 
তাই দেখেন নি। আপনারা হচ্ছেন অত্যন্ত সুবিধাবাদী শ্রেণীর মানুষ। অর্থনৈতিক দিক 
থেকে বিত্তবান। আপনারা থাইল্যান্ডের চাল খান না। আপনারা গিয়ে দেখুন কিভাবে 
চাল পেতে হয়। ধান চালের দাম কমে যাওয়ার জন্য পাবলিক ডিস্ট্িবিউশান সিস্টেম 
উইথড্র করে নেওয়া হয়েছে এবং সেটা কেন্দ্রের ওই আই এর এফ.-এর সঙ্গে হয়েছে। 
ওই বিশ্ব ব্যাংকের নির্দেশে হয়েছে। ওদের যে ওই গ্যাট চুক্তি, যেটা পরবততীকালে 
৯টা চুক্তি হয়েছে, সেই চুক্তির ফলেই এই অবস্থা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি ড্রূ 
টিও বলে দিয়েছে ওই পি ডি এস এ ভতুর্কি ব্যবস্থা তুলে নেওয়ায় এই ব্যপারে 
আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, কেন এখানে পি ডি এস রাখার দরকার আছে। 
পি ডি এসের মধ্য দিয়ে এফ সি আই যে চাল সংগ্রহ করে, যে চাল দেশের প্রতিটি 


448 455170191,% 1730057101105 
[1211 190102/, 2001] 
রাজ্যে পাঠিয়ে দেন, সেই জায়াগায় তারা করছে না। ফলে ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে। 
জনকল্যাণমূলক অর্থনীতিতে একটা জায়গা আছে-দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষের কারণে হয় 
না। খরার কারণে হয় না। প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের কারণে হয় না। দুর্ভিক্ষ হয়ে থাকে 
আমার সম্পত্তি যদি থাকে, সেই সম্পত্তি যদি বিপন্ন মানুষের কাছে তুলে না দিতে পারি, 
তবেই দুর্ভিক্ষ হবে। এই কথা অমর্ত্য সেন বলেছেন। কাজেই আপনাদের মাথায় আসবে 
না এই প্রস্তাব। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি__ আপনারা এর বিরোধিতা করলেন কি করে। 
সৌগতবাবু যে বক্তব্য রাখলেন তা স্ববিরোধী কন্ট্রাডিক্টারী। কোন সময় বলছেন ৭১৪টি 
যে দ্রব্য, সেই ৭১৪টি দ্রব্য অবাধে আমদানী শুল্ক প্রত্যাহার করে দেওয়া হল। এটা ঠিক 
নয়। আবার বলছেন এটা হল কিভাবে? ১৪৩৯ টি দ্রব্য খোলা বাজারে ছেড়ে দেবেন। 
এর ফলে কি হবে? গ্রামাঞ্চলে গরীব চাষীরা কোথায় গিয়ে দাড়াবে? আপনারা জানেন 
উদ্বাস্তু বর্গদাররা মাটির উপর শুয়ে আছে। এই জায়গায় আছে। অত্যন্ত দুভাগ্যিজনক 
ভাবে আপনাদের সর্বনাশা নীতির কারণে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। সমগ্র মানুষ এর জবার 
দিয়ে দেবে। এপ্রিল হোক, মে হোক সব মানুষ এর জবাব দিয়ে দেবে। 
[17617700101 01 91)11121081) 11016 ৬/95 01101) [001 210 0811190. 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার $ আই বেগ টু মুভ দ্যট__ ভূ-গর্ভস্থ আর্সেনিক মিশ্রিত জল গোটা 
পশ্চিমবঙ্গে ৯টি জেলার ৭৬টি ব্লক আর্সেনিকে আক্রান্ত। ১ কোটির উপর মানুষ আর্সেনিকে 
আক্রান্ত। এর প্রতিকারের জন্য কতগুলি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তাই এখানে এই প্রস্তাব 
রাখলাম। এখন আমি এই প্রস্তাব উ্থাপন করলাম। মাননীয় সদ্যসের বক্তব্য শোনার পরে 
আমার জবাবী ভাষণে আমার বক্তব্য রাখব এখন আমি রাখছি। পরে বলব। 

শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য্য ঃ স্যার, আজকে আর্সেনিক সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনে 
বিপর্যয় এনে দিয়েছে। কলকাতা সহ ৭৬টি ব্লকে, ১২০৬টি মৌজাতে ভূগর্ভস্থ পানীয় 
জলে আর্সেনিক দূষণ হচ্ছে এবং আর্সেনিক দূষণে রোগ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। 
প্রায় তিন লক্ষ মানুষ এবং আরও কত মানুষ এই জল পান করে রোগাক্রান্ত হবেন 
তার ঠিক নেই কিন্তু আজকে এই সরকার কাগজেকলমে শুধু বড়বড় প্রকল্পের করছেন 
কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তারা কিছুই করছেন না। পানীয়জলকে আর্সেনিক মুক্ত করার কোন 
প্রচেষ্টা বামক্রন্ট সরকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না তারা শুধু কাগজে কলমে বক্তৃতা দিয়ে 
চলেছেন। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই যে এই সমস্ত রোগাক্রান্ত মানুষ তারা ছটফট 
করছেন চিকিৎসা পাচ্ছেন না। ব্যক্তিগত প্রচেন্টাতে তারা চিকিৎসা করান। রোগাক্রাস্ত 
মানুষগুলো কি কাতর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তাদের কোনরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা 
নেই। এ ব্যাপারে সরকার নীরব। না দেখার ভান করে তারা পড়ে আছেন। কতগুলো 
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আর্সেনিক যুক্ত এলাকা, কতদূর পর্যন্ত ভূর্গভস্থ জলে আর্সেনিক আছে, সেই পরিমাপ 
করা, পুরনো পদ্ধতি বাদ দিয়ে নতুন পদ্ধতিতে সেগুলো চিহিন্ত করা আজও পর্যস্ত 
সরকার করতে পারেন নি। আজকে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আর্সেনিক দূষণ মুক্ত জল 
সরবরাহ করতে হবে। আমরা জানি যে আর্সেনিক মুক্ত জল সরবরাহ করা কঠিন 
ব্যাপার, প্রচুর পয়সা খরচ হবে। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই আমরা সরকারের কাছে থেকে 
পাচ্ছি না। একেবারে নীচে থেকে জল নিয়ে এসে যেখানে আর্সেনিক পৌঁছায়নি সেই জল 
নিয়ে এসে যাতে মানুষ এর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থাও সরকার করতে 
পারেননি। প্রচারের কোন ব্যবস্থা নেই। মানুষকে আর্সেনিক সম্পর্কে সচেতন করে যে 
প্রচার করা তারা কোন জল পান করবেন সেই প্রচারের ব্যবস্থাও যথেষ্ট নয়। তাই এই 
প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

|2.10 - 2.20 [০7.] 

শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, মাননীয় দেবপ্রসাদ সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই 
প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। স্যার, আমাদের বিধানসভায় পি.এইচই*র একটা সাবজেই 
কমিটি আছে, আমি সেই কমিটির চেয়ারম্যান। কমিটির পক্ষ থেকে একটা স্টাডি করা 
হয়েছে এবং আমাদের ইচ্ছা যে বিধানসভার বর্তমান শেষ অধিবেশনে এই ব্যাপারে 
আমরা একটা রিপোর্ট দেব। মাননীয় মন্ত্রী গৌতম দেব আছেন তার উদ্দেশ্যে বলতে চাই 
যে যেখানে আর্সেনিকে ১২০৬ টি গ্রামে ৭৬টি বক ছেয়ে গিয়েছে সেখানে সরকারের 
পক্ষে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। কেবল মালদহে আর বজবজে একটা বড় প্রকল্প 
করেছেন। মালদা প্রকল্প আমি দেখতে গিয়েছিলাম তার অর্ধেকটা সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্ত 
বাকিটা এখনও হয় নি। বজবজে যে সারফেস ওয়াটার প্রকল্প সেটা হতে সময় লাগবে। 
মাননীয় মন্ত্রীকে আমি বলতে চাই নদীয়া, মুর্শিদাবাদ বা বর্ধমানের আযাফেক্টেড এলাকা 
এবং হুগলীর যে একটা ব্লক আছে এই সব জায়গায় কোন বড় প্রকল্প নেই। বড় প্রকল্পে 
কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করেছিলেন বলেই আপনারা করেছিলেন, কিন্তু বড় প্রকল্প কোন 
সলিউশান নয়। এটা তৈরী করতে সময় লাগে এবং তার পাইপলাইন অনেক দুর নিয়ে 
যেতে হয় এবং মাঠের উপর দিয়ে গেলে সেখানে লীকেজ হতে পারে এবং পিলফারেজ 
হতে পারে, এটা কোন সলিউশান নয়। ভূগর্ভস্থ যে আর্সেনিক আছে কিন্তু বর্তমানে ফাস্ট 
লেয়ারে আর্সেনিক পাওয়া যায় না, এটা সেকেন্ড লেয়ারে আসে, আবার থার্ড লেয়ারে 
থাকে না। মালদার মতো জেলায় যেখানে রাজমহল রক আছে সেখানে থার্ড লেয়ার 
পর্যস্ত ডীপ-টিউবওয়েল নিয়ে যাওয়া যায় না। সার্ফেস ওয়াটার প্রকল্প করতে হবে। 
আমার মনে হয় এ ব্যাপারে সচেতনতা বাড়লেও আর্সেনিক মোকাবিলা করার জন্য যে 
ওয়ারফুটিং করার কথা ছিল সেটা হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার সাজেশান যে 
শুধু মেগা প্রকল্পের উপর নির্ভর না করে ট্যাংক-বেসড ওয়াটার সাপ্লাই করা যায় কিনা 
সেটা সিরিয়াসলী খতিয়ে দেখুন। পুকুরের জলকে বিশুদ্ধ রেখে যদি দেওয়া যায় সেটা 
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আর্সেনিক ফ্রী হতে পারে। রেন ওয়াটার রিজার্ভ করে যদি দেওয়া যায় সেটা আর্সেনিক 
ফ্রী হতে পারে। বড় বড় প্রোজেক্ট না করে যেমন ফারাক্কা এন.টি.পি.সি. এ্যবজর্ব করে 
করেছে, কেমিক্যাল এ্যাড করে ফিল্টার করে সেটা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। জলে 
ক্লোরিন এ্যাড করে সেটাকে ফিল্টার করলে আর আর্সেনিক প্রেসিপিটেট করে না। এই 
ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী একটু দেখবেন। বাংলাদেশ যেটা করেছে সেটা 
হচ্ছে তারা আর্সেনীক এ্যাফেক্টেড টিউবওয়েলগুলিকে লাল রং করেছে আর যেগুলি 
এ্যাফেকটেড নয় সেগুলিকে সবুজ রং করেছে। আমরা যদি আর্সেনিক এ্যাফেক্টেড 
টিউবওয়েলগুলিকে লাল করে দিই তাহলে সেখান থেকে জল টুঁইয়ে গিয়ে গ্রাউন্ড 
ওয়াটারের সাথে মিশে গিয়ে সেটাও 'আর্সেনিক দুষিত হয়ে যাবে। এই ধরনের 
টিউবওয়েলগুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কলকাতা শহরের 
ব্যাপারে বিভিন্ন সময় স্টেটস্ম্যানে রিপোর্ট বেরিয়েছে যে লেকগার্ডেল আনোয়ার শা 
রোড, আলিপুর, বেহালায় আর্সেনিক দেখা দিয়েছে। আমি স্ট্যান্ডিং কমিটির পক্ষ থেকে 
ডিপার্টমেন্টকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তারা বলেছেন এটা ক্যালকাটা কর্পোরেশনের 
ব্যাপার, আমাদের কিছু বলার নেই। সার্ফেস ওয়াটার কলকাতায় সাপ্লাই হয় টালা, 
পলতা গার্ডেনরীচ থেকে, যেখানে সাপ্লাই না যায় সেখানে লোকে ভীপ-টিউবওয়েল 
ব্যবহার করে এবং এই রকম কয়েকটি এলাকায় দেখা যাচ্ছে জলে আর্সেনিক পাওয়া 
যায়। এ ব্যাপারে পি.এইচ.ই. যারা নোডাল এজেন্সী তারা কাজ করছে। এরা দু-তিনটি 
ইন্টার-ন্যাশানাল কনফারেন্স করেছে, কিন্তু এখনও পর্যস্ত আর্সেনিক দূরীকরণের জন্য 
কোন কোঅর্ডিনেটেড এফট্ট দেওয়া যায় নি। আমি কিছু দিন আগে দেখলাম অল ইন্ডিয়া 
ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন তারা এই আর্সেনিকের ব্যাপারে কাজ পেয়েছেন কিন্তু এ 
ব্যাপারে সরকারের কিছু জানা নেই। এতো আর্সেনিক সমস্যা রেকগনাইজ করেছি কিন্তু 
তার সমাধানের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। সেই জন্য আরও কো-অর্ডিনেটেড এফ 
নেওয়া দরকার। বড় বড় প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা খরচ করার দরকার নেই, ছোট ছোট 
প্রকল্প করে আর্সেনিক মুক্ত করার কথা বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পানীয় জলে আর্সেনিক 
এই বিষয়ে বিগত বিধানসভায় আমি বহুবার বলেছি। এখানে মন্ত্রী আছেন মন্ত্রীর 
সহযোগীতা পাই নি এ কথা বলবো না, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় মালদা থেকে শুরু বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল মালদা থেকে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই 
বিস্তীর্ণ রিজিয়ণে আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। আর্সেনিকে আজকে বহু মানুষ আক্রান্ত 
হচ্ছে। আমি এর আগে যে এলাকা থেকে প্রতিনিধিত্ব করতাম, সেই বারুইপুরের মানুষ 
এ ব্যাপারে ওয়ার্স সাফারার। সেখানে কয়েকশ মানুষ আর্সেনিকে আক্রাস্ত হয়েছেন, 
অনেকে মারা গেছেন। আমি এমন পরিবারকেও জানি যাদের পরিবারের সবাই 
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আর্সেনিকে আক্রাস্ত হয়ে মারা গেছেন। রামনগরে এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছে। 
আপনি মালদায় একটা বৃহৎ পরিকল্পনা করেছেন এবং বজবজে জল পরিশোধন করে 
দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নিয়ে আসবেন। আমাদের পাশের দেশ বাংলাদেশ, সেখানে পর্যন্ত 
ভয়ংকর ভাবে এর প্রাদুভাবি আছে। এব্যাপারে বাংলাদেশ যে ব্যবস্থা নিয়েছে তা আমরা 
গ্রহণ করতে পারিনি। কোন কোন জায়গায় এমনও আছে, পুকুরের জলে পর্যস্ত 
আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে এবং গরু, ভেড়া ছাগল, ইত্যাদি পশু সেই জল পান করে 
আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আবার, মানুষ যদি সেই পুকুরের জলে বাসন ধোয়, 
কাপড় কাচে, তারাও আক্রান্ত হচ্ছেন। সুতরাং বিষয়টিকে আরো বলিষ্ঠ ভাবে দেখা 
দরকার। এই অবস্থায় দুটো প্রকল্পের মাধ্যমে যে সমস্ত জেলাগুলো পড়ছে তাতে টোট্যাল 
এরিয়া কভার করা যাবে না। এব্যাপারে আমাদের কাছে কিছু মানুষ এসেছিলেন। 
সুতরাং মালদা এবং বজবজের এই দুটো প্রকল্প ছাড়া আরো প্রকল্প কি ভাবে করা যায় 
সেটা দেখা দরকার। অনেক জায়গায় পুকুরগুলো আইডেন্টিফাই করে, জল পরিশোধন 
করে গ্রামের মানুষকে আর্সেনিকমুক্ত জল দেওয়া যায় কিনা সেটাও দেখা দরকার। 
এব্যাপারে কয়েকটা দেশী এবং বিদেশী সংস্থা আসছে। কাদের দিয়ে করাবেন সেটা 
আপনারাই ঠিক করবেন। একটা লেভেল পর্যস্ত, ১৫ মিটার পর্যস্ত টিউবওয়েলে 
আর্সেনিক আছে। কিন্তু কখনও কখনও ২০০-২৫০ ফিটেও আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। 
আমি নিজে লক্ষ্য করেছি, জলের অভাবের জন্য সরকার থেকে শিকল দিয়ে বেঁধে 
দেওয়া আর্সেনিক-যুক্ত টিউবওলেয়ের শিকল খুলে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং নতুন করে 
আক্রাস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটছে। এটা দেখা দরকার। টিউবওয়েলগুলো যাতে ব্যাবহারের 
উপযোগী হয় সেটা দেখা দরকার। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীর 
চিকিৎসা । এব্যাপারে আমি কয়েকদিন আগে এ্যাডজর্নমেন্ট মোশান নিয়ে এসেছিলাম যে 
আর্সেনিক রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা ব্যাপক ভাবে করতে হবে। আমি সমস্ত ছোট ছোট 
হাসপাতালের কথা বলছি না, কিন্তু, জেলাসদর হাসপাতাল, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর 
২৪পরগনা, দক্ষিণ ২৪পরগনা, যেখানে ব্যাপক ভাবে আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব রয়েছে 
সেখানে এর চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা দরকার। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে হয়। কিন্তু 
পি.জি.-র মত এত বড় একটা হাসপাতাল, পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল, 
সেখানেও এই রোগের বিশেষ চিকিৎসা হয় বলে মনে হয় না। জেলাসদর হাসপাতালে 
এটা করা গেলে গ্রামের থেকে আসা আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। 
আর্সেনিকে আক্রান্ত মানুষ যাতে পরিশ্রুত পানীয় জল পায় টিউবওয়েল, ডিপ- 
টিউওয়েল থেকে সেটা দেখা দরকার। আপনার উদ্যোগের ব্যাপারে আমার কিছু বলার 
নেই, চেষ্টা করেছেন এবং করছেন। এটাকে কি ভাবে আরো সুদুর প্রসারী করা যায় সেটা 
দেখবেন। সবশেষে বলি, রামনগর চললেও বারুইপুরের কিছুটা বন্ধ হয়ে গেছে। এটা 
দেখবেন। এই বলে বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী গৌতম দেব £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় মাননীয় দেবপ্রসাদ সরকার 
মহাশয় এখানে যে মোশান এনেছেন সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আর্সেনিকের 
ব্যাপারে আগেও আলোচনা করেছি এবং সরকার পক্ষ থেকে যে বক্তব্য এবং যা 
কিছু করার, এর সুবিধা অসুবিধা সব কিছুই পর পর এখানে অলোচনা হয়েছে। তা 
সত্বেও সমস্যাটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানে মোশান আনার সুযোগ আছে, উনি আজকে 
এনেছেন। মাননীয় সৌগতবাবু যে কথা বললেন, এটাও আগে আলোচনা হয়েছে। 
এব্যাপারে গভর্ণমেন্টের মনোভাবও আমরা বলেছি। বড় বড় প্রকল্পের পাশাপাশি 
ছোট ছোট নানান প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এটা শুধু বড় বড় প্রকল্প দিয়ে ঠেকানো 
যাবে না, সেজন্য বড় বড় প্রকল্পের পাশাপাশি ছোটছোট প্রকল্প রাখা হয়েছে। সেই 
কারণে নিজেরাও বুঝতে পারছেন, যে ভাবে আর্সেনিকের বিষয়টি আমরা জানি, 
মাননীয় শোভনদেববাবু বললেন, মালদা থেকে সমুদ্র পর্যস্ত তার যে মাত্রা তাতে 
পথে-ঘাটে আর্সেনিকের রোগীর সাথে ধাক্কাধাক্কি লাগার কথা। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। 
আর্সেনিকের রোগী খুঁজে খুঁজে বার করতে হয়। যেখানে আর্সেনিক আছে তার 
বিরুদ্ধে একটা প্রচেষ্টা আছে। যে সব সরকারী পরিসংখ্যান আছে তাতে দেখা যাচ্ছে 
যে, অনেক জায়গায় টিউবওয়েল করা হয়েছিল সেই সব জায়গায় টিউবওয়েল 
আর্সেনকের জল এসে গেছে সেখানে টিউবওয়েলে আর্সেনিক এলিমিনেশন যন্ত্ 
বসিয়ে আর্সেনিক বাদ দিয়ে জল খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, অনেক জায়গায় 
সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করে পাইপ ওয়াটার সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে রিজারভারে 
ওষুধ দিয়ে জল সাপ্লাই করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবে আর্সেনিক এ্যফেকটেড 
এরিয়াতে প্রায় ৩৫ থেকে ৩৬ লক্ষ মানুষকে আর্সেনিক ফ্রি জল দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা গেছে। ৩-৪টে বড় প্রকল্পের কাজ চলছে। সেগুলোর কাজ শেষ হলে আরও 
৩০লক্ষ মানুষের কাছে কিছু দিনের মধ্যে আর্সেনিক ফ্রি জল দিতে পারবো । মাননীয় 
শোভনদেববাবু জানেন, ২৭ লক্ষ লোকের কাছে একটা স্কীম থেকে জল যাবে। তার 
জন্য ভারত সরকারের একটা সংস্থা এন.ডি.সি.সি.-র উপর একটা কাজের ভার 
দেওয়া হয়েছে। এই কাজটা চলছে। এই কাজটা খুবই বড়। মাননীয় দেবপ্রসাদবাবু 
এখানে মোশান এনেছেন। উনি জয়নগরের এম. এল. এ.। উনি জানেন, মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের এলাকা যাদবপুরে পলতা, গঙ্গার জল যায় না। কিন্তু 
ওনার এলাকায় গঙ্গার জল পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। এটি ২৩২ কোটি টাকার 
প্রজেক্ট। সমগ্র বারুইপুরে কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। বারুইপুরের পিছনে জয়নগর। 
জয়নগরে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার লোক থাকে। এখানে ৮টি রিজারভার তৈরী 
হবে। এই ৮টির মধ্যে ২টি পুরোনো এবং ৬টি তৈরী হচ্ছে। কিন্তু এখানে আমরা 
জমি পাই নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
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দেবপ্রসাদবাবুকে এবং মাননীয় দেবপ্রসাদবাবুর মাধ্যমে জয়নগরের জনগণের কাছে 
বলতে চাই যে, আপনারা যদি জমি পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেন তাহলে 
জয়নগরের কাজটা তাড়াতাড়ি করা যাবে। মাননীয় দেবপ্রসাদবাবু আপনি ভালোই 
ভোট পেয়ে জিতেছেন, আপনি সেখানে জমি পেতে সাহায্য করেন তাহলে খুবই 
ভাল হয়। আমরা বারুইপুরে জমি পেয়েছি, অন্যান্য জায়গায় জমি পেয়েছি কিন্তু 
জয়নগরে জমি পাই নি। এখানে ৮টি রিজারভার হবে। তার জন্য আমরা জমি 
এখনও পর্যন্ত পাই নি। আশা করি আপনি সাহায্য করবেন। সবার সাহায্য নিয়ে 
হবে। আমরা সব দলের এম.পি. এবং এম.এল.এ.দের চিঠি দিয়েছি। আমরা 
লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে তৃণমূল ও বি.জে-পি. ও কংগ্রেসের প্রায় ৭০ থেকে 
৭২ জনকে চিঠি দিয়েছি। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিকে চিঠি দিয়েছি। তিনি বললেন আমি 
তো জানি না। ঠিক আছে জলের ব্যাপারে আমি সরকারকে জানাবো। ভারতে 
বাজপেয়ী সরকার সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, 
নরসীমা রাওয়ের আমলেও জলে আর্সেনিক, ফলুরাইড, এ্যকসেস্‌ স্যালাইন, এ্যকসেস্‌ 
আয়রণ ইত্যাদি থেকে জলকে ফ্রি করার জন্য টাকা দেওয়া হতো। ফ্রাইড সামান্য 
আছে নর্দান ইগডয়ায়, কিন্তু সাদার্ণ ইণ্ডিয়ার মাটির তলায় ফলুরাইড ভর্তি আছে। এর 
জন্য আলাদা টাকা ভারত সরকার দিতেন। সেই টাকা দিয়ে আমরা মালদা ও দক্ষিণ 
২৪ পরগণায় কাজ করেছি। কিন্তু এখন বি.জে.পি. সরকার সব বন্ধ করে দিয়েছেন। 
এর প্রতিবাদে আমরা ভারত সরকারকে চিঠি দিয়েছিলাম, এম.পি.দের 1ঠি 
দিয়েছিলাম। এম.পি.-রা এটা তুলেছেন। কিন্তু এখন যিনি মন্ত্রী ভেঙ্কাইয়া নাইড়ু, 
তিনি বলছেন এর জন্য আর আলাদাভাবে কোন টাকা ওঁরা দিতে পারবেন না। এর 
আগে যিনি মন্ত্রী ছিলেন সুন্দরলাল পাটোয়া, তিনি মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন, 
বিজেপি'র বড় মাপের নেতা। তাকে আমি বলেছিলাম, -আপনি তো মধ্যপ্রদেশে 
রাজনীতি করেন, ওখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তা আপনার মধ্যপ্রদেশের বস্তার, 
দণ্ডকারণ্য, সাগুয়ার জলে ফ্রাইড উঠেছে, বাচ্চাদের মুখ পর্যস্ত সেই ফ্লুরাইডের 
আক্রমণে বেঁকে যাচ্ছে। আপনি বুঝতে পারছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলে 
এ ব্যাপারে কোন রাজ্য সরকারের পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। আপনি এই 
প্রকল্প বন্ধ করে দিলেন? তিনি বললেন, আমি কি করবো, ক্যাবিনেট ডিসিশন। 
তবুও আমি দেখেছি কি করা যায়।” কিন্তু তিনি কিছুই দেখেন নি। ওঁরা সমস্ত বন্ধ 
করে দিয়েছে। ফলে রাজ্য সরকার তার নিজস্ব সামর্থ অনুযায়ী কেটে-কুটে ছোট করে 
৩৬ কোটি টাকার স্বীম নিযে কাজ শুরু করেছে। অনেক বড় করে করার কথা ছিল। 
এখন আমরা আর কি করতে পারি! রাজ্য সরকার যতটুকু পারছে করছে। নরসীমা 
রাও-এর সময়েও কেন্দ্র ৭৫ ভাগ টাকা দিয়েছে, রাজ্য ২৫ ভাগ টাক! দিয়েছে, স্কীম 
রূপায়িত হয়েছে। দেবেগৌড়ার সময়ও ৭৫২৫ অনুযায়ী কাজ হয়েছে, আমরা সে 
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অনুযায়ী স্বীম নিয়ে তা কার্যকরী করেছি। এখন বাজপেয়ীর আমলে সব বন্ধ হয়ে 
গেছে। দেবপ্রসাদবাবুর মোশানের মধ্যে কিন্তু এটা নেই। বিষয়টা শুধু পশ্চিমবঙ্গের 
একার বিষয় নয় এবং আমরা এবিষয়ে শুধু পশ্চিবঙ্গের জন্যই দাবি জানাচ্ছিনা। 
আমি রাজস্থানে একটা মিটিং-এ গিয়েছিলাম। সেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা আছে। তাই 
সেই মিটিং-এ রাজস্থানের কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট আমাদের সঙ্গে একমত হয়েছিল। 
সুতরাং আমি শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলছি না, রাজস্থান মধ্য প্রদেশের কি হবে? 
কেন দিল্লীর সরকার টাকা বন্ধ করে দিলেন? রাজস্থানের মন্ত্রী আমার সঙ্গে এক-মত 
হয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন, “আমরা দিল্লীকে লিখছি, এই টাকা বন্ধ করা ঠিক নয়। 
" আমি এখানে দুঃখের সংগে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, দেবপ্রসাদবাবু এ কথা তার 
প্রস্তাবের মধ্যে একবারও বলেননি। তবুও আমি ত্বাকে বলছি, যাই হোকৃনা কেন এ 
ব্যাপারে পশ্চিমবাংলায় আমরা কাজ করছি, আমর! কাজ করে যাব। এবিষয়ে আমি 
আপনাদের সহযোগিতা চাইছি। অবশ্য আপনাদের কাছ থেকে কিছু কিছু প্রশংসা 
মাঝে মাঝে আসে। 

শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ হাসপাতালের ব্যাপারটা একটু বলুন। 

শ্রী গৌতম দেব £ হাতপাতালের ক্ষেত্রে কো-অর্ডিনেশন আগের চেয়ে বেটার 
হয়েছে। হেলথ ডিপার্টমেন্টও কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের 
সঙ্গে কো-অর্ডিনেশন আগের চেয়ে ইমপ্রুভ করেছে। ইতিপূর্বে" একমাত্র পি.জি, 
হসপিটালেই চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল, এখন ডাউন দি লাইন নামানো হয়েছে। 
সেটাকে আরো ভাল করতে আপনাদের যা পরমর্শ তা আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জানাব। 
ধন্যবাদ । 

[2.30 -_ 240 1727. ] 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আর্সেনিকের 
সংকট যে পশ্চিমবঙ্গে ভয়বাহ-রূপ নিয়েছে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ও অস্বীকার 
করেননি। ফলে আজকে এই মোশান এনে নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করা হয়নি। 
আর্সেনিক সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলার অর্তুগত ৭৬টি ব্লকে যে ভাবে ছড়িয়ে 
পড়ছে তা খুবই উদ্বেগজনক এবং সকলেই উদ্দিগ্ন। এই ৯টি জেলার মানুষরা 
নিজেদের অজান্তেই আর্সেনিক দূষিত নলকুপের জল পান করছে। এই অবস্থায় 
প্রথমেই দরকার হচ্ছে এই নলকৃপগুলির সমীক্ষা করা। যে নলকৃপগুলিতে দূষণ 
মাত্রার ওপরে আর্সেনিক পাওয়া যাবে সেগুলোকে চিহিন্ত করতে এবং সেগুলোর 
উৎস পথ বন্ধ করে দিতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এটা এখন করা 
দরকার। কিন্তু এই কাজ এখনো শুরু হয় নি। ফলে মানুষ অজান্তেই আর্সেনিকযুক্ত 
জল পান করছে। যে টিউবওয়েগুলো আর্সেনিকমুক্ত বা যে গুলোর জলে 
আর্সেনিকের মাত্রা দূষণ মাত্রার নীচে সেগুলোও চিহিন্ত হওয়া দরকার। তাহলে শুধু 
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সেগুলোর জলই মানুষ পান করতে পারে। এ বিষয়ে অবশ্যই টাইম টু টাইম সমীক্ষা 
করা দরকার। কোনটা আবার নতুন করে আর্সেনিক দুষিত হচ্ছে কিনা তাও দেখতে 
হবে। আমরা লক্ষ্য করছি গভীর নলকৃপের পাশাপাশি আর্সেনিকমুক্ত জলের 
ব্যাপারে যে সরকারী প্রচেষ্টা কিছু কিছু জায়গায় হয়েছিল। সেই প্রচেষ্টা বাতিল 
হয়েছে। 

কারণ হিসাবে দৃষ্টাত্তস্বরুপ বলতে চাই, গাইঘাটায় এইরকম ২৯ টি গভীর 
নলকৃপ আছে। এই ২৯টি গভীর নলকৃপের মধ্যে ২১টি নলকৃপ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। 
সেখানে আর্সেনিক দুষিত জল পাওয়া যাচ্ছে। এই দিকটা না যাওয়াই বাঞ্থনীয় এবং 
যেটা সার্ফেস ওয়াটার আমাদের দেশে ৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার যে জলাভূমি 
আছে সেই জলাভূমিতে প্রতি বছর ১৮০০ মিলিমিটার জল এই সার্ষেস ওয়াটার 
থেকে কিভাবে আর্সেনিক মুক্ত জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করা যায় সেটা দেখা 
দরকার। ফলে রোগ প্রতিষেধকের দিকটা তার জন্য যেমন প্রকল্পগুলি নেওয়া 
দরকার, তার পাশাপাশি যেটা দরকার সেটা হচ্ছে নিরাময়ের দিকটা। ইতিমধ্যেই 
আর্সেনিকে আক্রান্ত ১ হাজার লোক মারা গেছে - এটা রেকর্ডেড। ৩ লক্ষাধিক যারা 
আর্সেনিক আক্রান্ত তাদের কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই এবং যা আছে সেই 
চিকিৎসা ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। এদের ক্ষেত্রে চিকিৎসার সমস্যা হচ্ছে যেটা, সেটা 
হচ্ছে- আপনি নিজেই জানেন - এম.বি.বি.এস কোর্সে মাত্র দেড় পাতা আর্সেনিকের 
জন্য আছে। আ্যাকচুয়ালি আর্সেনিকে আক্রাস্ত হচ্ছে কিনা তারা সেটা ধরতে পারে 
না। ফলে আর্সেনিকের প্রশিক্ষণ বিশেষভাবে হওয়া দরকার যাতে রোগ ধরতে 
পারে। সুতরাং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং ব্লক স্তরে আর্সেনিকের চিকিৎসা ব্যবস্থা যাতে 
হয় তারজন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এগুলি দুরূহ ব্যাপার নয়, বিরাট 
অঙ্কের টাকা ব্যাপার নয়। অথচ এই প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে না। সাথে-সাথে 
আর্সেনিক নিয়ে একটা সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। ১৬/১৭ বছর আগে 
ক্ষিতিশচন্দ্র সাহা প্রথম স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনে এই আর্সেনিক রোগ ধরেন 
এবং বলেন, নলকুপের দূষিত জল, পানীয় জল থেকে এই জিনিস হচ্ছে। এত বছর 
ধরে যারা আর্সেনিক ফিল্ডে কাজ করছে তাদের উৎসাহিত করা, অনুপ্রাণিত করা 
দরকার। যারা আর্সেনিকের ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করছে তাদের জন্য কমিটি করা 
যাতে আর্সেনিক কিভাবে নিরাময় হয়। আর্সেনিকের দূষিত জলের হাত থেকে 
পরিত্রাণ পাবার জন্য উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এ ব্যাপারে যারা গবেষণা করছে, 
যারা চর্চ করছে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের উদ্বুদ্ধ করা, উৎসাহিত করার 
পরিবর্তে বিভিন্নভাবে তাদের কাজকে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন ডঃ দীপক্কর 
চক্রবর্তী তিনি আপনাদের তৈরী টাস্ক ফোর্সের কোন কাজ হয়নি বলে সেখান থেকে 
পদত্যাগ করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী বললেন, “মাননীয় সদস্য মোশন এনেছেন, উনি কি 


456 £১557181,% 200087)7105 

[12011 7501021%, 2001] 
জানেন, ওনার এলাকায় এইরকম হয়েছে এবং সেখানে যে কাজের উদ্যোগ নেওয়া 
হয়েছে তার জন্য উনি সহযোগিতা চান।” আমি তার উত্তরে বলতে চাই, উনি কি 
সহোযোগিতা চেয়ে অসহযোগিতা পাচ্ছেন? সুতরাং এইভাবে ঘটনাগুলিকে 
উপস্থাপনা করছেন কেন? এই ব্যাপারে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই এগিয়ে 
আসেন। ফলে এইভাবে সমস্যটাকে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই আমি মনে 
করি, সত্যিই যদি ভাবেন যে হ্যা, ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আর্সেনিকের হাত 
থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য যুদ্ধকালীন পদক্ষেপে এগিয়ে আসুন এবং ভূগর্ভ থেকে 
যেভাবে জল তোলা হচ্ছে তার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য আমার যে প্রস্তাব 
সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

11162 17)010101/ 01 91011 [9৮9 1219580 ০21101 (1781: 

“এই সভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, রাজ্যে কলকাতাসহ ৯টি 
জেলার অন্তর্গত ৭৬টি ব্লকের ১২০৬গ্রাম/মৌজার ভূগর্ভস্থ পানীয় জল আর্সোনিক 
দূষণে দূষিত যা এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এই ব্লকগুলিতে প্রায় 
১কোটি মানুষ অজান্তে পান করে চলেছে এই আর্সেনিক দূষিত জল, যার মধ্যে ৩ 
লক্ষের বেশী মানুষ রোগে আক্রান্ত এবং আরও অসংখ্য মানুষের খুব শীঘ্রই 
রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভবনা প্রবল। 

এই সভা আরও লক্ষ্য করছে যে, দীর্ঘকাল ধরে এই সমস্যাগুলিকে গোপন 
রাখা এবং গুরুত্বহীন করে দেখানোর চেষ্টা চলছে এবং ভূগর্ভ থেকে জল তোলা, ও 
ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার কোন সুনির্দিষ্ট সরকারী ব্যবস্থা এবং আর্সেনিক দূষণ সংক্রান্ত 
সমস্যার সঠিক উপলব্িি ও তার সমাধানে যুদ্ধকালীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে 
না। 

এই সভা অবগত আছে যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ভূতাত্বিক 
কারণেই পানীয় জলে আর্সেনিক সংক্রমণ ঘটছে এবং মাটির তলা থেকে অত্যাধিক 
জল তুলে নেওয়ার জন্য এই বিপর্যয়। 

অতএব, এই সভা রাজ্য সরকারের কাছে আর্সেনিক দূষণ সংক্রাত্ত সমস্যার 
মোকাবিলার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানাচ্ছে £ 

(১) দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এমন সঠিক ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা হোক যাতে ভূগর্ভস্থ জল তার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারে; 

(২) আশু ব্যবস্থা হিসাবে বর্তমানে £ 

(ক) যুদ্ধকালীন পদক্ষেপে বিকল্প আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ 
করা হোক, 

(খ) আর্সেনিকজনিত রোগে আক্রান্ত মানুষের বিনা মুল্যে চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা হোক, এবং 
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(গ) সরকারী চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও সমাজসেবীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে 
আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের চিহ্ততি করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
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40. 7910 0৮০. 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জী £ মিঃ স্পীকার স্যার, ৪০ নং প্রশ্নটা বন্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে 
করা হয়েছিল। সেটাকেই আপনি হেল্ডওভার করে দিলেন! এই সরকারই তো বন্যা 
বন্যা বলে চিৎকার করছেন। 

4]. 0. 081190. 

সৈনিক বোর্ড গঠন 

*৪২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৯০) শ্রী পুলকচন্দ্র দাস ঃ সমাজকল্যাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) রাজ্যে প্রাক্তন সৈনিকদের কল্যাণে সৈনিক বোর্ড গঠিত হয়েছে কিনা; 

(খ) হলে, রাজ্যের কোন্‌ কোন্‌ জেলায় সৈনিক বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে; 

এবং 
(গ) এ সৈনিক বোর্ডের প্রধান কাজ কি? 


শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী £ 
(ক) হ্যা। 
(খ) (১) কলকাতা (২) উত্তর ২৪ পরগণা (৩) দক্ষিণ ২৪ পরগণা 
(৪) হাওড়া (৫) মেদিনীপুর, (৬) নদীয়া (৭) দার্জিলিং (৮) জলপাইগুড়ি 
(৯) বর্ধমান (১০) দক্ষিণ দিনাজপুর 
(গ) সৈনিক বোর্ডগুলির প্রধান কাজগুলি নিম্নরূপ £ 
(১) অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য নাম 
নথিভুক্ত করা। 
(২) মৃত সৈনিকদের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের এবং অক্ষম সৈনিকদের 
পুনর্বাসন। 


462 95512117315 70100725101105 
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(৩) অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের কল্যাণে বিবিধ অনুদান প্রদান যেমন £ 
(ক) পুত্রকন্যাদের পুস্তক প্রদান (খ) কন্যাদের বিবাহে অনুদান (গ) 
পুত্রকন্যাদের উচ্চশিক্ষার্থে অনুদান (ঘ) অক্ষম সৈনিকদের 'জয় 
জোয়ান" স্টলের জন্য অনুদান প্রদান ডে) জেলা দাতব্য ত্রাণ তহবিল 
থেকে সহায়তা প্রদান €চ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকদের পেনশন 
প্রদান। 
(8) প্রাক্তন ও মৃত সৈনিকদের পরিবারবর্গকে সামাজিক, প্রশাসনিক এবং 
আইনী সহায়তা প্রদান 
(৫) অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের পুত্রকন্যার নাম আই.আই.টি এবং জয়েন্ট 
এন্ট্রাসের জন্য স্পনসর করা। 
শ্রী পুলক চন্দ্র দাস ঃ সরকার যে কাজগুলো করছেন তার বিস্তৃত বিবরণ 
আছে কি? | 
শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী ঃ হ্যা, রিপোর্ট আছে। 
শ্রী পুলক চন্দ্র দাস ঃ সেটা সার্কুলেট করা হয়েছে কোনদিন? 
মিঃ স্পীকার £ মিঃ চৌধুরী, রিপোর্ট থাকলে তার একটা কপি ওঁকে দিয়ে 
দেবেন। 
শ্রী পুলক চন্দ্র দাস ঃ এ বোর্ড কাদের নিয়ে কিভাবে গঠিত হয়? 
শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী ঃ$ আমাদের এই যে বোর্ড সৈনিকদের কল্যাণের জন্য 
এটা বোর্ড বলা হচ্ছে। প্রতিটি অফিসে সেই ভাবে তৈরী হয় না। ওদের একটা 
সেক্রেটারী আছেন, এক্স সাভিস ম্যান থাকেন এবং ডি. এম থাকেন। 
শ্রী পুলক চন্দ্র দাস ঃ বোর্ডটা কি ফিক্সড প্রিয়ডের জন্য, চিরকালের জন্য 
নাকি পরিবর্তন হয়? এটা কি ভাবে তৈরী হয়? 
শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী ৪ আমার মনে হয় আপনার শুনতে ভুল হয়েছে। ব্যাপারটা 
হচ্ছে বোর্ড এই ভাবে তৈরী হয় না। প্রতিটি জায়গায় যেখানে সেন্টার তৈরী করা 
হয়, যেমন বর্থমান, পশ্চিমদিনাজপুর এই ধরণের জায়গা গুলিতে সেই বোর্ড তৈরী 
হয়। আমাদের সেন্টার তৈরী হয় এবং প্রতিটি সময় নৃতন নূতন তৈরী হয়। এই বোর্ডে 
ডি.এম এবং গর্ভনমেন্টের অফিসাররা থাকেন। 
শ্রী পুলক চন্দ্র দাস $ এই বোর্ডের সদস্য কারা হন? 
শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী 8 গর্ভনমেন্টের অফিসাররা সদস্য হন। 
শ্রী অন্বিকা ব্যানার্জী £ আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি এই যে সৈনিক নেওয়া 
হয় পশ্চিমবাংলা থেকে, আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করে থাকি পশ্চিমবাংলার ছেলেরা 
এই সৈনিকের চাকুরীতে যাচ্ছে না। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি ভিন্ন রাজ্য থেকে 
পশ্চিমবাংলায় এসে আমাদের কাছে আসে সার্টিফিকেট নিতে যে, আমরা এখানে 
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থাকি__তারা চাকুরী নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখানকার ছেলেদের উৎসাহিত করে 
এই চাকুরী পেতে সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা আপনার আছে? 
শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী ঃ ঘটনা হচ্ছে এই চাকুরী তো অল্প সংখ্যায় থাকে, এটা 
সবাই জানেন। পশ্চিমবাংলার ছেলেরা চাকুরী পাচ্ছে না তা নয়। কারণ সমস্ত জায়গায় 
জেল ডিপার্টমেন্ট এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কিছু কিছু তারা পায়। অন্য জায়গা থেকে 
আ্যাপ্লিকেশান করে তারা যদি এনটাইটেল্ড হয় তাহলে তাকে তো আটকাতে পারবো 
না যেহেতু এটা অল ইন্ডিয়া বেসিসে হয়। যত দরখাস্ত পড়ে তত লোককে নেবার ক্ষমতা 
আমাদের নেই, সেই জন্য নূতন করে উৎসাহিত করার কোন প্রয়োজন হয় না। 
শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কোন্‌ কোন্‌ জেলায় বোর্ড 
গঠন করা হয়েছে এবং সেই বোর্ডের প্রধান কাজ কি? 
শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী ঃ আমি প্রথমেই কোশ্চেনের উত্তরে বলেছি কলিকাতা, 
উত্তর ২৪-পরগনা, দক্ষিণ ২৪-পরগনা, হাওড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া, দার্জিলিং, 
জলপাইগুড়ি, বর্ধমান এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে বোর্ড আছে। 
শ্রী অশোক কুমার দেব ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি একটি অতিরিক্ত 
প্রশ্ন করতে চাই। আপনি এই যে বোর্ডের কথা বলেছেন এই বোর্ডে কারা কারা 
থাকতে পারে দয়া করে বলবেন কি? আগের উত্তরটা পরিষ্কার ছিল না। 
শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী £ আমি তো প্রথমেই বলেছি। এই বোর্ডে জেলার যিনি 
ডি.এম তিনি থাকেন, সৈনিকদের জন্য যিনি সেক্রেটারী যান তিনি থাকেন, এখানে 
যিনি সেব্রেটারী আছেন তিনি থাকেন, সৈনিকের অফিসাররা থাকেন এবং 
ওয়েলফেয়ার অফিসার একজন থাকেন। 
কৃষি প্রশিক্ষণ 
*৪৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৬৭) ডাঃ রামচন্দ্র মণ্ডল $ কৃষি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) এটা কি সত্যি যে, কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক নিয়োগের আগে বা পরে কৃষি- 
প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা আছে; এবং 
(খ) সত্যি হলে, তার সময়সীমা ও কোথায় কোথায় এরূপ প্রশিক্ষণ দেওয়া 
হয়? 
শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ 
(ক) হ্যা। 
(খ) চাকুরীতে নিয়োগের আগে ছয়মাস এবং চাকুরীতে নিয়োগের তিন বছর 
পর চাকুরীরত অবস্থায় আরও ছয়মাস প্রশিক্ষণ নেওয়ার বাধ্যতামূলক 
ব্যবস্থা আছে। প্রশিক্ষণ দেওয়ার কেন্দ্রগুলো নিম্নে দেওয়া হইল। 
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১। কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রামকৃষ্ণমিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। 

২। কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চুটুড়া, হুগলী। 

৩। কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বর্ধমান। 

৪। কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফুলিয়া, নদীয়া। 

৫। কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মালদা। 

৬। কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বালুর ঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর । 

[11.10 -_- 11.20 0.].] 

ডঃ রামচন্দ্র মন্ডল £ কেপিএস-রা ব্লকত্তরে কি ধরণের কাজে নিযুক্ত থাকেন, 
এবং তাদের কতকগুলো কাজ যেমন ধরুণ, মিনিকিট বিলি করা, এগুলোর তারা 
ফিড ব্যাক রিপোর্ট দেন কিনা? 

শ্রী নরেন দে ঃ এঁদের কাজ হচ্ছে কৃষকদের নিয়মিতভাবে পরামর্শ দেওয়া। 
মিনিকিট ডিস্ট্রিবিউশনে এঁরা সহযোগিতা করেন। এটা এঁদের দায়িত্ব। 

ডঃ রামচন্দ্র মন্ডল ঃ প্রতিটি ব্লকে এডিএফ কতজন করে থাকেন এবং কত 
কেপিএস কাজ করছেন? 

শ্রী নরেন দে ঃ এখন আমাদের রাজ্যে ৩,১৯৩ জন কেপিএস আছেন। এখনও 
কিছু পোষ্ট খালি আছে। 

ডঃ রামচন্দ্র মন্ডল ঃ এই যে কেপিএসরা নিযুক্ত হন, তাদের যে কাজ, বর্তমানে 
আমরা উন্নত প্রথায় কৃষির যে চাষ করি, তারজন্য তাদের একটা প্রোগ্রাম দেওয়া 
হয়েছে, তাদের নিযুক্ত করার ফলে কিভাবে এগ্রিকালচারাল ডেভালপমেন্ট হচ্ছে? 
দেওয়া, তাদের নিয়মিত দেখা। এটা যাতে সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন তারজন্য চাকুরী 
পাবার আগে এঁদের ছ"মাস ট্রেনিং নিতে হয়। ট্রেনিংয়ে পাশ করলে এঁরা চাকুরী পান। 
চাকুরী পাবার পর, তিন বছর পর এঁদের আবার রিফ্রেশার কোর্সে ট্রেনিং নিতে হয়, 
যাতে করে এরা কৃষি বিজ্ঞান সম্পর্কে বেশ কিছু অবহিত হয়ে যান, যাতে কৃষকদের 
সাধারণ যে সমস্যা আসে তাতে এঁরা পরামর্শ দিতে পারেন। তারপর কৃষকরা এস 
এ.ও এবং পি. এ. ও যাঁরা আছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। এইভাবে আমাদের 
কাজটা চলছে। 

শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আপনি কৃষি প্রযুক্তি 
সহায়কদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনিং সেন্টার করেছেন, হাওড়া 
জেলায় এই ট্রেনিং সেন্টার করবার ব্যবস্থা করবেন কি? 

শ্রী নরেন দে ঃ কিভাবে করবো, দেখা যেতে পারে। 

*44. [301 08116. 

*4১. 0 09119. 
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1121)018] 1910 00] 0116 00৮০17)1001)1? 
শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো £ 
(ক) জেলাওয়ারি মৃতের সংখ্যা বর্ধমানে ৭০, বীরভূম জেলায় ২২৮, মুর্শিদাবাদ 
জেলায় ৬৬৩, নদীয়া জেলায় ৩১২, হুগলী জেলায় ২৩, মেদিনীপুর জেলায় 
১২, হাওড়া জেলায় ১, উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় ৪৭, মোট ১৩৫৬। 
(খ) ১৩৫৬ জন মৃতের পরিবারবর্গকে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে 
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ 
তহবিল থেকে প্রতোককে ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। 
শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত 
প্রশ্ন করছি, এই যে ১৩৫৬ জন মারা গিয়েছেন বন্যার ফলে, আপনি বললেন 
এই বন্যাজনিত কারণে ভেসে যায়নি, তবে সাপে কাটার কারণে কতজন মারা 
গিয়েছেন, এই ধরণের যারা মারা গিয়েছেন তাদের ব্যাপারটা রিলিফের তালিকায় 
এনেছেন কিনা বা সাহায্যের কোন ব্যবস্থা করেছেন কিনা বলবেন কি? 
শ্রী সত্যরপ্ান মাহাতো ঃ সাপে কাটার কারণে যেটা বলছেন এটা চিন্তাভাবনা 
হয়নি, তবে যারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মারা গিয়েছেন তাদের লিস্টটাই আছে। 
শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজী ঃ যাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি, এই রকম নিখোজ লোকের 
সংখ্যা কত? 
শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো £ নিখোজ লোকের সংখ্যা ১৫৪। বীরভূমে ১০, 
মুর্শিদাবাদে ৯৭, নদীয়ায় ৩৪, নর্থ ২৪ পরগণায় ১৩ অর্থাৎ মোট ১৫৪| 
শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজী ঃ স্যার, উনি বললেন যারা মারা গিয়েছেন তাদের নিকট 
আত্মীয়দের টাকা-পয়সা দেওয়া হচ্ছে। আমার কাছে সুস্পষ্ট অভিযোগ আছে নদীয়া, 
মুর্শিদাবাদে এই রকম অনেকে আছেন যারা মারা গিয়েছেন তাদের নিকট আত্মীয়রা 
টাকা পাচ্ছে না। তারা জেলা শাসকের কাছে দরবার করছেন কিন্তু টাকা পাচ্ছে 
না। এই সম্পর্কে আপনি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 
শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো $ মাননীয় সদস্যর প্রশ্নের উত্তরে বলি, এই সম্পর্কে 
আমার কাছে সেই রকম কোন অভিযোগ এখনও আসেনি। আমার কাছে খবর 
আছে সমস্ত টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
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১। কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রামকৃষ্ণমিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। 

২। কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চুটুড়া, হুগলী। 

৩। কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বর্ধমান। 

৪। কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফুলিয়া, নদীয়া। 

৫। কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মালদা। 

৬। কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বালুর ঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর । 

[11.10 -_- 11.20 0.].] 

ডঃ রামচন্দ্র মন্ডল £ কেপিএস-রা ব্লকত্তরে কি ধরণের কাজে নিযুক্ত থাকেন, 
এবং তাদের কতকগুলো কাজ যেমন ধরুণ, মিনিকিট বিলি করা, এগুলোর তারা 
ফিড ব্যাক রিপোর্ট দেন কিনা? 

শ্রী নরেন দে ঃ এঁদের কাজ হচ্ছে কৃষকদের নিয়মিতভাবে পরামর্শ দেওয়া। 
মিনিকিট ডিস্ট্রিবিউশনে এঁরা সহযোগিতা করেন। এটা এঁদের দায়িত্ব। 

ডঃ রামচন্দ্র মন্ডল ঃ প্রতিটি ব্লকে এডিএফ কতজন করে থাকেন এবং কত 
কেপিএস কাজ করছেন? 

শ্রী নরেন দে ঃ এখন আমাদের রাজ্যে ৩,১৯৩ জন কেপিএস আছেন। এখনও 
কিছু পোষ্ট খালি আছে। 

ডঃ রামচন্দ্র মন্ডল ঃ এই যে কেপিএসরা নিযুক্ত হন, তাদের যে কাজ, বর্তমানে 
আমরা উন্নত প্রথায় কৃষির যে চাষ করি, তারজন্য তাদের একটা প্রোগ্রাম দেওয়া 
হয়েছে, তাদের নিযুক্ত করার ফলে কিভাবে এগ্রিকালচারাল ডেভালপমেন্ট হচ্ছে? 
দেওয়া, তাদের নিয়মিত দেখা। এটা যাতে সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন তারজন্য চাকুরী 
পাবার আগে এঁদের ছ"মাস ট্রেনিং নিতে হয়। ট্রেনিংয়ে পাশ করলে এঁরা চাকুরী পান। 
চাকুরী পাবার পর, তিন বছর পর এঁদের আবার রিফ্রেশার কোর্সে ট্রেনিং নিতে হয়, 
যাতে করে এরা কৃষি বিজ্ঞান সম্পর্কে বেশ কিছু অবহিত হয়ে যান, যাতে কৃষকদের 
সাধারণ যে সমস্যা আসে তাতে এঁরা পরামর্শ দিতে পারেন। তারপর কৃষকরা এস 
এ.ও এবং পি. এ. ও যাঁরা আছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। এইভাবে আমাদের 
কাজটা চলছে। 

শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আপনি কৃষি প্রযুক্তি 
সহায়কদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনিং সেন্টার করেছেন, হাওড়া 
জেলায় এই ট্রেনিং সেন্টার করবার ব্যবস্থা করবেন কি? 

শ্রী নরেন দে ঃ কিভাবে করবো, দেখা যেতে পারে। 

*44. [301 08116. 
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রী সত্যরঞ্জন মাহাতো $ নির্মাণ হয়ে গেছে বর্ধমান জেলায় ১টি; কুচবিহারে 
৮টি; দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮টি; মেদিনীপুর জেলায় ৪টি; মুর্শিদাবাদ জেলায় ৩টি; উত্তর 
২৪ পরগণা জেলায় ১০টি; দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ৯টি; উত্তর দিনাজপুরে ৪টি; 
মালদহ জেলায় ১টি, মোট ৪৮টি। আর নির্মীয়মান আছে-_বর্ধমান ২টি; বীরভূম ১টি; 
কুচবিহারে ১টি; দক্ষিণ দিনাজপুরে ২টি; দার্জিলিঙে ২টি; হাওড়া জেলায় ২টি; 
মেদিনীপুরে ৪টি; উত্তর ২৪ পরগণায় ১১টি; দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ১টি এবং 
জলপাইগুড়িতে ৪টি, মোট ৩০টি। 

শ্রী পুলক চন্দ্র দাস ঃ এক একটি বন্যাশ্রয়ে কতজনকে রাখা যায়, সেখানে 
কোন ইনকফ্রান্ট্রীকচার তৈরী হয়েছে কি? এক একটি বন্যাশ্রয় কতখানি জায়গা জুড়ে 
তৈরী হয়েছে এবং কত খরচ হয়েছে? 

শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো ঃ প্রত্যেকটি ফ্লাড শেল্টারে ৫০০-রও অধিক লোককে 
রাখা যাবে এবং এ জায়গাগুলিতে ইনক্রাস্ট্রাকচার তৈরী হয়েছে এবং জলেরও ব্যবস্থা 
হয়েছে। আর এক একটি বন্যাশ্রয়ের জন্য প্রথম দিকে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল, 
এখন সেটা আরও বেড়ে গেছে। তবে এরিয়ার ব্যাপারটা বলা যাবে না, এর জন্য 
নোটিশ দিতে হবে। 

শ্রী বংশীবদন মৈত্র £ হুগলী জেলার খানাকুলে এই রকম বন্যাশ্রয় কেন্দ্র 
বারো, চৌদ্দ বছর আগে তৈরী হয়েছিল। এখন ঘরগুলো জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে 
রয়েছে। তাদের সংস্কারের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে 
জানতে চাইছি? 

স্ত্রী সত্যরঞ্রন মাহাতো £ এই ঘরগুলো অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে এই 
রকম কোন খবর আমার কাছে নেই। ই.সি-তে ১৯৮১-৮৯ পর্যস্ত প্রায় ৮৫টি এই 
রকম ফ্লাড শেল্টার তৈরী হয়েছিল। 

শ্রী শৈলজা দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানিয়েছেন কিছু জেলায় এই রকম 
বন্যাশ্রয় কেন্দ্র নির্মান হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাই, এই 
বন্যাশ্রয় কেন্দ্রর স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কি কি দিক বিবেচনা করা হয়? 

শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো £ বন্যাপ্রবণ এলাকায় পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি 
এবং জেলা পরিষদ মিলে এই স্থানগুলো নির্ণয় করা হয়। আমি চাইলেও আমার 
পুরুলিয়া জেলায় এই বন্যাশ্রয় কেন্দ্র আমি তৈরী করতে পারব না। 

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ £ এপ্রিল মাসের প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহু ঘরবাড়ি নষ্ট 
হয়ে গিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে কোন্‌ কোন্‌ জেলায় কত ব্রিপল দিয়েছিলেন 
বা কি সাহায্য করেছিলেন দয়া করে জানাবেন কি? 

স্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো ঃ এই প্রশ্নটা রেলিভেন্ট নয়, এটা ফ্লাড সেন্টার সংক্রাস্ত 
বিষয়। 
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শ্রী অশ্থিকা ব্যানাজী £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় হাওড়া জেলায় দুটো ফ্লাড সেন্টারের 
কথা বললেন। কল্যাণপুর এবং উদয়নারায়ণপুরে কি করেছেন? 

শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো ঃ হাওড়া জেলায় নির্মীয়মান অবস্থায় আছে। একটি 
গৌরাঙ্গপুর ব্লকে, মৌজা-শ্যামপুর, আর একটি ডোমজুড় রলকে। 

শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ সেইসব ফ্লাড সেন্টার গুলোতে কি শুধু ঘরই 
করে রেখেছেন না কি তার জন্য যে পরিকাঠামো দরকার-_পানীয় জল, বিদ্যুৎ, 
ইত্যাদি সেসবের ব্যবস্থা করেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? 

শ্রী সত্যরপ্জন মাহাতো £ এসব শেল্টারগুলোতে পানীয় জল, শৌচালয়, প্রভৃতি 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলোও করা হয়েছে। 

শ্রী জটু লাহিড়ী ঃ মাননীয় মন্ত্রী ডোমজুড়ে একটি রিলিফ সেন্টার হওয়ার 
কথা বললেন। কিন্তু কল্যাণপুর এবং উদয়নারায়ণপুরে প্রত্যেক বছর বন্যা হয়। 
অথচ কল্যাণপুরের কথা শুনলাম না। আমার প্রশ্র-_এইগুলো যে নির্মীণ হবে, 
তার স্থান ঠিক হবে কি এক্সপার্ট কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে না কি সি.পি.এম.. 
এর এম.এল.এ-দের সুপারিশে? 

শ্রী সত্যরঞ্জান মাহাতো £ আগেই বলেছি স্থান নির্বাচন করা হয় গ্রাম পঞ্চায়েত, 
পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা-পরিষদ থেকে। 

১(৪1760 (00০5৫101775 
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সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প 
*৪১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৬৮) শ্রী জয়ন্ত বিশ্বাস ঃ সমাজকল্যাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
(ক) বর্তমান আর্থিক বছরে (ডিসেম্বর ২০০০ পর্যস্ত) রাজ্যে কতগুলি নতুন 
সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প চালু হয়েছে; এবং 
(খ) উক্ত প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দকৃত অর্থের কত শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহণ 
করে থাকেন? 
সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় £ 
(ক) ১৩টি। 
(খ) প্রায় ৬৫% (প্ঁয়ষটি শতাংশ) 
মহিলা কমিশনের রিপোর্ট 
*৪৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩১০) শ্রী তপন হোড় ৪ সমাজকল্যাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) রাজ্যে মহিলা কমিশনের সুপারিশসহ কতগুলি রিপোর্ট এ পর্যস্ত সরকারের 
কাছে এসেছে; এবং 
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(খ) উক্ত রিপোর্টগুলির ভিত্তিতে সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? 

সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় $ 
(ক) ছয়টি। 
(খ) উক্ত রিপোর্টগুলির ভিত্তিতে সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছেন ঃ 
(১) মহিলাদের উপর নির্যাতন ও অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে রাজ্যত্তরে 
ও জেলাস্তরে নারী অধিকার সুরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। 

(২) নারী অধিকার পারিবারিক আইন, পণ-প্রথার কুফল, সামাজিক 
সুরক্ষা ও সমাজ কল্যাণের লক্ষ্যে জেলাস্তরে সচেতনতা শিবির, 
কর্মশালা, আলোচনা সভা, পদযাত্রার নিয়মিত কর্মসূচী গ্রহণ করা 
হয়েছে। 

(৩) পারিবারিক আদালত স্থাপন করা হায়ছে 

(8) দুর্দশাগ্রত্ত মহিলাদের সম্পর্কে সর্বস্তরের পুলিশ কর্মী ও 
আধিকারিকদের মধ্যে সমব্যথীমূলক চেতনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে 
সংবেদনশীলতা সৃষ্টির কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। 

(৫) মহিলা সংক্রান্ত গবেষণামূলক নানা পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি নিয়ে 
মহিলা কমিশনের অফিসে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। 

(৬) নারী নিগ্রহ সংক্রান্ত দাখিলীকৃত অভিযোগগুলি নিষ্পত্তির জন্য 
মহিলা কমিশনের অফিসে একটি “কমপ্লেইন্ট-কাম-প্রি-লিটিগেশন- 
কাম-কাউল্সেলিং সেল” স্থাপন করা হয়েছে। 

00115091760 (008651101)5 

(60 ৮1110] ৮/1106611) 2115%/675 ৮616 1810 071 (170 1 981)16.) 

বাণীপুরে শিক্ষা দপ্তরের জমি অবৈধভাবে দখল হওয়া 

১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪৮৩) শ্রী বাদল ভট্টাচার্য ঃ উচ্চশিক্ষা বিভাগের 

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) এটা কি সত্যি যে, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাবড়ার বাণ।পুরে শিক্ষা 
দপ্তরের বেশ কিছু পরিমাণ জমি অবৈধভাবে কিছু ব্যক্তি দখল করে 
রেখেছেন; এবং 

(খ) সত্যি হলে, জমি দখলমুক্ত করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা 
নিয়েছেন/নিচ্ছেন? 

উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) হ্যা, দখল হয়েছে। 


470 /9981491,% 1২005870105 
[130 155079819, 20091] 
(খ) বাণীপুরে সমস্ত জমি ও তার যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষত এ 
শিক্ষাঙ্গনে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে তত্বাবধানের দায়িত্ব 
একটি কম্পোজিট ম্যানেজিং কমিটি বা সংযুক্ত পরিচালন সমিতির উপর 
ন্যস্ত করা হয়েছে। ওরাই বিষয়টা দেখছেন। 
তফসিলী জাতি ও আদিবাসীভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য প্রদান 
২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪৩৩) শ্রীসঞ্জয় বল্সী £ অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) মাধ্যমিক স্তরে ২০০০ সালে কতজন তফসিলী জাতি ও আদিবাসীভূক্ত 
ছাত্র-ছাত্রীকে হোস্টেল-খরচ দেওয়া হয়েছে; 
(খ) এই সাহায্যের মাথাপিছু পরিমাণ কত; এবং 
€গ) মাথাপিছু সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে 
কি না? 
অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) (১) বিদ্যালয় সংলগ্ন হোস্টেলে ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে ৩২,০০০ 
জন তফসিলী জাতি ছাত্র-ছাত্রী এবং ২৮,০০০ জন আদিবাসী ছাত্র- 
ছাত্রীদের হোস্টেল-খরচ দেওয়া হচ্ছে। 
(২) আশ্রম হোস্টেলে ২০০০-২০০১ সালে ৭৩৬৫ জন তপঃ জাতি ও 
আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের ভরণপোষণ ভাতা দেওয়া হচ্ছে। 
(খ) (১) বিদ্যালয় সংলগ্ন হোস্টেলের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ৩০০ টাকা (তিনশত) 
করে ১০ মাসের খরচ দেওয়া হয়। 
(২) আশ্রম হোস্টেলের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ৩৪৪ টাকা (তিনশত চুয়াল্লিশ) 
করে ১২ (বারো) মাসের খরচ দেওয়া হয়। 
(গ) আপাতত নাই। 


পাশকুড়ায় প্রস্তাবিত দুগ্ধপ্রকল্প স্থাপন 
৩। (অনুমোদিত প্রম্ম নং ২৬১) স্ত্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঃ প্রাণী-সম্পদ বিকাশ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
(ক) পাঁশকুড়ায় প্রস্তাবিত দুগ্ধ প্রকল্পটিতে কতজন কর্মীকে নিয়োগ করা হবে; 
এবং 
(খ) মেদিনীপুর জেলায় অন্য কোন ব্লকে অনুরূপ প্রকল্প স্থাপনের কোন 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? 
প্রাণী-সম্পদ বিকাশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধাস্ত হয়নি। 
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(খ) উক্ত রিপোর্টগুলির ভিত্তিতে সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? 

সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় $ 
(ক) ছয়টি। 
(খ) উক্ত রিপোর্টগুলির ভিত্তিতে সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছেন ঃ 
(১) মহিলাদের উপর নির্যাতন ও অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে রাজ্যত্তরে 
ও জেলাস্তরে নারী অধিকার সুরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। 

(২) নারী অধিকার পারিবারিক আইন, পণ-প্রথার কুফল, সামাজিক 
সুরক্ষা ও সমাজ কল্যাণের লক্ষ্যে জেলাস্তরে সচেতনতা শিবির, 
কর্মশালা, আলোচনা সভা, পদযাত্রার নিয়মিত কর্মসূচী গ্রহণ করা 
হয়েছে। 

(৩) পারিবারিক আদালত স্থাপন করা হায়ছে 

(8) দুর্দশাগ্রত্ত মহিলাদের সম্পর্কে সর্বস্তরের পুলিশ কর্মী ও 
আধিকারিকদের মধ্যে সমব্যথীমূলক চেতনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে 
সংবেদনশীলতা সৃষ্টির কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। 

(৫) মহিলা সংক্রান্ত গবেষণামূলক নানা পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি নিয়ে 
মহিলা কমিশনের অফিসে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। 

(৬) নারী নিগ্রহ সংক্রান্ত দাখিলীকৃত অভিযোগগুলি নিষ্পত্তির জন্য 
মহিলা কমিশনের অফিসে একটি “কমপ্লেইন্ট-কাম-প্রি-লিটিগেশন- 
কাম-কাউল্সেলিং সেল” স্থাপন করা হয়েছে। 
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বাণীপুরে শিক্ষা দপ্তরের জমি অবৈধভাবে দখল হওয়া 

১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৪৮৩) শ্রী বাদল ভট্টাচার্য ঃ উচ্চশিক্ষা বিভাগের 

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) এটা কি সত্যি যে, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাবড়ার বাণ।পুরে শিক্ষা 
দপ্তরের বেশ কিছু পরিমাণ জমি অবৈধভাবে কিছু ব্যক্তি দখল করে 
রেখেছেন; এবং 

(খ) সত্যি হলে, জমি দখলমুক্ত করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা 
নিয়েছেন/নিচ্ছেন? 

উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) হ্যা, দখল হয়েছে। 
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গে) ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে প্রাপ্ত অর্থ সুন্দরবন সীমান্ত এলাকার উন্নয়নে 
নিন্নবর্ণিতরূপে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে ঃ 
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[সর্বলট £_14৬২০৬৭০০০ ঢাকা 
সাম্প্রতিক বন্যায় ফুলচাষের ক্ষতির পরিমাণ 
৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১০১) শ্রী ব্রন্মময় নন্দ ঃ উদ্যানপালন বিভাগের 


৩,৭৭,৯২১.০০ 











ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যে সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যায় কত পরিমাণ ফুলচাষের জমি জলমগ্ন 
হয়েছিল; এবং 

(খ) কতজন ফুলচাষী এর কলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন? 

উদ্যানপালন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) রাজ্যে সাম্প্রতিক বন্যায় মোট ২,৭০৭ হেক্টর ফুঁলচাষের জমি জলমগ্ন 
হয়েছিল। 

(খ) এর ফলে আনুমানিক ১৬,৮৫০ জন ফুলচাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। 
দলমা পাহাড় থেকে মেদিনীপুরে হাতির দলের আগমন 

৭1 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৫৪) শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত $ বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত 


মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, দলমা পাহাড় থেকে সম্প্রতি একটি হাতির দল 
মেদিনীপুর সদর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে; এবং 

(খ) সত্যি হলে, এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? 

বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) দলমা পাহাড় থেকে সম্প্রতি একটি হাতির দল শালবনী অঞ্চলে অবস্থান 
করছে। কিন্তু উক্ত হাতির দল মেদিনীপুর সদরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে-_এটা 
সত্যি নয়। 

(খ) এ বিষয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে £ 
হাতির দলটিকে বনদপ্তর, পঞ্চায়েত, স্থানীয় ফরেস্ট প্রোটেকশান কমিটির 
সদস্য এবং হুল্লাপার্টার সাহায্যে দক্ষিণমুখী করে দলমা পাহাড়ের দিকে 
তাড়িয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 


4১010 0বাএহাখা ১৫010 413 


ডায়মন্ডহারবারে স্টেডিয়াম নির্মাণে ব্যয় 

৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৭০২) স্ত্রী শেখ দৌলত আলি ঃ ক্রীডা বিভাগের 
ভারপ্র'প্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) ডায়মন্ডহারবার স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য কী পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করা 

হয়েছে; এবং 

(খ) ইতিমধ্যে কত টাকার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে? 

ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট মাঠটির উন্নয়নের জন্যে রাজ্য সরকার 

পাচ লাখ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকার আড়াই লাখ টাকা মঞ্জুর করেছেন। 

(খ) মূলতঃ এ টাকাই মাঠ উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয়েছে। 

[11.30 --11.40 810.] 

111. 919১6910817 : মিঃ সৌগত রায়, আমি আবার মেম্বারদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি এর আগে আমি বলেছি, আজকেও বলছি, কারোর কাছে সেলফোন থাকলে 
অফ করে হাউসে ঢুকবেন। 
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[11.40 -_ 11.590 2.).] 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
বিভাগীয় মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। স্যার, 
আপনি জানেন আজকে গ্রামীণ অর্থনীতি যে ভাবে ভেঙে পড়েছে তা খুবই 


476 /৯১১০৮31,% 70012561011 
[1307 17201001%, 2001] 


উদ্বেগজনক। আজকে যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলি আছে সেই ব্যাঙ্কগুলির 
কর্মচারীরা গত ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে লাগাতার স্ট্রাইক করে যাচ্ছে। এর ফলে গ্রামীণ 
অর্থনীতিকে সচল রাখার ক্ষেত্রে এই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির যে ভূমিকা সেটা 
ভেঙে পড়ছে এবং জনগণ দুদর্শাগ্রস্থ হয়ে যাচ্ছে। সরকারের দীর্ঘদিন প্রতিশ্রুত নতুন 
বেতনক্রম না পাওয়ার জন্য এরা স্াইক করেছে। স্যার, আপনি জানেন ১৯৯৩ 
সালে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত হয়েছিলো বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ওদের নতুন 
বেতনক্রম চালু করা হবে এবং ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেটে টাকা বরাদা হয়েছে, 
কিন্তু সেই বেতনব্রম চালু করা হয়নি। অস্তবর্তীকালীন মাসিক ৬০০ টাকা যে ভাতা 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল তাও ৪ মাস ধরে তারা পাচ্ছেন না। তাই তারা লাগাতার 
স্ট্রাইকের পথ নিয়েছেন। এর ফলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, চাষীরা লোন পাচ্ছে 
না, আমনতকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। একটা গ্রামীন অচলাবস্থা দু-সপ্তাহ ধরে চলছে। 
গ্রামীন অর্থনীতির জনস্বাস্থ্য যাতে এই ভাবে ভেঙে না পড়ে তার জন্য অবিলম্বে 
রাজ্যসরকার হস্তক্ষেপ করে সরকারের প্রতিশ্রুত নতুন বেতনক্রম চালু করে এই 
সমস্যার সমাধান করেন তার অনুরোধ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এ ব্যাপারে 
অবিলম্বে যাতে সমাধান হয় তাই আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি। আজ ২ সপ্তাহ 
হয়ে গেল এ ব্যাপারটা যাতে ঝুলে না থাকে এবং মাননীয় মন্ত্রী হাউজে একটা 
স্টেটমেন্ট দেন তার জন্য অনুরোধ করছি। 

মিঃ স্পীকার ঃ আপনি এ ব্যাপারে একটা স্টেটমেন্ট করতে বলবেন যে 
ব্যাপারটা মাননীয় সদস্য দেবপ্রসাদ সরকার বললেন। কোন দিন দেবেন সেটা 
জানিয়ে দেবেন। 

শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় $ (হাউজে উপস্থিত নেই)। 

শ্রী সুধীর ভষ্টীচার্য ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমার ফলতা বিধানসভায় কাটাখালি খালের গায়ে 
দক্ষিণ মামোদপুর মৌজায় মল্লিকপুর থেকে সরাসরি কলকাতায় যোগাযোগ করার 
কোন বাস নেই। একটা ডি.এস.-২ বাস আছে, সেটা কখন যায় আর কখন আসে 
কেউ জানে না। ফলে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে ওখানকার 
মানুষদের প্রচন্ড অসুবিধা হচ্ছে। এলাকার মানুষদের কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখার সুবিধার জন্য মল্লিকপুর থেকে ধর্মতলা পর্যস্ত একটা বাস রুট যাতে করা হয় 
তার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। এর সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকায় পি.ডব্লুডি-র ৬ বিঘা 
জায়গা আছে সেখানে বাস টার্মিনাল করলে এলাকার মানুষদের সুবিধা হয়। আমার 
দাবী হচ্ছে মল্লিকপুর থেকে ধর্মতলা পর্যস্ত কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য 
বাস রুট চালু করা এবং সেখানে পি.ডব্রুডি-র ৬ বিঘা জমি পড়ে আছে সেখানে 
বাস টার্মিনাস-এর ব্যবস্থা করা। 
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শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জী মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ফেব্রুয়ারীর ৯ তারিখে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে ঘষ্ঠ বার্ষিকী পরীক্ষা গ্রহণের কথা ছিল। বর্তমানে 
পরীক্ষাণ্ডলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য বা পরীক্ষা নিয়ামক বা শিক্ষক মণ্ডলী 
ঠিক করেন না। সেটা এস.এফ.আই. ছাত্র সংগঠন ঠিক করে দেয় যে কবে কোন 
পরীক্ষা হবে, কবে কোন পরীক্ষা হবে না। এস.এফ.আই. ছাত্র সংগঠনের দাবী মেনে 
কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে দিনের পরীক্ষা স্থগিত 
করে জানান তারা ১৪ তারিখে সেই পরীক্ষা নেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ 
১৩ তারিখ আজও ছাত্র-ছাত্রীরা সেই পরীক্ষায় বসবার অনুমতিপত্র পায়নি। গতকাল 
বিকাল ৫টা পর্যস্ত এই এ্যাডমিট কার্ড কোন ছাত্র-ছাত্রীই পাননি। আর কয়েক ঘণ্টা পরে 
পরীক্ষা শুরু হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গোটা পশ্চিমবাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে 
পর্যুদস্ত হয়ে গেছে। কারণ বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিদ্যানুরাগী মানুষদের নিয়ে 
পরিচালিত হয় না। পার্টি এবং পাটি অনুমোদিত নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। 
তার ফলে আপনি জানেন সন্তোষ ভট্টাচার্য্য উপাচার্য যখন ছিলেন টানা ৪ বছর তাকে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। 

আবার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জীবনীকারকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য 
পদে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষার নিয়ামক পদে এইভাবে পার্টির লোকদের 
বসিয়ে দেবার ফলে আজকে শিক্ষা ব্যবস্থা পলিউটেড হয়ে গেছে, দূষিত হয়ে গেছে 
এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার পক্ষে কাজ না করে ইচ্ছা মত রাজনৈতিক 
প্ররোচনার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ আশঙ্কা করে আপনার 
কাছে আবেদন করছি, আজকে আপনি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে নির্দেশ দিন যে, আজকে 
বিকাল ৫ টার মধ্যে যেন ছাত্রদের কাছে এ্যাডমিট কার্ড পৌছে যায় এবং তারা যেন 
আগামীকাল পরীক্ষায় বসতে পারে। 

শ্রী পুলকচন্দ্র দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের কলকাতার মহানাগরিক 
সুব্রত মুখোপাধ্যায় যে পদক্ষেপ নিয়েছেন পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য 
তার জন্য তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। “স্টার” একটি এঁতিহাসিক থিয়েটার হ'ল। এই হল 
্ীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পদধুলি ধন্য। সেই স্টার থিয়েটার হল অগ্নিদগ্ধ হয়ে বহুদিন 
পড়ে থাকে। আমি যখন কলকাতা কর্পোরেশনের পৌর প্রতিনিধি ছিলাম তখন সেই 
সভায় বলেছিলাম মিনার্ভা, স্টার ও রূপবাণীকে অধিগ্রহণ করতে। কিন্তু তখন 
বামফ্রন্টের মেয়র আমার কথা বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে 
বলেছিলেন, মিনার্ভা, রূপবাণী এবং স্টারকে অধিগ্রহণ করলেই কি দেশের সংস্কৃতি 
রক্ষা হবে? কিন্তু আজকে বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে আমার এলাকার মিনার্ভা 
হল অধিগ্রহণের জন্য তাদের মাথাব্যাথা হয়ে গেছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই 
সুযোগে অর্থ সাহায্যের কথা বলছেন। আমি এর নিন্দা করছি এবং সেই সঙ্গে সঙ 
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থেকে প্রস্তাব রাখব একটা ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব নেওয়া হোক সুব্রত মুখার্জি যে 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তাকে স্বাগত জানিয়ে। 

শ্রী বাদল ভষ্টাচার্য £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে তিনি থানা উদ্বোধন করছেন বিভিন্ন জায়গায়। 
তিনি অশোকনগরে যে নতুন থানা করেছেন তার স্ট্রেইন্থ.৩৩ জন। তার গাড়ী নেই, 
মুভ করতে পারছে না। এটা সীমান্তবর্তী এলাকা হলেও কোন জি.আর.পি থানা নেই। 
আপনি রাজ্যসরকারের দায়িত্বে রয়েছেন। কিন্তু রোজ আমাদের হাবড়া, গোবরডাঙ্গা, 
অশোকনগর, বিড়া, গুমা অঞ্চলে ছিনতাই-রাহাজানি হচ্ছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই থানা 
আযাকশন নিতে পারছে না, স্টরেইন্থ নেই বলছে। আমার দাবী হাবড়াকে পূর্ণাঙ্গ 
জি.আর.পি থানা হিসাবে ঘোষণা করা হোক। তা না হলে এই অঞ্চলের আইন-শৃংখলা 
ভেঙ্গে পড়ছে এবং থানা উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রহসন হচ্ছে 

শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বর্তমানে দার্জিলিঙে যে খুব গম্ভীর এবং 
গুরুতর অবস্থা বিরাজমান তার প্রতি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত শনিবার 
শিলিগুড়ি থেকে ফেরার পথে পাংখাবাড়ী রোডে জি.এন.এল.এফ প্রধান সুভাষ ঘিসিং 
আক্রান্ত হন। তাতে শ্রী ঘিসিংয়ের গাড়ীর দু'জন চালক নিহত হন এবং পাল্টা গুলিতে 
আব্রমণকারীদেরও একজন নিহত হন। স্কট জিপ ভস্মীভূত হয়। কিন্তু ঘটনার সময় 
জেলার পুলিশ সুপার এবং ডি.এম. কেউই জেলায় ছিলেন না। শ্রী ঘিসিংয়ের ঘাড়েও 
গুলি লাগে এবং তাঁকে শিলিগুড়িতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। তিনি এখন 
ভালো আছেন। তাকে দিল্লী নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু নিয়ে যাওয়া হয়নি। 

দার্জিলিং-এ একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার থেকে দার্জিলিং 
এ বনধ্‌ চলছে। দার্জিলং-এ যে সব পর্যটকরা গিয়েছেন তারা আটকে পড়ে আছেন, 
তাদের ফেরার কোন ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। এমন কি সেখানে খাবার জল পাওয়া 
যাচ্ছে না। অন্যদিকে মানুষের উত্তেজনার কারণ হল, ছত্রে সুব্বার জি.এন.এল.ও. 
অর্থাৎ গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন অর্গানাইজেশনের যে লোকেরা আক্রমণ করেছিল 
তাদের এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। সেল্‌ফোনের নাম্বারের ভিত্তিতে একজন মহিলাকে 
গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একবার দার্জিলিং-এ যাওয়া দরকার। সুভাষ 
ঘিসিং দার্জিলিং-এর নেতা, তিনি ডি.জি.এইচ.সি.র নির্বাচিত চেয়ারম্যান। আগেও এই 
ধরনের ঘটনা ঘটেছে, সুভাষ ঘিসিংকে-কে ভয় দেখানো হয়েছে। তার নিরাপত্তা 
ব্যবস্থার কোথায় ত্রুটি আছে সেটা দেখা দরকার। গোর্ধাভাষী মানুষের মনের ক্ষোভ 
প্রশমিত করা দরকার এবং তারজন্য উগ্রপন্থীদের যাতে খুঁজে বের করে নিশ্চিহ্ন করা 
যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। দার্জিলিং-এর ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দেবেন, 
কিন্ত তার আগে আমি চাইছি তিনি একবার দার্জিলিং-এ যান এবং সেখানকার 
মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত করুন। 
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শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জী মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ফেব্রুয়ারীর ৯ তারিখে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে ঘষ্ঠ বার্ষিকী পরীক্ষা গ্রহণের কথা ছিল। বর্তমানে 
পরীক্ষাণ্ডলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য বা পরীক্ষা নিয়ামক বা শিক্ষক মণ্ডলী 
ঠিক করেন না। সেটা এস.এফ.আই. ছাত্র সংগঠন ঠিক করে দেয় যে কবে কোন 
পরীক্ষা হবে, কবে কোন পরীক্ষা হবে না। এস.এফ.আই. ছাত্র সংগঠনের দাবী মেনে 
কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে দিনের পরীক্ষা স্থগিত 
করে জানান তারা ১৪ তারিখে সেই পরীক্ষা নেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ 
১৩ তারিখ আজও ছাত্র-ছাত্রীরা সেই পরীক্ষায় বসবার অনুমতিপত্র পায়নি। গতকাল 
বিকাল ৫টা পর্যস্ত এই এ্যাডমিট কার্ড কোন ছাত্র-ছাত্রীই পাননি। আর কয়েক ঘণ্টা পরে 
পরীক্ষা শুরু হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গোটা পশ্চিমবাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে 
পর্যুদস্ত হয়ে গেছে। কারণ বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিদ্যানুরাগী মানুষদের নিয়ে 
পরিচালিত হয় না। পার্টি এবং পাটি অনুমোদিত নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। 
তার ফলে আপনি জানেন সন্তোষ ভট্টাচার্য্য উপাচার্য যখন ছিলেন টানা ৪ বছর তাকে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। 

আবার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জীবনীকারকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য 
পদে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষার নিয়ামক পদে এইভাবে পার্টির লোকদের 
বসিয়ে দেবার ফলে আজকে শিক্ষা ব্যবস্থা পলিউটেড হয়ে গেছে, দূষিত হয়ে গেছে 
এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার পক্ষে কাজ না করে ইচ্ছা মত রাজনৈতিক 
প্ররোচনার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ আশঙ্কা করে আপনার 
কাছে আবেদন করছি, আজকে আপনি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে নির্দেশ দিন যে, আজকে 
বিকাল ৫ টার মধ্যে যেন ছাত্রদের কাছে এ্যাডমিট কার্ড পৌছে যায় এবং তারা যেন 
আগামীকাল পরীক্ষায় বসতে পারে। 

শ্রী পুলকচন্দ্র দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের কলকাতার মহানাগরিক 
সুব্রত মুখোপাধ্যায় যে পদক্ষেপ নিয়েছেন পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য 
তার জন্য তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। “স্টার” একটি এঁতিহাসিক থিয়েটার হ'ল। এই হল 
্ীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পদধুলি ধন্য। সেই স্টার থিয়েটার হল অগ্নিদগ্ধ হয়ে বহুদিন 
পড়ে থাকে। আমি যখন কলকাতা কর্পোরেশনের পৌর প্রতিনিধি ছিলাম তখন সেই 
সভায় বলেছিলাম মিনার্ভা, স্টার ও রূপবাণীকে অধিগ্রহণ করতে। কিন্তু তখন 
বামফ্রন্টের মেয়র আমার কথা বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে 
বলেছিলেন, মিনার্ভা, রূপবাণী এবং স্টারকে অধিগ্রহণ করলেই কি দেশের সংস্কৃতি 
রক্ষা হবে? কিন্তু আজকে বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে আমার এলাকার মিনার্ভা 
হল অধিগ্রহণের জন্য তাদের মাথাব্যাথা হয়ে গেছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই 
সুযোগে অর্থ সাহায্যের কথা বলছেন। আমি এর নিন্দা করছি এবং সেই সঙ্গে সঙ 
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পেরেছি সিপিএম-এর কমরেডদের অস্তর্ঘন্দের ফলেই তিনি খুন হয়েছেন। সেই ঘটনায় 
কয়েকজন লোককে সন্দেহ করে ধরা হয়েছে এবং তাদের তৃণমূল, বিজেপি বৈ চিহিতি 
করে রাজনৈতিক ফয়দা লোটার চেষ্টা করা হচ্ছে। কয়েক দিন আগে মুখ্যমন্ত্রী এ 
এলাকায় গিয়ে অসাংবিধানিক কথা-বার্তা বলে এসেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সে 
জন্য আমি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্যপালকে চিঠি দিচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী 
বলেছেন, “এ ঘটনায় যারা জড়িত তাদের মারধোর করে দেশ থেকে উচ্ছেদ করে 
দাও।” মুখ্যমন্ত্রীর এই সমস্ত কথাবার্তার পর থেকে আমরা লক্ষ্য করছি রাজ্যের 
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য 
জনসভায় এ রকম কথা বলার পরে আর তার মুখ্যমন্ত্রী থাকা ঠিক কিনা এই প্রশ্ন 
রাখতেই আজকে আমি বিধানসভায় এসেছি। সিপিএম-এর নিজের দলীয় অস্তর- 
কলহে মানুষ খুন হ'ল, রাজনৈতিক কারণে তা তৃণমূল বিজেপি-র ওপরে চাপিয়ে 
দেয়া হচ্ছে। এ রকম কথা বলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যদি বিধানসভায় এসে দুঃখ প্রকাশ 
না করেন তাহলে আমি রাজ্যপালের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে যেতে 
বাধ্য হবো। 

শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করার জন্য আমি একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। স্যার, আপনি জানেন এ বছরের 
জানুয়ারী মাসের ১৯, ২০ এবং ২১ তারিখ, এই তিন দিন ধরে রাজ্যের সমস্ত সিনেমা 
হল কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছিল। কারণ ১৯৯৬ সালে তারা ৫৯ দিন ধর্মঘট করার 
পরে যে ব্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল তার মেয়াদ ১৯৯৮ সালে শেষ হলেও সিনেমা হল 
মালিকরা, ইম্পা' সম্পূর্ণ নীরব। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার সার্ভিস চার্জ বৃদ্ধি করেছেন 
এবং টিকিটের উধর্বসীমা তুলে দিয়েছেন। কিন্তু ইম্পা বা সিনেমা হল মালিকরা সিনেমা 
হল কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি, পেনশন ইত্যাদি অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার যে চুক্তি 
ছিল তা ভঙ্গ করে চলেছে। এই অবস্থায় আমি বিষয়টির প্রতি রাজ্যের তথা তথা 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সিনেমা হল কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া যাতে আদায় 
হয় তার জন্য সচেষ্ট হতে আহ্ান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। 

শ্রীমতি মায়ারাণী পাল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
বহরমপুরের রাজ্য কৃষ্ণনাথ কলেজ সম্পর্কে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রতি 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কাশিমবাজারের মহারাজা 
মণীন্দ্ চন্দ্র নন্দী ১৯০৪ সালের ৫ই ডিসেম্বর একটা ব্রিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক বৃটিশ 
সরকারের কাছ থেকে কলেজটির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কলেজটির বার্ষিক 
আয়ের স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য তার জমিদারির অন্তর্গত বর্ধমান জেলা কালেকটোরেটের 
অধীনস্ত রাণীগঞ্জ মহকুমার আসানসোল থানার অধীন ৫৫৫৯নং দাগে বল্লারপুর 
এস্টেটের সমস্ত জমি, যার পরিমাণ প্রায় ২২ হাজার ৭০০ বিঘার মত এবং এর 
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সবটাই রাণীগঞ্জ কয়লাখনি সমৃদ্ধ__চুক্তিপত্রে এ রকমই বলা আছে যে, এর থেকে 
যাবতীয়' আয় কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রাপ্য। সুতরাং হাজার হাজার বিঘা ভৃসম্পত্তির 
এবং কোটি কোটি টাকার কয়লার আইনত মালিক হলেন বর্তমান কলেজ কর্তৃপক্ষ। 
অথচ এ বিষয়ে তারা নীরব। হয়ত খুবই স্বাভাবিক কারণে নীরব! আজকে এই 
এতিহাসিক প্রম্মের তদন্তে রাজ্য সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। আগামী ২০০৩ 
সালে রাজা কৃষ্ণনাথ কলেজের ১৫০ বর্ষপৃতি হতে চলেছে। কিন্তু যে কলেজের এত 
সম্পত্তি রয়েছে সেই কলেজটির অর্থাভাবে এমনই দৈন্যদশা যে একটা রুগ্ন শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে। কলেজটির নিজস্ব বিশাল নিখোজ সম্পত্তি যদি তদস্ত 
করে উদ্ধার করা যায় তাহলে এই কলেজ একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে 
পশ্চিমবঙ্গে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অবিলম্বে এ ব্যাপারে তদস্ত করার দাবি 
জানাচ্ছি ধন্যবাদ। 
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শ্রী অজিত পান্ডে £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
উচ্চ-শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের কাছে একটি আবেদন করছি। মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা 
সীমান্ত শহর। এখানে কোন ডিগ্রী কলেজ নেই। দীর্ঘদিন ধরে অর্থাৎ প্রায় ৩০/৪০/৫০ 
বছর ধরে লালগোলার মানুষের স্বপ্ন যে এখানে একটা ডিগ্রী কলেজ স্থাপন করা 
হোক। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে দাবী করছি, লালগোলায় যেন 
একটা ডিশ্রী কলেজ স্থাপন করা হয়। লালগোলার ছেলে-মেয়েদের দীর্ঘ ২৫/৩০/৪০ 
মাইল দূরে গিয়ে বহরমপুর, জঙ্গীপুর বা জিয়াগঞ্জে পড়াশুনা করতে হয়। এর ফলে 
তাদের ভীষণ কষ্ট হয়। বর্তমানে রেল ব্যবস্থাও ঠিক নেই। সেই হিসাবে অবিলম্বে 
ডিগ্রী কলেজ রূপায়ন করা হোক, লালগোলাবাসীর স্বপ্নেরদাবী পূরণ করা হোক বলে 
দাবী করছি। 

শ্রী জটু লাহিড়ী £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রী এবং 
মাননীয় সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, রামকৃষ্ণপুর থেকে টাদপাল ঘাট পর্যস্ত 
যে ফেরী সার্ভিস আছে সেটি প্রায় প্রতিদিনই ২ ঘণ্টা থেকে আড়াই ঘণ্টা বন্ধ হয়ে 
যাচ্ছে। কারণ গঙ্গায় এত পলি পড়েছে যে ভাটার পরপরেই মাঝ গঙ্গায় প্রায় দেড় 
ফুট থেকে ২ ফুট জল থাকে। ফলে ভাটার সময়ে লঞ্চ পারাপার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে 
প্রায় প্রত্যেকদিন। অবিলম্বে যদি গঙ্গা থেকে পলি সরানোর ব্যবস্থা না হয় তাহলে 
এর পরে দেখা যাবে, আর্মেনিয়ান ঘাট থেকে ওদিকে হাওড়া স্টেশন পর্যস্ত যে ফেরী 
সার্ভিসগুলি রয়েছে এবং এদিকে শিবপুর ফেরী সার্ভিস এবং বাগবাজার ফেরী সার্ভিস 
সবগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ গঙ্গায় দ্রুত পলি পড়ছে। আর চাদপাল থেকে 
রামকৃষ্ণপুর ফেরী সার্ভিস এমন একটা পর্যায় পৌছে গেছে যে ভাটার পর মাঝ গঙ্গায় 
২ ফুট জল থাকে। এই জলপথ হাওড়া এবং কলকাতার মানুষের ক্ষেত্রে অনেক অভাব 
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দূর করছে। আজকে যদি সেই জলপথ পরিবহণ বিদ্বিত হয় তাহলে হাওড়া এবং 
কলকাতার মানুষের যাতায়াতের প্রচণ্ড অসুবিধা দেখা যাবে। বিশেষ করে দ্বিতীয় হুগলী 
সেতু হওয়ার পর হাওড়া থেকে প্রাইভেট বাসগুলিকে হুগলী সেতু দিয়ে আসতে দেওয়া 
হয়না। এই জলপথ পরিবহণই -_রামকৃষ্ণপুর বলুন, টাদপালঘাট বলুন, বাগবাজার 
বলুন কিম্বা হাওড়া স্টেশন বলুন-_মূল পারাপারের রাস্তা। ফলে গঙ্গায় পলি পড়ে যদি 
লঞ্চ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে মানুষের উপর অবর্ণনীয় দুর্দশা নেমে আসবে। তাই আমি 
মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রী এবং মাননীয় সেচমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি, অবিলম্বে গঙ্গায় 
পলি সরিয়ে যাতে জল পরিবহণ ব্যবস্থা সুচারু থাকে তারজন্য ব্যবস্থা নিন। 
271২0 হ00ছং 

শ্রী শ্যামা প্রসাদ পাল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সবরাষ্ট্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতকাল বর্ধমান জেলার রায়নায় কয়েকজন দুস্কৃতি 
ধরা পড়েছে। গত ২৫শে এবং ২৬শে জানুয়ারী রায়না থানার রায়না ক্যানেল পুলে এবং 
পুরশুরা মোড়ে রাস্তায় বাস এবং লরি থামিয়ে ছিনতাই এবং মেয়েদের মারধোর করা 
হয়। তারা এক রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং নেতা । তারা দীর্ঘদিন ধরে বর্ধমান, হুগলী 
এবং মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় ডাকাতি এবং ছিনতাই করছে। তাদের নাম 
ইতিমধ্যেই খবরের কাগজে বেরিয়েছে। রবিউল, বিশ্বজিৎ পাল, সেখ মুবারক, 
দেবকুমার পাল, নওসের আলি এবং সদস্তা--এদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এর 
ভিতর সদস্তা আবার এ একটা রাজনৈতিক দলের উকিল নেতা। তিনি এর সঙ্গে যুক্ত। 
এর আগে তারা বিভিন্ন জায়গায় ডাকাতি, ছিনতাই এইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
ওদের কাছ থেকে পুলিশ কিছু আগ্নেয়ান্ত্র উদ্ধার করেছে। আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বরাষ্ট্রমনত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, এদের সঙ্গে যুক্ত যারা এখনো 
গ্রেপ্তার হয়নি তাদের শীঘ্রই যেন গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার সাথে-সাথে তারা যাতে 
দৃষ্টান্তমূলক সাজা পায় তারজন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এবং যে রাজনৈতিক দল 
পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন সময়ে আইনশৃঙ্খলা বিদ্িত হয়েছে বলে বারবার ৩৫৬ ধারা 
সাজা পায় তারজন্য আবেদন জানাচ্ছি। 

গ্ীবাম জলম মীল্ীঃ আরতৌত ভিঘুতী জীব লহ, শ্লী আঘন্ধি লাম উী 
তরলন্দল লন্রী কষা পান আজর্মিন ন্রহালা ভাষ্না ভুঁ। দাই তলনভিআা ইল লী অষ্তরন 
লাই কল-্রাহভ্রান উ। ঘহ অষ্টা জাল লন সহ ভতলন্দী হীন্ষন জী লমুলিন ভরনজথা 
লক্তী ই। জীন্তুত শী ভ্নহগা ধী অত আন্র ক্হান্্র ভী ভুক্সা ই। হললিত লি ত্লন্ধল 
মর্তী লি অনুবীপ্র জনা কু ন্ি হ্দক্ষল জী লল্গুলিন আনহা জর্। তলনভিতা জঙ্কা 10 
ক্লাহআাল 2 মীর উন ্। আহা শলন্ধল কী জ্যনজণ্রা ক্ষিঘা জাত লী সীজ্ঞন লীভম 
কী লহদা উ। নষ্টা কারান ভ্রান্ত জুহ লিল ই জষ্টা ফাঅহ কী বীন্ল নী আগ্রিক্ 
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জ্মনজথা ভীলী আন্িঘ। আম লাল অহ নুলই জী জী ঘালী কী ত্নফখথা কী অততন্নী 
ইউ ভললিঘ ল তমন্ধল মন্তী জী আনুবীঘ্র করা কক্কি হম জীহ পাল হ জিললী ললফযা 
কতা ললাপ্রান ন্দিতা আহ। 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ** 

মিঃ ডেপুটি স্পীকার £ পক্কজবাবু এটা কি বলছেন? এখানে যা লিখে দিয়েছেন 
তার সঙ্গে তো মিলছে না। 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জী £ স্যার ** 

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ না, না, এইভাবে হবে না। নাথিং ইজ বিয়িং রেকর্ডেড। 
শ্রী রবীন দেব বলুন। 

শ্রী রবীন দেব ঃ (নট কল্ড) 

শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ স্যার, একটি অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার আপনার মাধ্যমে 
সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের উদ্যোগে “ক্যালকাটা” নামটা পরিবর্তন করে “কোলকাতা” করা হল অথচ 
তার দপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপিতেই 'ক্যালকাটা” লেখা হচ্ছে। তার দপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে 
যা লেখা হয়েছে--৭৪/১৫০/এন. বি./পি.আর.. নং-এর তার দপ্তরের যে প্রেস 
বিজ্ঞপ্তি তাতে লেখা হচ্ছে, ডেটেড, 'ক্যালকাটা” ১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০০১। আর একটি 
বিজ্ঞপ্তিতেও অনুরূপভাবে লেখা হয়েছে। স্যার, যে মন্ত্রীর উদ্যোগে “ক্যালকাটা” টা 
“কোলকাতা” হল তার দপ্তরই 'ক্যালকাটা” ব্যবহার করছে এটা একটা সাংঘাতিক 
ব্যাপার। আমি এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 'ক্যালকাটা' পরিবর্তন 
করে যাতে “কোলকাতা” লেখা হয় তারজন্য বিষয়টি সভায় উত্থাপন করলাম। 

[12.10 -_ 12.209 0-1).] 

শ্রী জটু লাহিড়ী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কেন্দ্রে ভানুমতি বালিকা বিদ্যালয় 
অত্য্ত প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়। এর আগে অনেকবার আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু 
কিছুতেই এ বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত করা হচ্ছে না। বিদ্যালয়ের বিল্ডিং 
আছে, পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং ছাত্রীসংখ্যা এমন জায়গায় পৌছে গেছে যার 
ফলে মাধ্যমিকের পর সব ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হতে পারছে না। আশপাশে যে 
বালিকা বিদ্যালয়গুলি রয়েছে তাদেরও উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তির সমস্যা রয়েছে। তারজন্য 
ভানুমতি বালিকা বিদ্যালয়ের উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এর 
আগেও এই আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যস্ত তাকে উচ্চমাধ্যমিকে উন্নিত করা 
হয়নি। তার জন্য আবেদন করছি যাতে এ বছর থেকে এ স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক উন্নীত 
করা হয়। 
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শ্রী অশোক কুমার দেব £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।পরশুদিন শেখ জাহাঙ্গির ওরফে মুঘল খুন হয়েছেন। রাজ্যে 
যে আইন-শৃঙ্খলা নেই তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি। এ এলাকায় কংগ্রেস করবার অপরাধে 
মুঘলকে সেখানে খুন করা হয়েছে। গতকাল আমি সেখানে গিয়েছিলাম এবং আজকের 
কাগজেও বেরিয়েছে যে, মুঘলের খুনের ঘটনায় সেখানকার মানুষ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। এতে 
প্রমাণিত, এ এলাকায় মুঘল অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। মুঘলকে যেভাবে খুন করা হয়েছে 
তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। দেখা যাচ্ছে, যারা কংগ্রেস করেন তাদের ভবিষ্যত অত্যন্ত খারাপ 
এবং সামনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই অবস্থা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা বন্ধ 
করা না হলে আমরা বাঁচবো কিনা জানিনা । তারজন্য অবিলম্বে যাতে আসল খুনীদের 
গ্রেপ্তার করা হয় তারজন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি এবং আসল রহস্য হাউসে 
জানাবার জন্য অনুরোধ করছি। 
শ্রী বাদল ভট্টাচার্য্য ৫ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের বারবার করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, 
পশ্চিমবঙ্গের ৭টি থানা ডিষ্টার্বড। কিন্তু আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুলছে। তার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ, গার্ডেনরিচে মুঘলের খুন হওয়া, দার্জিলিং-এর পথে সুভাষ ঘিসিং-এর উপর 
হামলা। শুধু তাই নয়, আমরা জানি জাতীয় দেশপ্রেমী সংগঠন হচ্ছে রাষ্্ীয় 
স্বয়ধসেবক সংঘ, তার কয়েকজন ছাত্রকে- সুজিত নক্কর, অভিজিৎ সরকার, 
পতিতপাবন নস্কর এবং তাপস নস্কর__তাদেরকে শাসক দলের এক নেতার বাড়িতে 
নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে গত ১৮ তারিখে । আমরা জানি, দেড় 
বছর আগে আর.এস.পি. কর্মীদের এভাবে কুপিয়ে খুন করা হয়েছিলো। দেশপ্রেমি 
সংগঠন আর.এস.এস. সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন। তার জন্য এ ঘটনার নিন্দা 
করছি এবং সাথে সাথে এ খুনের সি.বিআই,. তদত্ত দাবী করছি, দোষীদের গ্রেপ্তার 
করবার জন্য দাবী জানাচ্ছি। এ ঘটনায় আজ পর্যস্ত একজনও গ্রেপ্তার হয়নি। তার 
জন্য অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং সি.বিআই তদন্তের দাবী জানাচ্ছি। 
শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পুনর্বাসন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৪৭ সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে 
পূর্ব বাংলার মানুষ যাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান ছিল তারা সেই সময় 
থেকে বাস্তহারা জাতি হিসাবে পরিণত হয়েছে। তারা আজকে পি.ডবলু.ডি-র রাস্তার 
ধারে ইরিগেশানের খালের ধারে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়াতে বসবাস করছে। এই 
রকম ২ হাজারের মতো উদ্বাত্তর পরিবার এই সমস্ত জায়গায় বসবাস করছে। তাদের 
রেশন কার্ড আছে, ভোটার লিষ্টে নাম আছে। আমি পুনর্বাসন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি, 
তারা যাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে তার জন্য তিনি যেন ব্যবস্থা নেন। 
আমাদের দেশের ভোটার তারা, তারা ভারতবর্ষের নাগরিক। হিন্দুস্থান পাকিস্তান করে 
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সূর্যা সেনের মতো কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্বাস্তর জাতি হিসাবে গণ্য করা হলো। কেন্দ্রীয় 
সরকার তার দায়িত্ব পালন করলেন না। তারা এটা দায়িত্বজ্ঞানহীন তার কাজ করেছেন। 
তাই আমি আপনার মাধ্যমে পুনর্বাসন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, হওডার 
উলুবেড়িয়াতে যারা পি.ডবলু'ডি-র রাস্তার ধারে, ইরিগেশান দপ্তরের খালের ধারে যারা 
বসবাস করছে তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জায়গা করে দেওয়া হোক। 

শ্রী শোভনদেব চট্ট্রোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের রাজ্যের নূতন 
মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, এই ক্যাজুয়াল মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু, উনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর 
ঢাকঢোল পিটিয়ে বললেন পশ্চিমবাংলায় ওয়ার্ক কালচার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা 
করবেন। বিভিন্ন জায়গায় দপ্তরে দপ্তরে মাঝে মাঝে মন্ত্রী মহাশয়রা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 
মুসকিল হলো এই ধরণের স্টান্ট বিগত কয়েক বছর আগেও দিয়েছিলেন ওয়ার্ক 
কালচার ডেভলপের কথা বলে। যারা পশ্চিমবাংলায় ২৫-৩০ বছর ধরে ওয়ার্ক 
কালচার ধবংস করে দিয়েছেন তারা এই কথা বলছেন! একসময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে 
বলতে শুনেছি কাকে বলবো কাজ করতে, চেয়ারকে কাজ করতে বলবো? প্রাক্তন 
মুখমন্ত্রী এই কথা বলেছেন। ব্যাপারটা তা নয়, বাস্তব জগতে যারা কাজের পরিবেশ 
ধ্বংস করে তারা হাজার চেষ্টা করলেও কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারবেন 
না। সংবাদপত্রে দেখেছি, অসীমবাবু যিনি পন্ডিত মানুষ, মাঝে মাঝে কনস্টেবল হয়ে 
যান, রাস্তায় নেমে বাস ঠিক করছেন, সেই অসীমবাবুর দপ্তরে নাকি লোকজন ঠিক 
সময়ে আসেন না, অনেক বেলা পর্যস্ত লোক আসে। এ্যাটেনডেন্স কিন্তু ওয়ার্ক কালচার 
নয়, কাজের মানসিকতা হচ্ছে ওয়ার্ক কালচার। এটা করার চেষ্টা করা দরকার, সেটা এই 
রাজ্যে হচ্ছে না। তার মূল কারণ হচ্ছে তারা এক সময় বলেছিলেন কাজ না করতে। 
বুদ্ধদেববাবু যদি এক বুক গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে বলেন যে কাজ করতে কিন্তু তারা কাজ 
করবে না। 

শ্রী শৈলজা কুমার দাস $ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি 
সমবায়মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইতিপূর্বে আমি এই ব্যাপারে এই সভায় 
তুলেছিলাম। আমরা গ্রাম থেকে আসা বিধায়ক। আমাদের গ্রামে অর্থনীতি সমবায় 
ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হয়, আবর্ত হয়। গ্রামে গোটা ব্যবস্থা আজকে পঙ্গু হয়ে গেছে। গত 
১লা ফেব্রুয়ারী থেকে রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি আন্দোলন করছে 
ধর্মঘট করছে, কোন কাজ করছে না। এখন তারা খণ আদায় করছে না, দাদন দিচ্ছে 
না। ফলে চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। চাষীরা খণ পাচ্ছে না, সমবায় 
সমিতিগুলি দাদন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু সরকার নির্বিকার, মন্ত্রী নির্বিকার, মন্ত্রী 
মহাশয় নিশ্চিত্ত হয়ে বসে আছেন। এই সমবায় সমিতি থেকে খণ নিয়ে দাদন নিয়ে 
চাষীরা চাষ করে। বিশেষ করে এখন চাষীরা বোরো চাষ শুরু করেছে, এই বোরো চাষে 
দাদন না পেলে চাষীরা চাষ করতে পারবে না। আজকে গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে 
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চুরমার হয়ে গিয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নির্দেশ পাঠিয়ে সমবায় মন্ত্রীকে 
ডেকে পাঠান। 

আপনি সমবায় মন্ত্রীকে ডেকে নির্দেশ করুন যাতে অনতিবিলম্বে এই সমবায় 
সমিতির কর্মচারীদের দাবী দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে একটা সুষ্ঠু সমাধানে এসে এই 
অচলাবস্থার অবসান হয়। এই কর্মচারীদের জন্য যে বেতন কমিশন হয়েছিল, সেই 
বেতন কমিশন অনুযায়ী তাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে না। 

[12.20 -- 12.30 0.1.] 

শ্রী সৌগত রায় $ স্যার, আমি যে বিষয় এই হাউসে রাখছি, সেটি মাননীয় 
সদস্য শ্রী অশোক দেব এর আগে উল্লেখ করেছেন যে, গত রবিবার দিন রাত্রিবেলাতে 
গার্ডেনরীচে কংগ্রেস নেতা জাহাঙ্গির ওরফে মোগল নিহত হয়েছেন। মোগল এ 
এলাকায় খুবই পরিচিত নেতা ছিলেন। তিনি প্ডেনরীচ এলাকায় ওয়ার্কশপ ঠিকা 
মজদুর সংগঠনের নেতা ছিলেন। তিনি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। তাকে 
অত্যন্ত কাছ থেকে কারা গুলি করে মেরেছে। যারা তাকে মেরেছে, মনে হচ্ছে, তারা 
কোন পরিচিত লোক। তারা তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল এবং তারপর মেরেছে। এর 
পিছনে কোন রাজনীতি আছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। যদিও একটা সেকসন অভিযোগ 
করেছেন যে, সিপিএমের লোকেরা এরজন্য দায়ী। আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, 
গতকাল মোগলের ব্রিমেশানের জন্য যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন হাজার হাজার 
মানুষ তাতে যোগ দিয়েছেন। গার্ডেনরীচে র্যাফ নেমেছে। ওখানে এখন খুব উত্তেজনা 
রয়েছে। আমি চাই অবিলম্বে সি-আই-ডি হাতে নিক, মোগলকে কারা মেরেছে তাদের 
খুঁজে বার করা হোক। গার্ডেনরীচ কমিউনালি সেনসেটিভ এলাকা। মোগল ছিলেন 
সংখ্যালঘুদের নেতা। তার বাড়ির কাছে তাকে হত্যা করে দিয়ে গেল। এর যদি কোন 
রকম ব্যবস্থা না হয় তাহলে এ এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে পারে। আপনি প্রাজ্ঞ 
লোক, আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন মোগলের হত্যা নিয়ে তিনি একটা স্টেটমেন্ট দিন। 
রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা কোথায় গিয়ে দীড়িয়েছে৮ কখনও ঘিসিংয়ের ওপরে আক্রমণ 
হচ্ছে, কখনও মোগল, খুন হচ্ছেন। এটা আপনি ভেবে দেখবেন। 

শ্রী অন্থিকা ব্যানাজী £ মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমরা দুঃখের সাথে 
দেখছি বহু দুর্ঘটনা হয়। যখন দুর্ঘটনা হয় তখন আমরা বলি। যখন দুর্ঘটনা হয় তখন 
সরকারের টনক নড়ে এবং তখন হৈ চৈ হয়। তারপর ধামাচাপা পড়ে যায়। আমি 
দেখছি ৩০ বছর আগে সিএমডিএ এলাকায় নেপাল সাহা লেনে একটা কংক্রিটের ট্যান্ক 
করা হয়েছিল। বহুদিন ধরে সেটি ব্যবহার না করার ফলে তার এমন অবস্থা হয়েছে যে 
চাওড়গুলো খসে খসে পড়ছে এবং পিলারগুলো প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। 
উক্ত ট্যাঙ্কটির ২০ ফুটের ভেতরে আশেপাশে বহু বাড়ি আছে। এটি ২০ ফুট ওপরে আছে 
এবং ওজন একশো টনের মত। এটি যদি একবার ভেঙে পড়ে, তার যথেষ্ট সম্ভাবনা 
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আছে, তাহলে আশেপাশের বাড়ির একজনও বাঁচবে না। আমি দুঃখের সাথে বলছি, 
পঞ্চাননতলা এলাকায় অলকা সিনেমার পাশে এবং কৈপুকুর অঞ্চলে বিশাল বিশাল 
ট্যাংকার ছিল। সেগুলো সব লোহার ট্যাংকার ছিল। সেগুলোকে তড়িঘড়ি (বিক্রি করে 
দেওয়া হলো। বিনা টেন্ডারেই সেগুলো বিক্রি হয়ে গেল। অথচ যেগুলোকে ডিমোলিশ 
করা দরকার তার এমন অবস্থা যে, যে কোন সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এটি যদি 
একবার ভেঙে পড়ে তাহলে আশেপাশের বাড়ির একটি লোকও বাঁচবে না। আমরা 
বিভিন্ন জায়গায় পাঁচ দশ বছর ধরে বহু ডেপুটেশন দিয়েছি, মেযরকেও বলেছি। আজকে 
ওখানে ঘেরাও হচ্ছে। দুর্ঘটনা যদি একবার ঘটে যায় তাহলে সেই দুর্ঘটনার দায় 
সরকারকেই নিতে হবে। 

শ্রীরাম জনম মাঝি £ মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে লেবার 
মিনিষ্টার ও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, আজকে জানেন যে এখানে 
পশ্চিমবঙ্গে ৬২টি জুটমিল আছে, সেই জুটমিলের মালিকরা-_ভারতবর্ষে একটা 
আইন তৈরী হয়েছে সেই অনুযায়ী তিন মাস অস্তর ডি এ বাড়া কমা হয়,_ডি এ-র 
ব্যাপারে, পশ্চিমবঙ্গে যারা মালিকশ্রেণী আছেন তারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বসে আলাপ 
আলোচনা করে, লেবার মিনিষ্টারের সঙ্গে বসে এটা করেন, কিন্তু এখন তারা আইনের 
বিরুদ্ধে গিয়ে সমস্ত জুটমিলের মালিকরা ঠিক করেছে ডি এ দেবেনা কোন ওয়ার্কারকে, 
এই ব্যাপারে নোটিশ দিয়েছে। আড়াই লক্ষ জুটমিলের মজুর আছে, তারা আন্দোলন 
করার জন্য তৈরী হচ্ছে, তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, অবিলম্বে এ নোটিশ উইথড্র করা 
হোক, এই ব্যাপারটি দেখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি। 

শ্রী প্কজ ব্যানার্জী £ স্যার, আমার একটি পয়েন্ট অফ ইনফর্মেশান আছে। 
টালিগঞ্জে পুলিশ বর্ডিগার্ড লাইন আছে, সেখানে একটা ম্যাগাজিন রুম 'আছে। স্যার, 
গত শুক্রবার বেলা ১২টার সময় একজন কনস্টেবল সন্দেহজনকভাবে পুলিশের 
ম্যাগাজিন রুম থেকে বেরিয়ে আসার সময়, সেই ম্যাগাজিন রূমে যিনি পাহারায় 
ছিলেন প্রদ্যুৎ সামস্ত বলে, তিনি সেই কনস্টেবলকে সন্দেহ করে তাকে গ্রেপ্তার করার 
জন্য বলে। এবং অনুন্ধান করে তার কাছ থেকে ২৫টি ঘ্রী নট ঘ্রী বুলেট পাওয়া যায়। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ডি এস পি টাউন যখন তাকে ইন্টারগেট করে, তখন সে বলে 
আমি দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যেখানে থাকি, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আমাকে 
অত্যস্ত উত্যক্ত করছে, তাই আমি এইগুলি নিয়ে যাচ্ছি তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পুলিশের ম্যাগাজিন রুম থেকে থ্রি নট থ্রি রাইফেল এর বুলেট 
নিয়ে গিয়ে সি পি এম এর দুষ্কৃতিদের হাতে দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের কমীদের উৎখাত 
করার জন্য, এই প্রসঙ্গে বলি, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি দেখেছেন ছোট 
.আঙাড়িয়া গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনা ঘটার পরে আমরা দেখেছি কয়েক শত 


পুলিশের কার্তৃজ পাওয়া গিয়েছে সেখানে। 
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জী অশোক মুখার্জী ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এর আগে সভায় বারবার 
আলোচনা করেছি, আপনারা জেলায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য যা করছেন, জেলা 
পরিষদে যেখান থেকে টাকা নয়ছয় হয়, স্বজনপোষণ হয় সেই জেলা পরিষদের 
সভাগুলি বিধানসভা চলাকালীন ডাকা হয়। জেলার যে সমস্ত বিষয় আছে, অর্থাৎ 
ভিজিলেন্স কমিটি, স্বাস্থ্য কমিটি, এই বিধানসভা চলাকালীন সেই সভাগুলি ডাকা হয়। 
স্যার, বিধানসভা চলাকালীন কেন এই সভা ডাকা হয়? অবিলম্বে এই সভাগুলি বন্ধ 
করা হোক। আমরা যারা জেলা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি সেখানে আমরা যেতে 
পারি না। সেই সভায় দুর্নীতি করা হচ্ছে, টাকা বাইফারকেট করা হচ্ছে, অর্থাৎ জেলা 
পরিষদ হচ্ছে আপনাদের দুর্নীতিস্থল। 

শ্রী জয়স্ত কুমার বিশ্বীস £ মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আর্কষণ করছি। সামনে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা এই 
সময় লোডশেডিং বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে আমার জেলায়। সন্ধ্যাবেলায় 
২ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ থাকছে না। যার ফলে ছাত্ররা পড়াশুনা ঠিকমত করতে পারছে 
না, ব্যাহত হচ্ছে। সামনে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অথচ লোডশেডিং হচ্ছে। 
স্যার, এখানে একজন মন্ত্রী বসে আছেন। এবারে শর্ট সেসান, এখানে মন্ত্রীরা উপস্থিত 
থাকবেন না, তারা কথা শুনবেন না, মেনশান আওয়ার অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ সময়, এই 
সময় মন্ত্রীদের উপস্থিত থাকা দরকার। স্যার মেশ্বারদের রাইটস এতে ক্ষুন্ন হচ্ছে। 

শ্রী শেখ দৌলত আলি £ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, একটা বিষয়ের প্রতি 
অমি আপনার দৃষ্টি আর্কষণ করছি। ডায়মন্ডহারবারের ফকির চাদ কলেজে বি এড 
সেকশান আছে, সেখানে সরকারের তরফ থেকে যতগুলি সিট ভর্তি করার সীমা 
ছিল-_। এই বামফ্রন্ট সরকার জোচ্চুরি করে যা সীট তার থেকে বেশী ছাত্র-ছাত্রীদের 
ভর্তি করে বে-আইনি কাজ করেছে। কোন প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে ভর্তি 
হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। এ বি.এড সেকশানে ভর্তি নিয়ে শাসকদল চরম নোংরা 
দলবাজি করছে। 

্্ী প্রত্যুষ মুখাজ্জী $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি কৃষি ও অর্থ দপ্তরের 
মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পশ্চিমবঙ্গের বহু এলাকা বন্যা কবলিত 
হওয়ায় চাষবাস করা সম্ভব হয়নি। আমার এলাকা উদয়নারায়ণপুরে আমতা--১, 
আমতা-_-২ এবং জগত্বল্পভপুরেও বন্যা হয়েছিল। বন্যা কবলিত এলাকার কৃষকরা 
বিপ্যস্ত অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বন্যা কবলিত এলাকার 
কৃষকদের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এবং কো-অপারেটিভের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং আযসিস্টেন্স দেওয়া 
হবে, যাতে তারা বোরো কাল্টিভেশান এবং উইন্টার কাল্টিভেশান করতে পারে। এই 
ব্যাপারে শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আবেদন করছি। 
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মিঃ ডেপুটি স্পীকার £ এখন বিরতি, আমরা আবার মিলিত হব ১ ঘটিকায়। 
(4১. 0115 50869 016 110056 201011760 [111 1.00 7-11.) 
[1.00 -- 1.19 0017. ] 
(41067 &0)001077171671) 
(41 01715 50286, 10176 38010] 73611 5405 170178) 


(এই সময় সভায় ন্যুনতম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না থাকার কারণে কোরাম বেল 
বাজানো হয়)। 
[১0177 01 11010180101) 
শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা পয়েন্ট অফ ইনফরমেশান 
রাখছি। গতকাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে থেকে__আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, 
আমাদের বিধানসভার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, রাজ্যের মন্ত্রীসভার সদস্যদের উপস্থিতিতে 
একটি বিশাল মৌন মিছিল বেরিয়েছিল গুজরাটে ভূমিকম্পে নিহত মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপনের জন্য। যখন মিছিল বেরিয়েছিল, সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেস গান্ধী মূর্তির 
সামনে অবস্থান করছিল। আমাদের রাজ্যে যা কোনদিন ঘটেনি, তাই ঘটতে দেখলাম। 
সেই মিছিল যখন গান্ধী মূর্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন একজন তৃণমূল-এর নেতা, 
বিধায়ক ওখানে দাঁড়িয়ে অশ্রাব্য ভাষায় কন্টিনিউয়াসলি গালাগাল দিয়েছে। এ ভাবে 
গালাগাল করে তারা নিহত মানুষগুলোকে অসম্মান করেছে, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, 
অন্যান্য মন্ত্রী, আমাদের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ সবাইকে অসম্মান করেছে। তার এ আচরণের 
প্রতি নিন্দা, ধিক্কারের কোন ভাষা আমাদের জানা নেই। 
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শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জী $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজকে 
এখানে যে বিল এনেছেন, আমি সেই সম্পর্কে দু চারটি কথা আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মন্ত্রীর কাছে পেশ করতে চাই। স্যার, তার আগে মাননীয় রবীন দেব দৃষ্টি আকর্ষণীতে 
আপনাকে বললেন যে, গতকাল যে পদযাত্রা হচ্ছিল, সেই সময় পাশেই গত ২২ দিন 
যাবৎ তৃণমূল কংগ্রেসের যে অধিবেশন বা সমাবেশ হচ্ছে সেখানে বিধায়ক গোপাল 
মুখাজী বক্তৃতা করছিলেন। তিনি বলেছেন যে, ওই পদযাত্রায় যারা আছেন, তারা 
একজন আর একজনকে গরু ছাগল বলছেন। পদযাত্রা করছেন ঠিক আছে, কিন্তু একজন 
আর একজনকে বিশ্বীস করে না। তাই সামনের মানুষকে অনুরোধ করছি, পিছনের মানুষ 
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ল্যাং মেরে যেন ফেলে না দেয়। এই কথাই গোপাল মুখার্জী বলেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয় যে বিল আনা হয়েছে, আপনি দেখবেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ত্যাক্টস ১৯৯০ সালে এই 
হাউসে পেশ করা হয়েছিল। তারপর কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, সেই আইনের 
১৪, ১৯, ২১ উপধারায় কতগুলি সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যা দেখা দিয়েছে বিশেষ 
করে মেডিক্যাল কলেজের টিচার বা শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের পরিচালনা সম্পর্কে 
আই এম এ দৃষ্টি ভঙ্গির সাথে এই সমস্ত কলেজের যারা পরিচালক তাদের সাথে 
মনোমালিন্য ঘটছে। এর ফলেই আই এম এ যেহেতু বিধিবদ্ধ সংস্থা, আই এম এ যদি 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মেডিক্যাল কাউন্সিলের কাছে রিপোর্ট দেয় যে কোন কলেজের 
শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক নেই, তবে সেখানকার আযাফিলিয়েশান বাতিল হতে পারে। বিপদে 
পড়তে পারে সেইজন্য আই এম এ-র অবজারভেশান এই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যা, তা 
দেখে আই এম এ যা সাজেশান দেবে, তা মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। এটাতে 
আমাদের বিরোধিতা করবার কিছু নেই। কিন্তু আমি এটা বলব যে, এই যে মেডিক্যাল 
শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে, গত ২৪ বছর ধরে সরকারে রইলেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একটাও 
নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরী করতে পারলেন না। পুরানো মেডিক্যাল কলেজ যা বৃটিশ 
আমলে হয়েছিল, সেটাই চলে আসছে। এই একটানা শাসনের পরে একটা ছাত্র ভর্তির 
ব্যবস্থা বা নতুন করে মেডিক্যাল কলেজ তৈরী করার যে দায়িত্ব সরকারের ছিল, তা 
করতে পারেন নি। এই ২৪ বছরে কর্ণাটকে নতুন মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে ৯টি। 
পাঞ্জাবে হয়েছে ৪টি। উত্তরপ্রদেশে হয়েছে ৬টি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একটাও মেডিক্যাল 
কলেজ তৈরী হল না। স্যার, আজকে ফ্যাকালটি না থাকার জন্য, নানা রকম 
ইনফ্রান্ট্রাকচারাল সুযোগ সুবিধা না থাকার জন্য আপনি জানেন ক্যালকাটা মেডিক্যাল 
কলেজ যেটা সর্বশ্রেষ্ঠ মেডিক্যাল কলেজ শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতবর্ষ নয়, পূর্ব 
এশিয়ার একটা অন্যতম মেডিক্যাল কলেজ, সেখানে ছাত্র সংখ্যা কমিয়ে দিতে হয়েছিল। 

[1-10--1-20 7.1.] 

যখন মেডিকেল কলেজগুলো আই.এম.এ'র তরফ থেকে অনুসন্ধানের চেষ্টা 
করা হল, ইন্পপেকশন করতে আসবে, রাতারাতি বাড়িটাকে চুনকাম করে দেওয়া 
হল, চেয়ার টেবিল পাল্টে দেওয়া হল এমন কি গিনিপিগ, ইঁদুর ছিল না সেগুলোকে 
নতুন করে এনে সংযোগন করা হল। এইভাবে আই ওয়াশ করে দিয়ে আই.এম.এ 
কর্তৃপক্ষকে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করা হল, এটাকে একটা গহির্ত অপরাধ বলে আমি 
মনে করি। আজকে এখানে হাসপাতালগুলিতে কি অবস্থা? আজকে রোগী 
হাসপাতালে গেলে তাকে স্যালাইনের বদলে কেরোসিন দেওয়া হয়। প্রসূতি প্রসব 
করার পর তার ছেলেকে কুকুরে টেনে নিয়ে যায়। আজকে হাসপাতালগুলিতে 
শেয়াল, কুকুর আর রোগীর সহাবস্থান চলে। এই নিয়মই সেখানে চালু হয়ে গেছে। 
পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসার ব্যবস্থার এই হালের জন্য আজকে ব্যাঙের ছাতার মত 
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যেখানে সেখানে নার্সিং হোম গজিয়ে উঠছে, যেখানে একদিন রোগী থেকে বেরিয়ে 
এলে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা গুণাগার দিতে হয়। রাজ্যসরকার পরিচালিত 
হাসপাতালগুলির দুরবস্থা নতুন করে আর আমার কিছু বলার নেই। মহামান্য 
রাজ্যপাল যখন মেদিনীপুর সদর হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, আইনশৃঙ্খলার 
চরম অবনতি খতিয়ে দেখতে, সেখানে প্রশাসনের কাউকে সঙ্গে না নিয়ে না 
জানিয়ে, কোন পূর্বাভাষ না দিয়ে তিনি মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে গিয়েছিলেন। 
সেই সময়ে তার যে অভিজ্ঞতা তিনি সেখান থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেই 
অভিজ্ঞতার কথা তিনি মাননীয় মন্ত্রী পার্থ দে-কে বলেছিলেন। মেঝেতে রোগী শুয়ে 
আছে, নার্স নেই, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নেই, ডাক্তার ঠিকমত আসে না। 
পশ্চিমবাংলা বিশেষ করে রাজ্যসরকারী হাসপাতালগুলোতে কি হাল সে সম্পর্কে 
আনন্দবাজার পত্রিকা একটা অনুসন্ধান করেছিল। সেখানে দেখা যাচ্ছে মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রত্যেকটা জায়গায় হয় চিকিৎসক নেই, নাহলে চিকিৎসা কর্মী 
নেই, নাহলে নার্স নেই আর নয়তো প্রয়োজনীয় ন্যুনতম ব্যবস্থা নেই। গোটা 
পশ্চিমবাংলায় আজকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এ আমাদের কথা নয়। যখন 
শাসক দলের বিধায়করা মেনশন করেন বা জিরো আওয়ারে বলেন তখন আপনি 
শুনবেন তিনটি বিভাগের উল্লেখ থাকবেই। একটা স্বাস্থ্য, একটা সড়ক আরেকটা 
বিদ্যুত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্যব্যবস্থার যে 
ইনক্রান্ট্রাকচার যে ন্যুনতম দায়দায়িত্ব সেটা সরকার পালন করতে পারছেন না এবং 
আজকে ফ্যাকাল্টি না থাকার জন্য আমাদের মেডিকেল শিক্ষা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। 
গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিকমত চলছে কিনা, মেডিকেল কলেজে ঠিকমত পঠন-পাঠন 
আছে কিনা সাবজেক্টের প্রয়োজনীয় শিক্ষক আছেন কিনা, সপ্তাহে যতগুলো ক্লাস 
নেওয়া দরকার সেগুলো নেওয়া হচ্ছে কিনা, ছাত্ররা দৈনন্দিন জীবনে কোন 
অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা এই সমস্তগুলো আই-এম.এর অবজারভেশন করে 
একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করা উচিত এবং সেই টাস্কফোর্সের মাধ্যমে নিয়মিত 
অবজারভেশন রাখা উচিত। আমার মনে হয় এটা করলে যে টুকু শিক্ষাব্যবস্থা আছে, 
যদিও তা যথেষ্ট' অপ্রতুল, তবুও যতটুকু আছে যাঁদ তার সম্যক ব্যবহার করা যায় 
ছাত্রদের প্রয়োজন মাফিক শিক্ষা দিয়ে, শিক্ষণ ব্যবস্থা দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় 
ক্লাসগুলো হচ্ছে কিন! এই গুলো দেখে কারণ অনেক ছাত্র অভিযোগ করেন পূরো 
ক্লাস হয় না, সেই টীচার ঠিকমতো আছে কিনা এর জন্য একটা টাস্ক ফোর্স গঠন 
করা হোক। শিক্ষা এবং শিক্ষণ বিভাগকে আরও জোরদার করার দাবি জানিয়ে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে বিল 
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এখানে এনেছেন আমি তার তীব্র বিরোধীতা করছি। ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস 
কমিশন যেটা একটা ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশান তাকে এই বিলের মাধ্যমে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ 
দেখিয়ে এই শিক্ষক ডাক্তার নিয়োগের স্বেচ্ছাচারি অধিকারকে কুক্ষিগত করতে 
চাইছেন নতুন করে আবার এই সংশোধনী এনে যেটা ২৪শে মে ২০০০ পর্যস্ত ছিলো 
সেটাকে ২৪শে মে ২০০১ পর্যস্ত করে তার মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে চাইছেন, এটা 
অত্যন্ত মারাত্মক।আজকে পশ্চিমবাংলার ৮টি মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ১৮০ টি 
ডাক্তার শিক্ষকের পদ শূণ্য এবং এর ফলে মেডিকেল কাউন্সিল অফ্‌ ইগ্ডয়া তারা 
এর এফিলিয়েশান কেটে দেয়। কলেজ হসপিটালের স্বীকৃতি বাতিল করে। সেই 
স্বীকৃতি আবার যাতে বাতিল না করে তার জন্য তড়িঘড়ি এই উদ্যোগ নিয়েছেন। 
তারা অভিযোগ করেছেন যে পি.এস.সি এই নিয়োগ করে আসছে সংবিধান 
অনুযায়ী, কিন্তু পি.এস.সি. ঠিক মতো এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছে না এই অজুহাত দিয়ে 
তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো নিয়োগ করার জন্য একটা ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। একটা 
৩০ সেকেন্ডের ইন্টারভিউ করা হচ্ছে এবং এর ফলে উপযুক্ত শিক্ষার মান রক্ষিত 
হচ্ছে না। এর ফলে দলীয় স্বার্থই শুধু দেখা হচ্ছে। স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে বলি 
এই পি.এস.সির ব্যাপারে স্টেট গ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালে একটা মামলা চলছিল, 
সেই মামলায় ইন্জাংশান ছিল ট্রাইবুনালের যে এই ভাবে শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে 
না। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অবশ্য বলবেন। না, এটা ডিভিশান বেঞ্চে কোর্টে গিয়ে 
ইন্জাংশান ভ্যাকেট হয়ে খেছে। কিন্তু সেখানে ইন্জাংশান হয়েছে এবং মামলা 
চলছে। এই মামলার একটা পার্টি হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। তারা একটা 
হলফনামা দিয়েছে তাতে তারা বলেছে এটা তাদের গাফিলতিতে হয় নি, এটা 
সরকারের এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের গাফিলতিতে হয়েছে। এটা একটা কনস্টিটিউয়টেড 
বডি তাকে এই রকম ভাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এই ভাবে ডাক্তার নিয়োগের স্বেচ্ছাচারী 
অধিকারকে সরকার কুক্ষিগত করছে আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। এই আন- 
ডেমোক্রেটিক বিলকে আমি তীব্র বিরোধীতা করছি। আমি এটা প্রত্যাহার করতে 
অনুরোধ করছি। এটা অত্যন্ত মারাত্মক. অ-গণতান্ত্রিক। এখানে দলীয় লোককে 
নিয়োগ করা এবং নিম্নমানের শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপার আছে। পশ্চিমবাংলায় এই 
সরকারের অপদার্থতার জন্য গোটা রাজ্যে চিকিৎসা শিক্ষার পরিকাঠামো ভেঙে 
পড়েছে। বারে বারে মেডিকেল কাউন্সিল অফৃ ইন্ডিয়া বিভিন্ন কলেজ 
হসপিটালগুলির স্বীকৃতি কেটে দিতে চাইছে। যে পশ্চিমবাংলা এক দিন চিকিৎসা 
শিক্ষায় পথিকৃৎ ছিলো। গোটা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতো। আজকে রাজ্য সরকারের 
চূড়ান্ত অবহেলার জন্য তাদের দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার জন্য সরকারী হাসপাতালগুলি 
যেভাবে চলছে কার্যত সরকারী হাসপাতালগুলি যাতে উঠে যায় এবং বেসরকারী 
হাসপাতালগুলি রমরমা ব্যবসা করতে পারে তার ব্যবস্থাই করছেন। এই যে ডাক্তার 
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শিক্ষকের পদ এগুলি শূণ্য থেকে গেছে, সেখানে কাজের পরিবেশ নেই। এই 
জায়গায় যদি যথাযথ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়োগের ভিত্তিতে সরকারী শিক্ষক 
রাখতো তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন কে এই ভাবে ঠুটো 
জগন্নাথ করে দিতো না। তাদেরকে কাজে লাগিয়ে উপযুক্ত মানের ডাঞ্জার শিক্ষক 
নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতেন। 

কিন্তু তা না করে ৩০ সেকেন্ডের ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ করছেন এবং তার 
মধ্যে দিয়ে নি্ন মানের ডাক্তার শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে। ১৮০-টা শিক্ষক পদ শুনা। 
শীঘ্রই আবার ইনস্পেকশন হবে এবং কিছু নতুন পদ থেকে শুন/পদ সুষ্টি হবে। তাই 
সেই সব জায়গায় জোড়াভালি দিয়ে তাদের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে চাইছেন। এখানে 
আবার দেখছি ২৪-শে মে, ২০০১ সাল পর্যস্ত লিমিটেশন করে রেখেছেন সচেতন 
ভাবেই। কারণ ২৪শে মে, যদি সরকারের পরিবর্তন হয়, ক্ষমতার পরিবর্তন হয় 
তাহলে এই অ-গণতান্ত্রিক ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকলে আবার এই ভাবে দলীয় 
নিয়োগ হতে পারে এই আশঙ্কায় ২৪শে মে ২০০১ সাল সময়কে ডেড লাইন করা 
হয়েছে। ফলে এন্টায়ার এ্যারিচিউডটা এই বিল আনার পেছনে, চিকিৎসা শিক্ষার 
উন্নয়নের স্বার্থ সুরক্ষিত করা, মেডিকেল কলেজের মানকে রক্ষা করা আসল 
উদ্দেশো নয়। আপনাদের গাফিলতিতে আজকে শুন] পদের সৃষ্টি হয়েছে এবং 
তাতে এই ভাবে দলীয় বাক্তি নিয়োগ করতে চাইছেন, প্যানেল সৃষ্টি করতে 
চাইছেন, যেটা অ-গণতান্ধ্রিক এবং এই বিলের প্রতিবাদে আমি সভাকস্ষ। 
ত্যাগ করছি। 

(এইসময় শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয় ওয়াক-আউট করেন।) 

[1.১0 -- 1.30 [0.1]. ] 

শ্রী জয়স্ত কুমার বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস| 
শ্রীদেবপ্রসাদ সরকার মহাশয় এই বিলের বিরোধীতা করলেন এবং তিনি এত এন 
হয়েছেন যে সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন। পরিবর্তন, খুব সামান্য পরিবর্তন এবং এই 
পরিবর্তনের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের মেডিকেল কলেজগুলোতে 
শিক্ষকের অনেক ঘাটতি আছে। উনি পরিসংখ্যান দিয়েছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই 
ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন যাতে সুস্থ ভাবে হতে পারে তার জন; তিনি একটা 
ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন এবং এই সময় সীমার পরে পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে 
যেমন নিয়োগ করা হয় তেমন নিয়োগ হবে, কোন বাড়তি পোষ্টের কথা বলা হয়নি, 
শুধু একজিস্টিং ভ্যাকান্সি পূরণ করা হবে, রাজ্যে বাজেট একসচেকারে এতে বাড়তি 
কোন চাপ পড়বে না। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ, আমাদের মেডিকেল 
কলেজগুলোতে যদি এডিকোয়েট শিক্ষক, পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা 
বঞ্চিত হচ্ছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বাড়ানো হচ্ছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন 
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নিশ্চয় নিষ্ঠা সহকারে করে। কিন্তু তাদের কাজে দীঘসৃত্রীতার ফলে ভয়ানক ক্ষতি 
হয়ে যায় বিভিন্ন জরুরী প্রকল্পের ক্ষেত্রে। আর, স্বাস্থ্যের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, 
যার উপর নির্ভর করছে রাজ্যের স্বাস্থ্যের ভবিব্যৎ, কি ভাবে'চলবে, সেই জন্য উনি 
পূরণ করবার জন্য একটা সংশোধনী এনেছেন। এতদিন এটা চলছিল । সেক্ষেত্রে ১- 
টা বছর বাড়ানো হয়েছে, ২৪-শে মে ২০০১ করা হয়েছে। পি.এস.সি. উঠিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে না। উনি আবিষ্কার করলেন, ভীষণ কল্পনা প্রবণ মানুষ উনি। উনি 
হঠাৎ আবিষ্কার করলেন ২৪ শে মে ২০০১ সালের পর আর বামফ্রণ্ট সরকার 
থাকবে না এবং সেই জন্য এ সময় পর্যস্ত এটা করা হয়েছে। উনি ওনার কল্পনাকে 
আরো বাড়িয়ে বলতে পারতেন ২৪-শে মে ২০০১ সালের পরে যে নির্বাচন হবে 
তাতে দেবপ্রসাদবাবু মহাজোটের সঙ্গে যুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতে পারেন। কল্পনাকে আরো 
বাড়িয়ে বলতে পারেন দেবপ্রসাদবাবু উপমুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলেন। মমতার সঙ্গে এস. 
ইউ. সি. সামিল হয়ে গেল। মার্কসবাদী পার্টি, আগমার্কা নিয়ে তিনি একটা ধৃষ্টতা 
করতে পারতেন। কিন্তু এর মধ্যে বিরোধিতা করার কিছু নেই। পঙ্কজবাবু বিরোধীতা 
করছেন, এটা ওনার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, সব ব্যাপারে বিরোধীতা করেন। 
উনি সব ব্যাপারে বিরোধীতা করেন। উনি বুঝে গিয়েছেন এই জায়গায় 
আমাদের পাকা-পোক্ত বিরোধীতা করে যেতে হবে। নির্বাচনের পরেও উনি না না 
করে যাবেন। অভ্যাস তিনি ত্যাগ করতে পারবেন না। সেজন্য ওদের বিরোধীতা 
বিরোধীতার জন্য। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে জরুরী 
সংশোধন এখানে এনেছেন তাকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে 
দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হেলথ্‌ সার্ভিস (এ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০০১ সংশোধনের 
জন্য বিধানসভায় উত্থাপন করা হয়েছে। আপনারা হয়তো সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে 
এই বিল পাশ করিয়ে নেবেন। কিন্তু এই বিলটা সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। 
এখানে মেডিকেল কলেজ বহুদিনের এঁতিহ্য বহণ করছে। কিন্তু পরিকাঠামো কিছু 
নেই। ছাত্র সংখ্যার ব্যাপার নিয়ে কমাতে বলা হয়েছিল। সেটা মোটামুটি ধামাচাপা 
পড়েছে। আইনে প্রস্তাব এবং সংশোধন সবই হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কি 
হয়েছে? স্বাস্থ্য দপ্তরে পরিষেবার নামে রাজনীতিকরণ হয়েছে। যে সব শিক্ষক 
নিয়োগ করে এনেছেন, তাদের এখানে ওখানে নার্সিং-হোম গজিয়ে উঠেছে। তারা 
প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করছেন। একই দলের লোক বলে তারাও বুক ফুলিয়ে প্রাইভেট 
প্রযাকটিশ করছেন। তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। এখানে হাসপাতালগুলোতে 
একজন ডাক্তার ১০ বছর ধরে সার্ভিস করছেন, কিন্তু তাদের বদলির কোন ব্যাপার 
নেই এবং তিনি আপনাদের দলের লোক হলে বদলি হবেন না এবং তারা প্রাইভেট 
প্র্যাকটিশ করছেন এবং নার্সিং-হোমেও প্র্যাকটিশ করছেন। আপনারা যে স্বাস্থ্য 
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কর্মসূচী নিয়েছিলেন তাতে ছিল, স্বাস্থ্য ২০০১ সালের মধ্যে সকলের মধ্যে পৌছে 
দেবেন। সাতশো এক কোটি টাকা বিশ্ব ব্যাংক থেকে খণ করেছিলেন এবং 
বলেছিলেন উন্নয়ণ ঘটাবেন। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা কি? উন্নয়ণ ঘটিয়েছেন? আজকে 
২০০১ সালের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি ঘটেছে কিনা এব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে আমার জানতে ইচ্ছে করে। পি.এস.সি. থেকে আগগোড়া ডাক্তার নিয়োগ 
করা হতো, শিক্ষক নিয়োগ করা হত। যাঁরা পরীক্ষায় পাশ করতেন তাদের নিয়োগ 
করা হতো। কিন্তু আপনারা ক্ষমতা বলে সেটাকে পাশ কাটিয়ে ডাক্তার নিয়োগ 
করছেন। আজকে পরিষেবা ভেঙে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তর আজকে অসহায় 
এবং স্বাস্থ্য দপ্তর আছে বলে মনে হয় না। আইন পাশ হচ্ছে, সংশোধন হচ্ছে, 
আপনাদের সমস্ত কাজ চলছে। কিন্তু আসলে কাজ কিছু হচ্ছে না। পরিষেবার অবস্থা 
খুবই আশঙ্কাজনক। আপনারা বিশ্বব্যাংক থেকে লোক নিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরের 
চেহারা খুবই খারাপ। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যা আশা করেছিলেন তা হয়নি। আজকে 
ডাক্তার নিয়োগে, শিক্ষক নিয়োগে রাজনীতি হচ্ছে। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে এমন 
কি এশিয়া মহাদেশের মধ্যেও আমাদের এখানকার মেডিকেল কলেজের সুনাম ছিল। 
কিন্তু আজকে বামফ্রন্টের ২৪ বছর রাজত্বে সেই মেডিকেল কলেজের পরিস্থিতি কি? 
সেখানে আজকে পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে! আপনারা ঠিকমত পরিকাঠামো তৈরী 
করতে পারেন নি, শিক্ষক সম্প্রদায়কে ঠিকমত রাজনীতি মুক্ত না করে ডাক্তার, 
শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং পি.এস.সি.র পরীক্ষা তুলে দেওয়ার ব্যাপারেও 
রাজনীতি হয়েছে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এটা করা হচ্ছে। স্বাস্থ 
দপ্তর পশ্চিমবাংলার মানুষকে কোন রকম স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে পারছে না। তারা 
একটা ভয়ংকর অমঙ্গলজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। আজকে পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ 
পরিষেবার উন্নতি ঘটানো খুবই জরুরী এবং তা শুধু এই একটা সংশোধনী বিলের 
মধ্যে দিয়ে ঘটানো সম্ভব নয়। পরিষেবার উন্নতি ঘটাতে হলে প্রথমেই স্বাস্থ) দপ্তরকে 
রাজনীতি মুক্ত হতে হবে। রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের 
ক্ষেত্রে পি.এস.সি.-কে পাশ কাটিয়ে যে কাজ করা হচ্ছে তা কেবল মাত্র রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্যেই করা হচ্ছে। এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এই 
প্রসঙ্গে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি-_ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছ থেকে খণ 
নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি ঘটাবার যে পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছে, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ২০০১ সালের মধ্যে কতটা উন্নয়ন ঘটেছে? 
স্বাস্থ), দপ্তরের বিভিন্ন কাজের মধ্যে আমরা যে অব্যবস্থা লক্ষ্য করেছি তা কেবল 
মাত্র আইন আ্যামেন্ড করে বা এই সংশোধনী বিলের দ্বারা দূর করা সম্ভব নয়। এই 
কথা বলে, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 
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শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি হেলথ সার্ভিস বিলকে 
পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। আমি বিরোধীদের মত ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে চাই 
না। এই বিলের প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং এখনো আছে। স্যার, আপনি জানেন এক 
বছর আগে দিল্লী থেকে ইগ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল ফতোয়া জারি করেছিল-_ 
পশ্চিমবঙ্গের মেডিকেল কলেজগুলির ছাত্র ভর্তির কোটা কমিয়ে দেয়া হবে 
পরিকাঠামো ভাল নয় বলে। তাতে আমাদের রাজ্যের খবরের কাগজগুলো ব্যাঙের 
আধুলি পেয়েছিল। দারুণ হৈ-চৈ শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিধানসভাতেও ঝড় উঠেছিল। 
কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল ছাত্র সংখ্যা কমেনি, বরং ছাত্র সংখ্যা আরো ৫০টি 
বেড়ে গেল। আমরা জানি দিল্লী থেকে মেডিকেল কাউন্সিল মাঝে মাঝেই ফতোয়া 
জারি করে এবং তা আমাদের মেনে নিতে হয়। তাদের ফতোয়া অনুযায়ী শিক্ষক 
নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা মামলার ফলে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করার 
জন্যই এই বিল এখানে উত্থাপন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দেবপ্রসাদ সরকার 
মহাশয় ২০০১ সালের মে মাসের পরবর্তী পর্যায়ে কি হবে, না হবে তা নিয়ে 
আমাদের গল্প শুনিয়ে গেলেন। আর তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যদের নীতিই হচ্ছে সর্ব 
ক্ষেত্রে বিরোধীতা করা ভাল মন্দ বিচার না করেই। আমরা লক্ষ্য করছি কংগ্রেস 
এবং তৃণমূল কংগ্রেস আদর্শহীনতায় ভুগছে। তারা কে কোন্‌ দলে বসবেন তাই ঠিক 
করতে পারছেন না। তাদের ডাল বাছাইর অবস্থা চলছে। কোন্‌ দলে গেলে ভাল 
হবে তাই এখনো ঠিক করে উঠতে পারছেন না। এই অবস্থায় কে কতটা সরকারের 
বিরোধীতা করতে পারেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে 
দিয়েছেন। সাধারণভাবে আমরা এই বিলের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্বতা দেখতে পাচ্ছি 
না। এটা কোন ভাবেই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট নয়। আপনারা জানেন, পাবলিক সার্ভিস 
কমিশনের মাধ্যমে যদি শিক্ষক নিয়োগ করতে হয় তাহলে কতকগুলি স্তর পেরিয়ে 
সেই কাজগুলি করতে হয়। সুতরাং তাতে বিলম্ব ঘটে। আমাদের মেডিক্যালে শিক্ষক 
যারা নিয়োজিত হবে তাদের যদি আমরা অল্প সময়ের মধ্যে নিয়োগ করতে পারি 
তাহলে মেডিক্যালের ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবে। যেমন আমি শুনে আশ্চর্য হলাম, 
৪ঠা ফেব্রুয়ারী নাকি এম.ডি পরীক্ষা নিয়েছিল ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি, গতকাল 
রাত্রে নাকি সেই রেজাল্ট আউট হয়েছে। আমি প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যে ৭ 
দিনের মাথায় কি করে কয়েক হাজার পরীক্ষার্থীর রেজাল্ট টাঙিয়ে দিল? তবে এটাই 
হচ্ছে বাস্তব সত্য যে, কাজের পরিবেশের উন্নতি না হলে সেই কাজ করা যায় না। 
সুতরাং বিরোধীরা আজকে বিরোধীতা করার জন্য বিরোধীতা করছেন। কাজেই 
কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে আনবার জন্য মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যে বিল উপস্থাপন 
করেছেন তাকে আমি স্বাগত জানাই, সমর্থন জানাই। 
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শ্রী'শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় 
্বাস্থ্মন্ত্রীমহাশয় দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হেলথ সার্ভিস (আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, 
২০০১, নামে যে বিল এনেছেন তা দেখে আমার ভাল লাগছে এই কারণে যে, উনি 
অবজেক্ট্স এন্ড রিজিন্স-এ যা লিখেছেন তাতে ওনার যে সুমতির উদয় হয়েছে 
তারজন্য ওনাকে ধন্যবাদ। কারণ উনি ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের সঙ্গে 
বিরোধীতা করতে চাননি এবং তাদের নির্দেশিত পথেই চলতে চান। এটা না হলে 
অবস্থা বিপদজনক হতে পারতো, কলেজের স্বীকৃতি বাতিল হয়ে যেতে পারতো । 
বরাবর উনি একটু বিপ্লবী, কেন্দ্র বিরোধী মানসিকতা আছে। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা যে 
উনি মেনে নিয়েছেন সেটা আনন্দের বিষয়। কিন্তু সুদূর বাঁকুড়ায় বসে তিনি 
পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে অবস্থা তৈরী করে দিয়েছেন সেটা অত্যন্ত 
হতাশাজনক। কারণ আমরা জানি, এই কাউন্সিল এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের আসন 
সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিল। কারণ এই রাজ্যে ইনফ্রান্ট্রাকচার নেই বলে, পঠন-পাঠন 
খারাপ বলে এই কাউন্সিল এক সময়ে আসন সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিল। আমি 
পার্থবাবুকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, দেশ যখন স্বাধীন হয়নি তখন বৃটিশ 
পার্লামেন্টে একবার আলোচনা হয়েছিল যে, এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা 
ব্যবস্থা কোথায়? তখন পার্লামেন্টে নাম উঠেছিল এশিয়ার মধ্যে কলকাতার 
মেডিক্যাল কলেজের নাম এবং এখানে চিকিৎসা করতে আসতো বিভিন্ন প্রান্ত 
থেকে। এমন কি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা চিকিৎসা করাবার জন্য এই মেডিক্যাল কলেজে 
আসতেন এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকেও আসতেন। গত ৩ দিন আগে এখানকার 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু পেপারে একটা স্টেটমেন্ট করেছেন যে, আমাদের 
রাজ্যে ইনফ্রান্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হয়নি। সেইজন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা ঠিকমত নেই 
বলে লোকেরা রাজোর বাইরে চলে যাচ্ছে, মাদ্রাজে যাচ্ছে, আপোলোতে যাচ্ছে, 
মাদ্রাজের নেত্রালয়ে যাচ্ছে, ভেলোরে যাচ্ছে-এইরকম বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে। 
পার্থবাবু, আপনি রাইটার্সে যান, বাঁকুড়ায় যান কিম্বা অন্যান্য জায়গায় যান, কিন্তু 
আমি আপনাকে আযডভাইস করবো, বেলা ১টা ১৫ মিনিটের সময়ে একবার হাওড়া 
স্টেশনে যাবেন। যখন করমগ্ডল এক্সপ্রেস ছাড়ে সেই সময়ে আপনি দেখবেন, সেই 
এক্সপ্রেসে যারা যাত্রী আছেন তাদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই চিকিৎসা করাবার 
জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে সুনামের 
নয়। আপনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে থাকবেন অথচ রাজ্যের মানুষ চিকিৎসার জন্য 
বাইরের রাজ্যে চলে যাবে এটা আপনার কাছে সুখকর নয়। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
এটা স্বীকার করে নিয়েছিলেন হ্যা, আমাদের রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন হয়নি। 
সবচেয়ে বড় কথা, আজকে গ্রামের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কি? আপনি গ্রাম থেকে আসেন, 
সুতরাং আপনি জানেন, গ্রামের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কি। এই কলকাতার কয়েকটি 
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হাসপাতালে এরজন্য প্রচণ্ড চাপ। আপনি হয়তো স্টাটিসটিক্‌স দিয়ে বলবেন 
আমাদের রাজ্যে সবচেয়ে বেশী স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পায় ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু 
স্টাটিসটিক্‌স জাগলারী করে লাভ নেই। যেটা আসল সেটা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন গ্রামের লোকেরা চিকিৎসা কোনভাবেই পান না। এই তো কলকাতা থেকে 
মাত্র ২৫ কিলোমিটার দুরে বারুইপুর হাসপাতাল, আমি সেখানকার বিধায়ক 
ছিলাম। আমি দেখেছি, প্রসূতি ভর্তি করা ছাড়া আর কোন চিকিৎসা হয় না। 
এইরকম অবস্থা সমস্ত গ্রামের হাসপাতালের। এমন কি কলকাতার উপকণ্ঠে বাঙ্গুর 
হাসপাতাল যেটা ডিস্ট্রিকট হাসপাতাল সেখান থেকে প্রতিদিন পি.জি. হাসপাতালে 
চলে আসছে। পি.জি. হাসপাতালের কাছে আমার বাড়ী, সুতরাং আমি দেখেছি, 
প্রতিদিন চিকিৎসা না হওয়ার জন্য রেফার টু পি.জি. হাসপাতালে পাঠাচ্ছেন। 

[1.40 -_ 1.50 [0.7] 

একটা কোলকাতার এ পি. জি. হাসপাতাল, সেখানে সামান্য কিছু চিকিৎসার 
ব্যবস্থা আছে, সারা রাজ্যের মানুষ সেখানে চিকিৎসার জন্য ছুটে আসছে। এখানে 
গ্রামীন চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচন্ডভাবে নেগলেকটেড। আবার বহু ডাক্তারবাবু আছেন 
যারা একটা র্যাকেট তৈরী করেছেন। তারা করছেন কি, তারা যে সমস্ত নার্সিং 
হোমের সঙ্গে যুক্ত থাকেন রোগীদের সেখানে রেফার করে দেন। ফলে তা খুবই 
ব্যয়বহুল চিকিৎসা হয়ে দাীঁড়ায়। সরকারী বড় বড় হাসপাতালগুলিতে সেই সুযোগ 
আপনারা দিতে পারছেন না ফলে এ র্যাকেট তারা রোগীদের হাসপাতাল থেকে 
নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিচ্ছে। নার্সিং হোমে গিয়ে মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছেন। 
কিডনির চিকিৎসা বলুন, হার্টের চিকিৎসা বলুন, ব্রেন টিউমারের চিকিৎসা বলুন, 
নার্সিং হোমে সেইসব চিকিৎসা করাতে গিয়ে গরীব এবং মধ্যবিত্ত মানুষদের তাদের 
সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে হচ্ছে তবুও সব সময় তা করেও চিকিৎসা করাতে 
পারছে না কারণ নার্সিং হোমে চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহল। আমাদের রাজ্যে সরকারী 
পরিকাঠামোর মধ্যে তার ব্যবস্থা আপনারা করতে পারেন নি। বড় লোকদের কথা 
বাদ দিন, তারা ক্যালকাটা হসপিট্যাল বা কোঠারীতে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারেন 
কিন্তু গরীব মানুষরা এখানে খুবই অসহায়। পার্থবাবু, আপনার কাছে কত লোক 
যায় জানি না কিন্তু আপনাকে আমি বলছি, চিকিৎসা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে 
পড়েছে। পরিশেষে বলি, আপনারা “খালি পা" ডাক্তার করেছিলেন তিন বছরের 
কোর্স করে। সেখানে কাউন্সিল আপনাদের বিরোধীতা করেছিল। সেটা রেগুলারাইজ 
করার জন্য আর একটা কোর্স করেছেন। আমি আপনাকে বলব, কাউন্সিলের সঙ্গে 
ঝগড়া না করে কিভাবে এখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করা যায় সেটা দেখুন। 
এখানে চিকিৎসা শিক্ষার পঠন-পাঠনের কিভাবে উন্নতি করা যায় সেটা দেখুন। যারা 
পড়াবেন তাদের কোয়ালিটি যাতে ভাল হয়, গুড ফ্যাকালটি যাতে করা যায় সে 
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দিকে নজর দিন। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এখনকার 
ছাত্রছাত্রীরা যাতে বেশী করে পড়ার সুযোগ পান তার জন্য সেখানে আসন সংখ্যা 
বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন মেডিক্যাল কলেজ যাতে হয় তার ব্যবস্থা করুন। 
আমাদের রাজ্য থেকে চিকিৎসা শিক্ষা নেওয়ার জন্য ছাত্রদের বাইরে চলে যেতে 
হচ্ছে-_এটা বন্ধ করুন। এই অনুরোধ রেখে শেষ করছি। 

শ্রী পার্থ দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে বিলটা এনেছি সেটা খুবই 
সংক্ষিপ্ত এবং খুবই প্রয়োজনীয় একটি বিষয় নিয়ে। একটা বিষয় সংশোধন 
করলে- মেডিক্যাল এডুকেশানের জন্য আমাদের যে শিক্ষক নিয়োগ করা দরকার, 
সেটা দ্রুত করা দরকার, তার একটা পর্যায় আমরা করতে পারবো। এই পর্যায়টা 
শেষ হয়ে যাবে এ বছরের মে মাসে। তারপর আবার যথারীতি সমগ্র বিষয়টি 
পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছেই চলে যাবে। এটা আমাদের করার প্রয়োজনীয়তা 
কেন দেখা দিল? প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এই জন্য যে, সাম্প্রতিককালে মেডিক্যাল 
কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া, ভারতবর্ষের সব মেডিক্যাল এডুকেশানকে যারা নিয়ন্ত্রণ 
করেন, তারা রেগুলেশান বার করেছেন ১৯৯৮ সালে এবং তাতে আগের তুলনায় 
অনেকগুলি পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তার অন্যতম একটি পরিবর্তন হল, শিক্ষকদের 
পদে কোনক্রমেই কোন সময় শতকরা ৫ ভাগের বেশী শুন্যতা থাকবে না। আরও 
অনেক শর্ত আছে, তারমধ্যে আমি যাচ্ছি না। আপনারা সকলেই বুঝবেন যে নানান 
কারণে শিক্ষকদের পদ শুন্য হয়-_কেউ হয়ত অবসর গ্রহণ করছেন, কোন শিক্ষক 
হয়ত উন্নতি লাভ করেছেন এবং তা করে উদ্ধতন পদে চলে গিয়েছেন, কেউ কেউ 
হয়ত বিদেশে চলে গিয়েছেন, ২/৪ জন হয়ত চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, ২/১ জন 
হয়ত মারাও গিয়েছেন-এইসব নানান কারণে সব সময় পদে শুন্যতা থাকে। সেখানে 
কে মন্ত্রী, কে সেক্রেটারি এটা তার উপর নির্ভর করে না। এই পদগুলি আমাদের পূর্ণ 
করতে হবে। পূর্ণ করার যে প্রক্রিয়া এতদিন চলে আসছিল সাধারণভাবে সেটা 
হচ্ছে পি.এস.সি”র মাধ্যমে । আমার কাছে এ ব্যাপারে সংখ্যাতত্ব আছে, চাইলে 
দিতে পারি। এখন এই পি.এস.সি'র মাধ্যমে পূর্ণ করতে ১২ বছর, ২ বছর, কোন 
কোন সময় ২২ বছর সময় লাগে। এটা ঘটনা, এটা ঘটে এসেছে। এটা ঠিক কি 
ভুল, সংশোধন করা মায় কিনা সেটা আলাদা প্রশ্ন। এটা না হলে পঠন-পাঠনের 
ক্ষেত্রে তো বটেই, এর যে সুযোগ সেই সুযোগ আমরা গ্রহণ করতে পারবো না। 
কারণ এখন এম.সি.আই নিয়মিত পরিদর্শন করেন। কয়েক বছর অন্তর অস্তর 
প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে পরিদর্শন হয়। এটা ভাল। কাজেই তারজন্য সবসময় 
সমস্ত মেডিক্যাল কলেজকে প্রস্তুত থাকতে হয়। 

কি আমরা করলাম? আমরা একটা অভিনব পদ্ধতি নিলাম-_ওয়াক-ইন- 
ইন্টারভিউ। সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দিলাম__-এই এই যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অমুক 
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দিন এ জায়গায় হাজির হয়ে যান। নির্দিষ্ট দিনে তারা দলে দলে হাজির হয়ে গেলেন 
এবং এক ঘন্টার মধ্যে তাদের কাগজপত্র দেখে ইন্টারভিউ হয়ে গেলো। ইন্টারভিউতে 
কত নম্বর? ১০০ নম্বরের মধ্যে ইন্টারভিউতে সাড়েবারো নম্বর । সেখানে ইচ্ছা থাকলেও 
দলের লোককে ঢোকান যাবে না। ইন্টারভিউতে মাত্র সাড়েবারো নম্বর, বাকি নম্বর 
ক্যারিয়ারের উপর। সেখানে ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউর মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হয়েছেন 
তাদের বেশীরভাগ চাকরী গ্রহণ করেছেন। এটা পশ্চিমবঙ্গের গৌরব, কারণ পদ্ধতিটা-_ 
কিভাবে আমরা করেছি-_বিভিন্ন রাজ্য থেকে জানতে চেয়েছে। কারা তাদের নির্বাচন 
করবেন? অতীতে পি.এস.সিতে যাঁরা বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন তারাই 
নির্বাচক। আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ কেবল ব্যবস্থা করে দেবেন; কোথায় 
কাগজপত্র লাগবে, কোথায় টাইপরাইটার দিতে হবে, কোথায় কম্প্যুটার বসাতে হবে, 
সেসব দেখবেন। এত সুন্দর ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? এতে সবার গৌরবান্ধিত হওয়া 
উচিত, একমত হওয়া উচিত। এবার আবার নেওয়া হবে বিধানসভা এই সংশোধনী পাশ 
করলে। পি.এস.সির বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যে বোর্ড তারাই কাগজপত্র এবং ফলাফলের 
দিকটা দেখবেন। ইন্টারভিউতে নম্বর সাড়েবারো। এতে ছাত্রছাত্রী যারা আসছেন, এসব 
বলে তাদের অপমান করবেন না। 

এখানে অন্য অনেক প্রসঙ্গ এসেছে। অনা যে প্রসঙ্গগুলি এসেছে তার উত্তর দিতে 
চাই না। আমাদের যে মূল আইন তাতে সরকারকে এই অধিকার দেওয়া ছিল। এ আইন 
১৯৯০ সালে বিধানসভায় পাশ করা হয়েছিল। তারা তখন জানতেন না যে, ২০০১ 
সালে নির্বাচন মে মাসের আগে হবে, না পরে হবে। তারা তখন জানতেন না যে, 
কিছুদিনের জন্য এইভাবে নিয়োগ হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেলো যে, এভাবে 
নিয়োগের প্রয়োজন থেকে গেছে। এখন আমরা তথ্যগতভাবে এক বছর চাইছি, কিন্তু 
কার্যতঃ দুই-তিন মাস চাইছি। এ ব্যাপারে শ্বাস্থ) দপ্তরের আধিকারিকরা আত্মবিশ্বাসী 
রয়েছেন। গতবার যে বিশেষজ্ঞরা প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করেছিলেন, এবারেও তীারাই 
করবেন। দু'মাসের মধ্যে প্রক্রিয়া শেষ করে নিয়োগ করতে পারবো। অন্যভাবে করতে 
পারি না। নিয়োগটা মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার নর্মস-এর মান অনুযায়ী করতে 
হবে এবং তারজনা এই সংশোধনী চাওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অন্যতম কাজগুলির 
মধ্যে এটা অগ্রবর্তী কাজ। বিভিন্ন রাজ্য প্রক্রিয়াটা জানতে চাইছে। এম.সি.আই-এর 
নির্দেশে আমরা কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। তাতে অগ্রগতি ঘটেছে। সেখানে তারা পড়াশুনা, 
গবেষণা করতে পারবেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যাতে লিখতে পারেন তারজন্য 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। 

[1.১0 -_ 2.00 [0.0] 

নতুন মেডিক্যাল কলেজের কথাটা অনেকবার আলোচনা হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় 
৭টি মেডিক্যাল কলেজ রাজ্য সরকার চালাচ্ছে। আর একটা জায়গায় যেটা হচ্ছে সেটা 
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হলো পি.জি-তে যেটাকে এস.এস.কে.এম হাসপাতাল বলা হয়, সেখানে স্নাতোকোত্তর 
স্তরে মেডিক্যাল কলেজ চালু করা যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রথম পরিদর্শন হয়ে 
গেছে। তারা বলেছেন এই এই জিনিস এখনও লাগবে। এটা করতেই হবে, এখানে রাগ 
অভিমানের কোন ব্যাপার নেই। ভারতবর্ষে এখন নতুন নিয়ম হয়েছে মেডিক্যাল কলেজ 
করতে হলে আগে অনুমতি নিতে হবে। আগে এটা ছিল না। আগে যেমন বাঁকুড়া 
মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে, উত্তরবঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে, বর্ঘমান মেডিক্যাল 
কলেজ হয়েছে। আগে ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজ প্রাইভেট ছিল, আর.জি.কর-ও 
প্রাইভেট ছিল, পরে সেইগুলিকে সরকারী মেডিক্যাল কলেজ করা হয়েছে। আগে ছিল 
আগে মেডিক্যাল কলেজ তৈরী করে তারপর অনুমতি চাওয়া হতো । ওনারা গিয়ে দেখে 
আসতেন, তারপর যে কব্রটি-বিচ্যুতি থাকতো সেটা দূর করে অনুমোদন পাওয়া যেত। 
এখন প্রথম থেকে অনুমোদন করবার জন্য অনুমতি নিতে হবে, লেটার অফ ইনটেন্ট 
তাদের কাছ থেকে আগে নিতে হবে। সেই জন্য এই শর্ত আগে আমাদের পুরণ করতে 
হবে। সেই প্রস্তুতি চলছে। ৭টি মেডিকাল কলেজ আছে, ৮টি করার জন্য চেষ্টা চলছে। 
একটা রাজ্য সরকারের পক্ষে ৭টির বেশী মেডিক্যাল কলেজ চালানো ভারতবর্ষে কোন 
রাজের পক্ষে সম্ভব নয়, কোন রাজ্যে নেই। এটা বাস্তব কথা। অনা কেউ যি করতে 
চান, আমরা বলেছি আসুন। এখনও পর্যস্ত কেউ এগিয়ে আসেন নি। আমরা বলেছি 
আমাদের দিক থেকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি। এটা একটা কঠিণ কাজ, এ: 
অনেক অর্থের দরকার, সংগঠন দরকার, অনেক শিক্ষক দরকার। প্রথমে এটা শুর, 
করতেই ৩০০-৪০০ কোটি টাকার প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত কেউ আসেনি, আসলে 
সহযোগিতা করতে আমরা রাজি আছি। এতো সহজ নয় একটা মেডিক্যাল কলেন' 
করা। সেই জন্য কেউ যদি করতে চান, কোন সংস্থা যদি করতে চান আমরা বলেছি 
তাদের এগিয়ে আসতে । আমরা নিজেরা অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি যে আপনারা 
আসুন। তারা অনেকে বলেছেন যে পশ্চিমবাংলায় এত নিয়ম মেনে চলতে হয় যে 
পশ্চিমবাংলায় যাওয়া কঠিন। আমরা বলেছি নিয়ম তো মানতেই হবে, নিয়ম না মানলে 
হবে কি করে? সেই জন্য বলছি সবাই মিলে চেষ্ট! করতে হবে। একটা কথা বারে বারে 
বলি, আমরা যে চেষ্টাটা করছি সেই চেষ্টাটাকে কেউ যেন হাক্কাভাবে না দেখেন। আমরা 
যে চেষ্টা করছি সেই চেষ্টাকে আগে থেকে ডিনিগ্রেট করে, মূল্যহীন করে দেওয়া 
পশ্চিমবাংলায় চলে, অন্য রাজ্যে চলে না। অন্য রাজ্যে সেটা সকলে মিলে এক সঙ্গে 
বলে। আমাদের রাজ্যে দেখতে পাচ্ছি দু-চারটি কাগজ আছে তারা আমাদের বিরোধীতা 
করে খবর বার করে। তারা সেইগুলি কিছু না জেনে বার করে। তারপর সেই 
কাগজগুলির কাটিং করে নিয়ে দিল্লী পাঠিয়ে দেওয়। হয়। দিল্লী পলে, আপনার রাজ্যের 
লোকেরা তো বিরোধীতা করছে। এই আগ্রহনানের বিলসাতা বর্ষ হওয়া দরকার। এটা 
একটা হাল্কা ব্যাপার নয়, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই আখ্বহনানের বিলাসীতা সংবাদ জগতে 
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মাঝে মাঝে উদয় হয়। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। একজন এখানে বললেন হাওড়া স্টেশনে 
গিয়ে দেখুন কত জন চেন্নাই যাচ্ছে চিকিৎসার জন্য। আবার চেন্নাই থেকে বিদেশেও 
যাচ্ছে চিকিৎসার জন্য। এটা তো যেতেই পারে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় 
যাওয়া মানে তো যেখান থেকে যাচ্ছে সেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা খারাপ তা তো নয়। এটা 
তো আলাদা বিষয়। পশ্চিমবাংলায় যে সুপার ফেসিলিটি রয়েছে, চিকিৎসা করার জন্য 
বিভিন্ন রাজ্য থেকে এখানে আসছে, বিদেশ থেকে আসছে এখানে। এখন যেভাবে 
এগোচ্ছে তাতে কিছু দিনের মধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে সামনের সারিতে চলে যাবে এই 
রকম সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং হীনমন্যতাকে প্রশ্রয় দেবেন না, আত্মহননকে প্রশ্রয় 
দেবেন না। আমরা যা করছি ভালোর জন্যই করছি। যদি কিছু ভাল হয় তাহলে সেটা 
কোন একটা দলের গৌরব নয় সারা পশ্চিমবাংলার গৌরব। এটা যাতে আরো 
ভালোভাবে হয় সেই জন্য আমার এই সভার কাছে আবেদন, এই বিলকে আইনে 
পরিণত করুন। 
[17651700101] (1080 016 ৬/65. 13072] 90816 1799111) 901৮106 
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শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ স্যার, অন এ পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন- গতকাল 
বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে গুজরাটের মানুষের প্রতি সলিডারিটি জ্ঞাপন করার জন্য একটা 
মিছিল করা হয়েছিল। সেই মিছিলের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। এখানে দাঁড়িয়ে 
মাননীয় সদস্য রবীন দেব বলছিলেন যে, সেই মিছিলের উদ্দেশ্যে নাকি কুৎসা, খারাপ 
কথা বলা হয়েছে। স্যার, আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের দলের 
পক্ষ থেকে গুজরাটের মানুষের প্রতি সলিভারিটি জ্ঞাপনের জন্য তিন তারিখে একটা 
মিছিলের ডাক দিয়েছিলাম। কিন্তু এদিন মহিলা সমিতির একটা সমাবেশ ছিল। সেজন্য 
আমরা সেটাকে পিছিয়ে ৪ তারিখ করি। কালকে আমাদের সমাবেশ ছিল। স্যার, এটা 
অত্যন্ত ভুল কথা, অসত্য কথা, মাননীয় সদস্য রবীন দেব যেটা বলছিলেন। গতকাল এ 
মিছিলকে উদ্দেশ্য করে কোন কথা বলা হয়নি। আমাদের সমাবেশ থেকে কোন রকম 
ভাবে এঁ মিছিলের উদ্দেশ্যে কিছু বলা হয়নি। 
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শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় 

বিধেয়ক ২০০১ উত্থাপন করছি। 
(9901612া 11761) 16980 01761711016 01 076 3111). 

শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি, “রবীন্দ্র 
মুক্ত বিদ্যালয় বিধেয়ক, ২০০১, আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হোক। 

শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আমি রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু কথা 
বলছি। এই বিলে বিরোধীতা করার কিছু নেই। তার কারণ একটা রাজ্যে একটা 
মুক্ত বিদ্যালয় বা ওপেন স্কুল হবে, তারজন্য একটা প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়েছে। 
এই প্রসঙ্গে আমি কাস্তিবাবুদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমরা সব সময়ে বামফ্রন্টকে 
একটা কথা বলি যে, এঁরা আমাদের রাস্তায় হাটবেন একটু দেরী করে। স্যার, 
আপনি জানেন যে, ১৯৮৪ সালে একটা বই বার হয়েছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক 
থেকে চ্যালেঞ্জ অফ এডুকেশন" নামে। তাতে বলা হয়েছিল, আমাদের দেশের যে 
বিরাট সমস্যা নিরক্ষরতার এবং বাচ্চাদের স্কুল থেকে যে ড্রপ আউট হয় তাতে 
শুধু ফর্মাল এডুকেশন দিয়ে এর সমাধান হবে না। তারজন্য ডিষ্ট্যা্স এডুকেশন, 
দুরত্ব শিক্ষা, এটাকে ব্যবহার করতে হবে। ডিষ্ট্যা্স এডুকেশন মানে নানা রকম 
হতে পারে। তাই চ্যালেঞ্জ অফ এডুকেশনে ছিল যে টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষাটা 
হতে পারে। 

[2.00 -__- 2.10 0.1). ] 

সেই সময় সি.পি.এম পার্টির পক্ষ থেকে সব জায়গায় সেমিনার, আলোচনা 
করে বলা হতে লাগল, কেন্দ্রীয় সরকার চ্যালেঞ্জ অফ এডুকেশান করে আমাদের 
রাজ্যে ফর্মাল এডুকেশনা কে তুলে দিতে চাইছে। এর ফলে নন-্ফমাল এডুকেশানেরই 
রমরমা হবে, এর উপরেই এরা জোর দিতে চাইছে, তখন আমাদের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলো উঠে যাবে। ১৯৮৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশনাল এডুকেশান পলিসি 
পাশ করেন। পরবত্তীকালে কলেজ এবং পরে ইউনিভার্সিটি স্টেজে ইন্দিরা গান্ধী 
ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি তৈরী হয়। এর অনেককটা লার্নিং সেন্টার বা স্টাডি 
সেন্টার কলকাতায় বা পশ্চিমবাংলায় তৈরী হয়। সম্প্রতি রাজ্য সরকার ঘুম থেকে 
উঠে ভাবছে-_এটা অন্য রাজ্যে হয়ে গেছে-__নেতাজী সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি 
তারা করেছেন আমাদের রাজ্যে। যদিও অনেক বেশী ছাত্র এই নেতাজী ওপেন 
ইউনিভার্সিটির তুলনায় ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন। ১৯৮৮ সালে 
ন্যাশনাল ওপেন স্কুল হয় এবং তার স্টাডি সেন্টার সারা ভারতবর্ষে রয়েছে এবং 
পশ্চিমবাংলাতেও রয়েছে। আজকে বারো, তেরো বছর পর এই সরকার হঠাৎ সম্থিৎ 
ফিরে পেয়েছে। সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যস্ত স্কুলে গিয়ে শিক্ষা নেওয়ার মত 
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সময় অনেকেরই নেই এবং সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে সারা দেশে ড্রপ আউটের 
সংখ্যা বাড়ছে। পারিবারিক চাপ এবং অর্থনৈতিক চাপের জন্য অনেকে লেখাপড়া 
ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, টাকা রোজগারের জন্য বা অন্যান্য কারণের জন্য তারা 
প্রথাগত শিক্ষায় উৎসাহিত হয় না। ফলে তাদের সুযোগ দেওয়ার জন্য এই নন- 
ফর্মাল এডুকেশান, ওপেন এডুকেশান বা ডিসটেল্স এডুকেশানের প্রয়োজন আরও 
বেশী হয়ে পড়েছে। আজকে আমি খুশি এই বামফ্রন্ট সরকার-এর শেষ বছরে, 
তার শেষ লগ্নে এই বিলটি নিয়ে এসেছেন এবং আমরা এই হাউসে সর্বসম্মতিক্রমে 
সেটা পাশ করিয়ে নেব। আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে দু-একটি বিষয় জানতে 
চাই। আপনি এর মধ্যে লিখেছেন এই স্কুল ফাংশানিং করতে শুরু করেছে। আপনি 
কাকে এর চেয়ারম্যান করেছেন, গর্ভনিং বডির মেম্বার কারা এবং বিভিন্ন কমিটির 
সেক্রেটারি কাদের করেছেন? আমরা জানি, যে মানুষগুলো হবে বামফ্রন্টের কমিটেড 
লোক, বামফ্রন্ট সম্পর্কে তাদের একটা শ্রান্ট বা পারটিগত ঝোঁক আছে তারাই এর 
মধ্যে থাকবে। মাননীয় মন্ত্রীহাশয়ের কাছে আরও আমি জানতে চাই, এই 
ফিনানসিয়াল মেমোরেন্ডামের মধ্যে আপনি বলেছেন এর জনা বেশী টাকা খরচ 
হবে না, দি এক্সপেন্ডিচার উইল নট বি ভেরি সিগনিফিকেন্ট, এই রকমভাবে কোন 
ফিনানসিয়াল মেমোরেন্ডাম হয় না। আপনি একদিকে বিলটিতে বলছেন, বাজেট 
করতে হবে, বিল্ডিং করতে হবে, আযাকাউন্টস্‌ তৈরী করতে হবে, আর অন্যদিকে আপনি 
বলছেন বেশী খরচ হবে না। আপনার এক লক্ষ টাকা বা এক কোটি টাকা, যা খরচ 
হবে সেটা আপনি লিখুন। ফিনানসিয়াল মেমোরেন্ডামে একটা আইডিয়া দিতে হয় কত 
টাকা খরচ হবে। ফিনানসিয়াল মেমোরেন্ডামে রাফলি একটা আইডিয়া দেওয়া উচিত 
ছিল। এই ব্যাপারটাতে আমাদের আপত্তি আছে। আপাততঃ স্কুলের তিনটে ধাপের 
কথা আপনি বলেছেন। প্রথমে প্রাইমারী স্ট্যান্ডার্ড এখন চালু করা হবে, তারপরে 
মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ড-ক্লাশ টেন পর্যাত্ত, পরবর্তীকালে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যস্ত এই 
ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে পড়া যাবে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের 
মাধ্যমে একটা কথা আমি বলতে চাই, ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে যারা 
পাশ করছে, অধিকাংশ কলেজ তাদেরকে গ্রহণ করছে না। এতে তারা অসুবিধার 
সম্মুখীন হচ্ছে। আমাদের একটা কন্প্রিহেনসিভ ল্‌ না করলে অসুবিধা হবে। বলতে 
হবে এই সমস্ত ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে যারা পাশ করবেন তারা যেন কলেজে 
ভর্তি হতে পারেন। 

যারা হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করবে তারা জেনারেল কোর্সে কলেজে ভর্তি হতে 
পারবে, যারা ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করবে তারা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে 
ভর্তি হতে পারবে, এটা করতে হবে। নাহলে ইভ্যালুয়েশন ঠিক হবে না, স্ট্যান্ডার্ড 
ঠিক হবে না, ওপেন ইউনিভার্সিটি, ওপেন স্কুলে ছাত্র টানতে পারবেন না। আপাতত 
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রাজ্য সরকারের প্ল্যান দেখছি একজন চেয়ারম্যান করেছেন, একজন ডিরেক্টর, বিভিন্ন 
জায়গায় স্টাডি সেন্টার করবেন, যেমন কোর্স ম্যাটেরিয়াল তৈরী করে বাই পোস্টে 
পাঠানো হবে বা স্টাডি সেন্টারগুলোতে এসে কোর্স নিয়ে গিয়ে অবসর সময়ে সেইগুলো 
বাড়িতে পড়ে প্রস্তুত হতে পারবে। পুরোপুরি বাড়িতে পড়ে প্রস্তুত হওয়া সম্ভব নয়, 
তারজন্য গ্যাপ্রভড স্টাডি সেন্টার থাকবে। কতগুলো স্টাডি সেন্টার, পার্নিং সেন্টারের 
পরিকল্পনা আপনাদের আছে মাননীয় মন্ত্রী যদি জানান তো ভালো হয়। ওরা একটা 
সিস্টেম করেছেন__-একজন চেয়ারম্যান থাকবে, তার নিচে একটা গভর্নিং বডি থাকবে। 
বছরে চার বার গর্ভনিং বডি মিট করবে, তারা বাজেট এাপ্র করবে, ইত্যাদি কাজ 
করবে। তার নিচে একজন ডাইরেক্টর থাকবে, তার নিচে একজন সেঞ্রেটারি থাকবে। 
তার মানে- যেমন হয়, একটা বড় মাথাভারি প্রশাসন করে ফেলছেন। আমি মাননীয় 
মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই--আপাতত কতজন লো নিয়োগ করবেন এই রবীপ্্রমুক্ত 
বিদ্যালয়ের জন্য? একটা সিলেবাস কমিটি, একটা এক্সামিনেশন কমিটি, একটা 
রিকগনিশন কমিটি এবং একটা ফিনান্স কমিটি চারটে কমিটি তৈরী করা হবে এবং 
সেই সিলেবাস কোর্স-_ ম্যাটেরিয়াল একটা কমিটি তৈরী করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
হচ্ছে রিকগনিশন কমিটি__তাদের কনিস্টিটিউশন এখানে যা আছে। আমার সবসময় 
যেটা মনে হয়, আমাদের রাজ রেকগনাইজড স্কুলগুলোর ব্যাপারে একটা সমসা 
হয়। তার রিকগনিশনের ব্যাপারটা ওপেন এন্ডেড থাকা দরকার এবং কি ভাবে ফেয়ার 
করা যায় সেটা দেখতে হবে। আমি জানিনা এখন পর্যগ রপীন্ত্ মুক্ত খিদ্যাপয় তা 
সিলেবাস তৈরী করেছে কিনা। ন্যাশানাল ওপেন ফলের চেয়ারম্যান এক জায়গায় 
দেখেছি গভর্নিং বডিতে এক্স-অফিসিও হিসাবে নিয়েছে, কোডের চেয়ারম্যান_ পেটা 
হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিল, মাদ্রাসা এডুকেশন, প্রাইমারী এডুকেশন সবাইকে 
নিয়েছেন। আপাতত ন্যাশানাল ওপেন স্কুলের সিলেবাসের শুধু ভার্াকুলারকে জোর 
দিয়ে এই কোর্সটা চালু করলে ভালো হয়। এই ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ নেই। এটা 
করতে পারলে আগামী দিনে আরও অনেক বেশি ছাগ্রছাত্রারা ওপেন স্কুল, ওপেন 
ইউনিভার্সিটির দিকে যাবে। কারণ প্রথাগত শিক্ষা হচ্ছে ক্লাসরুম ওরিয়েন্টেড শিক্ষা- 
ছাত্ররা নিয়ম মত স্কুলে ভর্তি হয়, সেখান থেকে কলেজে ধায়, ইত্যাদি। কিগ্ু এই 
শিক্ষা শেষ পর্যস্ত কোন জীবনযাত্রার সন্ধান দিচ্ছে না। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে 
জানতে চাই__আপনি ওপেন স্কুলে ক্লাস টেন, ক্লাস ট্ুয়েলভ--এ যে কোর্স সেটাকে 
কতখানি ভোকেশনালাইজ করতে পারবেন? কারণ একটা সমস্যা আছে-_যারা পড়ছে 
তারা অনেকেই কাজকর্ম করে, চাকরি-বাকরি করে। আপনি জানেন স্যার, আমাদের 
দেশে শিশু শ্রমিক একটা বড় সমস্যা। চায়ের দোকানে, গাড়ীর গ্যারেজে, ব্যাটারি 
কারখানায়, বাজি এবং দেশলাই কারখানায় শিশু শ্রমিকরা কাজ করে। চাইল্ড লেবারের 
এ্যাবলিশনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই ওপেন স্কুল সিস্টেমে যাতে যুক্ত করা যায় সেটা 
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ভেবে দেখবেন। এমনিতে লেবার ডিপার্টমেন্ট কিছু চাইল্ড লেবার স্কুল চালায়। 
সেইগুলো ভালো চলছে না। যখন ওপেন স্কুল করছেন, তখন শিশু শ্রমিকদের কি 
ভাবে এই স্কুলের সুযোগ দিতে পারেন সেটা দেখবেন। একটা কনসেন্ট হিসাবে একটা 
সাপোর্ট দরকার। আমরা এটাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। কংগ্রেস আমলে রাজীব 
গান্ধীর সময়ে এটা চালু হয়েছে। আমরা দেখছি নন ফর্মাল এডুকেশনে টি.ভি.-র 
ব্যবহারটা সেইভাবে করতে পারেননি। 

রাজ্যসরকার যখন দাবী করছে, তারা বলছে আমরা একটা চ্যানেল নিতে চাই 
উপপ্রহর, আমি মনে করি, স্টেট গভর্ণমেন্ট যদি টি ভি চ্যানেল গ্রহণ করে তার মধ্যে 
ডিসটান্স এডুকেশন যেমন ইউ জি সি করে আর্লি মর্নিং এ দুই ঘণ্টা দুই ঘণ্টা করে 
কোর্স চালায়, স্টেট গর্ভণমেন্ট যদি এ রকম চ্যানেল নিয়ে দুই ঘণ্টা দুই ঘণ্টা করে 
কোর্স চালায় তাহলে মানুষের কাছে এডুকেশানটা পৌছে যেত। শুধু ক্লাসরুমে নয়, 
তার বাইরেও ভাবতে হবে। অস্ততঃ ওনারা শুরু করুন তারপরে নুতন সরকার এসে 
সেটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। এখানে মন্ত্রী এটা কি ভাবে করবেন সেটা বলা নেই। আশা 
করি মাননীয় মন্ত্রী সেটা তার জবাবী ভাষণ দেওয়ার সময় বলবেন। এই কথা বলে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

[2.10 __ 2.20 0.7] 

শ্রী পন্মনিধি ধর ঃ মানন্*দ উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় মন্ত্রী রবীন্দ্র 
মুক্ত বিদ্যালয়, বিধেয়ক ২০০১ যেটা এখানে উপস্থাপন করেছেন সেটা সংশোধনীসহ 
মন্ত্রীর সংশোধনীসহ এটাকে পুরোপুরি সমর্থন জানাচ্ছি। আজকে এই যে নতুন বিল 
এখানে এসেছে এবং রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় স্থাপন হচ্ছে, তা ৭৭ সাল থেকে 
পশ্চিমবাংলার শিক্ষার প্রগতির সাফল্যের মুকুটে একটা নতুন পালক সংযোজিত 
হচ্ছে। আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকার স্বাক্ষরতা থেকে গবেষণা এই যে শিক্ষার 
পান্ডিত্য এর সমস্ত ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অগ্রগতি ঘটেছে। আজকে কোন 
শক্তি তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। অপ্রতিহত গতিতে বামফ্রন্ট সরকারের 
শিক্ষানীতিকে বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা জানি ৭৭ সাল থেকে 
পুরানো দিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি আমাদের এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মংস্য প্রাণী বিকাশের উপর ভিত্তি করে 
একটা বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের এখানে শুরু হতে যাচ্ছে, আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি 
বিল পাস করেছি, এখানে টেকনোলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর জন্য, আইন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। বিশেষ করে এখানে নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, এখানে একটা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজকে ডিমড্‌ ইউনিভার্সিটিতে পরিণত করা 
হয়েছে--শিবপুরকে। এখানে কয়েক বছর ধরে বহু কলেজ তৈরী হয়েছে, যে যে 
জায়গায় কলেজ ছিল না, গ্রামাঞ্চলে পর্য্যস্ত সেই সমস্ত জায়গায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
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হয়েছে। শত শত মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাক্ষরতার জন্য 
প্রাথমিক বিদ্যালয় যেটা রুরাল ডেভলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বা পঞ্চায়েত তাদের তরফ 
থেকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই যে শিক্ষার ধারা, এই ধারা নতুনভাবে 
সংযোজিত হয়েছে নব স্বাক্ষরে। লক্ষ লক্ষ যে স্বাক্ষরজ্ঞানহীন অর্থাৎ নিরক্ষর মানুষ 
ছিলেন কংগ্রেস আমলে, তারা মুষ্টিমেয় লোকের জন্য ইংরেজ যা চেয়েছিলেন কেরানী 
তৈরী করার জন্য-_সেই ধরণের উচ্চ পর্যায়ের পুঁজিপতি জোতদার জমিদার এই 
সমস্ত কিছু উচ্চ মধাবিত্তদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা তারা করেছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট 
সরকার আসার পরে সমস্ত মানুষকে বিশেষ করে গরীব মানুষের মধ্যে শিক্ষার 
বিস্তার এর জন্য যে ব্যবস্থা করেছে তাতে কিছু কিছু নব স্বাক্ষর সৃষ্টি হয়েছে। 
আপনারা জানেন টোটাল লিটারেসি ক্যাম্পেন__ন্যাশানাল লিটারেমি মিশনের 
আদলে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্টেট লিটারেসি মিশন এবং জেলায় জেলায় যে 
স্বাক্ষরতা অভিযান চলছে টোটাল লিটারেসি ক্যাম্পেন-এর, তার পরে পোস্ট লিটারেসি 
ক্যাম্পেন, তারপরে কন্ডিনিউয়াস এডুকেশান। 

নব স্বাক্ষরদের জন্য আমাদের গ্রন্থাগার দপ্তর বই পুস্তক রচনা করছেন। এটা 
কোন রাজ্যে আছে? উনি বলছেন কংগ্রেস আমলে রাজীব গান্ধী এটা করেছেন। 
ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন। সেখানে কতজন গরীব মানুষ পড়াশোনা 
করেছে? তখন প্রচুর ড্রপ আউট হয়েছে। আজকে ড্রপ আউট কম। কংগ্রেস আমলে 
আমি শিক্ষক ছিলাম দীর্ঘদিন ধরে। ৭৭ সালের আগে কংগ্রেস আমলে দেখেছি 
ছেলেরা বেতন দিয়েও পড়তে পারত না। নীচু ক্লাস তো দূরের কথা, ড্রপ আউট হত 
ক্লাস নাইন টেনে পড়া ছেলে মেয়েরা। আজকে ছেলে মেয়েরা শিক্ষা পাচ্ছে। ধয়স 
হয়ে গেছে। স্কুলে যাবার সুযোগ নেই__এই আযাসেম্বলীতেই একটা ছেলে চাকরী করেন। 
আমার কাছে এসেছিল, তারা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছে। তার 
প্রমোশানের জন্য-_ এই সুযোগ করে দিতে হবে। তাই এই বিলের মধ্যে শিক্ষার 
ব্যাপারে যে অগগ্রতি বামফ্রন্ট করেছে, তাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে এই 
বিধেয়কে সমর্থন জানাচ্ছি। 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যে রবীন্দ্র 
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল ২০০০ যেটা এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করছি। যদিও 
আমি দেখছি স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্ট এন্ড রিসিনস্‌ সেখানে এতদিন পরে ২৪ 
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স্যার, এইকথা আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি যে, আজকে বিহারের পরে 
পশ্চিমবঙ্গের স্থান এসে দাঁড়িয়েছে ড্রপ আউটে। স্যার, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী 
মহাশয়কে বলি যে, আজ থেকে ৫ মাস আগে একটা স্টাডি করেছিলেন ইন্ডিয়ান 
ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট। এরা এদের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক 
শিক্ষা সম্পর্কে একটা অনুসন্ধান করেছেন। সেই রিপোর্টে তারা বলেছেন যে, 
পশ্চিমবঙ্গে ১২ হাজার প্রাথমিক স্কুল আছে। সেখানে মাথার উপর ছাদ নেই। 
পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই।ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য যে বিধি বিধান 
থাকা দরকার তা নেই এবং বলেছেন “ হাজার যে স্কুল আছে যেখানে ওয়ান 
টিচার স্কুল, প্রাইমারী স্কুল, সেখানে ওয়াশ থেকে ফোর ক্লাস আছে, সেখানে একজন 
শিক্ষক পাঠিয়ে একটা স্কুল চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এটা যথেষ্ট নয়। বছরের পর 
বছর এই রকম ওয়ান টিচার প্রাইমারী স্কুল চালাচ্ছেন। তার ফলে শিক্ষার প্রসার 
ঘটছে না। এইভাবে শিক্ষার প্রসারতা ঘটানো যায় না। স্যার পশ্িমবঙ্গের এমন 
একটা পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে, যেখানে শিক্ষার গোটা পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। 
যদিও আপনি বলেছেন যে, প্রাইমারী লেভেলে, সেকেন্ডারী লেভেলে হায়ার 
সেকেন্ডারী লেভেলে ওপেন স্কুল করবেন। আমি এটাকে স্বাগত জানাই। এটা সঠিক 
সিদ্বাস্ত। কিন্তু প্রতোক ব্যাপারে পিছিয়ে থাকবেন কেন? ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত 
বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হয়ে গেছে। ১৯৮৮ সালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই মুক্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অনেক মানুষ পড়াশোনা করছেন। 

|2.20 _- 2.30 [077.] 

যারা কায়িক পরিশ্রম করে, যারা কারিগর দৈহিক পরিশ্রম করে তাদের যেহেতু 
প্রথামাফিক স্কুলে যাওয়ার সময় হয় না, তারা যাতে প্রথাবহির্ভীতভাবে শিক্ষা গ্রহণ 
করতে পারে, তাদের জনা কেন্দ্রীয় সরকার ১২ বছর আগে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করতে পারে, রাজো রাজ্যে সেই ধরণের ইনষ্টিটিউশন তৈরী করতে পারে, তাহলে 
আপনারা যে সরকার লাগাতার ৭৭-এর জুন মাস থেকে আজকে ২০০১-এর ফেবুয়ারী 
পর্যস্ত আছেন, তারা কেন এত দেরীতে এসে এটা উপলব্ধি করতে পারলেন যে টু 
ট্যাকল এফেকটিভলি উইথ দি ইস্যু অব লার্জ ড্রপ আউট রেটস। লার্জ ড্রপ আউট 
রেটস হচ্ছে তার কারণ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়ে 
গেছে। পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত 
আপনারা দলবাজি করছেন। কয়েকদিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার 
যষ্ঠ বার্ষিকী পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল সেই পরীক্ষা উইথহেলড হয়ে গেল। 
এস.এফ.আই বলছে পরীক্ষা হতে দেব না। কনট্রোলার অব এগজামিনেশন বলছেন 
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আচমকা একটা নোটিশ জারি করে বলছেন পরীক্ষা হবে না। কোন ন্যাচারাল কযালামিটি 
নয়। শিক্ষকদের শিক্ষাজনিত কোন কারণ নয়, ছাত্রদের কোন আপত্তি আছে তাও নয়, 
রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন তারা বলছে যে আমরা পরীক্ষা হতে দেব না। আর 
রাতারাতি পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেল। ১৪ তারিখ সেই পরীক্ষা 
হওয়ার কথা এখনও তার আযডমিট কার্ড খায় নি। ছাত্ররা জানেন না যে তারা পরীক্ষা 
দিতে পারবেন কিনা? অর্থাৎ গোটা ব্যবস্থাটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছেন 
যেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিক্ষার পরিমণ্ডল ঠিক করে না, ঠিক করে 
দেওয়া হয় আলিমুদ্দিন দ্রীট থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য; কে হবেন, 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ধ্য বে হবেন। আজকে সমস্ত কিছু আপনারা ভাগ 
করে নিচ্ছেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় যাবে আর.এস.পি.-র পক্ষে, যাদবপুর যাবে 
সি.পি.এমের পক্ষে, বর্ধমান যাবে আর.এস.পি.র পক্ষে। এইভাবে আপনারা কালনেমির 
লঙ্কাভাগ করে নিচ্ছেন, আর সেজন্য, আর যাই হোক শিক্ষার প্রগতি হচ্ছে না যার 
জন্য আজকে স্বীকার করেছেন শাসন ক্ষমতার অন্তিম লগ্নে এসে উপলব্ধি করেছেন 
যে টু ট্যাকল এফেকটিভলি উইথ দি ইস্যু অব লার্জ ড্রপ আউট রেটস ইন ডিফারেন্ট 
ক্টেজেস অব স্কুল এড়ুকেশন। আজকে শিক্ষার সমস্ত স্তরেই ড্রপ আউট হচ্ছে। প্রাথমিক 
স্তরে ড্রপ আউট হচ্ছে, সেকেন্ডারী স্তরে ড্রপ আউট হচ্ছে, হায়ার সেকেন্ডারী স্তরে 
এসে ড্রপ আউট হচ্ছে। আজ শেষ লগ্নে এসে আপনারা এটা ঠিক করলেন যেটা 
আপনাদের করা উচিত ছিল ৮০ সালে। যদিও আজকে আপনারা বিল আনলেন কিন্তু 
সেই বিলকে আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করে যেতে পারবেন না। এটা আগামী সরকারকে 
এসে করতে হবে। আপনি বলেছেন যে আপনারা বিস্তারিত তথ্য নিয়েছেন। এই থে 
বিস্তারিত ৩থা নিয়েছেন যে যে রিসার্চ আপনারা করেছেন বিভিন্ন সংগঠনকে দিয়ে। 
পশ্চিমবাংলার প্রাইমারী, সেকন্ডারী, হায়ার সেকেন্ডারী সম্পর্কে ব্যাপকভাবে যে 
অনুসন্ধান করেছেন, গবেষণা করেছেন, সেই অনুসন্ধানের যে রিপোর্ট, যে ফাইগিংস, 
তার যে অবজারভেশনস, এবং তার ডাইরেকটিভস এই সমস্ত কিছুই বিধানসভার 
সদস্যদের জানানো উচিত ছিল। মাননীয় মন্ত্রী যে নিয়ে এলেন, তিনি এই ব্যাপারে 
বিভিন্ন সংগঠনকে দিয়ে বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে ড্রপ আউট হচ্ছে 
এবং সেজন্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার দরকার। তাহলে এই সমস্ত সংগঠন আপনাকে যে 
রিপোর্ট জমা দিয়েছে, আপনার কাছে যে ফাইনাল রিপোর্ট জমা দিয়েছে, ফাইন্ডিংস 
জমা দিয়েছে, যেটা আপনারা অনুমোদন করেছেন সেই রিপোর্ট শিক্ষক সমাজের কাছে 
পাঠিয়েছেন কি? যে সমস্ত ব্যক্তি শিক্ষানুরাগী তাদের কাছে পাঠিয়েছেন কি? বিভিন্ন 
শিক্ষা ফোরাম আছে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন কি? বিভিন্ন অধ্যাপক ফোরাম আছে 
তাদের কাছে পাঠিয়েছেন কি? বিধানসভার ফাঁরা সদস্য তাদের কাছেও আপনাদের 
পাঠানো উচিত ছিল। গরীবমানুষ যারা তাদের ছেলেমেয়েকে ধারাবাহিকভাবে পড়াশোনা 
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করাতে পারে না অথচ সেই অভিভাবকরা চান তাদের ছেলেমেয়েকে শিক্ষার আলোয় 
আলোকিত করতে চান, সরকার তাদের জন্য কিছু ভাবনা-চিস্তা করছে। এর জন্য 
আমরা ফাইন্ডিংস কমিটি করেছিলাম তারা এই অবজারভেশন দিয়েছে, এই 
ডাইরেক্টটিভস দিয়েছে। আমাদের সরকার এই ডাইরেক্টিভস মেনেছে, এইগুলো আমরা 
মানতে পারি নি, এই সমস্তই আপনাদের জানানো উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। 
এই সমস্ত ডাইরেক্টিভস নিয়ে আমাদের সরকার একটা সিদ্ধান্তে যাচ্ছে, এই সমস্ত 
ছেলেরা তারা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, তাহলেও আমরা বুঝতাম যে 
সরকার একটা কিছু করছে। 

বামফ্রুন্ট মন্ত্রী সভার ৪৮ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৫ জন শিক্ষামন্ত্রী আছেন। এই ৫ জন 
শিক্ষামন্ত্রী থাকা সত্তেও অত্যস্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে পশ্চিমবাংলার শিক্ষাব্যবস্থা 
এমন জায়গায় চলে গেছে। আজকে প্রতিবছর ভালো ভালো ছেলেমেয়েরা বাইরে 
পড়তে চলে যাচ্ছে। আপনারা বলুন মাইক্রো-বায়োলজি যদি ছাত্ররা পড়তে চায় তার 
ব্যবস্থা কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আছে? আজকে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, ভারতবর্ষের মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে, আজকে 
ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমস্ত জিনিসকে আমরা হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে পারছি। 
আমি যদি টেকৃনীক্যাল এডুকেশানের ব্যাপারে জানতে চাই এর মাধ্যমে আমি ঘন্টার 
পর ঘন্টা এই বিষয়ে জানতে পারি। আজকে কম্পিটিশনে যেতে হলে মর্ডান সাইন্স 
আপনাকে জানতে হবে। এখানে সে রকম ব্যবস্থা নেই। বি.এ., বি.এস.সি., বি.কম্‌, 
পড়তে হবে। ফিজিকৃস, কেমিস্ট্রী, ম্যাথামেটিকস্‌, আর বাংলা, ইংরাজী, ইতিহাস। এর 
বাইরে হাজার হাজার স্ট্রীম আছে, তার শাখা আছে প্রশাখা, উপশাখা আছে। আজকে 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কোপ করছে না। একটু আগে মেডিক্যাল বিল নিয়ে 
পড়ছিলাম। ১৯৭৭ সালের জুন মাস থেকে এই ২৪ বছর একটা স্থিতিশীল সরকার 
থাকলো কি হলো? একটা রাজ্যের উন্নয়নের কাজ করতে গেলে কি লাগে? সোসাল 
সাইন্স, পলিটিফ্যাল সাইন্স বলে যে কোন রাজ্যের উন্নয়ণের জন্য দরকার একটা 
স্থিতিশীল সরকার যে কিনা সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে কাজ করবে । আপনারা বলুন ১৯৭৭ 
সাল থেকে ২০০১ এই ২৪ বছর ক্ষমতায় রয়েছেন একটা মেডিকেল কলেজ আপনারা 
করতে পেরেছেন? অথচ দক্ষিণ ভারতে দেখুন তামিলনাড়ুতে গত ২০ বছরে ১৬টা 
নতুন মেডিকেল কলেজ হয়েছে, অন্ধপ্রদেশে কম-বেশী ২০ বছর একটা সরকার সেখানে 
গত ২০ বছরে ২১টা মেডিকেল কলেজ হয়েছে। পাঞ্জাবে গত ২০ বছরে ৫টা মেডিকেল 
কলেজ হয়েছে। দিল্লীতে গত ২০ বছরে ৩টে মেডিকেল কলেজ হয়েছে। আর 
হরিয়ানাতে ২টি মেডিকেল কলেজ হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় শূণ্য হয়েছে। আমরা 
যদি কিছু বলি তাহলে শাসকদলের বিধায়করা আমাদের টিটৃকিরি দেবেন। মন্ত্রী আমাদের 
কথা শুনবেন না। আমি আমাদের ছেলেমেয়েদের কথা বলছি না। সেন্ট লরেন্স স্কুলে 


২০০০ সালে স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পেয়ে পাশ করেছেন দিল্লী বোর্ড থেকে ৮১ 
জন ছাত্রছাত্রী। তার মধ্যে ৭৫ জন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পড়াশোনা করবার জন্য চলে 
গেছে। ২০০০ সালে ৭৫ জন বাইরে চলে গেল হয় দক্ষিণ ভারতে, নাহলে মধ্যভারতে, 
নাহলে উত্তর ভারতে। এটাতে আমার কি আনন্দ লাগছে? এটা কি সমালোচনা করবার 
জন্যই সমালোচনা করছি, বলছি। এখানে ব্যবস্থা নেই। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ খোলা 
হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কারিগরী কলেজে আমার বন্ধু আছে সে বলে সেখানে 
কোন ফ্যাকাল্টি নেই। সল্টলেকে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ আছে কিন্তু সেখানে ফ্যাকাল্টি 
নেই। সেখানে তাদের মোটা মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হয়, ৭, ৮, ১০ হাজার টাকা 
দিতে হয়। মেদিনীপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হয়েছে, সেখানে ফ্যাকাল্টি নেই। দুর্গাপুরে 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছে ফ্যাকাল্টি নেই, পরিকাঠামো নেই। দুটো কম্পিউটার বসিয়ে 
দিয়ে কম্পিউটার সাইন্স চালু করে দিচ্ছেন। একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করতে গেলে 
তাতে মেকানিক্যাল স্ট্রীম, ইলেকট্রিক্যাল স্ত্রীম, মেটালোজিক্যাল স্ট্রীম, কেমিক্যাল স্ট্ীম 
থাকবে এবং এটা নিয়ে একটা পরিপূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হবে। আপনাদের সমস্ত 
উপলব্ধি দেরীতে হচ্ছে এবং তার ফলে ২৪ বছরে যে ড্রপ-আউট হয়ে গেল, যাদের 
বয়স হয়ে গেল তারা আর এই শিক্ষা নিতে পারবে না। এই উন্মুক্ত বিদ্যালয় যদি 
আগে করতেন তাহলে যেসব ছেলে সারাদিন বিডি বাধে তারা সন্ধ্যাবেলা গিয়ে শিক্ষা 
নিতে পারত। এটা কোন্‌ স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে হবে সেটা স্পেসিফাই করলেন 
না, কোন্‌ কোন্‌ জেলায় করবেন তাও ঠিক করলেন না। আরো চিন্তা-ভাবনা করে 
পরিপূর্ণভাবে যদি এই বিলটা আনতেন তাহলে আরো অর্থবহ হ'ত। কিন্তু যাইহোক 
বিলম্বিত হয়ে গেলেও যে এটা উপলব্ধি করেছেন এবং ড্রপ-আউট ছেলেদের শিক্ষাক্ষেত্রে 
নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন এটা সমর্থন যোগ্য, সমর্থন করছি। 

[2.30 -_ 2.40 [0.7.] 

ডঃ রামচন্দ্র মণ্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বিল 
এনেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি, এর প্রয়োজন ছিল। এই বিলে ডিস্ট্যান্ট 
এডুকেশনের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা ছিল না। যারা ড্রপ আউট হয়ে যাচ্ছে, যারা 
পড়াশোনা করতে পারছে না তাদের জন্য এটা খুব ভালো ব্যবস্থা হবে। আমি এখানে 
দু-একটা কথা বলছি। এখানে বলা হয়েছে মেম্বার অফ দি কমিটিতে ১৬ জন মেম্বার 
থাকবেন। এতে ডাইরেক্টুর অফ স্কুল এডুকেশন এবং এক্স-অফিসিও ডি.এস. নমিনি 
হিসাবে হবে, বলা হয়েছে। তার থেকে ১৫ জন মেম্বার হলে ভালো হ'ত। ডি.এস.- 
কে নমিনি করার দরকার ছিল না। প্রাইমারী, সেকেন্ডারী গ্যন্ড হায়ার এডুকেশন নিয়ে 
ভোকেশনাল ট্রেনিং যেটা দরকার হয়ে পড়েছে, এবং সেল্ফ লার্নিং, ডিস্ট্যান্ট এডুকেশন 
এই ৩/৪-টে মিলে যেটা হচ্ছে সেটা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ভোকেশনাল এডুকেশনে জোর 
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দেওয়া দরকার। এছাড়া কোলাবোরেশন রাখা হয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসা এবং হায়ার 
সেকেন্ডারির মেম্বার রাখা হয়নি। আমার মনে হয় এদেরও যুক্ত করা দরকার 
ছিল। ফিন্যান্সিয়াল এসপেক্টের দিকটাও দেখা দরকার। ফিন্যানসের কত 
শতাংশ সরকার দেবে ভান কত শতাংশ বাইরে থেকে আসবে সেটাও 
দেখা দরকার। সরকারের ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ টাকা হওয়া দরকার। সাব-কমিটির 
ব্যাপারে বলি। এখানে চারটে সাব-কমিটি করা হয়েছে। সিলেবাস কমিটি, 
একজামিনেশন কমিটি, রেকগনাইজেশন কমিটি এবং ফিন্যা কমিটি। কিন্তু 
রেকগনাইজেশন কমিটি রাখার প্রয়োজন নেই বলে মনে হচ্ছে। গভর্নিং বডি এ কাজ 
করে নিতে পারবে এবং তিনটে কমিটি ভালো ভাবেই কাজ করতে পারবে । তবে 
সার্বিকভাবে এই বিলটা সমর্থনযোগ্য। বিরোধীরাও এই বিলকে সমর্থন করেছেন। 
ধনাবাদ। 

শ্রী কান্তি বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, “রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় বিধেয়ক, 
২০০১' নামে যে বিধেয়ক এখানে উত্থাপন করা হয়েছে তাতে মুদ্রণজনিত কিছু 
ক্রটি থেকে গিয়েছে। সুতরাং বিলের সাথে যে শুদ্ধিপত্র প্রচার করা হয়েছে তা 
সদস্যদের দেখে নিতে অনুরোধ করব। 

মাননীয় সদসা সৌগতবাবু যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন তার উত্তরে বলি, জাতীয় 
মুক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে দিল্লাতে শিক্ষামন্ত্রীদের একটা সম্মেলন হয় 
এবং তাতে ঠিক হয় আর কোন রাজ্য মুক্ত বিদ্যালয় করতে পারবে ন!, জাতীয় 
মুক্ত বিদ্যালয় দিল্লীর অধীনে হবে এবং বিভিন্ন রাজা সরকার তাতে সাহায্য করবে 
এবং পরে এটা দেখে বিভিন্ন রাজা করবে। সেইভাবে কেন্দ্রীয় জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় 
হয়। জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়ে দিল্লী এবং পশ্চিমবাংলা থেকে সবচেয়ে বেশী ছাত্র- 
ছাত্রী নখীভুঞ্ত হয়। 

তারপর দিল্লির সাথে যখন আমাদের আলোচনা হয়-_ওরা বলে-_আপনাদের 
যখন এত ছাত্র-ছাত্রী দিল্লী এবং পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা পিপাসু মানুষের সংখ্যা সব থেকে 
বেশী বোঝা যাচ্ছে, সেখানে নঙন করে আপনাদের রাজ্যে এই মুক্ত বিদ্যালয় স্থাপন 
করতে পারেন। সেই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে আমরা এখানে রবীন্দ্র মুক্ত 
বিদ্যালয় স্থাপন করি। এখনও ভারতবর্ষের একটি বা দুটি রাজ্য ছাড়া আর কোন 
রাজা মুক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। এটা পশ্চিমবঙ্গে করেছে। এটা 
মাননীয় সৌগত রায় এবং মাননীয় পঙ্চজ বাবুর হয়তো জানা ছিল না, সেজন্য কথা 
গুলো বলালাম। পরে সৌগত বাবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আমরা যখন 
রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় করলাম তখন চেয়ারম্যান কে হয়েছে? এটা সৌগত বাবুর না 
জানার কথা নয়। মর্মর মুখোপাধ্যায়_-যে মর্মর মুখোপাধ্যায় বর্তমানে নিপাতে 
আছেন, ইউনেক্ষোতে ছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যার অত্যন্ত 
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সুনাম আছে এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য, সেই অধ্যাপক মর্মর মুখোপাধ্যায় 
দিল্লিতে থাকেন, বিভিন্ন সময় জেনেভায় গিয়েছেন সেই মর্মর মুখোপাধ্যায়কে আমরা 
এখানে চেয়ারম্যান করেছি এবং অধিকর্তা করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের 
যিনি একসময় সচিব ছিলেন তাকে। এই সম্পর্কে যে দলীয় কথাবার্তা মাঝে মাঝে 
ওঁরা উচ্চারণ করেন, সেই বাণী উচ্চারণ করার এখানে কোন সুযোগ নেই। আর্থিক 
বিবৃতির কথা বলেছেন- যেহেতু আমাদের এখানে টাকা-পয়সা ব্যয় হবে-_প্রাথমিক 
একটা হিসাব আমরা করেছি, অল্প টাকা ব্যয় হবে এবং নিয়ম অনুসারেই আমরা 
বলেছি যে বড় পরিমাণ অর্থ এঠে ব্যয় হবে না। এই দৃষ্টাস্ত আগেও আছে। 
এইভাবে বিবৃতির মধ্যে দিয়ে বিধেয়ক এখানে অনুমোদিত হয়েছে। এরকম দৃষ্টাস্ত 
এই বিধানসভায় আছে, লোকসভায় আছে, সেজন্য এটা ব্যতিক্রম কিছু করিনি। এই 
মুক্ত বিদ্যালয় থেকে পাশ করে যাতে তারা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যেতে পারে, উপরের 
শ্রেণীতে যাতে তারা ভর্তি হতে পারে যখন বিধিবদ্ধ আইন হবে, বিধানসভার 
আইনের দ্বারা যখন মুক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে তখন তাদের দেওয়া যে শংসাপত্র 
সেই শংসাপত্র উপরের স্তরে, শিক্ষার উপরের সংস্থায় তার মান্যতা পাবে। যাতে সে 
মান্যতা প্রায় সেটা লক্ষ্য রেখেই আমরা এই বিধেয়ক তৈরী করেছি, এই আইন 
তৈরী করতে চাই। এখানে মাননীয় সদস্য রামচন্দ্র বাবু বললেন, সৌগত বাবু 
বলেছেন যে, স্বীকৃতির কমিটি করবার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এখানে বর্তমানে 
আমাদের যতগুলো কমিটি আছে তার সাথে আরও কিছু কমিটি যুক্ত আছে, ৪৬টি 
কেন্দ্র যুক্ত আছে পশ্চিমবঙ্গে। যেখানে আমরা পঠন-পাঠনের জন্য এ রবীন্দ্র মুক্ত 
বিদ্যালয়ের অধীনে ৪৬টি কেন্দ্র আছে। আরও ৩৯টি কেন্দ্র তারা প্রতিষ্ঠা করতে 
চাইছে। সেই ৩৯টি কেন্দ্র তারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে আবেদন করেছে। সেগুলো 
গ্রহণ করব কিনা? তার পরিকাঠামো কি আছে, এখানে পড়াশোনার সুযোগ কি 
আছে না আছে, সেটা বিচার-বিবেচনা করবার জন্য এই স্বীকৃতি কমিটি আমরা 
প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি। যেখান থেকে আবেদন আসবে সেই আবেদনের যথার্থতা 
বিচার করবার জন্য এই স্বীকৃতি কমিটির প্রয়োজনীয়তা আছে, সেজন্য আমরা সেটা 
রেখেছি। মাননীয় রামচন্দ্রবাবু আরও দু-একটি কথা বলেছেন। আমরা যে 
শুদ্ধিপত্র-_শুদ্ধিপত্রের মধ্যে বিষয়গুলো মূল বিধেয়কে ঘিরে আছে, তার মধ্যে যে 
ভুল ছিল সেই ভুল সংশোধন করে শুদ্ধিপত্রে আপনারা যে সুপারিশ করার কথা 
বলেছেন, শুদ্ধিপত্রের মধ্যে তার প্রতিফলন আছে। এখানে মাননীয় পঙ্কজ বাবু 
পশ্চিমবাংলার কথা বললেন। পঙ্কজবাবু এখন নেই, সৌগতবাবু এখন নেই। আমি 
তাদের অবর্তমানে বলে রাখছি, যদি তাদের পড়াশোনা করবার বিন্দুমাত্র ধৈর্য্য ও 
সময় থাকে তাহলে দেখবেন যে, বিশ্বব্যান্ক সারা ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে 
একটা সমীক্ষা চালিয়েছে, এই সমীক্ষার প্রতিবেদন তারা প্রকাশ করেছেন কান্ট্রি 
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পেপার নাম দিয়ে। সেই সমীক্ষা পত্র বিশ্বব্যাঙ্কের তৈরী করা সমীক্ষাপত্র, এটা 
বামজ্রন্ট সরকারের তৈরী করা সমীক্ষা পত্র নয়। সেই সমীক্ষা পত্রে ৩৬ নম্বর পৃষ্ঠায় 
তারা বলেছেন যে, ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষায় ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে 
অত্যন্ত অনগ্রসর রাজের মধ্যে একটি। কিন্তু এখন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধান 
প্রধান রাজ্যগুলোর মধ্যে মহারাষ্ট্র এবং কেরালার পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। এত 
উন্নতি ভারতবর্ষের দ্বিতীয় কোন রাজ্যে নেই। যেখানে হয়েছে স্ত্রী শিক্ষা, নারী 
শিক্ষা-_নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন কেরালার পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। বিশ্বব্যাঙ্কের 
তৈরী করা প্রতিবেদন- কান্ট্রি পেপার, ৩৬ নম্বর পৃষ্ঠায় বলা আছে-_নারী শিক্ষার 
ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের যে অগ্রগতি ১৯৮১ সালের পর থেকে সেই অগ্রগতির তুলনা 
ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের যে অগ্রগতি 
সেই অগ্রগতিকে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় স্থাপন 
করতে চাইছি। যাতে সামাজিক, আর্থিক এবং বিভিন্ন কারণের জন্য যদি কোন 
ছেলে-মেয়ে পড়াশোনার সুযোগ থেকে, উপর দিকে পড়াশোনার সুযোগ থেকে 
বঞ্চিত থেকে যায়-যাতে অন্যান্য কাজের সাথে তারা তাদের শিক্ষার মানটাকে 
আরও উন্নত করতে পারে, আরও উপরের শিক্ষাটা অর্জন করতে পারে সেই দিকে 
লক্ষণ রেখে এই রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আমরা এখানে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছি। 

[2.40 -_ 2.50 13..] 

পঞ্কজবাবু এখানে বললেন, মাইক্রোবায়োলজি নেই। পঙ্কজবাবুর জানা দরকার 
পশ্চিমবঙ্গের একাধিক কলেজে ইতিমধ্যেই মাইক্রোবায়োলজির প্রবর্তন করেছি। উনি 
বলেছেন, আমাদের পশ্চিমবাংলা থেকে বিভিন্ন ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল 
পড়তে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। এর আসল কারণ এই বিধানসভায় একাধিকবার 
উল্লেখ করেছি। তা হচ্ছে, পশ্চিমবাংলায় যৌথ পরীক্ষার--জয়েন্ট এনট্রান্স 
একজামিনেশন-এর সাহায্যে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল এডুকেশনে ভর্তি হতে 
হয়। আমাদের যে সমস্ত মেডিকেল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে সে 
সমস্তর জন্য যৌথ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যে মেধা তালিকা তৈরী হয় সেই মেধা 
তালিকার বাইরে কাউকে ভর্তি করা যায় না। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় এমন অনেক 
ছেলে-মেয়ে আছে, যারা যৌথ পরীক্ষার মেধা তালিকায় স্থান পাচ্ছে না, অথচ 
দিয়ে অন্য রাজ্যে গিয়ে ভর্তি হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট ক্যাপিটেশন ফিকে বৈধ করে 
দিয়েছে। ফলে তারা বিরাট অঙ্কের টাকা পয়স! দিয়ে, টাকার জোরে অন্য রাজ্যে 
গিয়ে ভর্তি হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার সেই সমস্ত ছেলে-মেয়েরা বাইরের রাজ্যে যাচ্ছে। 
সব ছেলেমেয়ের সেই সুযোগ নেই। আর আমাদের পশ্চিমবাংলায় টাকার জোরে 
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ভর্তি হবার সুযোগ নেই। এখানে আমরাও এখন বেসরকারী ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ 
এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের দিকে যাচ্ছি, কিন্তু সেগুলিতেও মেধা তালিকার 
ভিভ্তিতে ভর্তি হতে হবে। অন্য রাজ্যের সঙ্গে এটাই হচ্ছে আমাদের ব্যবধান। অন্য 
রাজ্যে টাকার জোরে ভর্তি হওয়া যায়। আমাদের পশ্চিমবাংলায় বেসরকারী উদ্যোগে 
যতই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হোক না কেন, সেখানে মেধা 
তালিকার ভিত্তিতেই ভর্তি হতে হবে। এটা বোধ হয় পঙ্কজবাবুর জানা ছিল না, তাই 
উনি এ কথা বললেন। তারপর উনি বললেন, কেন এত দেরি হণ্ল রবীন্দ্র মুক্ত 
বিদ্যালয় করতে? যেহেতু শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বলা 
হয়েছিল আগে জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় হবে, তারপর তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
অন্যান্য রাজ্যে হবে। সে অনুযায়ী এখন পর্যস্ত মাত্র তিনটে রাজ্যে এই জিনিস 
হয়েছে। সে অনুযায়ীই আমরা দু'বছর আগে পশ্চিমবাংলায় “রবীন্দরমুক্ত বিদ্যালয় 
করেছি। তাকে আইনে বিধিবদ্ধ করার জন্য আজকে বিধেয়ক এনেছি। দেশের যে 
তিনটি রাজ্যে মুক্ত বিদ্যালয় হয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবাংলা একটি। সৌগতবাবু 
বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে এর সাথে যুক্ত করা যায় কিনা সে বিষয়ে কিছু বক্তব্য রেখেছেন। 
সৌগতবাবু কখনো কখনো ভয়ঙ্কর বক্তৃতা করেন এবং তা অসতোো ভর্তি থাকে। 
আবার কখনো কখনো চমৎকার সৃজনশীলতার পরিচয় দেন। আজকে তার বক্তবোর 
মধ্যে সৃজনশীলতার পরিচয় পেলাম। তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হ্যাঁ, অবশ্যই 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা মুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের মধ্যে যুক্ত করা উচিত এবং এটা 
আমরা ইতিমধ্যেই করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে আরো বেশী 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে যুক্ত করতে চাইছি। আমরা 
জানি সাধারণ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার সমস্ত চাহিদা পুরণ করা সম্ভব নয়, 
মানুষের জীবনের চাহিদা পরিপূর্ণ করা সম্ভব নয়। সেই অনিবার্য কারণে শিক্ষাকে 
বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আরো বেশী বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রবর্তন করতে 
হবে। সেজন্য রবীন্দ্রমুক্ত বিদ্যালয় পাঠন্রমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। 
সৌগতবাবু একাধিক টি.ভি চ্যানেলের কথা বলেছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। 
আমরাও চাইছি দূরদর্শনের সাহায্যে কিছু কিছু উচ্চ স্তরের শিক্ষা, বিদ্যালয় শিক্ষাকে 
আরো জনপ্রিয় করে তুলতে, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাপ্রিয় মানুষের কাছে তুলে ধরতে। সে 
জন্য আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচী আছে, পরিকল্পনা আছে। আমাদের টাকার অঙ্কে 
সামর্থ কম। তাই আমাদের চিস্তা-ভাবনা করতে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত্বঃ দূরদর্শন পুরোপুরি 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং দূরদর্শনের বিভিন্ন কর্মসূচী সম্বন্ধে আমাদের তীব্র 
আপত্তি আছে, আমরা প্রতিবাদ জানাই। তথাপি দূরদর্শনের চ্যানেলের সাহায্যে 
শিক্ষাকে গণমুখী করে তোলা যায়। বিজ্ঞানভিত্তিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে 
সম্পর্ক রেখে দূরদর্শনের চ্যানেলের মাধ্যমে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস আমরা 
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নিয়েছি। উচ্চ শিক্ষার সাথে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যে যে শূন্যতা আছে সেই 
শুন্যতাকে পরিপূর্ণ করার জন্য আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কথা বলেছি__ 
এখান থেকে যারা উত্তীণ হবে তাদের শংসা-পত্রের ওপর ভিত্তি করে অন্ততঃ 
পশ্চিমবাংলার রাজ্য. বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে যাতে তারা ভর্তি হতে পারে তার ব্যবস্থা 
আমরা করতে পারব। সেইজন্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়-_আমি আমার বিধেয়ক 
এবং সাথে শুদ্ধিপত্রে যেসব কথা উল্লেখিত আছে একত্রিতভাবে এই সভার 
বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি এবং যেসব সদস্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন 
আস্তরিকভাবে তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী পুলক দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই সভায় দি কোড 
অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর (ওয়েস্টবেঙ্গল আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০০১ আনার জন্য 
আমি মাননীয় আইনমন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই বিল খুবই সময়োপযোগী এবং 
প্রয়োজন। আগে এই বিলে ১৫০০ টাকা পর্যস্ত লিমিট ছিল। স্বামীর যতই রোজগার 
থাকুক বা না থাকুক ম্যাকসিমাম মেইনটেনান্স ১৫০০ টাকার বেশী উঠতো না। 
অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখেছি, বর্তমান বাজার দরের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক স্বামী প্রচুর 
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টাকা রোজগার করেন এবং তারা সুখে-স্বচ্ছন্দে, বিলাসে জীবন-যাপন করেন। 
পাশাপাশি দেখতে পাই, যারা হতভাগ্য, যারা মেইনটেনান্স পাবার যোগ্য, তারা যে 
টাকা পাচ্ছে তাতে তাদের জীবন-যাপন করা যায় না। আমার আইনজীবীর অঙ্জিজ্ঞতায় 
দেখেছি, বহু স্ত্রী ছেলের হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের দুর্দশা মুক্ত করার জন্য মাননীয় 
মন্ত্রীমহাশয় চেষ্টা করছেন। যেটা ১৫০০ টাকার বেশী উঠতো না সেটা তুলে দিয়ে স্বামীব 
যে রোজগার সেই রোজগার অনুযায়ী যে টাকা দেবার চেষ্টা হয়েছে তারজন্য স্বাগত 
জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে আমি মাননীয় আইনমন্ত্রীকে বলবো, দেখা 
যাচ্ছে, মেইনটেনাল্সের জন্য যে টাকা দেবার অর্ডার হয়েছে সেই অর্ডার অনেকেই মানছে 
না। না মানার জন্য দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীরা ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে রাস্তায় ঘুরছে, 
কোর্টে-কোর্টে ঘুরছে। মাননীয় বিচারমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন, আজকে বিচার ব্যবস্থার কি 
অবস্থা? যেমন একদিকে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে-_ 
যদিও আমি বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত আছি-_কিন্তু যেভাবে বিচারের দেরী হচ্ছে, 
যেভাবে করাপশন হচ্ছে তা কারো অজানা নয়। 

মিঃ ডেপুটি স্পীকার £ সারা ভারতবর্ষেই। 
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শ্রী পুলক চন্দ্র দাস £ আপনাকে সমস্ত সম্মান দিয়েই বলছি, এইসব কথা বলে 
নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। বিচার ব্যবস্থাকে উন্নত করার আপনারা চেষ্টা 
করুন। এ সমস্ত মহিলা, যারা বঞ্চিত, নিপীড়িত, যারা স্বামীর কাছ থেকে কোর্ট থেকে 
অর্ডার পাওয়া সত্বেও টাকা না পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, প্রতিবেশীদের 
দয়াদাক্ষিণ্যের উপর যাদের নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়, দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে 
অনাহারে দিন কাটাতে হয় তাদের যদি আবার দরখাস্ত করতে হয় তাহলে তাকে নিদারুন 
কষ্টের মধ্যেই পড়তে হয়। মাননীয় আইনমন্ত্রী মহাশয়কে বলব, আপনি একটি সদর্থক 
পদক্ষেপ নিচ্ছেন ঠিক কথা কিন্তু আপনারা যাওয়ার আগে, যদিও সে সময় আপনাদের 
নেই__একটা জিনিস করুন যে, যারা বঞ্চিত হচ্ছেন, অর্ডার পাওয়া সত্তেও স্বামীর কাছ 
থেকে টাকা পাচ্ছেন না সেখানে স্বামীরা যাতে তাদের টাকা দিতে বাধ্য হয়। আবার যেন 
তাদের কোর্টে যেতে না হয়। তা না হলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিলটা এনেছেন সেটা 
সম্পূর্ণরূপে সার্থক হবে না। কারণ, ধরুন একটা অর্ডার হল কোর্টের যে স্বামীর 
রোজগারের একের তিন অংশ স্ত্রীকে দিতে হবে কিন্তু সেই স্বামী অর্ডার মানলো না, 
সেখানে সেই অর্ডার মানাবার জন্য সেই স্ত্রীকে আবার কোর্টে যেতে হবে। অর্থের অভাবে 
যার খাওয়া জুটছে না সে কোর্টে যাওয়ার অর্থ যোগাড় করবে কোথা থেকে? কাজেই 
এ ক্ষেত্রে এমন প্রোটেকসান দেওয়া দরকার যাতে যে স্বামী দিচ্ছে না তার বিরুদ্ধে সঙ্গে 
সঙ্গে স্টেপ নেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। পরিশেষে বলব, আপনি বিচার ব্যবস্থাকে আরও 
তরান্বিত করুন এবং করাপসান মুক্ত, স্বচ্ছ 'বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলুন। 
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এই কথা বলে, সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ 
করছি। 
ডাঃ তপতী সাহা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় আইনমন্ত্রী যে 
“ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) বিধেয়ক, ২০০১ এই সভায় 
উপস্থিত করেছেন তাকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। *৯২ সালের আইন 
অনুযায়ী ১৫শো টাকা পর্যস্ত ভরণ-পোষনের জন্য ধার্য ছিল, সেটাকে এই বিলে 
সংশোধন করা হয়েছে এবং এই হারটা তুলে দিয়ে এর দায়দায়িত্বটা সম্পূর্ণরূপে 
আদালতের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমার আগে বিরোধীদলের মাননীয় সদস্য 
যিনি বক্তব্য রাখলেন তিনিও এই বিলটি সমর্থন করেছেন। এই কাজটি একটি 
জনহিতকর কাজ। স্যার, আপনি জানেন, ডিভোর্সী মহিলা, তাদের উপর সাংঘাতিক 
রকমের নির্যাতন নেমে আসে। এমনিতে তো মহিলাদের উপর নির্যাতন আছেই তার 
উপর ডিভোর্সী মহিলাদের উপর আরও নির্যাতন নেমে আসে। কিছু সংগঠন এর 
প্রতিবাদে অবশ্য এগিয়েও আসেন। আমার বিধানসভা এলাকার কথা আমি বলতে 
পারি। আমার নিজের ছোট্ট জায়গার মধ্যে যে রকম দেখি, নারীদের উপর যে 
অত্যাচার হয় এবং এই ডিভোর্সী মহিলাদের প্রতি যে অবিচার করা হয় তাহলে 
আমি উপলব্ধি করতে পারবো যে সমগ্র ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবঙ্গে কি রকম হয়। 
তবুও আমি বলব, সারা ভারতবর্ষে এ ক্ষেত্রে যে নির্ধারিত রেট রয়েছে__€৫শো 
টাকা-_সেখানে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে ৯২ সালে আইন সংশোধন করে করা 
হয়েছে ১৫শো টাকা। এখন দেখা যাচ্ছে যেভাবে মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে তার সঙ্গে পাল্লা 
দিতে গেলে এটা আরও বাড়ানে৷ দরকার। এক লিটার কেরোসিনের দাম ১০ টাকা, 
গ্যাসের তো কথাই নেই, বিভিন্ন জিনিসের দাম দিনের পর দিন যেভাবে বাড়ছে 
আমার এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বিস্তারিতভাবে তা বলা সম্ভব নয়। দেশে মূল্যবৃদ্ধি 
হয়ে চলেছে, অথচ এঁ সমস্ত মহিলাকে তাদের বাচ্চাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে 
হচ্ছে। অন্যদিকে একজন পুরুষ বিয়ে করে স্ত্রীকে ডিভোর্স করে ১৫০০ টাকা করে 
খোরপোষ দিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারছে। দেখা যাচ্ছে, কোন কোন ডিভোর্সী 
মহিলা সন্তানদের নিয়ে না খেতে পেয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। যারা 
এন.আর.আই. তাদের ভারতের বাইরে প্রচুর ইনকাম, অথচ এই আইনের সুযোগ 
নিয়ে তারা ডিভোর্সী স্ত্রীকে দিচ্ছেন মাত্র ১৫০০ টাকা। তারজন্য আজকে এই যে 
এ্যামেন্ডমেন্ট বিল আনা হয়েছে এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। 
আমরা সাহাবানু মামলার ঘটনা জানি। মুসলিম মহিলাদের উপর একটা সময় যে 
অত্যাচার নেমে এসেছিল, তখন রাজীব গান্ধীর সময়, সম্ভবতঃ ১৯৮৬ সাল। তখন 
দেখতে পেয়েছিলাম, সমস্ত দায়িত্ব বোর্ডের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। মুসলিম 
মহিলা ছাড়া অন্যান্য মহিলারা যাহোক কিছুটা সাহায্য পেতেন, কিন্তু মুসলিম 
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মহিলারা ইন্টার পিরিওডের মধ্যে যে টাকা নিয়ে তাদের বিবাহ হয়েছিল সেই টাকাই 
তারা তিন মাসের মধ্যে পাচ্ছেন, কিন্তু তারপরে তাদের আর কিছুই দেওয়া হচ্ছে 
না। তাদের এ সম্পর্কে সমস্ত দায়িত্ব বোর্ডের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিশ্ত 
বোর্ড কোনরকম ফাংশান না করায় তালাকপ্রাপ্তা মুসলিম মহিলারা অতাস্ত খারাপ 
অবস্থায় রয়েছে। তাদের ব্যাপারে মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়েছিল। 
এটা ভীষণভাবে নিন্দনীয়। এখানে আমি আরো বলতে চাই, বৃদ্ধ বাবা-মায়ের 
ভরণপোষণের জন্য প্রচুর আয়ের ছেলেকেও ১৫০০ টাকার বেশী দিতে হচ্ছে না। 
কাউকে হয়তো বৃদ্ধাবাসে রেখে দেওয়া হয়েছে। ফলে এ টাকায় বাবা-মা না খেতে 
পেয়ে মারা যাচ্ছেন। কাজেই আমাদের আইনমন্ত্রী আজকে যে সংশোধনী এনেছেন 
তাকে পূর্ণরূপে সমর্থন করি, এবং আশা করি বিরোধীপক্ষও একে সমর্থন করবেন। 
এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী বাদল ভট্টাচার্য্য 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কোড অফ ক্রিমিনাল 
প্রসিডিওর এ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০০১ নিয়ে আলোচনার জন/ আমি দাঁডিয়েছি। এই 
এযামেন্ডমেন্টকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, কারণ ম্যারেজ এন্ড ডিভোর্স এাক্টের 
এলিমনিতে সেকশন ২৪শে বলা হয়েছে কালকাটা হাইকোটের নির্দেশ অনুযায়ী যে, 
এক-তৃতীয়াংশ টাকা এলিমনি দিতে পারবে। এই যে ম্যারেজ সেকশনে এই বারটা 
তুলে দেওয়া হয়েছে এটা ভাল হয়েছে। মেনটেনেন্সের ক্ষেত্রে রয়েছে ১৫০০ টাকা। 
আজকে রিফিউজাল এবং নেগ্নেক্ট কেন আসছে? সামাজিক অবক্ষয়ের এদিকটা 
সম্বন্ধে আজকে ভাবতে হবে। 

|3.00 -_- 3.10 [0.1.] 

তার কারণ, ডাঃ তপতী সাহা মহাশয়া যে কথা বলেছেন তার সঙ্গে আমি 
একমত -_-আজকে গ্রামে গ্রামে দেখতে পাবেন শত শত মহিলা ২-৩টি বাচ্ছার হাও 
ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকারকে এই বিল আনার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে 
লিগাল এড কোর্ট রয়েছে, আজকে তারা সেখানে যেতে পারছে না। সেখানে 
পঞ্চায়েত এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাদারা তাদেরকে বলছে-_এখানে 
যাওয়ার দরকার নেই, আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলছে 
একদিনও সে যদি ঘর করে থাকে, তিনি যদি বলেন যে তার কোন আয় নেই, 
তাহলে ভিক্ষে করে মেনটেন্সের খরচ দিতে হবে। কে শুনছে? আদালত পর্যস্ত 
পৌছতেই পারে না। আদালতে হাজার হাজার মামলা পেনডিং হয়ে পড়ে রয়েছে। 
আজকে যদি পুরো বিচার ব্যবস্থার খোল-নলচে পাল্টানো না হয় তাহলে কিছু হবে 
না। আজকে সেই সমস্ত মহিলাদের রিফিউজাল এ্যান্ড নেগলেক্টেঙড এটা প্রমাণ 
করে দিতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু আজকে মহিলাদের ব্যাভিচারীনির পথে যেতে 
বাধ্য করা হচ্ছে। তার ফলশ্রতি হচ্ছে কি? গ্যাডালটেশান। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
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মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি, প্রতিটি জায়গায় বলছে যে 
এ্যাডালটেশান রয়েছে। এ্যাডালটেশান লাইফ লিড করছে। এখানে পরিস্থিতি এমনই 
যে আদালতে পর্যস্ত যেতে পারছে না। বিগত ২৪ বছরে সামাজিক অবক্ষয় এমন 
পর্যায়ে গিয়েছে মা-বাবাকে মেনটেনেল্গ দিচ্ছে মা-বাবা ভাগ হয়ে যাচ্ছে, একটা 
ছেলের কাছে মা থাকবে, একটা ছেলের কাছে বাবা থাকবে। সেই জায়গায় দাড়িয়ে 
ছেলে বলছে মা-র গোডাউন ভাড়ার জন্য যা করেছি যথেষ্ট করেছি। এই 
পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই রকম একটা সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রথম এই 
যে পদক্ষেপ__জানিনা কতটা ফলপ্রসু হবে-_নিশ্চয়ই এটাকে অস্বীকার করা যায় 
না। সারকামস্ট্যানসেস চেপ্লের সাথে সাথে ৫০০ টাকার পরিবর্তে আনডার সেকশান 
১২৭-এ যেটা রাখা হয়েছে আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তার সাথে সাথে বলবো 
আজকে সামগ্রিক যে পরিস্থিতি এই যে সামাজিক অবক্ষয় তাকে যদি রোধ না করা 
যায় তাহলে এই গ্যামেন্ডমেন্ট কাগজে কলমেই থাকবে । আমাদের মা বোন ভাই 
বাবাদের জন্য, লেজিটিমেট, ইললেজিটিমেট চাইল্ড যার আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা 
প্রযোজ্য হবে না, কোন কাজ হবে না। দেখা যায় ওয়ারেন্ট যেটা দেওয়া হয় সেই 
ওয়ারেন্ট চেপে দেয়, এ্যারেষ্ট হয় না। এই জায়গাগুলি যতক্ষণ না সঠিক করতে 
পারে ততক্ষণ কিছু হবে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাদারা, শুধু মাত্র বামপন্থী 
দলের রাজনৈতিক দাদা বলবো না, সমস্ত রাজনৈতিক দলের দাদাদের সচেতন করা 
দরকার। আমাদের মা বাবা, ভাই, বোন তাদের উপর যে অত্যাচার চলছে সেই 
ব্যাপারে রাজনীতি করে তারা যাতে সুবিচার পায় সেটা আমাদের দেখতে হবে। তার 
সাথে সাথে আমি বলবো এই যে বিল আনা হয়েছে এটা শুধু কাগজে কলমে না 
থাকে সেটা দেখা দরকার। মেনটেনেন্সের একটা আইন দরকার আছে। যাওয়ার সাথে 
সাথে মেনটেনেল্সের একটা পারসেনটেজ পাওয়ার কথা। কিন্তু তা কোন আদালত 
দেয় না। যে কোন মেনটেনেন্স মামলায় আনডার সেকশান ১২৫-এ ২-৩ বছর হয়ে 
যায় অথচ মেনটেনেল পায় না। মেনটেনেন্স না পাওয়ার ফলে আদালতে কি হয়? 
বলতে লজ্জা করে, উকিলকে পয়সা দিতে হয়, পেসকার মোকৃতারের মাথায় ফুল 
দর্বা চড়াতে হয়, না হলে মামলা উঠবে না। 

ফলে মামলা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। আর আমাদের দাদারা তারা কি করছে-_-বলছে, 
তোকে যেতে হবে না, তুই পাবি না। এমনি করে তাকে ডিপ্রাইভ করছে। এই 
ডিপ্রাইভ যদি বন্ধ না হয় তাহলে এই গ্যামেন্ডমেন্ট আসার ফলে কতটা ফলপ্রসূ 
হবে তাতে সন্দেহ আছে। আমি এই এ্যামেন্ডমেন্টকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 

স্ত্রী নিশীথ অধিকারী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের এই রাজ্যের 
অগনিত অবহেলিত এবং দুস্থ মা, স্ত্রী এবং শিশুদের জন্য আপনারা দলমত 
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নির্বিশেষে সবাই যে একমত হয়েছেন, তারজন্য আমি আমার আস্তরিক অভিনন্দন 
জানাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকে সব সময়ে এক পা এগিয়ে 
থাকে। এইক্ষেত্রে আমি বলবো দু'পা এগিয়ে গেছে। তার কারণ সারা ভারতবর্ষে 
এখনও এই ১২৫ ধারায় যে খোরপোষ তার উর্দসীমা ঠিক করা আছে ৫০০ টাকা। 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯২ সালে এটাকে সংশোধন করে করেছিল ১৫০০ টাকা। 
ফলে আমরা এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষে একধাপ এগিয়ে ছিলাম। এবারে এই 
যে আইন আনা হলো, এই আইনে আমি বলবো আরও একধাপ এগিয়ে গেল 
পশ্চিমবঙ্গ। এটা ভারতবর্ষের অন্যান্য কোন রাজ্যে হয়নি। এটা কেন আনা হলো? 
তার মূল কারণ এই যে, নিত্যকার যে মূল্যবৃদ্ধি তার সঙ্গে এ উ্ঘসীমা একতালে 
চলতে পারছে না। ১৯৯২ সালে ১৫০০ টাকার যে দাম ছিল, আজকে ২০০১ সালে 
চেহারাটা অন্য রকম। দ্বিতীয়ত, আমাদের যা আইন তাতে যদি উর্সীমা স্থির 
থাকে__আমি জানি, আমার উকিল জীবনের একটি ঘটনা বলছি। একজন উচ্চবিত্ত 
স্বামী একটা বিদেশী ব্যাঙ্কে চাকুরী করেন। তিনি আমার মকেল। তিনি বললেন, দেড় 
হাজার টাকা, এতো আমি এক কথায় দিতে পারি। কারণ আমার গ্যালসেসিয়ান 
কুকুর পুষতে মাসে দু'হাজার টাকা খরচ হয়। এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে সেদিন আমার 
মনে হয়েছিল, আমাদের দেশের সর্বংসহা মনোবৃত্তিসম্পন্না তথাকথিত অর্াঙ্গিনীদের 
দুঃখ মোচন করতে হবে। অবহেলা বা ত্যাগ শুধুমাত্র টাকার বিনিময়ে করে দিলাম, 
সেটাকে এক জায়গায় আটকাতে হবে। একটা দিন আসবে এই আইনের ফলে যখন 
আদালতকে বিচার করতে হবে, তার রোজগার কত, আর যিনি দিচ্ছেন তার 
্যাটাসটা কি রকম। এখন ভাবতে হবে। তারা তিনবার ভাববে, আমার আয়ের 
তুলনায় যদি এক তৃতীয়াংশ দিতে হয়, সেই টাকাটা অনেক বেশী। এছাড়া আরও 
একটা দিক ভাববার আছে। যারা উচ্চবিত্ত আর যারা নিম্নবিস্ত, তারা যদি তাদের 
আয় অনুযায়ী না দেন, একটা বিশেষ উর্ঘসীমা যদি স্থির থাকে তাহলে আইনের 
ভাষায় বলবো, উই আর ট্রিটিং টু আনইকোয়ালস্‌ এযাজ ইকোয়াল এ্যান্ড দেয়ারবাই 
কমিটিং ডিস্ক্রিমিনেশন। এটা আমাদের ভাববার ব্যাপার আছে। আমি এইসব 
কারণে এই আইনটি এখানে এনে, এই সংশোধনী এনে পশ্চিমবঙ্গকে অন্যান্য রাজ্যে 
যে নারী নির্যাতন, নারী অবহেলা, তার থেকে একটা আইনে নিয়ে যাবার, একটুখানি 
বেটার জায়গায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। 

[3.10 -_ 3.13 747] 

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের পক্ষ থেকে এবং বিজেপি বন্ধু পর্যন্ত 
এটাকে স্বাগত জানিয়েছে। যাইহোক আপনাদের রাজনীতি মতবাদ যে কাজ করেছে 
এটা অত্যন্ত আনন্দদায়ক ঘটনা। আমি এই কয়েকটি কথা বলে আপনাদের ধন্যবাদ 
জানিয়ে বিলটা সভায় গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করছি। 
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শ্রী শৈলজা কুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলের একটা 
ইতিবাচক পদক্ষেপ আছে, আমাদের পক্ষ থেকে এটাকে সমর্থন জানাচ্ছি, কিন্তু 
সমর্থন জানিয়েও আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই কথাটা বলতে চাইছি, অতীতের 
অভিজ্ঞতা থেকে খোরপোষ বা মেইনটেনাল্স কস্ট ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। তা জমা 
দেওয়ার যে পদ্ধতি সেটা একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার, দীর্ঘসুত্রিতার ব্যপার। জমা 
দেওয়ার পরে তাকে ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপার, এই জায়গায় যদিও মেইনটেনান্স কস্ট 
এর ব্যাপার থেকে যাচ্ছে, কিস্তু এই মেইনটেনান্স কস্টকে যদি ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার 
ব্যবস্থা হয় তাহলে সত্যিকারের যাদের জন্য দেওয়া হল, সেই ডিভোর্সি মহিলারা 
সেই টাকা ফেরৎ পেতে পারবে তাদের জীবন জীবিকার পক্ষে সুবিধা হবে। আমরা 
সমর্থন করেও এটাকে কিভাবে গ্রহণ করা যায় সেই ব্যাপারে সঠিকভাবে চিন্তা 
করার জনা অনুরোধ করছি। 
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জানুয়ারী মাস থেকে শিক্ষাবর্ষ প্রবর্তন 

*৪৮। (অনুমোদিত প্রম্ন নং *৫২) শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য্য £ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) ইহা কি সত্যি যে, জানুয়ারী মাস থেকে শিক্ষাবর্ষ চালু করার বিষয়টি 

সরকারের বিবেচনাধীন আছে; এবং 

(খ) সতিা হলে, উক্ত বিষয়টি কবে নাগাদ কার্যকারী হবে বলে আশা করা যায়? 

শ্রী কান্তি বিশ্বাস £ 

(ক) না, নেই, 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

শ্রী সুধীর ভট্টাচাহ্্য £ মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্র্ম, 
জানুয়ারী মাস থেকে আগে যে শিক্ষাবর্ষ ছিল, যার ফলে শীতকালে ছেলেমেয়েরা 
শিক্ষামূলক ভ্রমণ করতে পারতেন। কিন্তু জানুয়ারী মাস থেকে শিক্ষাবর্ষ উঠিয়ে দেওয়ার 
ফলে এখন সেটা বন্ধ হতে বসেছে। জানুয়ারী মাসে শিক্ষাবর্য চালু হলে শিশু মনের 
বিকাশ ঘটবে না কি, এই ব্যপারে আপনার বক্তব্য কি? 

রী কান্তি বিশ্বাস ঃ এটা ঠিকই যে, ইংরাজী বর্ষের জানুয়ারী মাস থেকে প্রথমে 
শিক্ষাবর্ষ শুরু হত। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যেই মে মাস থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। 
আমাদের রাজ্যে যদি এ একই সময়ে শিক্ষাবর্ষ চালু না করা হয় তাহলে আমাদের 
রাজ্যের ছেলেমেয়েরা অন্য রাজ্যে পড়াশোনা করার প্রবণতা যাদের আছে তারা 
পড়তে পারবে না, আর অন্য রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যদি আমাদের রাজ্যে আসে 
তাহলে তাদেরও অসুবিধা দেখা দেবে। তাই আমরা জানুয়ারী মাসের পরিবর্তে মে মাসে 
শিক্ষাবর্ষটা শুরু করি। আমাদের রাজ্যের যে আবহাওয়া তাতে শীতের সময় শারীরিক 
ও মানসিক পরিশ্রম বেশী করা যায়। তাছাড়া সমস্ত শিক্ষাবিদদের সাথে কথা বলে এবং 
স্বীকৃত শিক্ষক সংগঠনের সাথে কথা বলে আমরা মে মাস থেকে শিক্ষাবর্ষটা শুরু করি। 
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কিছু শীত প্রধান রাজ্য আছে তাদের আবার জুন মাস থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। মে মাসে 
যে শিক্ষাবর্ষ আছে সেই সিদ্ধান্তেই আমরা অটল আছি, এটা পুনর্বিবেচনা করার কথা 
আমরা এখনো ভাবিনি । 

শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন, মে মাসে 
শিক্ষাবর্ষ চালু হলে নাইন এবং টেন ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীরা পুরো এক বছর সময় পায়না । 
কিন্তু জানুয়ারী মাস থেকে শিক্ষাবর্ষ চালু হলে তারা এক বছর সময় পায়। এই সম্বন্ধে 
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের বক্তব্য কি এবং এই ব্যাপারে আপনি কি চিস্তা-ভাবনা করছেন? 

শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ শিক্ষা বর্ষের দিনগুলো জানুয়ারী মাসের পরিবর্তে মে মাসে 
করা এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় অভিন্ন, অপরিবর্তিত রাখার ফলে পঠন-পাঠনের 
সময় সঙ্কুচিত হচ্ছে, একথা সত্য। এই সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই পাঠ্যসূচি, পাঠ্যক্রম 
তৈরী করতে হবে। কোন কোন বিষয়ে এটা হয়েছে, সব বিষয়ে পরিবর্তন হয়নি। 
সময়টা সংক্ষেপ হওয়ার ফলে সেই সময়ের মধ্যে যাতে সম্পূর্ণ করা যায়, সেদিকে 
লক্ষ্য রেখেই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ তাদের পাঠক্রম সাজাচ্ছে। 

শ্রীসুধীর ভট্টাচায্য £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনেক বিদ্যালয় উচ্চমাধ্যমিক থেকে 
উচ্চতর মাধ্যমিকে উন্নীত করেছেন, তাহলে শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারী মাসে কেন চালু করবেন 
না? 

রী কাস্তি বিশ্বাস ঃ কেন এই প্রশ্ন মাননীয় সদস্য করলেন জানি না। যেটা বললেন 
ঠিকই-এবারে পশ্চিমবাংলাঞ শামরা ১১০০ নিন্ন মাধ্যমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে 
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করেছি, সারা ভারতবর্ষ মিলিয়েও এটা হয়নি। আমরা 
৪১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করেছি, সারা ভারতবর্ষে 
এটা হয়নি। এর সাথে শিক্ষা বর্ষ পরিবর্তনের কোন সম্পর্ক নেই। 

শ্রী রামপদ সামস্ত £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, ভারতবর্ষে কোন কোন 
রাজ্যে জানুয়ারী মাস থেকে শিক্ষাবর্ষ চালু আছে? 

শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ জন্মু-কাম্মীরে জুন মাস্‌ থেকে, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, 
তামিলনাড়ুতে এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে। 

শ্রী মহম্মদ সোহরাব ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার উত্তরে বলেছিলেন-যখন এই 
শিক্ষাবর্ষ পরিবর্তন করা হয়, তখন স্বীকৃত শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে 
কনা এয়েছে। তখন কি সে সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ৫ বছর পরে এই ব্যাপারটা 
আবার রিভিউ করা হবে? এবং সেটা হয়েছে কিনা? 

111.10 -- 11.20 ৪-).] 

অন্যান্য রাজ্য যেখানে মে মাস থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় সেখানে পূজা ভেকেশন 
কম থাকে কিন্তু আমাদের পশ্চিমবাংলায় অন্যন্য রাজ্যের তুলনায় পূজা ভেকেশন 
বেশী থাকে এর জন্য নাম্বার অব ওয়ার্কিং ডেজ কমে যাচ্ছে কিনা? 
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শ্রী কান্তি বিশ্বাস £ আমি বলেছিলাম যে শিক্ষাবর্ষ মে মাস থেকে শুরু 
হয়েছিল শিক্ষা সংগঠনগুলোর এঁক্যমত্যের ভিত্তিতে এবং আমরা বলেছিলাম যে 
পরবর্তী কালে যদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তখন বিবেচনা করা যাবে। কোন রাজ্যেই 
এখনও এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নি। প্রধানতঃ যে দুটো কারণের জন্য এই 
পরিবর্তন করা হয়েছিল সেই কারণগুলোর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সেজনা 
পুনর্বিবেচনা করার কোন উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করিনি। দায়িত্বশীল সংগঠন যারা 
আছেন তাদের সঙ্গে বসার প্রয়োজনও অনুভূত হয়নি। দ্বিতীয় হচ্ছে যে, আপনি 
ঠিকই বলেছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে শ্রীষ্মাবকাশ এবং শারদাবকাশের জন্য ছুটি 
থাকে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে গ্রীম্মাবকাশ, শারদাবকাশ এবং জাতীয় ছুটি মিলে মোট 
৮৫ দিন ছুটি থাকে। অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে কোন রাজো ৭৫ দিন ছুটি থাকে, কোন 
রাজ্যে ৯০ দিন ছুটি থাকে। সেজনা অন্য রাজ্য এবং আমাদের রাজ্যে ছুটি মোটামুটি 
সমানই থাকে। 

শ্রী শৈলজা রঞ্জন দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়-এর কাছে জানতে চাইছি যে 
আপনি আপনার প্রম্মের উত্তরে বলেছেন যে অন্য রাজ্যে মে মাস থেকে শিক্ষাবর্ষ 
শুরু হয় বলেই আমাদের রাজ্যেও মে মাসে থেকে শিক্ষাবর্ষ চালু করা হয়েছে কিন্তু 
একথা তো আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না যে ভারতবর্ষে যখন অন্য রাজ্যে 
ইংরাজী চালু ছিল তখন আপনারা এ রাজ্যে ইংরাজী তুলে দিয়েছিলেন। তাহলে 
পশ্চিমবঙ্গে কি পৃথকভাবে জানুয়ারী মাস থেকে সেশন শুরু করতে পারেন না। 

শ্রী কান্তি বিশ্বাস $ মাননীয় সদস্যকে একথা জানাই যে ভুল বিবৃতি বা 
অজ্ঞতাকে সংশোধন করার দায়িত্ব আমাদের নয়। যখন পশ্চিমবঙ্গে ইংরাজী তুলে 
দেওয়া হয়েছিল তখন একটি রাজ্য ছাড়া প্রাথমিক স্তরে কোন রাজ্যে ইংরাজী 
ছিল না। আপনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বলি প্রত্যেক রাজ্যের 
প্রাকৃতিক অবস্থাটা কিছু কিছু থাকে। এক রাজা থেকে অন্য রাজ্যের ছাত্র বা 
অভিভাবকদের স্থান বদল হয়। এই অনিবার্য সত্যকে সামনে রেখে শীতকাল পরিশ্রম 
করার উপযুক্ত সময় করেই এই পরিবর্তন করা হয়েছিল। এই অবস্থায় কোন 
পরিবর্তন হয়নি তাই শিক্ষাবর্ষ পরিবর্তন করার কথা ভাবা হচ্ছে না। 

রাজ্যে সমাজ বিজ্ঞানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন 

*৪৯| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮২) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ উচ্চশিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-- 

(ক) এ কথা কি সত্যি যে, এ রাজ্যে সমাজ বিজ্ঞানের জন্য একটি পৃথক 

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; এবং 
(খ) সত্যি হলে, এ বিশ্ববিদ্যালয়টি কোন্‌ স্থানে, কবে নাগাদ স্থাপিত হবে বলে 
আশা করা যায়? 
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শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ 

(ক) এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা চলছে, এখনও কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। 

(খ) প্রন্ন ওঠে না। 

শ্রী আবু আয়েস মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী বলছেন এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা চলছে। 
এখনও পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি। আমাদের রাজ্যে মহাবিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় 
পর্যস্ত সমস্ত স্তরেই সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তা সত্বেও আলাদা করে 
সমাজ বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তাভাবনা করছেন। এটা কোন পরিপ্রেক্ষিতে 
চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে সেটা বলবেন কি? 

শ্রী সত্যসাধন চক্তবতী £ মাননীয় সদাসের অবগতি জন্য জানাচ্ছি এটা ঠিণ যে 
আমাদের মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সমাজবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় পঙ'নে। 
হয়, কিন্ত আজকের দিনে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে বিশেষ 
করে আমাদের ছাত্রদের যে চাহিদা সেই দিকে লক্ষ্য রেখে। অধিকাংশ 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং তার আ্আফিলিয়েটেড কলেজ আছে, একই সঙ্গে অনেক 
ফ্যাকালটি আছে। কিন্তু আজকের যুগে দরকার হচ্ছে কিছু উন্নত স্পেশালাইজড বিষয়, 
আরও অনেক উন্নত পর্যায়ের গবেষণা এবং আরও সুযোগ-সুবিধা সেগুলি ঘটানো । 
যেটাকে আমরা বলি সেন্টার অফ্‌ এক্সেলেন্স। এতগুলি থাকা সত্তেও আমরা যেটাকে 
বলি সেন্টার অফ এক্‌সেলেন্স, সেই ধরনের কিছু কিছু জিনিস গড়ে তুলতে হয়। 
আপনারা দেখবেন আমরা ল" বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছি, রেটিংয়েও প্রথম হয়েছি, 
আমাদের টেক্নোলজি ইউনিভার্সিটির কাজ শুরু হয়েছে। একটা সমাজ বিদ্যার 
বিশ্ববিদ্যালয় করা যায় কি না সেই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে। আমাদের বিদেশী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ কয়েক জন আছেন যাঁরা কৃতবিদ্যা অধ্যাপক তাদের সঙ্গে 
কথাবার্তা বলছি। আমরা চিস্তা-ভাবনা করছি যে আমাদের রাজো এটা করা যায় কিনা 
এবং বিশেষ করে অর্থনীতি এবং অন্যানা বিষয়গুলি এবং আধুনিক সব বিষয়গুলিকে 
যুঞ্জ করে উন্নতমানের ইউনিটারী ইউনিভার্সিটি সেটা করা যায় কিনা। এ সম্পর্কে 
চিন্তা-ভাবনা আমরা করছি। 

শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলেন এবং কারণ 
দেখালেন। এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্থাপিত হবে তখন তা ডিমড় বা পরিণত 
বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণা হবে তো? 

শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় সদস্যকে আবার বলছি এ সম্পর্কে কিছু ভাবনা- 
চিন্তা প্রাথমিকভাবে করা হচ্ছে। আমরা যখন পরিকল্পনা করবো তখন আমরা 
বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি করবো। আমরা যখন সিদ্ধান্ত নেব তখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
আগে প্রাথমিক কিছু আলোচনা হয়েছে কিন্তু তা থেকে এখনও আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করি নি। তবে ইতিমধ্যে যদি আমাদের মনে হয় যে এটা আমাদের রাজ্যে হওয়া উচিত 
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তাহলে বিশেষজ্ঞ নিয়ে কমিটি করবো, তাদের সাথে কথা বলবো, তখন তারা বলবেন 
কি ভাবে আমরা এগোতে পারি। 

শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, প্রম্মটি সমাজ বিজ্ঞানের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের পরিকল্পনা, এই ধরনের প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে বেশী নেই যেমন বলা যেতে পারে 
লন্ডন স্কুল অফ্‌ ইকোনমিকৃস; আমেরিকায় এই রকম শুধু সমাজ বিজ্ঞানের জন্য কোন 
প্রতিষ্ঠান নেই। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যদি বিশ্ববিদ্যালয় না করা 
যায় তাহলে লন্ডন স্কুল অফৃ ইকোনমিকসের ধাচে একটা সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্ 
খোলা যায় কি না? 

শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ মাননীয় সদস্য সৌগত রায় ঠিকই বলেছেন, এই ধরনের 
স্পেশালাইজড কিছু কিছু আছে আমাদের ভারতবর্ষে । কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যে 
ধরনের জিনিস বোঝায়-লন্ডনের দু-এক বাঙালীর সঙ্গে কথা বলেছি ধারা ওখানে পড়ান। 
যারা অভিজ্ঞ, যারা অকৃসফোর্ডে পড়াচ্ছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং এ বাাপারে 
মাননীয় অর্থ মন্ত্রী শ্রীঅসীম দাসগুপ্ত মহাশয়ও কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছেন, আমরা দু'জন 
মিলে চিন্তা-ভাবনা করেছি। সুতরাং, এ ব্যাপারে এখন বলা যায় চিস্তা-ভাবনার স্তরে 
আছে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য আছে যদি সম্ভব হয় তাহলে আমাদের এই পশ্চিমবাংলাতে 
এই ধরনের একটা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা অবশ্য আমরা ভাবব। কিন্তু আগেই 
বলেছি যে, বিশেষজ্ঞদের মতামত না নিয়ে আমরা এগোতে পারব না। 

[11.20 -_- 11.30 ৪.1). ] 

ডাঃ রামচন্দ্র মন্ডল £ আজকাল সোসিওলজি অনেক জায়গায় পড়ানো হচ্ছে। 
হিউম্যান রাইটস্‌ কমিশনও সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে। এই সমাজ 
বিদ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন রাজো সময়ে কি ব্লকস্তরেও সোসিওলজিষ্ট রাখা হচ্ছে। 
ভোকেশনাল সাবজেক্ট করে প্রত্যেক স্কুলে এই কোর্স চালু করা যায় কিনা সেটা ভেবে 
দেখা দরকার। এ সম্পর্কে মতামত কি? 

শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ৪ মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা আমাদের চিত্তা- 
ভাবনা করা উচিত। আমি বলতে পারি সে সম্পর্কে আমরা চিস্তা-ভাবনা করব। 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজী ঃ আপনি জানেন লন্ডন স্কুল অফ ইকোনোমিকসে এর জন্য 
ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেস অফ কারিক্যুলাম তৈরী করা হয়েছে। এখানে আপনারা বলছেন, 
চিন্তা-ভাবনা করছেন। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং মহা-বিদ্যালয়ে যে 
ট্রাডিশনাল কোর্স পড়ানো হয়, স্টিরিও টাইপে-ফিজিক্‌স, কেমিষ্ট্রি, ম্যাথামেটিকস, 
ইকোনোমিকৃস, বায়োলজি, ইত্যাদি। কিন্তু আজকের দিনে যে নতুন নতুন সাবজেক্ট, 
নতুন গবেষণা, চিস্তা-ভাবনা আসবে সে বিষয়ে পশ্চিমবাংলার বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলোতে 
কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? যেমন ওসানোলজি, হাইড্রো-ডিনামিক্স, স্পেস সাই, 
এগুলো নিয়ে নতুন করে আজকে আলোড়ন হচ্ছে, স্পেস সাইন্স আজকে গোটা 
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পৃথিবী তড়িৎ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মাইক্রো-বায়োলজি এখনও লিমিটেড স্তরে আছে 
যাদবপুর, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। এটা নিয়ে গবেষণা করা উচিত। কিন্তু পৃথিবীর 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে এসব সাবজেক্টে পড়াশোনার সুযোগ পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে দিতে 
আপনারা পারেননি। স্পেসালাইজড সাবজেক্ট, যেগুলো পরবর্তী ১০-২০ বছরে নতুন 
নতুন ক্ষেত্রে চিন্তার, তথ্যের দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে তা পশ্চিমবাংলার বিত্তিন্ন 
বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে, মর্ডান টেকনোলজিক্যাল সাবজেক্ট পড়ানোর 
ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিনা? নিয়ে থাকলে কোন্‌ ইউনিভার্সিটিতে কোন্‌ কোন্‌ 
সাবজেক্ট পড়ানো হবে এবং অনুমতি দিয়েছেন কিনা? 
শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ মাননীয় সদস্যকে এই রকম একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে দৃষ্টি আর্কষণ করার জন্য ধন্যবাদ। আমি আগেও বহু বার বলেছি যে উচ্চ- 
শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় রকমের চিস্তার পরিবর্তন, আলোড়ন চলছে, পরিবর্তন আসছে। 
এব্যাপারে আমাদের রাজ্যও কতগুলো ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রথমে মহাবিদ্যালয়ের কথা 
বলছি। যাতে সিলেবাস আধুনিকীকরণ হয় তার জন্য উচ্চ-শিক্ষা পর্যদের বিশেষজ্ঞদের 
নিয়ে এই কাজ শেষ করেছি। ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের কাগজ-পত্র দেখে বিভিন্ন 
বিষয়ে, সমস্ত ইউনিভার্সিটিগুলোর সিলেবাস পরিবর্তনের কাজ শেষ করা হয়েছে এবং 
সেইগুলো ছাপা চলছে। সেগুলো বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষা পর্যদ পাঠিয়ে 
দেবেন। আমি নিজে তার সভাপতি, আমি নিজেও খানিকটা যুক্ত আছি। এটা ছাড়া 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের বিভিন্ন বিষয়গুলো যে গুলোকে আমরা বলি আধুনিক করা 
সেটাতেও কিন্তু এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে এবং এব্যাপারে ইউনিভারর্সিঁটি গ্র্যান্টস 
কমিশন কিছু কিছু কাজ করেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেগুলোকে অনুসরণ 
করছে-_আপনি যেটা বলেছেন, অনেক নতুন বিষয় বিশেষ করে আগামী দিনে 
যেগুলো আসছে__ইনফরমেশন টেকনোলজি, বায়ো-টেকনোলজি এবং তার রিলেটেড 
বিষয়গুলো যাদবপুরে শুরু হয়েছে। কলকাতায়ও শুরু হয়েছে ইনফরমেশন 
টেকনোলজি, বায়ো-টেকনোলজি, আমার সঙ্গে গতকালই শিবপুর ডিমড্‌ 
ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরের কথা হয়েছে। ওরা ইনফরমেশন টেকনোলজি, 
খুলেছেন, বায়ো-টেকনোলজি ওঁরা খুলবেন। আমি বললাম আমরা সরকার থেকে 
আপনাদের সাহাযো করব, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করছি আমরা, 
যাদবপুরকে করছি এবং আমাদের যে টেকনোলজি ইউনিভারসিটি শুরু হয়েছে তার 
কিন্তু মূল লক্ষ্য হচ্ছে একেবারে আধুনিক বিষয়-_বায়ো-টেকনোলজি এবং 
ইনফরমেশন টেকনোলজি । বায়ো-টেকনোলজি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের যে এর 
রিলেটেড বিভাগ আছে তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি এবং সেখানের যিনি দায়িত্বে 
আছেন শ্রীমতী মগ্র শর্মা তিনি এখানে এসেছিলেন, তার সঙ্গে দু-বার আমাদের 
বিশেষজ্ঞদের বৈঠক হয়েছে। ওরা আমাদের এই বায়ো-টেকনোলজি সেন্টারকে সাহায্য 
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করতে রাঁজি হয়েছেন এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি খোলা হবে। ওদের অনুমোদন 
পেলে আমরা সল্টলেকে এটা শুরু করে দেব। টেকনোলজি ইউনিভার্সিটিতে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সহায়তায় ইনফরমেশন টেকনোলজি আমাদের রাজ্যে অনেক খোলা 
হয়েছে। আমরা আরও এগিয়ে যাচ্ছি। আরেকটা তিনি বলেছেন, আমাদের এখানে 
বোস্‌' ইন্সটিটিউট আছে এবং আরও অন্যান্য কিছু সংস্থা আছে। আমরা ইতিমধ্যে 
তাদের নিয়ে কথা বলে-_তারা ইন্টিগ্রেটেড কোর্স একেবারে আধুনিক, এপ্লায়েড 
তারা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমাদের নতুন ইউনিভারসিটি এবং নতুন যে 
ভাইস চ্যান্সেলর তার সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা বলেছি যে, তারা সেখান থেকে 
একবারে ভর্তি হবে এবং পি. এইচ. ডি. করে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে যাবে__ এটা 
আমরা করেছি যেটা সম্ট্লৈকে আমাদের যে ইন্সটিটিউটগুলো আছে, কেন্দ্রীয়, তাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে এটা আমরা করছি। আপনি যেগুলো বললেন__ আমরা 
আমাদের রাজ্যে যে নতুন নতুন বিষয়, সেগুলো যেমন যাদবপুরকে আমরা দিয়েছি, 
আর কিছু কিছু বিষয় আপনি জানেন যেটা আমরা ঠিক করি না ইউ. জি. সি., 
ওরা কোন একটা পরিকল্পনা শুরু হওয়ার আগে ত।রা সব বিশ্ববিদ্যালগুলোর সঙ্গে 
বসেন। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইউনিভারসিটি গ্রাস্টস কমিশনে আগামী ৫ বছরে 
তারা কোন কোন নতুন বিষয় খুলতে চান এবং শিক্ষক এবং কত টাকা চান এগুলো 
তারা ইউ. জি. সি. কে জানান। ইউ. জি. সি. যদি এই কিছু কিছু সাবজেক্ট খোলার 
অনুমতি দেয় তাহলে তারা সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জানায়। বিশ্/বিদ্যালয়গুলো 
আমাদের কাছে লেখেন যে, ইউ. জি. সি. আমাদের এই বিষয় পড়ানোর অনুমতি 
দিয়েছেন, তারা ৫ বছরের জন্য এই কটি শিক্ষক পদ নিচ্ছেন, বাকি সময়ে আপনাদের 
দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা তখন বাকি সময়ের দায়িত্ব গ্রহণ করি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 
তখন নতুন নতুন বিষয় খোলেন। আমি আপনাকে এটা বলতে চাই,_যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ডিফেন্সের বিষয়ে__স্পেস এবং অন্যানা বিষয়ে প্রচুর 
টাকা দেন-_যেহেতু এটা! ডিফেন্সের বিষয়, আমি সবটা বলব না। আপনি জানেন 
আমাদের সল্টলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে, সেখানে পাইলটলস্‌ হেলিকপ্টার 
তারা খানিকটা ডেভলপ করেছে। তারা টাকা পেয়েছে। আমাদের রাজ্যে এই গবেষণার 
ক্ষেত্রে আমাদের কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো, ইউ. জি. সি. আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য 
সংস্থা একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ করছে। 

শ্রী তাপস ব্যানাজী ঃ ধন্যবাদ স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে অতিরিক্ত প্রশ্ন করতে চাই। যদিও এর সঙ্গে রিলেটেড আছে কিনা সেটা 
আপনি অনুগ্রহ করে দেখুন। আপনার মুখ থেকে শুনেছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কলেজে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ক্লাসগুলো হয় এবং এখানে বিভিন্ন কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু 
কিছু ডিপার্টমেন্টের ক্লাস আপনি চালু করতে চাইছেন। এব্যাপারটা কতদূর এগিয়েছে 
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এবং কোথায় কোথায় চেষ্টা করেছেন সেটা যদি বলেন তাহলে ভাল হয়। 

শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী $ আপনি কি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের কথা বলছেন? 

শ্রী তাপস ব্যানাজী ঃ হ্যা, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের কথা বলছি। 

শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ আজকে বিকেলবেলা যাবো গড়িয়া দীনবন্ধু এনডুজ 
কলেজে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও যাবেন, যে বেসরকারী কলেজে জুয়োলজিতে 
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ার অনুমোদন এ বছর আমরা দিয়েছি। এ বছর আমরা অনুমতি 
দিয়েছি মৌলানা আজাদ কলেজে জুয়োলজিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করার জন্য। আমরা 
এ বছর অনুমোদন দিয়েছি হুগলী মহসীন কলেজে কমার্সে পোস্ট গ্রাজুয়েট করার জন্য। 
এর আগে আমরা প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি জুয়োলজিতে পোষ্টগ্রাজুয়েট 
পড়াবার অনুমোদন দিয়েছি। আমরা এর আগে মহসীন কলেজে ফিজিওলজিতে 
পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়াবার অনুমতি দিয়েছি। আরো আন্ডারগ্রাজুয়েট কলেজের কথা যদি 
বলেন, তাহলে আমাদের এখানে সরকারের যে “গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজ" আছে 
তাতেও পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়াবার অনুমোদন দিয়েছি। বানীপুরে ফিজিক্যাল এডুকেশনের 
অনুমতি দিয়েছি। লেদার টেকনোলজি কলেজকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি 
দিলেই আমরা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট খুলে দেব। বিশ্ববিদ্যালয়শুলিকে আমরা বলেছি, তীরা 
পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়ানো যায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই কাজ করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 
আমরা আগামী বছর আরো কিছু কলেজকে পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়াবার জন্য অনুমোদন 
দেব। আমি কোন কলেজের নাম বলতে পারব না, এটা ঠিক করবে বিশ্ববিদ্যালয় । 

[11.30 -__ 11.40 ৪.1. ] 

্রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ বর্তমানের কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাকে গৈরিকীকরণের চক্রান্ত 
করছে। আমাদের দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাস পাল্টে দেবার চক্রাস্ত করছে। 
যেহেতু শিক্ষা কেন্দ্রে এবং রাজ্যের তালিকাভুক্ত বিষয় সেহেতু এবিষয়ে রাজ্য 
সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কি? 

শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ যদিও এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যা নিয়ে আমরা 
আলোচনা করছি তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। তথাপি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের এই 
হাউসের প্রতিটি সদস্যেরই আমাদের রাষ্ট্রের ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস আছে। আমাদের 
সংবিধানেও সেকুলার এডুকেশনের কথা বলা আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা সকলে 
এই গৈরিকীকরণের বিরুদ্ধে। কারণ এটা আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিকেই আঘাত 
করছে। 

শ্রী শোভনদে চট্টোপাধ্যায় ঃ আমাদের রাজ্যে সাইন্স আযাণ্ড টেকনোলজির নতুন 
নতুন সাবজেক্ট পড়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে। যেহেতু আমাদের রাজ্য সরকার কনজারভেটিভ 
সেহেতু এগুলো চালু করতে অনেক দেরি হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি কতগুলো 
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সাধারণ বিষয়ে পড়াশুনা করার জন্য আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা অন্যান্য রাজ্যে 
যাচ্ছে। যেমন-_ব্যাচেলর অব বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, কম্পিউটার ত্যাপ্লিকেশন, 
মাইক্রো-বায়োলজি ইত্যাদি। এই বিষয়গুলিতে আমাদের রাজ্যে পড়াবার আসন 
সংখ্যা অত্যত্ত সীমিত। এই বিষয়গুলিতে যাতে আরো বেশী সংখ্যায় ছেলেমেয়েরা 
রাজ্যেই পড়ার সুযোগ পেতে পারে তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে? সাইন্স 
আযাণ্ড টেকনোলজিতে নতুন নতুন ফ্যাকালটি তৈরী করার চেষ্টা হচ্ছে, আস্তে আস্তে সে 
কাজ এগুচ্ছে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়গুলি পড়াবার যখেষঈ' ব্যবস্থা এখনো হয় নি। আমরা 
সংবাদপত্রে দেখি সারা ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে 
পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থান নীচের দিকে। এর কারণ কি? এবং এটা কি 
ভাবে নির্ধারণ করা হয়? 

শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ই আমি জানিনা মাননীয় সদস্য কিসের ভিত্তিতে এই কথা 
বলছেন যে, আমাদের রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মান খুব একটা উঁচুতে নয়! মাননীয় 
সদস্য জেনে খুশি হবেন, আমাদের রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালগুলি থেকে যারা পাশ করে 
বেরচ্ছেন তারা পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হচ্ছে এবং কখনও ইউ. জি. সি. যারা নাকি 
ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যলয়গুলির খবরা-খবর রাখেন, নিয়ন্ত্রণ করেন তারা আমাদের 
রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে বিরূপ মন্ত্যব্য করে নি। সুতরাং আমি জানি না 
কেন এগুলি বলা হয়ে থাকে। উল্টে আমি বলি, আপনারা নিশ্চয়ই খবরাখবর রাখেন, 
অন্য রাজ্য যারা নাকি খবরাখবর রাখেন, আমাদের রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের 
রাজ্যের পড়াশুনার মান সম্পর্কে সপ্রশংস উল্লেখ করেন, এটা আমাদের গর্বের ব্যাপার। 
অল ইন্ডিয়ায় যতগুলি পরীক্ষা হয় তাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভাল ফল করে। আমি 
আপনাদের আবার বলছি, অল ইন্ডিয়ায় যতগুলি পরীক্ষা হয় তাতে আমাদের 
ছেলেমেয়েরা ভাল ফল করে। কে বললো, নেটে আমাদের ছেলেমেয়েরা পাশ করছে না? 
দুটি পরীক্ষা হয়। ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্টে আমাদের কিছু ছেলেমেয়ে ভাল ফল 
করে। সেখানে অল ইন্ডিয়া রেজাল্ট ৬ পারাসেন্ট, ৭ পারসেন্ট। আমাদের শ্লেটে ৬ 
পারসেন্ট, ৭ পারসেন্ট। কোন পার্থক্য নেই। তামিলনাড়ু যা করছে, অন্ধ যা করছে, 
আমাদের ছেলেমেয়েরা ভাল ছাড়া খারাপ করছে না। সুতরাং যা বলছেন সেটা কি-প্ত ঠিক 
নয়, তথ্যভিত্তিক নয়। আমি মাননীয় সদসাদের বলবো, আপনাদের সমস্ত সমালোচনা 
গ্রহণ করবো, কিন্তু তা তথ্যভিত্তিক হওয়া চাই। উনি বললেন, আমাদের রাজ্য ছেড়ে 
কিছু ছেলে-মেয়েরা অন্য রাজ্যে যায়। হ্যা, কিছু যায়। কিন্তু কেন যায়? তার কারণ, 
আমাদের এখানে ভাল রেজাল্ট না করলে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে চান্স পায় না, ফার্স্ট ক্লাস 
না পেলে পায় না। তাহলে কেন শ'নাদের জুয়োলোজি খুলতে হল? যারা বাইরে চলে 
যায় তাদের রেজাল্ট ভাল নয় বলে ১লে যায়। তাদেরকে টাকার বিনিময়ে আডমিশন 
করে নেয় অন্য রাজ্য। কিন্তু আমাদের রাজ্য এটা করে না। আমাদের রাজ্যের 
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ছেলেমেয়েদের বাইরে যেতে না হয় তার জন্য আরো বেশী পরিমাণে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট 
কোর্স আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজ খুলে পড়াশুনার সুযোগ করে দিচ্ছি, বিভিন্ন কলেজে 
সম্প্রসারণ করছি। কিন্তু মান খারাপ বলে নয়, আমাদের মান ভাল বলে। 
চ1111105 6010 016 ৬ 2৫৪111 [05(5 01 116907195101/1126201101507655 11) (186 
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(11201921011) ১০1)0015 11 [10 ১৪19; 
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116901)01511655; 214 
(0) 91605, (8161) 5০ ঠা (01 1111115 000 1011059 208110195? 
9171 1591701 1915/95 : 
(4) 10191 17011000101 0909৮০1111101)[ 50001750164 10181) ১০11001 816 48. 
(09) 9 [09515 011162017185101 01 1169017150955 8176 1118 ৮৪০০]. 
(0) 176৮/ 10700041110 15 1091116 00111111860 50 (1181 1179 705 01 
1109017195101 01 171020101501655 1799 106 (11160 65192010101151%. 
শ্রী পদ্কজ ব্যানাজী ঃ আপনি স্পনসর্ড হাইস্কুলের সংখ্যা দিয়েছেন। আমি জানতে 
চাইছি যে, পশ্চিমবাংলায় মোট সেকেন্ডারী স্কুল কত আছে এবং সেই মোট সেকেন্ডারী 
স্কুলের মধ্যে কণ্টা স্কুলে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকার পদ শুন্য আছে? 
সম্্পকে। তার বাইরে যদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, আমার উত্তর দেওয়া উচিত নয়। 
শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজী £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে যেহেতু পশ্চিমবাংলায় মোট কত 
হাইস্কুল আছে সেটা প্রশ্নের আকারে জানানো হয়নি তাই ওনার পক্ষে উত্তর দেওয়া 
উচিত নয় বললেন। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। তার কারণ, আমার প্রশ্নে আমি 
জানতে চেয়েছিলাম স্পনসর্ড হাইস্কুল কত আছে এবং সেই সব স্কুলে প্রধান শিক্ষক 
এবং শিক্ষিকা নেই। তার সাথে টোটাল স্কুলে কতজন প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা নেই 
এটা রেলিভেম্ট কোশ্চেন। কিন্তু উনি দিলেন না। কিছু করার নেই। 
6৬/ [019০6০৫0116 15 06118 001006101)19160 50 10170110110 [7951 01 11980171)9$- 
101 0111090101511655 170 0০ 01160 00) €5196৫11101519- ৬1181 00925 1(10921) 
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[ির060. ১০, 1085 0০6০1. 98160 1 1116 101) 07811115051 00161018160. 
[00111 800 01555 06 [0155 01০ [0011১)60 1 2 070001 119011)৩া ৬৪ ০8101 
599 0081 01015 185 0661) 00176 0 [176 0০9৬6]. 

91771 7218109] 91)07106 : ৩1106 100৬/ 1016 019১০ ৬০011016$ 0111990- 
[1851015 01 171680]1)15005565 11 ঠ0611)170171 010 50017501760 $011001$ 816 
011610? 
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৮10 ৮4111 106 2101) 0106 0118196 01116 50001. 1115 1176 0502] [01201100179 
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8106 00110111096 001 01৬6 0116 01101761021 95515(01]1 16801701. 
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শ্রী পদ্মনিধি ধর ঃ স্যার, যিনি প্রম্নকর্তা তিনি তিনটি অতিরিক্ত প্রশ্ন করতে পারেন 
বলে আমরা জানতাম কিন্তু দেখলাম উনি প্রায় ২৫টা অতিবিক্ত প্রশ্ন করলেন। কি করে 
করলেন আমরা বুঝতে পারলাম না। স্যার আমরা শুনেছি যে বিদ্যালয় কৃত্যক 
আয়োগ-স্কুল সার্ভিস কমিশন যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা বিভিন্ন জায়গাতে -- 
গতবার পর্যস্ত প্যানেল ছিল না, এবারে একেবারে প্রকাশ্যে প্যানেল প্রকাশ করে 
দিয়েছেন এবং বিভিন্ন স্কুলে টিচার যাচ্ছে। হেড মাষ্টার তারা নিয়োগ করছেন, তাদের 
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নাম পাঠাচ্ছেন ম্যানেজিং কমিটির কাছে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আমাদের কমিটিতে 
আলোচনার সময় বলেছিলেন, হেড মাস্টারের এ্যাপয়েন্টমেন্ট অনেক স্কুল দিতে পারছে 
না যেহেতু ম্যানেজিং কমিটি, তারা তাদের গ্রহণ করছে না। আবার দেখা যাচ্ছে কেউ 
কেউ যেতে চাইছে না। ম্যানেজিং কমিটির কাছে উনি হেড মাষ্টার নিয়োগের ব্যাপারটা 
ছেড়ে দেবেন বলে খবরের কাগজে ওর বিবৃতি দেখলাম। আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন, 
বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগ-_স্কুল সাভির্স কমিশন-এ পর্যন্ত এ বছর কতজন প্রধান 
শিক্ষক এবং কতজন সহকারী শিক্ষকের নাম নিয়োগের জন্য বিভিন্ন ম্যানেজিং 
কমিটির কাছে সুপারিশ করেছেন? 

শ্রী কাস্তি বিশ্বীস £ হেড মাস্টার নিয়োগের জন্য ৮শোর কাছাকাছি এবং সহকারী 
শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগ সুপারিশ করেছেন ১৫ হাজারের 
কাছাকাছি। 

শ্রী পল্মনিধি ধর $ আপনার বিবৃতি হিসাবে “প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা 
ম্যানেজিং কমিটির হাতে তুলে দিচ্ছেন, সেটা কত ধুর সত্য এটা যদি একটু বলে দেন। 

শ্রী কান্তি বিশ্বীস $ এটা ঠিকই, বু বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য নাম 
বিদ্যালয় আয়োগ কৃত্যক থেকে স্কুল পরিচালকমন্ডলীর কাছে পাঠান হয়েছে, কিন্তু 
তারা তাদের নিয়োগ করছেন না। সেজন্য কখনো কখনো বেতন বন্ধ করা এবং 
কখনো কখনো সর্তক করা হয়ে থাকে তাদের। সে ক্ষেত্রে দুটি সমস্যা রয়েছে; একটি 
হচ্ছে, পরিচালক মন্ডলীর কাছে নাম পাঠাবার পর নিয়োগ না করা এবং আর একটি 
হচ্ছে, দূরের স্কুলের কারণে অনেকের না যেতে চাওয়া। দুটি অবশ্য পৃথক সমস্যা। 
আমি বলছি এ সম্পর্কিত একটি মামলায় উচ্চ আদালতের বিচারপতি বারীন ঘোষ 
মহাশয় একটি আদেশ দিয়েছেন। তিনি এ মামলায় বলেছেন, আমি পড়ে দিচ্ছি_ 
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সম্মানীয় বিচারপতি এই আদেশ দিয়েছেন। তার রায়ের বিরুদ্ধে এ স্কুলের ম্যানেজিং 
কমিটি ডিভিশন বেঞ্চে যান। মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রী এ. কে. মাথুর এবং 
বিচারপতি শ্রী আলটমাস করীর-কে নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ তৈরী হয়। তাদের দেওয়া 
রায়ও আমি পড়ে দিচ্ছি। এ রায়ে বলা হয়েছে-_ +17121106, ৬/০ 216 01 010117101) 
01101 016 ৬1০৬/ 19101) 0১ 0176 [,981160 10106 15 ৮4611 10151106011) 11) [0125210( 
০856...... যদি কোন স্কুল পরিচালকন্ডলী বিদ্যালয় আয়োগ কৃত্তক থেকে যে 
নামগুলি এসেছে তা থেকে যদি প্রধান শিক্ষক নিয়োগ না করেন তাহলে সেই 
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হবে। যেসব বিদ্যালয় আয়োগ কৃত্তকের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে দিচ্ছে তাদের সকলের 
বিরুদ্ধে এই আদেশ কার্যকরী হবে। 

দ্বিতীয়ত; প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করবার পর অনেকে যাচ্ছেন না এটা ঠিক: 
প্রধান শিক্ষকের এই তালিকা মেধার ভিত্তিতে তৈরী হয়। হয়তো স্কুলটি অনেক দূরে 
অবস্থিত বলে অনেক যেতে চান না। সেজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, খুব অল্প দিনের 
মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগ যে যে স্কুলে প্রধান 
শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে তাদের নাম ধরে ধরে বিজ্ঞাপন দেবেন এবং বিদ্যালয় ধরে 
ধরে মেধা তালিকা তৈরী হবে। বিদ্যালয় ধরে ধরে তালিকা তৈরী হলে নিয়োগ করা 
সত্বেও প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করছেন না, এই যে সমস্যা সেটা থেকে 
আমাদের মুক্তি হবে। 

111 /১1151) (11211079 ১110108 2 911, 0116 171017016 1৬111015161 1085 02109 
2115/9160 0116 000510101) [1180 1 ৮/25 60117 (0 2510. 9101 ৮/০10 1116 (010170%/ 
(176 106৬/ 5516] 01 80000111011 0106 1162071950915 11] 01106510170 5017090915১ 0181 
08 178৬০ 10150109৬/ 5810 1141 0116 80৬০1015611 ৬0810 09 21৬01) 11628101170 
[100 [00110100101 9011001$ 8170 0110 56160110101 1010 [08101 01 01716 [)0150115 
3110110 ০6 [19806 9110 ৬/০010 16 50101 (0 (116 $011001 [01 81000110076) 01 0176 
119700795101. /া। 1 0011900) 5০0, 1 ৬/00110 1116 (01010/ 017) (106 1101)019 
11101500125 (0 ৬/101) 0016 59316] 15 60110 [016 (01109৬/6৫- ] 1021) 00111 
[0 06 [0010 11100 [01801156 2110 5000101$, ৬/1)9101)6] 11)6 100-0011)1 105161 15 
0170 (09 06 210101190 11) 0856 01 0116 511116 00951-1108071851015 [3051 ? 

৩1) 1591701 1315/25 :1116 20৬০910156101)05 15 5100095৫ (0 16 7000- 
11১11600116 00170121 ১০1০০] ১61৮1০6 (00170155101) 5011001 ৮156 ৮/101)11) 
161) 095, 2110 50 [0 85 1110 511010 [00111105161 15 00170011700, 9০000101110 
[0 (116 10020110101 01 10110 9016176 0০011, 10 51116 0050 0810 0০ 169521৮৫ 
101 50116080160 025(95, 01 9011600160]11065 01 0980, 11781 10108170171 15 
061108 0010101160 ৬/101. 

[11.১0-12.00 17001] 


শ্রী অন্থিকা ব্যানাজী £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই, বহু কোটি টাকা 
খরচ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন করলেন, সেটা হঠাৎ উঠিয়ে দেওয়ার কারণ কি? 

শ্রী কান্তি বিশ্বাস £$ আমার মনে হয় আপনি আমাকে ঠিক বুঝতে পারেন নি। 
বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগ কখনও আমরা বলিনি যে এটা তুলে দেওয়া হচ্ছে। এর 
আগে একটা অঞ্চলে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগ করার জন্য সামগ্রিক ভাবে 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো। আপনার হাওড়া জেলা, হুগলী জেলা, বর্ধমান জেলা এবং 
বীরভূম জেলা নিয়ে একটা জোন আছে, এই জোনের সামগ্রিক তালিক৷ করে প্রধান 
শিক্ষক নিয়োগের জন্য পাঠানো হতো। তাতে দেখা যেত হাওড়ার একজন শিক্ষক তাকে 
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বীরভূমের সুদূর একটি স্কুলে পাঠানো হলো। তার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব হতো না, 
তিনি আর একটা স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। সেই জন্য এখন বলা হচ্ছে বিদ্যালয় ধরে 
ধরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিয়োগের জন্য 
বিদ্যালয়ের নাম ঠিকানা উল্লেখ করে বলা হবে যে এই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের জন্য 
আবেদন করতে হবে। তারপর সেখানে ইন্টারভিউ হবে এবং সেই স্কুলের জন্য প্যানেল 
হবে এবং প্রতিটি পৃথক পৃথক প্যানেল হবে। এটা করবে বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগ। এই 
বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগ যেটা হয়েছিল সেটা আছে এবং থাকবে, তুলে দেওয়ার কোন 
প্রশ্ন নেই। 

রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলি, আমরা সংবাদপত্রে দেখেছি 
স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রথমে হেড মাষ্টার সিলেকশান করবে, এই বলে বেরিয়েছে। তার সঙ্গে 
কিছু বলা আছে। সেটা পড়ে যেটা দেখা যাচ্ছে তা হলো প্রথমে আপনাদের কাছে 
পাঠাতে হবে, পাঠাবার পর সেখানে আপনারা পর্যালোচনা করবেন এবং সেটা দেখার 
পর আপনি যদি এগ্রি করেন বা কংকার করেন তবেই সেই শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। 
এটা যদি ঠিক হয়, ম্যানেজিং কমিটি ঠিক করার পর আপনার কাছে যাবে এবং টু ফিল 
আপ দি ভেকেলীজ অফ দি হেডমাষ্টার আপনার কাছ থেকে ফিরে আসতে যে সময় নষ্ট 
হবে তাতে ওই স্কুলের পঠন-পাঠনে ক্ষতি হবে। আমি জানতে চাই এই ব্যাপারে সরকার 
সরলীকরণ করে আগে যে ম্যানেজিং কমিটির উপর দায়িত্ব ন্যাস্ত ছিল সেটা দিতে প্রস্তুত 
আছে কিনা? 

শ্রী কান্তি বিশ্বীস £ আমি দুঃখিত, আপনি আমার বক্তব্যটা ঠিক মত বুঝতে পারেন 
নি। সংবাদপত্রের কথা এই সরকারের কথা নয়, যে সংবাদপত্র সরকারের এই সিদ্ধান্ত 
লিখেছে তার সঙ্গে সরকারের সিদ্ধান্তের বিন্দুমাত্র মিল নেই। বিদ্যালয় ধরে ধরে প্রধান 
শিক্ষকের জন্য বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। বিদ্যালয় 
কৃত্ক আয়োগ বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেবে এবং সেই অনুযায়ী বিদ্যালয় তাকে নিয়োগ 
করবেন। এই ক্ষেত্রে সময় অপচয়ের কোন সুযোগ নেই। 

পাঁশকুড়ায় ফুলের বিপণন কেন্দ্র 

*৫১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং * ১০৭) শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ ৪ উদ্যানপালন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, পাঁশকুড়ায় ফুলের “বিপণন কেন্দ্র” নির্মাণ প্রকল্পটির 
অগ্রগতি কিরূপ? 

শ্রী আব্দুর রজ্জাক মোল্লা ঃ 

পাশকুড়া ফুলের কেন্দ্র নির্মাণ কাজের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং 
বাজার নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ খাদ! প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন উন্নয়ন নিগমকে 
অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। প্রস্তাবটি অর্থ দপ্তরের অনুমোপনের জন্য পাঠানো হয়েছে। 
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শ্রী ব্রন্মময় নন্দ ই পাঁশকুড়া ফুলের বিপনন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য কত অর্থ বরাদ্দ 
করা হয়েছে? এখানে আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কোল্ড স্টোরেজের ব্যবস্থা আছে কিনা? 

শ্রী আব্দুর রজ্জাক মোল্লা $ মোটামুটি অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ৯৫ লক্ষ টাকা। আর এই 
বাজারের মধ্যে দু-তলা অফিস ঘর, ২ তলা অতিথিশালা, একটি সংরক্ষণের স্থানে, 
গোডাউন ঘর এবং দু-তলা সভা কক্ষ একটা গাড়ি রাখার গ্যারেজ একটা প্রি-কুলিং ঘর 
একটি প্যাকিং ঘর। এই সমস্ত ঘরের ব্যবস্থা থাকছে। 

শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ £ রাজ্যে সাম্প্রতিক বন্যায় আপনার পূর্বে দেওয়া তথা অনুযায়ী 
২,৭০৭ হেক্টর ফুল চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এতে প্রায় ১৬,৮৫০ জন 
ফুলচাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফুলের বাজারের ওপরেই ফুলচাষীদের ভাগ্য নির্ভর করে। 
ফুলের বাজারকে সমৃদ্ধ করার জন্য এদেরকে সাহাযোর ব্যাপারে আপনার দপ্তর কি 
ব্যবস্থা নিয়েছে? 

শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা ঃ বন্ায় ক্ষতিগ্রস্ত ফুলচাধীদের আমরা ২৫ লক্ষ টাকা 
আর্থিক সাহায্য করেছি। আমরা প্রতি বছর ছোট ক্ষুদ্র উৎপাদক যারা তাদের 
ধারাবাহিক ভাবে আর্থিক সাহায্য করে থাকি। এবারেও সেটা করবো। 

শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ ঃ বিমান শুক্ক অত্যধিক হওয়ার জন্য- ফুলচাষীরা বাইরের রাজ্য 
তড়িৎ গতিতে ফুল পাঠাতে আগ্রহী হওয়া সত্ত্েও- বাইরে ফুল পাঠাতে পারে না। 
বিমান শুন্ক হাসের জন্য আপনার দপ্তর কোন প্রচেষ্ট। নিয়েছে কি? 

শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা ঃ এই রাজ্যের ফুল কলকাতা থেকে বাঙ্গালোর হয়ে 
বাইরে থাইল্যান্ড ইত্যাদি জায়গায় ফুলচাষীরা পাঠান। বিমান শুষ্ক কমাবার জন্য 
আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে কথা বলেছি। এছাড়া আমরা বাগডোগরা থেকে 
একটা ফ্লাইট দেবার জন্য এবং তার বিমান শুক্ক কমাবার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় 
সরকারকে লিখেছি। 

শ্রী ব্রহ্মময় নন্দ £ কলকাতার মল্লিকঘাটে যে ফুলের বাজার আছে সেটিকে 
আধুনিকীকরণ করার জন্য আপনি কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি? 

শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা ঃ মল্লিকঘাটের মালিকানা আছে কলকাতা পোর্ট 
ট্রাস্টের। আমরা তাদের এবং কলকাতা পৌরসভাকে এবং পৌর দপ্তরকে বলেছি, 
আপনারা যদি এই ফুলের বাজারকে ভাল করে চালান, এর আধুনিকীকরণ করেন 
তাহলে এর জন্য টাকা লাগলে দিতে রাজী আছি। 

শ্রী বিপ্রব রায়চৌধুরী ৪ স্যার, আমার এলাকাতে একটা কথা চালু আছে “ফুলের 
হাট কোলাঘাট”। আমার নির্বাচনী এলাকায় প্রায় আড়াইশো গ্রাম আছে, যেখানে গেলে 
আপনি দেখবেন যে গ্রামগুলোকে যেন ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। আমি দুঃখিত, এই 
ফুলের বাজার কোলাঘাটে না হয়ে পাঁশকুড়াতে হচ্ছে। স্যার, আপনি যদি ওখানে যান 
দেখবেন, দুপুর দুটো থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত আমাদের ওখানে হাট বসে। আপনি 
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ওখানে গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন না। হাওড়া ব্রীজের নীচে যে ফুলের মার্কেটটা আছে, 
সেখানে আমরা ৮০ পার্সেন্ট ফুল সাপ্লাই করি। শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক কারণে 
ফুলের বাজার কোলাঘাটে না করে পাঁশকুড়াতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে এ সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার জন্য বলছি। তাছাড়া বিগত দিনগুলিতে 
আপনি যে অনুদান দিয়েছেন তা নিয়ে লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছে- যাদের ফুলচাষ নেই 
তারা অনুদান পেয়েছে। যাদের ফুলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তারা অনুদান পেয়েছে। আর 
যারা ফুলচাষ করেছেন তারা অনুদান পান নি। আমরা বন্যায় একবার চুড়ান্ত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছি। আপনি ফুলের বাজারটা কোলাঘাট করার জন্য কোন উদ্যোগ নেবেন কি? 

মিঃ স্পীকার ঃ এর উত্তর দিতে হবে না। 

্্ী প্রভগ্জন মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে একটা সাপ্রিমেন্টারি। ফুল হচ্ছে 
পিওরেষ্ট থিং ইন দি ওয়ার্ড । পশ্চিমবাংলায় যে বিভিন্ন ক্লাইমেট এবং বিভিন্ন সয়েল 
আছে এটা টেস্ট করে বিভিন্ন ভ্যারাইটি ফুলচাষ করার জন্য__ যেমন, সুন্দরবন 
এলাকায় স্যালাইনিটির জন্য সেখানে জবাফুল খুব ভাল হয় ব্লক ওয়াইজ সার্ভে করে, 
সুন্দরবন অঞ্চলে যে ভ্যারাইটি ফুলের চাষ হতে পারে, অন্য জায়গায় যে ফুল চাষ 
যাতে হতে পারে, তার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা? 

শ্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ওনার প্রশ্নের উত্তরে 
বলি, নূতন করে কোন সার্ভে সরা হয়নি, তবে যে জায়গায় এখন ফুল উৎপাদন হয় সেই 
সব এলাকায় আরো ভাল করে ফুল চাষ করবার জন্য বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে 
একটা প্রজেক্ট দেওয়া হবে। সম্প্রতি হাওড়ায় আনন্দ নিকেতন বলে একটি সংস্থা আছে 
তাদের মাধ্যমে ফুল ও পান চাষ এর ব্যাপারে ট্রেনিং দেওয়া-আধুনিকতায়,,এমন কি 
সয়েল টেস্টিং এরও ব্যবস্থা করেছি। 

১(৪17:60 (07865110185 
(009 ৮17101) 21755615 ৮/6176 1910 07) (116 1 21016.) 

কলিকাতা ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার প্রদত্ত বার্ষিক অনুদান 

*৫২। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *৩৫৭) শ্রী পুলক চন্দ্র দাস ঃ উচ্চশিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার বার্ষিক কত 
টাকা হারে অনুদান দেয়? 

উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় £ 

4 
সাধারণতঃ অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। 

১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছর হ'তে ২০০০-২০০১ আর্থিক বছর রি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয় অনুদানের পরিমাণ হ'ল। 


0৩0651101৭5 & /5১/27২5 339 


১৯৯৮-৯৯ ১৯৯৯-২০০০ ২০০০-২০০১ 
নিত... বিন জানুয়ারী পর্যস্ত 
কলিকাতা বিশ্ব ৩৮৬১.২৭ ৬০৮২.৯৯ ৫৫৮২.৯৭ 
লক্ষ টাকা লক্ষ টাকা লক্ষ টাকা 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব; ৫৬৯.৭৪ ৯০৬.৮৯ ৯৯৮.৮৬ 
লক্ষ টাকা লক্ষ টাকা লক্ষ টাকা 


প্রেসিডেন্সি কলেজকে স্ব-শীসন প্রদান 
*৫৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৫৯) শ্রী তপন হোড় £ উচ্চশিক্ষা বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক), এ কথা কি সত্যি যে, সরকার কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজেকে 
“স্ব-শাসন”' দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন; 
(খ) সত্যি হলে, এ পরিকল্পনাটি কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা 
যায়; এবং 
(গ) এ বিষয়ে সরকারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব কিরাপ? 
উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় £ 
(ক) না। 
(খ) প্রন্ন ওঠে না। 
(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 
সরস্বতী নদীর সংস্কার 
*৫৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৭৫) শ্রী শীতলকুমার সরদার ঃ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
(ক) সীকরাইল হতে ত্রিবেণী পর্যস্ত সরস্বতী নদীটির সংস্কারের কোন পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি না; 
(খ) থাকলে, কবে নাগাদ এ সংস্কারের কাজ শুরু হবে; এবং 
(গ) এ বাবদ কি পরিমাণ অর্থ ইতিমধ্যে মগ্ার করা হয়েছে? 
সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় £ 
(ক) হ্যা, আছে। 
(খ) এখনই বলা সগ্তব নয়। 
(গণ) প্রন্ন ওঠে না। 
সমুদ্র তটরেখা রক্ষা 
*৫৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬০১) শ্রী মৃণালকান্তি রায় £ সেচ ও জলপথ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্িমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
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(ক) ইহা কি সত্যি যে, সমুদ্রতট রেখা রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক একটি 
প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে; 

(খ) সত্যি হলে, পরিকগ্পনাটির রূপরেখা কিরূপ; এবং 

(গ) এ পরিকল্পনাটির বাস্তবায়নের জন্য কত টাকা ব্যয়িত হবে? 

সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় ৪ 

(ক) হ্যা, সত্য। 

(খ) সমুদ্র উপকুলের তটভূমি সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় 
৯.১০ কি. মি. ও মেদিনীপুর জেলায় ১.৬৪৬ কি. মি. দৈর্ঘের কাজ 
পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়া সমুদ্রের মোহনার নিকটবর্তী বৃহৎ 
খাড়ির উপকূল ও পাড় সংস্করণের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ১৯.৫০ কি. 
মি. ও উত্তর ২৪ পরগণায় ১৭.০০ কি. মি. দৈর্ঘ্যের কাজ অন্তর্ভুক্ত আছে। 
উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সমুদ্রতট ও বৃহৎ খাড়ির তটরেখা এবং 
পাড়ের কাজ স্টোন বোল্ডার দ্বারা সংস্করণে ও মেদিনীপুর জেলায় 
সমুদ্রতটভূমি সংরক্ষণের কাজ স্টোন বোল্ডার এবং কংক্রিট টেট্রানড্‌ দ্বারা 
করার পরিকল্পনা আছে। 

(গ) এই পরিকল্পনায় আনুমানিক খরচ ধরা আছে ২৫৭৬৫.৯৬ লক্ষ টাকা। 

রাজ্যে ইনফরমেশন ও টেকনোলজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান 

*৫৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৮৯) শ্রী তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ উচ্চশিক্ষা 

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) রাজ্যে কোথায় কোথায় কতগুলি ইন্ফরমেশন ও টেকনোলজি শিক্ষার 
প্রতিষ্ঠান আছে; 

(খ) উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে কত ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করার সুযোগ পায়; এবং 

(গ) ইনফরমেশন ও টেকনোলজি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সরকার কি কি 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন/করছেন। 

উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় ৪ 

বর্তমানে এই রাজ্যে সাকুল্যে ২৩টি (তেইশ) ন্নাতক পর্যায়ের বাস্তববিদ্যা ও 

প্রযুক্তি শিক্ষালয় (ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি ইন্সটিটিউট) আছে যেখানে তথ্য 
প্রযুক্তিতে (ইনফরমেশন টেকনোলজি) স্নাতক শিক্ষান্রম অনুযায়ী পড়ানো হয়। 
যথা-_ 

(১) ফ্যাকাল্টি অব্‌ ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনোলজি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। 

(২) বেঙ্গল ইপ্জিনিয়ারিং কলেজ (ডিম্ড ইউনিভার্সিটি), হাওড়া। 

(৩) কল্যানী গভঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কল্যাণী, নদীয়া । 

(৪) কলেজ অব্‌ টেক্সটাইল টেকনোলজি. শ্রীবামপুর। 
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(৫) কলেজ অব্‌ সিরামিক টেকনোলজি, কলকাতা। 

(৬) কলেজ অব্‌ লেদার টেকনোলজি, কলকাতা । 

(৭) রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর । 

(৮) হলদিয়া ইনস্টিটিউট অব্‌ টেকনোলজি, হলদিয়া। 

(৯) ইনস্টিটিউট অব্‌ ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা । 

(১০) বাঁকুড়া উন্নয়নী ইনস্টিটিউট অব্‌ ইঞ্জিনিয়ারিং, বীকুড়া। 

(১১) মুর্শিদাবাদ কলেজ অব্‌ ইঞ্জিনিয়ারিং আযাণ্ড টেকনোলজি, বহরমপুর। 

(১২) আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আসানসোল। 

(১৩) নেতাজী সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কলকাতা। 

(১৪) বি. পি. পোদ্দার ইনস্টিটিউট অব্‌ ম্যানেজমেন্ট এ্যাণ্ড টেকনোলজি, কলকাতা । 

(১৫) এম. সি. কে. ভি. ইনস্টিটিউট অব্‌ ইঞ্জিনিয়ারিং হাওড়া। 

(১৬) আর. সি. সি. ইনস্টিটিউট অব্‌ টেকনোলজি, কলকাতা । 

(১৭) ইউনিভার্সিটি সায়েন্স ইনস্ট্রমেন্টেশন সেন্টার, কল্যাণী। 

(১৮) শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অব্‌ টেকনোলজি, শিলিগুড়ি 

(১৯) ডাঃ বি. সি. রায় ইর্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর। 

(২০) বেঙ্গল ইনিস্টিটিউট অব্‌ টেকনোলজি, কলকাতা । 

(২১) সেন্ট টমাস কলেজ অব্‌ ইর্জিনিয়ারিং কলকাতা। 

(২২) জে. আই. এস. কলেজ অব্‌ ইঞ্জিনিয়ারিং কল্যাণী, নদীয়া। 

(২৩) ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট অব্‌ টেকনোলজি, বর্ধমান। 

বর্তমানে সাকুল্যে ১১৭০ জন (এগারশ সত্তর) ছাত্রছাত্রী এই সমস্ত বাস্তৃবিদ্যা 

ও প্রযুক্তি শিক্ষালয়গুলিতে তথ্য প্রযুক্তি পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। 

তথা প্রযুক্তি ইনফরমেশন টেকনোলজি) শিক্ষার প্রসার ঘটাতে রাজ্য সরকার 

নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ নিয়েছেন__ 

(১) যোগ্য কতৃপক্ষের (নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষাপর্যদ যা এ.আই.সি.টি.ই. 
এবং রাজ্য সরকার) দ্বারা স্নাতক পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি পড়ানো জলপাইগুড়ি 
গভঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং কলেজ অব্‌ ট্ক্েটাইল টেকনোলজি, 
বহরমপুর-এ অনুমোদিত হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে ২০০১-২০০২ 
শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তি শুরু হবে। 

(২) সরকার ইতিমধ্যেই নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা পর্যদ-এর অনুমোদন 
সাপেক্ষে আগামী ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে শ্নাতক শিক্ষাব্রম চালু করার 
সূত্রে ৯টি (নয়) প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনাপত্তির শংসাপত্র 
প্রেষণ করেছেন। 

(৩) এই শিক্ষাত্রম চালু করার ক্ষেত্রে অধুনা বিবেচনাধীন এবং এছাড়া নতু*' 
প্রস্তাবও যদি তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাহিদা মেটাতে নিখিল 
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ভারত কারিগরি শিক্ষা পর্ষদ নির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতি মেনে ভবিষ্যতে আসে, 


সরকার তা কার্যকর করার চেষ্টা করবেন। 


*৫৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৩) শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য £ উচ্চশিক্ষা বিভাগের 

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) এটা কি সত্যি যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষার পরীক্ষা নিয়মিত 
গ্রহণ করা হচ্ছে না; এবং 

(খ) সত্যি হলে, উক্ত বিষয়ের পরীক্ষা নিয়মিতকরণ ও ফলাফল প্রকাশের জন্য 
সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি না? 

উচ্চশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় ঃ 

(ক) প্রতি বছরেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। কোন কোন সময় ফল প্রকাশে 
অল্প বিলম্ব ঘটছে। 

(খ) এ ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রন্ম ওঠে না। তবে 
বিশ্ববিদ্যালয় এ বছর থেকে দুই-পরীক্ষক পদ্ধতির পরিবর্তে এক-পরীক্ষক 
পদ্ধতি চালু করেছে। এর ফলে যথোপমুক্ত সময়ে ফল প্রকাশ করা যাবে 
বলে বিশ্ববিদ্যালয় আশা করছে। 
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শ্রী গণেশ চন্দ্র মণ্ডল £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, বিগত ১১ই ডিসেম্বর ২০০০ 
তারিখে আনুমানিক ১০০ জন ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থক ম্যাসার্জোর ড্যামের 
ভারপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের সহকারী বাস্তুকারের অফিস 
ঘেরাও করেন। অফিসসহ ড্যাম সংলগ্ন সেচ বিভাগের কলোনীর বিদ্যুৎ সরবরাহ 
এমনকি পানীয় জল সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সংযোগের লাইনও বিচ্ছিন্ন 
করে দেন। এ সময় মাসার্জোর ড্যাম সংরক্ষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং বিহার 
ক্যানালে জল দেবার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন পাম্প বসানোর কাজও ৯লছিল। 
বি.জে.পি. সমর্থকরা এ সমস্ত গুক্ততপূর্ণ কাজ্গুলিও বঙ্গ করে দেন এবং বারডূম জেলা 
শাসকের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দাবীসম্বলিত একটি দাবীসনদ ড্যামের সহকারা বাস্তকারের 
কাছে পেশ করেন। দাবী সনদি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ময়ুরাক্ষী নদীর জল ব্যবহার 
সম্পর্কিত বিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যে চুক্তি চালু আছে দাবী সনদে উল্লেখিত 
দাবীগুলি তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং সামর্জসাবিহীন। যেমন, দাবী সনদে অনাতম দাবী 
হল 'ম্যাসাপ্জোরকে বন্যা নিয়গ্রণের ভাম হিসাবে চিহিন্ত করতে হবে" যার সঠিক অর্থ 
হল ম্াসাঞ্জোর থেকে কখনোই সেচের জল দেওয়া সম্ভব হবে না কারণ বন্যা শিয়ন্ত্রণের 
জন ড্যামের জলাধারটি প্রায় সলসময়ই খালি করে রাখতে হবে। 

১১ই ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখের ঘটনার অব্যবহিত পরেই পশ্চিমবঙ্গের 
মুখাসচিব নবগঠিত ঝাড়খণ্ড রাজের মুখাসচিবের সঙ্গে বাক্তিগত পর্যায়ে কথা বলেন 
এবং পত্রের মাধামে বিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজোর পূর্বতন টক্তির প্রতি ঝাড়খণ্ড 
রাজের সরকারের দায়বদ্ধতার বিষয়ে দৃষ্টি আর্কবণ করেন। প্রশাসনিক স্তরে এই 
আলোচনার মাধ/মে ম্যাসার্জোর ড্যাম এলাকায় যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল 
তার অনেকটাই প্রশমিত হয়। প্রথমে ঠিক হয় যে, ২৭শে জানুয়ারী, ২০০১ থেকে 
পশ্চিমবঙ্গে রবি, বোরো চাষের জন্য ডাম থেকে জল ছাড়া হবে। পরে ঝাডখন্ড রাজের 
অধিকারিকবৃন্দের অনুরোধক্রমে জল ছাড়ার তারিখ সামান্য পিছিয়ে ৩০শে জানুয়ারী 
২০০১ তারিখে স্থিরীকৃত হয়। 

৩০শে জানুয়ারী ২০০১ সকাল দশটা থেকে ম্যাসার্জোর ড্যাম থেকে জল ছাড়া শুরু হয়। 
এ জল চলাকালীন একদল বাক্তি (আনুমানিক ৪০ থেকে ৫০ জন) যাঁরা বি. জে. পি.-র 
পতাকাসহ এসেছিলেন-_ড্যামে সেচ দপ্তরের কর্মরত সরকারী কর্মীদের শারীরিক ভাবে নিগৃহীত 
করেন ও ড্যাম থেকে জল ছাড়াও বন্ধ করে দেন। এই বিক্ষোভকারীরা পশ্চিমবঙ্গের ম্যাসার্জোর 
অবস্থিত সেচ দপ্তরের কলোনীতে এক সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করেন। 
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ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সেচ সচিব এবং সেচ দপ্তরের মুখা বাস্তবকার (১) ৩১শে 
জানুয়ারী ২০০১ তারিখে ঝাড়খণ্ড রাজোর সেচ সচিব এবং বাস্তকার-প্রধান ও ঝাড়খণ্ড 
রাজোর অন্যান্য আধিকারীকদের সঙ্গে আলোচনার জন্য রাচির উদ্দেশো রওনা হয়ে 
যান। পূর্ব নির্ধারিত সময়ে, অর্থাৎ ৩১শে জানুয়ারী, ২০০১ তারিখে তারা রাঁচিতে এ 
আলোচনায় মিলিত হন। ময়ুরাক্মী নদীর জল ব্যবহারের ক্ষেএরে যে চুক্তি বিহার 
সরকারের সঙ্গে হয়েছিল সেটি ঝাড়খণ্ড সরকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজা তা স্বীকার করে 
নিয়ে ঝাড়খণ্ড-এর সেচ সচিব পশ্চিমবঙ্গের সেচ সচিবকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের 
আশ্বাস দেন। এ আলোচনার অব্যবহিত পরেই আগের দিনের (অর্থাৎ ৩০শে জানুয়ারী 
২০০১) ঘটনার কথা পশ্চিমবঙ্গের সেট সচিবকে অবহিত করা হয়। খবরটি পাওয়া 
মাত্রই পশ্চিমবঙ্গের সেট সচিবও এ বিধয়ে ঝাড়খণ্ড রাজের সে সচিবের দৃষ্টি 
আর্কষণ করে জরুরী ভিত্তিতে ডামের জল ছাড়া নিশ্চিত করতে ঝাডখণ্ড রাজ্য 
প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবী করেন। বাড়খণ্ড রাজোর জল সংশোধন বিভাগের ৩রফ' 
থেকে সচিব মহোদয় তখনই যথাযথ বাবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। 

গত ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০১ তারিখে শ্রীঅর্জন চরণ শেঠী, মাননীয় কেন্দ্রীয় 
জলসম্পদ মন্ত্রী কলকাতা হয়ে অনাত্র যাচ্ছিলেন। সেই অবকাশে পশ্চিমবঙ্গের সে৮ সচিব 
নেতাজী সুভাষ বিমান বন্দরে ম্যাত।প্োর এলাকার কিছু লোক দ্ৰারা বলপুর্বক এই রাজো 
সোচের জল সরবরাহ বঞ্চ করার ধিধয়টি কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী মহোদয়ের গোচরে আনেন। 

দুমকা ডিভিসনের ডেপুটি কমিশনার বিগত ৩রা ফেপ্রুয়।রী, ২০০১ তারিখে দুশবীয় 
একটি মিটিং ডাকেণ। এ মিটিং-এ বীরভমের জেলা শাসক, পম্চিমণ্গ (৮ নি 
ওরফে ময়ুরাক্ষী সেচঙুঙ্রি অধীক্গক বাস্তকার, সংশ্লিষ্ট অণ্যানা আধিকারিকগণ এব 
আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এ মিটিং-এ এলাকায় শাণ্তি বজায় 
রাখার বিষয়টির পাশাপাশি পরিবর্তিত একটি সূটী অনুযায়ী জল ছার বিধয়টি নিয়েও 
একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দুমকার ডেপুটি কমিশনারের তরফে ড্যামের জল ছাড়ার বিষয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগের প্রতিনিধিদের সবরকম সাহাযোর আশ্বাস দেওয়া হয়। শতন 
সুচী অনুযায়ী ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০১ তারিখে বিকেলে ৪টে থেকে ড্যামের জল পুণরায় 
ছাড়া শুরু হয়। ড্যাম এলাকায় অবস্থা প৩মানে স্বাভাবিক । 

শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ই নানশীয় সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে পিণুতি 
দিয়েছেন। পার্বতী নবগঠিত ঝাডখণ্ড রাজ্যের সীমানার মধ অশস্থিত দুমকায় 
ম্যাসাপ্তোর কাধের জলাধার (থকে পশ্চিমবঙ্গে রধি এবং বোরো চাষে জল সরবরাহ বন্ধ 
করবার জনা ভারতীয় জনতা পার্টির কিছু কর্মী এবং কিছু দুক্ধৃতি অফিসে আঞমণ চালায় 

এবং হামলা চালায়। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন আলোচনা হয়েছে সচিব পর্যায়ে, বওমানে 

কিছুটা প্লাভাবিক পর্যায়ে এসেছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি হুগলী জেলাতে রবি এবং বোরো 
চাষের জল পাওয়া যাচ্ছে না। এই ব্যাপারটা শিশ্চিত করার জন] পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড 
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11407650075, 2001] 
রাজ্যের সরকারের সঙ্গে মন্ত্রী পর্যায়ে কোন আলোচনা হয়েছে কিনা। এই সমস্যা 
সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন অনুগ্রহ করে যদি বলেন। 

[12.10 -__ 12.20 00)] 

শ্রী গণেশ চন্দ্র মণ্ডল £ মাননীয় সদস্যকে বলি, হুগলীর সাথে এ জলাধারে কোন 
সম্পর্ক নেই। মন্ত্রী পর্যায়ে কোন আলোচনা হয়নি, অফিসার পর্যায়ে হয়েছে। শাস্তিপূর্ণ 
ভাবে যাতে করে সম্প্রীতি বজায় থাকে তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, সেই ভাবেই 
আমরা এগোচ্ছি। এ জলাধারের ক্ষেত্রে অনেকদিন ধরে একটা সমস্যা আছে। চুক্তি 
অনুযায়ী ৩৬৫ ফুটের নিচে এ জলাধারের জল নামানো যাবে না। সুতরাং 
পশ্চিমবাংলার যে বেশি পরিমাণে জল পাবার সম্তাবনা ছিল, সেটা পেতাম না। গত 
কয়েকবছর ধরে বিশেষ একটা পাম্প বসিয়ে বিহারের যে এলাকায় জল দেওয়ার 
চুক্তি আছে, সেখান থেকে দেওয়ার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। পাম্প সেট মার্চ থেকে 
জুনের মধ্যে বসিয়ে জল দেওয়া যাবে এবং বাড়তি জল, ৩৬৫ ফুটের নিচের জলটা 
পশ্চিমবঙ্গ যাতে পায় তার চেষ্টা করছি। মার্চ মাসের পর আবার রিভিউ করা হবে 
কি পরিস্থিতিতে এগিয়ে যেতে পারি। 

৮১২১ 7৭1/৯ 110৭ 017 0011৬117717 160) 1 
1176 27017, 480), 49108 এ 5061) 1২0100715 01 1186 ১62110111 0007011110166 
01) /১0110010076, /১5710010076 (1৬19115601775), 71000 & ১1)1)1165, 1000 
1১006551180, 2110 11011107816076 2170 17151161195, 2000-01. 
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017917))21) 01 01716 ১(০110116 00117010056 01) /১৪110010016, 4৯110010006 
(11011591111), 29০৫ & ১01165, 0090 71909551178 10 170171108111016 0100 
[1510195, 2000-9001, 06৪ (0 01956100116 47101), 4811, 490) 210 5010) 
[২600175 01 116 9181101116 00101010060 01) /11010100010, /58110010016 
(11711061011), 7090৫ 9110 ১001165. 1000 26700655179 & 110171100100116 0110 
11517010195, 209090-3091. 

1176 7100) 13010077101 0110 ১(91101770 0017171016660 07) [,91)0117 (2000-2001), 

৩])71 1190911117101)91) 1৭901) : 111. 10০0001 510০9101, 911, 1 098 10 
01650910016 1110) 1২610011016 0106 ৩191101175 00]া]]10166 01] 1,801 (2000- 
2001) 01 ৮/0110118 00170101015 01 (16 39601 ৬$011615 11) 0116 ১19(95. 
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/৯11161107186]771 171 0126 ৮651 1361105] 11011101109] (13611101780) 7২68105, 1996. 

৩111 1৬91108 73155/25 : ৬/1011 $001 10110 [0০1711551017, 911, 1098 10199 
21710110116) 1] 006 ৬/০5 13011081 1৬1011017021 (13011011) [২0165 1996, 
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শ্রী সত্যরঞ্জণ বাপুলী £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গে এমনিতেই স্বাস্থ্যের 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। স্যার, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকায় দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ৭টি 
হাসপাতালকে বেছে নেওয়া হয়েছিল সেখানে পরিষেবা এবং পরিকাঠামো তৈরী করার 
জনা। রায়দিঘী হাসপাতাল, কাকদ্বীপ হাসপাতাল, মথুরাপুর হাসপাতাল, কুলপি 
হাসপাতালএইগুলোর জন্য কোটি কোটি টাকা বায় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হয়েছিল। রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে এতটাই উদাসীন যে এই ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের টাকা 
খরচ করতে পারে নি। অ'মি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক টাকা দিয়েছে রাজ্য 
সরকার খরচ করতে পারে নি। সুন্দরবনের বিভিন্ন হাসপাতাল যেগুলো এর মধ্যে পড়ে 
সেইগুলো তৈরী হল না। আমাদের অর্থমন্ত্রীও এই ব্যাপারে অতাস্ত উদাসীন। 'এই 
হাসপাতালগুলোর ঘরবাড়ি তৈরী হওয়ার কথা ছিল সেগুলো তৈরী হচ্ছে না। অর্থমন্ত্রী 
ও পি. ডব্লু ডি. কে টাকা দিচ্ছেন না। তাই আমি এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

রী বিশ্বনাথ মণ্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনারা জানেন আমাদের গোটা রাজ্যে বন্যায় কি 
ক্ষতি হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় এবং মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমায় উল্লেখয়োগ্য ভাবে ঘরবাড়ি 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার বিধানসভার কেন্দ্র খড়গ্রামে ১৫০টা বাড়ির মধ্যে ১২৭টা বাড়ি নষ্ট 
হয়ে গেছে। ৩০ হাজার মানুষের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা জানি যে বামফ্রন্ট সরকার 
অত্যন্ত সহদয়তার সঙ্গে যথেষ্ট করেছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে ঘরবাড়িগুলো ভেঙেছে তার 
একটা অংশ কিছু টাকা পয়সাঁ বাকি আছে। তাই আমাদের জেলাকে খড়গ্রাম বিধানসভা 
এলাকায় যদি কোটি পাঁচেক টাকা দেওয়া যায়, এটা ঠিক যে বামফ্রন্ট সরকার সহযোগিতা 
করেছেন। টাকার অনটনও আছে কিন্ত যে অংশের মানুষ টাকা পায় নি তাদের পাঁচ কোটি টাকা 
দিলে তারা উপকৃত হতে পারে। 
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শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য্য ঃ স্যার, আমার ফলতা বিধানসভায় ফতেপুর একটি জনবহুল 
এলাকা । এখানে বাজার আছে, স্কুল আছে, গার্লস স্কুল আছে, বিশেষ করে চালওয়াড়ি বঙ্গনগর 
এক, বঙ্গনগর (২)তে বহু মানুষ এর সমাগম হয়। ফতেপুর থেকে কলকাতাগামী বাস দরকার, 
নিতাযাত্রীদের প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। কে. এফ. রেল-ওয়ের কাছে ১৫, ১৬ বিঘা জায়গা আছে 
সেখানে বাস টার্মিনাস করার কোন অসুবিধা নেই। ওখানকার মানুষরা যাতে কলকাতার সাথে 
যোগাযোগ করতে পারে তারে একটা নুতন সরকারী রুট এবং বাস টার্মিনাস করার জন্য দাবী 
জানাচ্ছি এবং এটা দীর্ঘ দিনের একটা দাবী। 

[12.20-12.30 717] 

শ্রী দীবাকান্ত রাউত ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র বলাগড়ে দুটি প্রাথমিক 
্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার না থাকার জনা হাজার হাজার রোগী স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত 
হচ্ছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাছে আমি দাবী করছি অবিলম্বে এই দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার 
নিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য এবং তার সাথে সাথে আমি বলতে চাই আমোদপুর পি. 
এস. সি.-কে রুরাল হসপিটালে রূপান্তরিত করার জন্য। 

শ্রী পুলক চন্দ্র দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটি 
জরুরী বিষয় সভার সামনে রাখছি। আমাদের ক্রীড়া জগতের কিংবদত্তী পুরুষ পংকজ 
রায় তিনি জীবনে অনেক ইনিংস খেলেছেন, তার রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেন নি। 
সরকার পক্ষ থেকে তাকে যে সম্মান দেওয়া উচিত ছিল তা দেওয়া হয় নি। আমাদের 
যিনি কাজুয়াল মুখ্যমন্ত্রী তিনি সব জিনিসটা দেরীতে খবর পান, দেরীতে বোঝেন, 
দেরীতে মূল্যায়ণ করেন। তিনি বারে বারেই একটা কথা বলেন যে তিনি কোন কিছু 
জানতে পারেন নি। যেমন তিনি ছোট আঙারিয়ার ঘটনা জানতে পারেন নি। আমি 
আপনার মাধামে বলতে চাই এই কিংবদস্তী পুরুষ যিনি বাঙলার গৌরব, যিনি 
ভারতবর্ষের গৌরব, যিনি ক্রীড়া জগতের গৌরব সেই পংকজ রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্য 
তার স্মৃতি রক্ষার জনা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। 

শ্রী শেখ মাজেদ আলি ঃ (হাউজে উপস্থিত নেই।) 

শ্রী মৃণাল কান্তি রায় 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তন্ত্ী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং হাউজে বারে বারেই এই মেনশন করা হয়েছে যে রামনগর হাদপিন্ডে 
বাইপাশ করার দরকার। সেখানে কাঠের ব্রীজ আছে সেটা নতুন করে করা দরকার। কারণ 
সেখানে যানজট হয়। এটা যেহেতু একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দীঘা-কাথি, তাই অসংখ্য পর্যটক, 
ভি.আই.পি., ভি.ভি.আই.পি.-রা এই রাস্তায় যাতায়াত করেন এবং তারা আটকে পড়েন। এটার 
দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পূর্তমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেনশন হ্যাজ নো এযাকশন এই রকম 
যেন না হয় তার জন্য অনুরোধ করছি। 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, যে বিষয়টা আজকে আলোচনা 
করব বলেছি রুলস অফ বিজনেস অনুযায়ী সেটা আলোচনার জন্য আমি মাননীয় 
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স্পীকারকে লিখছি যাতে বিজনেস আডভাইসরি কমিটিতে আমার এই আবেদনটি গ্রহণ 
করা হয় এবং একটা আলোচনার সময় ধার্য করা হয়। 

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমি যে বিষয়টা বলতে চাই সেটা অতাস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘদিন ধরে আমরা বলে আসছি যে প্রাক্তন মুখামন্ত্রী জ্যোতিবাবু পুত্র চন্দন 
বসু বিভিন্ন বে-আইনী কারবারের সঙ্গে জড়িত এবং পশ্চিমবাংলার একশ্রেণীর অসাধু 
ব্যবসায়ী এবং প্রমোটারদের সাথে যোগসুত্র স্থাপন করার জন্য কোটি কোটি কালো 
টাকার ব্যবসা শুরু করেছেন। বারে বারে বিভিন্ন প্লাটফর্মে আমরা এব্যাপারে অভিযোগ 
করেছি। আমরা লিখিত পত্র-পত্রিকা দিয়েছি এবং আমরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি 
যে অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তিনি যোগসাজশ করছেন। গতকাল যুগপৎ ভাবে আয়কর 
বিভাগ জনৈক ব্যবসায়ী এবং চন্দন বসুর বাড়ী হানা দিয়েছে, কোটি কোটি বে-হিসাবী 
টাকা সেখান থেকে পেয়েছে, অনেক দলিল দস্তাবেজ সেখানে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। 
যার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ পাচ্ছে এ বাবসায়ী প্রার্তন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে অন্যান্য বড় বড 
পুঁজিপতিদের দেখা-সাক্ষাৎ করিয়ে দিতেন এবং তার মাধামে তিনি তার রোজগার 
করতেন এবং কালো টাকার লেনদেন হ'ত । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পুএ্র চন্দন 
বসুর যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে সেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানেও তার কোটি কোটি 
কালো টাকা খাটছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা অত্যন্ত শুকুতপূর্ণ বিষয়। একজন 
প্রাক্তন মুখামন্ত্রীর পুত্র যদি এই ভাবে অসাধু ব্যবসার সাথে, বাবসায়ীদের সাথে জড়িত 
থাকে এবং কালো টাকার লেনদেনের অভিযোগের পরে আয়কর দপ্তর তার বাড়ীতে 
হানা দেয় তাহলে এটা রাজোর পক্ষে, রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্ঞনক। এর দাব। মুখামন্ত্রীর 
বাড়ীতে তার অবাধ যাতায়াত ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র হিসাবে... 

(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়।) 

রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধামে 
মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি এর আগেও বিষয়টা সভায় উ্থাপণ 
করেছি। বালী বিবেকানন্দ সেতুর দক্ষিণ দিকে যে রাস্তা আছে, যেটা কলকাতা-দিল্লী 
রোড নামেও পরিচিত, সেই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের জন্য বন্ধ হয়ে রয়েছে। 
আমাকে, বালির বিধায়ক কণিকা গাঙ্গুলীকে এবং বরাহনগরের বিধায়ক অমর 
চৌধুরীকে মাননীয় পূর্তমন্ত্রী এই সংস্কারের কাজ ২০০০ সালের মধ্যে শেষ করার আশ্বাস 
দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকে ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হয়ে গেলেও তা শেষ হল না। 
এ সংস্কারের কাজ রাজ্য সরকারেরই একটা সংস্থা 'ম্যাকিনটসবার্ন' করছে। এ রাস্তা বন্ধ 
থাকার ফলে প্রতিদিনেই সন্ধ্যের পর জানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। আমি অবিলম্বে এ বালি 
বিবেকানন্দ সেতুর দক্ষিণ দিকের রাস্তাকে সংস্কার করে খুলে দেওয়ার আবেদন 
জানাচ্ছি। ঃ 

শ্রী অন্থিকা ব্যানাজী ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। স্যার, হাওড়া কর্পোরেশনের সীমাহীন 
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দুর্নীতির কথা আমরা বারে বারে তুলে ধরেছি। কিন্তু তার পরেও আজকে আবার একটা 
ঘটনার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। স্যার, হাওড়ার প্রায় ৫০০ মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং 
হয়ে আছে। সেই বিল্ডিং-এর মধ্যে মাত্র ১০০-টাও হয়নি, তার এসেসমেন্ট হয়েছে। 
কর্পোরেশনের সেক্রেটারি দি দ্যান মেয়র-ইন-কাউন্সিলকে চিঠি দিয়েছেন এবং তার 
পরিবর্তে তিনি একটা নোট দিচ্ছেন, সেখানে আরো ৩০০ মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং 
এসেসমেন্ট হলে ২০০ কোটি টাকা আয় হয় হাওড়া কর্পোরেশনের । সেই জায়গায় 
এই মেয়র-ইন-কাউন্সিল, দি দ্যেন মেয়র-ইন-কাউন্সিল, নাউ মেয়র চিঠি দিচ্ছেন, 
লিখিত, সেই চিঠির মধ্যেও আছে “ডোন্ট ডিস্টার্ব দি ওনার্স অফ দি মাল্টি-স্টোরেড 
বিল্ডিংস বিকজ দে কন্ট্রিবিউট রেগুলার্লি।” স্যার, এই লিখিত চিঠির তলায় তার সই- 
ও রয়েছে। সেই চিঠি দেওয়া সত্তেও তার বিরুদ্ধে আজ পর্যস্ত মাননীয় মন্ত্রী, সরকারের 
তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হ'ল না। একটার পর একটা দুর্নীতি করে যাচ্ছে। রাস্তা 
রিপেয়ার হচ্ছে বিনা টেন্ডারে। যা একটু খানাখন্দ বন্ধ হচ্ছে তার টেন্ডার পাচ্ছেন সি. 
পি. এম.-র লোক। এটা প্রমাণ হয়ে গেছে স্যার। যেখানে টাকার অভাবে রাস্তাঘাট তৈরী 
হচ্ছে না সেখানে এই ভাবে লিখিত দেওয়া হয়েছে। স্যার, তার হাতের লেখা নোট 
দেওয়া হয়েছে। আপনাদের সকলের চিন্তা করা দরকার। তথ্য বল লে হবে না। নট টু 
ডিসটার্ব দি মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং ওনার্স। বিকজ্‌ হি কনট্রিবিউটস্‌ রেগুলারলি। এর 
পরেও লজ্জা করে না? আপনারা এরকম ধরনের মেয়র-ইন-কাউন্সিল কে মেয়র 
করেছেন হাওড়ার প্রতিনিধি করে।, 
(এখানে মাইক অফ হয়ে যায়।) 

[12.30 __- 12.40 [১.71.] 

শ্রী ব্রন্মময় নন্দ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার তৎকালীন 
মহিষাদল থানার এখন নন্দকুমার থানার কুমোরআড়া গ্রামে ১৯১৫ সালে হ্যামিলটন 
হাই-স্কুলের মাস্টারমশাই হেমদা মুখোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বুড়ি বালামের তীরে মহারণে যাওয়ার আগে এ গ্রামে 
এসেছিলেন এবং প্রায় ৩ সপ্তাহ কাল এঁ স্থানে ধৃত ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে থাকেন। 
তারপর কাথি হয়ে বুড়ি বালামের তীরে যান। এই ঘটনার সাক্ষী থাকার জন্য 
কুমোরআড়া গ্রামপঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে কুমোরআড়া বাঘাযতীন গ্রাম 
নামাঞ্কিত করার জন্য আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

শ্রী অশোক কুমার দেব £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী 
এখানে আছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় মত 
পরীক্ষা হয় না এবং রেজাল্ট আউটও হয় না। ফলে পশ্চিমবঙ্গের অনেক ছেলেমেয়ে 
বাইরে চলে যাচ্ছে। এখানে পরীক্ষার সুযোগ তারা পাচ্ছে না। অনেকবার মাননীয় 
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শিক্ষামন্ত্রীকে বলেছি, কিন্তু আজ পর্যস্ত কোন একশন নেওয়া হয় নি। পরীক্ষা সময়মত 
এখানে না হওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা ভুগছে, অভিভাবক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষক সবাই কষ্ট 
পাচ্ছেন। অবিলশ্খে যাতে সুষ্ঠুভাবে সময়মত পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং রেজাল্ট আউট 
করা হয় তার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। 

শ্রী বাদল ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধামে মাননীয় 
স্কুল শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ৬ মাস আগে অডিট করতে গিয়ে রিপোর্টে 
দেখা গেছে কোন স্কুলে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী কত জন আছেন তার কোন লিস্ট নেই। 
তার জন্য জানুয়ারী মাসে তাদের বেতন বন্ধ করে দেওয়ার জনা চীফ সেঞ্েটারীর 
নির্দেশ ছিল। পরবর্তীকালে মাননীয় বুদ্ধদেববাবু, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং মাননীয় 
অর্থমন্ত্রীর কাছে গিয়ে অনুরোধ করেছি যাতে নির্বাচনের আগে স্কুণের শিক্ষক ও 
শিক্ষাকর্মীদের বেতন যেন বন্ধ করা না হয়। কিন্তু আজ পর্যস্ত শিশ্গক এবং 
শিক্ষাকমীদের কত জন আছেন তার কোন হিসাব নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
অবিলম্বে স্কুলে কতজন শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী আছেন তার লিস্ট তৈরী করার গান 
আমি দাবি জানাচ্ছি 

(এখানে মাইক অফ হয়ে যায়।) 

শ্রী শৈলজা কুমার দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কুকুরে কামড়ালে আগে হাসপাতালেগুলো 
থেকে বিনা পয়সায় কুকুরে কামড়ানোর প্রতিষেধক এ্যন্টি র্যাবিস্‌ ভ্যাকসিন পাওয়া 
যেত এবং হাসপাতালগুলোতে মানুষ বিশেষ করে গরীব মানুষেরা কুকুর কামঙালে 
চিকিৎসার সুযোগে পেতেন। কিন্তু আমার বিধানসভা কেন্দ্রে কাথি সদর হাসপাতালে 
আমি কিছুদিন ধরে খোজ নিয়ে জেনেছি। সেখানে কুকুরে কামডানোর প্রতিষেধক 
একেবারে পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে কুকুরের কামড়ের প্রতিষেধক সেখানে 
সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু এখন সেখানে কুকুরের কামড়ের প্রতিষেধক পাওয়া 
যাচ্ছে না। এছাড়া আমি অন্যান্য বিধায়কদের কাছে খোজ নিয়ে জানলাম যে, রাজ্যের 
বিভিন্ন জায়গায় যে হাসপাতালগুলো আছে সেখানেও কুকুর কামড়ানোর প্রতিষেধক 
এ্যান্টি র্যাবিজ ভ্যাকসিন নেই। অবিলম্বে যাতে রাজ্যে সব হাসপাতালে কুকুর 
কামড়ানোর প্রতিষেধক সরবরাহ করা হয় তার জনা আমি আবেদন জানাচ্ছি। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি মাননীয় স্বাস্থ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মফংস্বলের মানুষদের প্রায়ই কুকুরে কামড়ায় এবং তারা 
সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যায়, কিন্তু হাসপাতালগুলোয় ওষুধ না থাকার 
জন্য তাদের অপেক্চা করতে বলা হয়। কিন্তু মাসের পর মাস অপেক্ষা করেও তারা 
চিকিৎসার সুযোগ পায় না। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি 
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গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি এবং যথাযথভাবে ওষুধ সরবরাহ করার 
জন্য আবেদন করছি। 
শ্রীসৌগত রায় ঃ$ আমি আপনাকে নোটিশ দিয়েছি যে, আমি বলতে চাই 
কলকাতায় গতকাল টোডি গ্রুপের সমস্ত বাড়ি এবং ব্যবসা সংখ্যায় ব্যাপক ইনকাম 
ট্যাক্স রেড হয়েছে। ওদের চাকদার ফ্যাক্টারি, দিল্লীর অফিস, কলকাতার অফিস, 
কলকাতার বাড়ি, সমস্ত জায়গায় অভিযান চালিয়ে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট এখন 
পর্যস্ত ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ডাইরেক্ট ক্যাশ পেয়েছে। এ ছাড়া জুয়েলারী আছে। 
ইনকাম ট্যাক্স রেড বড়লোকদের বাড়িতে হয়। এ নিয়ে কোন চিস্তার ব্যাপার নেই। কিন্তু 
এই টোডিদের সংগে যুক্ত আছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র এবং তার অফিসগুলোও ইনকাম 
ট্যাক্স অফিসাররা রেড করেছে। ইনকাম ট্যাক্স অফিসাররা টোডিদের বাড়ি থেকে 
অনেকগুলো চিঠি পেয়েছে। অনেক ব্যবসায়ী টোডিকে চিঠি লিখেছিল.__- আমাদের 
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে- প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর-_আ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দাও। এই সব চিঠি পাওয়া 
গিয়েছে টোডিদের বাড়িতে। তার মানে টোডিদের যোগ ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 
আপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দেবার। শুধু তাই নয় টোডিরা বিভিন্ন জায়গায় কাজ পেয়েছে-_ 
রাজারহাটে বিল্ডিং-এর কাজ পেয়েছে নিউ টাউনে। এই টোডিদের বাড়িতে রেড হবার 
.পরে সি. পি. এম. পাটির ফান্ড কি করে আসবে, এই নিয়ে সিরিয়াস প্রশ্ন এসেছে। আমি 
চাই প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টোডিদের কি যোগ, এই নিয়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হাউসে 
একটা বিবৃতি দিন। 
শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ স্যার, আপনি জানেন কলকাতা দক্ষিণের রবীন্দ্র 
সরোবর লেকটি হেরিটেজ লেক হিসাবে চিহ্িত। এই লেকটি এবং পূর্ব কলকাতার 
ওয়েট লাগুগুলি কলকাতা শহরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইকোলজিক্যাল 
বালেন্সের জনা এগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে। এই হাউসে পৌরমন্ত্রী অশোকবাবু 
বলেছিলেন রবীন্দ্র পবোবরকে সুন্দর করে সাজাবেন। মানুষ যাতে আরো বেশী আকর্ষণ 
অনুভব করে তার জন্য তিনি ব্যবস্থা করবেন। এই প্রসঙ্গে, বিশেষ করে রবীন্দ্র সরোবর 
সম্পকে তিনি বলেছিলেন, দক্ষিণ কলকাতার বিধায়কদের ডেকে সভা করে তাদের সঙ্গে 
আলোচনা করে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, গ্রহণ করবেন। পৃথিবীবাপী হেরিটেজ লেক এবং 
বিল্ডিং-এর তালিকার মধ্যে রবীন্দ্র সরোবর স্থান করে নিয়েছে। অথচ আমাদের রাজ্য 
সরকারের একে সঠিকভাবে রক্ষণা-বেক্ষণ করার কোন উদ্যোগ নেই। আমি 
অশোকবাবুর কাছে বার-বার গিয়েছি, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, এবিষয়ে 
অবিলম্ব উদ্যোগ নেওয়া দরকার! কিন্তু দুঃখের কথা এখন পর্যস্ত সরকারের পক্ষ থেকে 
আমরা কোন উদ্যোগই লক্ষ্য করছি না। আমাকে এখানে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে 
রবীন্দ্র সরোবরে রাতেরবেলা নানান অসাধু কাজকর্ম হয়। আলোর অভাবে সমস্ত 
এলাকাটা অন্ধকারে ডুবে থাকে। কলকাতার মধ্যে এত সুন্দর একটা লেক থাকা সত্বেও 
এটা রক্ষণা-বেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যদিও রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব সি. আই. 
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টি. আছে, কিন্তু তারা তাদের দায়িত্বে যথাযথভাবে পালন করেনা । তাই আমি আপনার 
মাধামে পৌর মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি, অবিলম্বে রবীন্দ্র সরোবরকে সাজিয়ে তুলে 
আরো আকর্ষণীয় করে তোলা হোক। 

শ্রী রামপ্রসাদ মণ্ডল ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার মাণিকচক বিধানসভা এলাকায় ভুতনীর-চর 
বলে একটা জায়গায় আছে। সেখানে প্রায় ৯০ হাজার মানুষ বসবাস করে। আজ প্রায় 
২ বছর ধরে বৈদ্যুতিকরণ করার জন্য বলে আসছি। কিন্তু প্রত্যেক বছর সরকার ফাঁকি 
দিচ্ছে। গত বছর ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা সত্বেও ফুলহার নদীর উপর 
টাওয়ার করে লাইন টেনে নিয়ে যাওয়ার যেটা কথা, শুনলাম নাকি, মাটি পরীক্ষা হয়েছে 
কিন্তু আজ পর্যন্ত টেন্ডার করা হয়নি। তাই আমি আপনার মাধ্যমে উ৩নির খেটে-খাওয়া 
৯০ হাজার মানুষের জন্য যে বৈদ্যুতিকরণের কথা তা যাতে সত্বর হয় তার জন্য আমি 
সরকারের দৃষ্টি আর্কবণ করছি। 

|12.40 -- 12.50 02).] 
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স্ত্রী রবীন দেব £ অন এ পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, 
গতকাল আকাশবাণীতে সন্ধ্যার সংবাদ বুলেটিন এবং স্থানীয় সংবাদের খবরের ভিত্তিতে 
মাননীয় সদসা শ্রী সৌগত রায় যে বঞ্জ/ এখানে উপস্থিত করেছেন প্রাপ্তন মুখ মন্ত্রী 
শ্ীজ্যোতি বসুর পুত্র সম্পর্কে, সেই প্রসঙ্গে ইনকাম ট্যাক্সের পক্ষ থেকে তা অসও। 
সংবাদ বলে প্রতিবাদ করেছে। তাই উনি হাউসকে বিপ্রাস্ত করার জন্য এই অসত্য সংবাদ 
এখানে পরিবেশন করলেন। উনি ডিগবাজি বিশারদ ওশার কোন নীতি নেই। ওশার এই 
অসত্য বিবৃতি দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং তান সাথে 
বলছি, এ ব্যাপারে আপনি তদন্ত করুন এবং স্টেটমেন্ট চেয়ে পাঠান। 

শ্রী সঞ্জয় বক্সী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এই সভায় বিবৃতি দাবী করছি। গতকাল দুপুরবেলা 
মাননীয় অধ্যক্ষের বাড়ীর সামনে ১২ নম্বর কিড-প্রীটে তার মেয়ে যিনি বিশিষ্ট 
আইনজীবি, আমিনা হালিম এবং তার ছেলে বিশিষ্ট চিকিৎসক, ফুয়াদ হালিমকে পুলিশ 
এবং সুমো গাড়ীর ড্রাইভার মিলিতভাবে গায়ে হাত দিয়েছে, ধাক্কা-ধার্চি করেছে এবং 
গালিগালাজ করেছে। পুলিশের এই জুলুমের বিরুদ্ধে আমি বিবৃতি দাবী করছি। 
প্রসঙ্গত্রমে আমি বলতে চাই, গত পৌরসভার নির্বাচনের পরের দিন আমাকে এবং 
আমার স্ত্রীকে পুলিশ বাড়ী থেকে টেনে হিজড়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং থানায় রাখার পর 
পর কোন কেস রুজু করতে না পারায় ছেড়ে দেয়। তারপর আমি মাননীয় 
অধ্যক্ষমহাশয়ের কাছে লিখিতভাবে জানাবার পরেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি এবং 
পুলিশ রিপোর্ট কিছুই দেওয়া হয়নি। তাই আমি এই সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিবৃতি. 
দাবী করছি। 
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শ্রী তাপস ব্যনাজজী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যা বলতে চাই সেই সম্পর্কে 
বহুবার বলেছি। বলতে বলতে বিরক্ত, লজ্জা লাগছে, ঘৃণা লাগছে। তবুও আমি আবার 
বলছি এবং মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আমরা এখানে আছি, কোন লোড-শেডিং হয় না। এম. এল. এ. হোস্টেলে 
আছি, কোন লোডশেডিং হয় না। আমরা যারা বিধায়ক তারা বিস্তবান হয়ে আছি। কিন্তু 
আসানসোল শহরে ১৮ ঘন্টা করে লোড-শেডিং হচ্ছে। রোজ আধ ঘণ্টা আসছে, ৩ 
ঘন্টা চলে যাচ্ছে। আবার আধ ঘণ্টা আসছে, ৩ ঘণ্টা চলে যাচ্ছে। কি করবো? এস. 
ডি. ও. অফিস ভাঙচুর করবো? আযাসিসটান্ট ইঞ্জিনিয়ারের অফিস ভাঙচুর করবো? কি 
করলে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় বুঝতে পারছি না। সামনে মাধ্যমিক 
পরীক্ষা, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা, বি. এ. ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা অথচ বিদ্যুৎ নেই। 
আপনাদের ২৪ বছর সরকার চালানো হয়ে গেল। 

আজ ওরা ভি. ভি. সি. কে দোষ দিচ্ছেন, বলছেন যে ভি. ভি. সি. পাওয়ার দিচ্ছে 
না। এ দিকে ভি. ভি. সি. র যে কোটি কোটি টাকা রেখে দিয়েছেন সেটা বলছেন না। 
একবার ভি. ভি. সি. কে দোষ দিচ্ছেন, একবার প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে 
দোষ দিচ্ছেন-_-এইভাবে কিন্তু চলবে না। অবিলম্বে সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের সুষ্ঠু 
ব্যবস্থা না করলে যে কোন সময় সেখানে আইন শৃংখলার অবনতি হতে পারে এবং তা 
যদি হয় তার জন্য দায়ী থাকবেন এই সরকার। আমি পুনরায় এ ব্যাপারে আমার ক্ষোভ 
ও দুঃখের কথা জানিয়ে অবিলম্বে সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা করার জন্য দাবী 
জানাচ্ছি। 

শ্রী অমর চৌধুরী ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি আইনমন্ত্রী দৃষ্টি আপনার মাধামে আকৃষ্ট করছি। স্যার, মরণোত্তর দেহ দানের 
বিষয়টি জটিলতার জন্য বা প্রকৃতপক্ষে বলা যায় সার্টিফিকেট না পাওয়ার জন্য 
বিঘ্িত হচ্ছে। যার মরণোত্তর দেই দান করা হচ্ছে তার পরিবারের লোকরা ডেথ 
সার্টিফিকেট পাওয়ার ব্যাপারে ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়ছেন। মরণোত্তর দেহ দান 
খুবই প্রয়োজন মেডিক্যাল শিক্ষার স্বার্থে কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়ার ব্যাপারে 
জটিলতার সৃষ্টি হওয়ায় পরিবারের লোকেরা অসুবিধায় পড়ছেন। মাননীয় আইনমন্ত্রীর 
কাছে আমার আবেদন, অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করুন। 

শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি শুনলে অবাক 
হয়ে যাবেন যে বুদ্ধদেববাবুর নাটকের পরিচালক শ্ীঅশোক মুখাজীকে সম্পূর্ণ 
বেআইনীভাবে বেলগাছিয়া মিক্ক কলোনী হাউসিং স্টেটে ১২শো স্কোয়ার ফিটের একটি 
ফ্ল্যাট মাসিক ৬শো টাকা ভাড়াতে হটাত করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তিনি বুদ্ধদেববাবুর 
নাটক “দুঃসময়ের” পরিচালক সেইহেতু তাকে এই ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে, তার নাম্বার বি- 
ওয়ান। স্যার, বুদ্ধদেববাবুর সম্পর্কে অন্য রকমের ছিল কিন্তু তার নাটকের পরিচালক 
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বলে সমস্ত আইন ভেঙ্গে এইভাবে তাকে ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে। এটা স্বজনপোষণ বলেই 
আমরা মনে করি। | 

শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, এম. এ. এম. সি. 
কারখানাটি '৯২ সালে লিকুযুইডেশানের জন্য বি. আই. এফ. আরে পাঠানো হয়েছিল। 
৯৫ সালে সি. আই. টি. ইউ. এর বিরুদ্ধে মামলা করে স্টে অর্ডার আনে। ২ হাজার 
সালে ২২শে জুন (* * *) বললেন, এম. এ. এস. সি. বন্ধ হয়নি। 

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ নাম বাদ যাবে। 

শ্রী রবীন দেব ঃ ঠিক আছে স্যার, নামটা বলছি না। তৃণমূল নেত্রী মানুষকে বিভ্রান্ত 
করার জন্য বললেন যে এম. এ. এস. সি. বন্ধ হচ্ছে না। 

(শেষ হয়ে যাওয়ার এই সময় মাইক বন্ধ হইয়া যায়।) 

শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য ৪ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, দক্ষিণ ২৪ পরগণার 
ডায়মণ্ডহারবার রোডে নিত্য যাত্রীদের বাস থামিয়ে প্রতিদিনই পুটপাট চলছে। তাদের 
সমস্ত কিছু হরণ করা হচ্ছে। এ নিয়ে বহুবার বিধানসভায় বলা সত্বেও কোন বাবস্থা 
হচ্ছে না। গত ১৩.২ তারিখে মগরাহাটের রামগঙ্গা ধর্মঙলা রুটের বাসে ১৫ জন 
দষ্ৃতিক'রী বাসে উঠে যাত্রীদের সব কিছু লুটপাট করে নিয়েছে। স্যার, গত ২৫বছর 
ধরেই এ রাজ্যে এই রকম অরাজকতা চলছে। এখানে আইনের কোন শাসন নেই। 

শ্রী বাদল ভট্টাচার্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের একটা এঁতিহ্য আছে। কিন্তু স্যার, নির্বাচনের আগে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল পুলিশের সহযোগিতায় হানাহানি, 
খুনোখুনির রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু এখানে ওয়ান ইজটু ওয়ান ফাইট হবে এবং 
তা হলে শাসক দলের পায়ের তলায় মাটি থাকবে না সেই হেতু তারা পশ্চিমবঙ্গে এই 
হানাহানি চালাচ্ছে। আমরা দেখেছি, ওরা নানুরে ১১ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাইকে 
খুন করেছে আবার বাসস্তীতে ৪ জন হিন্দুকে সংখ্যালঘুদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খুন 
করেছে। এই জিনিস ওর। করে চলেছে। 

শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কি রকম 
অত্যাচারী হয়ে উঠেছে গতকাল তার একটি দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি। গতকাল তরুণ 
ডাক্তার-ডাঃ ফুয়াদ হালিম, কিড স্ত্রীটে তার বাড়ীর সামনে একজন পুলিশ সার্জেন দ্বারা 
নিগৃহীত হয়েছেন এবং একজন তরুণী আইনজীবী শ্রীমতি আমিনা হালিম, তাকে তার 
বাড়ির সামনে পুলিশ সার্জেন্ট গালাগাল দিয়েছে। ডাঃ ফুয়াদ হালিম অভিযোগ করেছেন 
যে, পার্ক স্ট্রীটে তাদের বাড়ির সামনে পুলিশ তাকে মারধর করেছে। এক গাড়ির চালক 
তার বোনের সঙ্গে দুর্ববহার করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় পুলিশ তার সঙ্গে এ ব্যবহার 
করেছে। ডাঃ ফুয়াদ হালিম কার ছেলে আপনি জানেন। এরকম একজন ইয়াং ডাক্তারের 
উপর পুলিশ যদি এভাবে অত্যাচার করে তাহলে সাধারণ মানুষের উপর পুলিশ কিরকম 
[016 : ***% 2%001860 25 01016009116 ০817] 
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ভাবার জের না ারীপারি ভি বিরডি রাহী ছি 

[12.30 -_- 1.00 70.7.] 

শ্রী মুণালকাস্তি রায় ঃ মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা আইনের শাসন চাই 
এবং তার জন্য আইন, এবং বিচার বিভাগকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বর্তমানে 
বিজেপি দলের পক্ষ থেকে প্রচার করা হচ্ছে যে, সংঘের এ পাঁচজন বাবরী মসজিদ 
ভাঙবার জন্য দায়ী নন। পদ্ধাতিতে ক্রটির উল্লেখ করে কোর্ট এ রায় দিয়েছেন। তার জন্য 
সি. বি. আই. যাতে উদ্যোগ নিয়ে মামলা পুনরায় চালু করে সেটা দেখতে হবে যাতে 
মানুষ বুঝতে পারে যে দেশে আইনের শাসন চালু আছে। 

শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, গত চারদিন ধরে 
শাসকদল এবং বিরোধীদলের সদস্যরা সমানভাবে উদ্দিগ্ন। গতকাল শাসক দলের পক্ষ 
থেকে এবং আজ আবার আমি বলছি যে, আমাদের কাথি সহ গোটা মেদিনীপুর 
জেলায় ব্যাপক লোডশেডিং চলছে এবং তার ফলে বোরো চাষীরা মাঠে জল দিতে 
পারছেন না বিদ্যুতের অভাবে। সামনেই মাধামিক পরীক্ষা। অথচ বিধানসভায় 
বিদ্যুত্মন্ত্রী বলছেন, রাজ্যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। তার জন্য বিদ্যুতমন্ত্রীর কাছে 
আমার দাবী, মেদিনীপুর জেলা যাতে লোডশেডিং-এর হাত থেকে মুক্তি পায় সেটা 
দেখুন, লোডশেডিং-এর হাত থেকে মানুষকে বাঁচান। 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজী £ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, বর্তমান বিধানসভায় 
কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুললেই তা উইথহোল্ড হয়ে যাচ্ছে মন্ত্রী তার উত্তর দিচ্ছেন না। 
সম্প্রতি যে বন্যা হয়ে গেল, তাতে একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম যে, বন্যায় কত বাড়ী আংশিক 
এবং কত বাড়ী পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে; ক্ষতিগ্রস্ত কতজনকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। 
সরকার এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রশ্নটা উইথহোল্ড হয়েছে। সরকারের এই 
এড়িয়ে যাওয়া, এর আমি তীব্র বিরোধিতা করছি। 

শ্রী অশোক কুমার দেব ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এখানে খাদ্যমন্ত্রী 
আছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমার জেলাসহ সারা পশ্চিমবঙ্গে রেশনকার্ড দেওয়া 
হচ্ছে না, অথচ রেশনকার্ড ছাড়া এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেজে নাম নথিভুক্ত করা হয় না। 
আজকে তাই হাউসে বলে দিন যে, রেশনকার্ড দেওয়া হবে, কি হবে না। 

11.00-- 1.30 0-10.] [11101001176 00)0011771)0171] 

শ্রী প্রভর্জন মণ্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে চন্দন বসুর ব্যাপারে যে 
বিবৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে বিরোধিদলের পক্ষ থেকে সেটা সম্পূর্ণ অসত্য বিবৃতি 
চন্দন বসুকে কন্যাইভ করবার জন্য। 

শ্রী আনন্দ গোপাল দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই 
সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং পরিষদীয়মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের 
পশ্চিমবাংলার সুসস্তান প্রয়াত আব্দুল হালিমের জন্মশতবর্ষ চলছে। তিনি একজন 
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বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন এবং ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পুরধা 
ছিলেন এবং বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। আমার অনুরোধ তার প্রতি সম্মান 
জানাতে আমাদের এই বিধানসভা ভবনে তার একটা তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত করা হোক। 
[70111 91 11101710110) 

শ্রী রবীন দেব £ স্যার, আমি একটা পয়েন্ট অফ ইনফরমেশান দিতে চাই এই 
হাউসের অবগতির জন্য। এম. এ. এম. সি. কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে সি. আই. টি. ইউ. ইউনিয়ান মামলা 
করেছিল এবং সেই মামলার রায় গতকাল বার হয়েছে। সেখানে জাস্টিস বীরেন ঘোষ 
রায় দিয়েছিলেন যে ৩ মাসের মধ্যে এই কারখানার পুনজীবনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই 
হাউসে টি. এম. সি. এবং বি. জে. পি. দালালী করেছিল... 


(এই সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়) 
মিঃ ডেপুটি স্পীকার £ এখন বিরতি, আবার আমরা মিলিত হবো ১টা ৩০মিঃ। 
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০171 /১501 1311960901798192 : 911 1066 10 10010900006 (176 110191 
11010101091 00100180101) (/৯106100110010) 111, 20901. 


৩171 /১5010 131090690179752 2 911, 1 096 10 179৬০ 01181 006 1109৬/191 
1৬10111017091 00100181101 (4৯101010610) 3111, 20901, 09 08161 17710 
00175100198(101). 

1176 098100091১1 0111010)21 00119019610 (/৯7161701186111) 13111, 2001 

91171 /১501 1318906901)9152 : 511, 1 098 10 11011000000 119 081000119 
11011101091 00100191101) (/১110101110101) 03111, 2001. 


১111 /১501 13119002901)2152 5117 109101770৬০ 10121 0106 091000018 
10101011971 00100181101) (41017017011) 13111, 2001, ০০ 12101) 1110 
০01519101101). 

শ্রী পঙ্কজ ব্যানাজী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী একাধিক সংশোধনী 
বিভিন্ন কর্পোরেশনকে ঘিরে এনেছেন। হাওড়া, চন্দননগর, আসানসোল, শিলিগুড়ি ও 
কলকাতাসহ বিভিন্ন জায়গায় আমরা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছি, সরকার বাহাদুর-এর 
ভাত-কাপড় দেবার নাম নেই কিন্তু কিল মারার গোঁসাই। সাধারণ মানুষকে পৌর 
পরিষেবা, পৌর প্রশাসনের মাধ্যমে সুযোগসুবিধা কি কি দেবেন, সেই সম্বন্ধে কোন 
কমিটমেন্ট নেই, কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছেন না, অথচ পান থেকে চুন খসলেই 
নাগরিকের কাছ থেকে কি ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যায় তার জন্য মাঝে মাঝে বিল 
আনছেন। আবার তা সংশোধন করার জন্য সভায় পেশ করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, যে ৫টি বিল সংশোধনী আকারে মাননীয় মন্ত্রী তিনি এখানে পেশ করেছেন, 
আমি তার তীব্র বিরোধিতা করি এই কারণে, আপনি যদি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
বিলগুলির চেহারা এবং চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখেন তাহলে দেখবেন এখানকার পৌর 
্বাস্থ্যর উন্নততর পরিষেবা ছাড়া নাগরিকদের পৌর ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নততর পরিষেবা 
দেবো এই সিদ্ধাত্ত নিয়ে যদি সংশোধনী আনা হত আমরা দেখতাম একে সমর্থন করা 
যায় কিনা? স্যার, আপনি দেখুন এখানে বলা হচ্ছে, আইন সংশোধনের মাধ্যমে ওয়ার্ড 
কমিটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেই ওয়ার্ড কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে। এই সিদ্ধান্তটা বামফ্রন্ট 
সরকার আগেই নিয়েছে কলকাতার ক্ষেত্রে। এখন এটা কেন? সেই ওয়ার্ড তো তাদের 
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প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে পাঠিয়ে দিয়েছে পৌরসভায় তার মাধ্যমেই কাজ হবে। 
আসল কথা হচ্ছে, যেখানে বামফ্রন্টর লোক জেতেনি, সেখানে খবরদারী করতে হবে, 
তার জন্য এই ওয়ার্ড কমিটি সেখানে মনোনীত লোক থাকবে, তাই আমি এই 
মনোনয়নের তীব্র বিরোধিতা করি। স্যার, আপনি জানেন কলকাতায় ১৪১টি ওয়ার্ড 
আছে, সেখানে ১৪১ জন পৌর প্রতিনিধি আছেন, সেখানে কাউন্সিলার আছেন, মেয়র- 
ইন-কাউন্সিল আছে, তার উপরে মেয়র আছে। এখানে গৌর পরিষেবা দেওয়ার যথেষ্ট 
সুযোগ আছে। তাই এই মনোনয়নটা একপেশে । দলীয় স্বার্থ নিয়ে দলীয় স্বার্থকে কাজে 
লাগাবার জন্য ঘৃণ্য চক্রান্ত করে যে কাজ করার চেষ্টা হচ্ছে, সরকারের এই প্রচেষ্টাকে 
আমি ধিক্কার জানিয়ে প্রতিবাদ করি। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এখানে বলা হচ্ছে, 
কলকাতা পৌর কমিশনারদের কি ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনি 
দেখুন ৭ নম্বর ....170110110 9০01101) 332 11 01001 (0 01010/011৬10110101]01 
(001711155101701 (0 16৮ 90111101519016 01120189501 ১160191 01001111)? 
019165... 

আমরা সকলে কলকাতায় যারা থাকি তারা পৌর কর দিই। কেন দিই? 
পৌরসভার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ খরচ আছে, ঝুড়ি থেকে আরম্ত করে কোদাল, বেলচা, 
বিটুমিন, বাতি, পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার ইত্যাদির জন্য ট্যাক্স দিচ্ছি। প্রতি কোয়াটারে 
আমরা দিচ্ছি। সেবা না পেয়েও আমরা টঠাক্স দিচ্ছি। মাননীয় উপাধ্ক্ষ মহাশয়, 
আপনি টালিগঞ্জে থাকেন, আপনাকেও এই ট্যাক্স দিতে হবে। .581007017£ 9০০- 
(10) 332 11) 0110 217100/61 1৬101010100] 001117155101701 00105 001100101010- 
[৬০ 01101065 01 51990141 01০81711? 018195... এাডমিনিষ্টরেটিত চার্জেস কেন? এটা 
কেন আলাদা দেবো? 

[1.40 -_ 1.50 [0-7.] 


পৌরকর যেটা নেওয়া হচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী। যে বাড়ির 
ভ্যালুয়েশান ১৯৯০ সালে ছিল ২৪০০ টাকা, এখন সেটা বেড়ে হয়েছে ৪২,০০০ 
টাকা ইউনিল্যাটারালভাবে আজকে বাড়ির ভ্যালুয়েশন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, 
পৌরকর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি কোন 
প্রাদেশিকতার কথা বলছি না, কলকাতায় বিশেষ করে বাঙালি অধ্যষিত দক্ষিণ 
কলকাতা এবং উত্তর কলকাতার কালিঘাট, ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ, 
শ্যামবাজার এবং কাশীপুর অঞ্চলে মধাবিত্ত পরিবারগুলো বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে 
চলে যাচ্ছে। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী বন্ধুরা আজকে সেই বাড়িগুলো কিনে নিচ্ছে, 
কারণ তারা সেই ট্যাক্স যোগান দিতে পারছে না। একটা বাড়ির ত্যালুয়েশন 'ছিল 
২৪০০ টাকা, সেই বাড়ির ভ্যালুয়েশন হল ৪২ হাজার টাকা। ইন্সপেক্টর ঘট্ঘট্‌ করে 
বাড়ীতে ঢুকলেন, দেখলেন কি দেখলেন না, কোন আলোচনা হল না, চলে গেলেন। 
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মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ৪২ হাজার টাকার ভ্যালুয়েশনের নোটিশ চলে এল। যদি 
তুমি এই ব্যাপারে আপত্তি করো, তাহলে তুমি শুনানিতে যেতে পারো, কিন্তু 
শুনানিতে যাবার আগে ফাইনাল ডিসিশান হয়ে গেল। আজকে নিম্ন মধ্যবিত্তদের 
কলকাতা ছাড়া করবার জন্য, হাওড়া ছাড়া করবার জন্য মাত্রাতিরিক্ত ভাবে 
পৌরকর বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজকে বাঙালী অধ্যষিত কলকাতার বিভিন্ন 
মহল্লায় বা বিভিন্ন অঞ্চলে অ-বাঙালীরা বাড়ি কিনে নিচ্ছে। আজকে অর্থনৈতিক 
দুরাবস্থার জন্য এই মানুষগুলো ডায়মন্ডহারবারের দিকে চলে যাচ্ছে। রবীনবাবু আর 
কি বুঝবেন, সম্ট্লেকে সরকারী অনুগ্রহে জমি পেয়ে সেখানে বাড়ি তৈরী করেছেন। 
আজকে আমাদের উপরে মাত্রাতিরিক্তভাবে ট্যাক্স বাড়ানো হচ্ছে, ক্ষযিযু মধ্যবিত্ত 
এবং নিম্ন মধাবিত্ত পরিবারগুলোর আজকে জয়েন্ট স্ট্রাকচার ভেঙে যাচ্ছে, যৌথ 
পরিবারের যে কনসেপ্ট আজকে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আজকে ইউনিট ফ্যামিলি 
তৈরী হচ্ছে, একটা বাড়ির যৌথ সম্পত্তির উপরে বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স চাপানোর 
জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে তারা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। বাড়িগুলো বিপ্রি করে দেওয়া 
হচ্ছে। আজকে তারা চলে যাচ্ছে ডায়মগুহারবার, বারুইপুর, সোনারপুর, ক্যানিং 
এমনকি শহরতলিটা আজকে ক্যানিং-এর মাতলা নদীতে গিয়ে ঠেকেছে। আজকে 
বাবসায়ীরা বাড়িগুলো কিনে নেওয়ার ফলে সেখানকার মানুষের যে চরিত্র সেই 
চরিত্র আজকে পাল্টে যাচ্ছে, গোটা সমাজটা গোটা কলকাতাটা আজকে এফেকটেড 
হচ্ছে। আজকে আপনি সার্ভিস চার্জের নাম করে মানুষগুলোকে শোষণ করবার জনা 
কমিশনারকে অবাধ ক্ষমতা দিচ্ছেন। সার্ভিস চার্জ এই এই আকাউন্টে এবং এই এই 
হেডে খরচ করা হবে এই ব্যপারে কোন ক্লারিফিকেশান নেই। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, 
এখানে কিছু ক্লারিফিকেশান দিয়েছেন, এই আডমিনিস্ট্রেটিভ চাজের মানেটা কি? 
কমিশনারের মাইনে বাড়বে কর্মী নিয়োগ হবে, স্বাস্থে এবং পৌর পরিষেবা বাড়িয়ে 
দেওয়ার কোন গ্যারান্টি এখানে নেই। মাননীয় উপাধ্ক্ষ মহাশয়, এখানে বলছেন 
"'/৯100110118 59001011 415 10 01100911116 1৬101710109] 13011101110 
7110108101 0110017 01065 0০91080(02 1৬18110101091 4৯01 10 17601 9170 020106 
00009915 11) 110 01161 1৬011101091 00100141101. 0111)15 91819.... অর্থাৎ কিনা 
সেখানে তারা অন্যান্য হিয়ারিং নিতে পারবেন। সবচাইতে মারাত্মক ব্যপার হচ্ছে, 
ছয় নম্বর আমেণ্ডিং সেকশানে এখানে বলছে আযমেন্ডিসেকশন “41110010176 
5০101] 375 11) 01001 10 0111100৮/01 1116 00100190101) [0 0110 01 01 (111) 
011 51101 01 ৮/816] 1) 0116 [01017715653 11 0056 01 0908011 1) [02101 01 
(5 001 10016 (1191) 016 96." আপনি একবার ভেবে দেখুন, জীবন-জীবিকা 
করতে গেলে, মানুষের বাড়ি তৈরী করতে গেলে জল লাগবে। সেখানে লিটিগেশান 
হলে, কোর্ট কেস হলে, ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া হলে কোর্টে চলে গেল, 
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পিতা-পুত্রর সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া হলে কোর্টে চলে গেল, একটা সাবজ্যুডিস হয়ে 
গেল। কোন কারণে হিয়ারিং হচ্ছে, সাবজ্যুডিস থাকাকালীন পৌরকর, ওয়াটার 
ট্যাক্স দিতে পারলাম না, আন্ডার কম্পালশান আমি আমার ট্যাক্স দিতে পারলাম 
না। সেখানে আজকে মিউনিসিপ্যাল কমিশনাশকে এমপাওয়ার করা হচ্ছে। আমার 
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9০”" এটা মারাত্মক। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি বলতে চাই, আজকে এই 
ভাবে যদি কমিশনারকে, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনগুলোকে এমপাওয়ার করে দেন, 
এক বছর ট্যাক্স না দিতে পারলে জল পাবে না, সেটা মারাত্মক। যে কোন কারণে 
তার হিয়ারিং নিচ্ছে, তার কোন অপশান থাকবে না? রিল্যাক্সেশন থাকবে না? 
স্পেশাল সিচ্যুয়েশন, স্পেশাল কল্সিডারেশন, স্পেশল হিয়ারিং থাকবে না? আজকে 
কমিশনার একতরফা ভাবে একটা করে নোটিশ পাঠাবে আর আমার বাড়ির জলের 
কানেকশন কেটে দেওয়া হবে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে বলতে চাই, আজকে এামেন্ডমেন্টের নামে যে শ্ৈরাচারি প্রবণতা, 
একচ্ছত্র ক্ষমতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়েছে, তার ফল হবে অত্ত 
বিষময়, এটা সার্বিক ভাবে নাগরিক স্বার্থের পরিগন্থি। তাই এই এ্যামেন্ডমেন্টের 
মধ্যে না গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলন-_ কলকাতা, হাওডা, শিলিগুড়িতে 
নাগরিকদের মধ্যে এটা বিলি করুন, তাদের মতামত নিন এবং আগামী মন্ত্রিসভা 
যখন বসবে তখন এই বিলটা পেশ করা হবে। এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 

শ্রী দেবব্রত ব্যানাজী ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী কয়েকটি 
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এান্টে কিছু কিছু এ্যামেন্ডমেন্টের জনয এখানে বিল 
উপস্থাপন করেছেন। আমি এই এামেন্মেন্টগুলোকে যথাযথ এবং যোগ্য মনে করায় 
তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। 

মাননীয় সদস্য শ্রীপঙ্কজ ব্যানাজী তীর বক্তব্যে ওয়ার্ড কমিটির কথাও বলেছেন। 
এটাই তো পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারের বৈশিষ্ট্য যে, আমরা লোকাল সেল্ফ 
গভর্ণমেন্টকে সাধারণ মানুষ পর্যস্ত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ওয়ার্ড কমিটির অর্থই 
এই। তারা কমিশনার বা কাউন্সিলরাকে নির্বাচিত করেছেন ঠিকই কিন্তু সেখানকার 
বিশিষ্ট অধিবাসীদের জন্য ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কথা বেরিয়ে আসবে 
এবং এটা যথার্থ গণতম্্বকে সর্বনিন্নে প্রসারিত করার যথাযথ পদক্ষেপ। স্বাভাবিক 
ভাবেই এই ওয়ার্ড কমিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই এ্যামেন্ডমেন্টের দিকে । তাকালেই 
দেখা যাবে, লোকাল সেলফ গভর্ণমেন্টগুলো আরও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা, আরও 
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জনমুখী, জনগণের যথার্থ ইচ্ছার প্রতিফলন যাতে এর মধ্যে দিয়ে ঘটতে পারে, সেই 
উদ্দেশ্য নিয়েই এই খ্যামেন্ডমেন্টগুলো চাওয়া হয়েছে। মাননীয় পঙ্কজবাবু, কতগুলো 
কথা কিন্ত আপনি এর মধ্যে দেখতে পাননি । আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের 
বিষয়ে বলা হয়েছে সার্ভিস ল্যাট্রিনগুলোকে পাকা পায়খানায় রুপাস্তরিত করার কথা। 
সেটা কি জনগণের স্বার্থে কাজ নয়? বিভিন্ন মফঃস্বল এবং নতুন কর্পোরেশনে দেখা যাবে 
এখনও কিছু সার্ভিস ল্যাট্রিন আছে, সেইগুলোকে দ্রুত স্যানিটারি লাট্রিনে পরিণত 
করার জন্য খুব দৃঢ় পদক্ষেপ, সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এটাকে আমি সমর্থন 
করছি। 

|1.90 __ 2.00 0.1.] 

একটা কর্পোরেশনকে যদি ঠিকভাবে পরিচালিত করতে হয় তাহলে ট্যাক্স কমিয়ে 
দেওয়ার ক্ষমতা রিভিউ কমিটির এই ক্ষমতা থাকা উচিত না। কপোররেশন ট্যাক্স 
আপসেস করেছেন রিভিউ কমিটি একতরফাভাবে সেই ট্যাক্স রিভিউ করে তাহলে 
কর্পোরেশন এই ধরণের মত অর্গানাইজেশন চলতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে যে 
বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে আসানসোল কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে আমি সেটাকে 
সর্মঘথন করছি। জলে ডিসকানেকশনের ক্ষেত্রে পঙ্কজবাবু কোন দৃষ্টিকোণ থেকে 
দেখেছেন আমি জানি না। জলের ক্ষেত্রে ট্যাক্স তার তো একটা ফর্মুলা আছে, একটা নীতি 
আছে, একটা ম্যাথেমেটিকাল ক্যালকুলেশন আছে সেখানে তো উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, 
নিন্নবিত্ত সকলের জন্য এক ফরমুলাতে হচ্ছে না। সেতো গভর্ণমেন্ট নির্ধারিত ফর্ুলার 
অস্তর্ভূক্ত। সেখানে কে পশ্চিমবঙ্গবাসী কে নয় সে প্রশ্ন অবাস্তর। আর আপনি বললেন 
যে কলকাতা ছেড়ে লোক চলে যাচ্ছে। সে তো যাদের বাড়ি নেই তারাও তো চলে 
যাচ্ছে। সে প্রশ্ন এখানে অবাস্তর। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে 
আরও কিছু আযমেন্ডমেন্ট করা হয়েছে যেমন ৩০ দিনের মধ্যে মেয়র-ইন-কাউন্সিল গঠন 
করতে হবে। এতো অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ৩০ দিনের মধ্যে মেয়র-ইন-কাউন্সিল গঠন না হলে 
তো জনগণের স্বার্থে রক্ষিত হতে পারে না। আযাকাউন্টস কমিটি গঠন করতে হবে যাতে 
দৈনন্দিন কাজ চালাবার ক্ষেত্রে এটা.অত্ত্ত জরুরী। কাজেই যে আমেন্ডমেন্টস হচ্ছে তা 
অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া জল কাটার বিষয়ে পঙ্কজবাবু কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন 
আমি জানি না কারণ বহু বাড়ির মালিক আছে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে জলের ট্যাক্স দিচ্ছে 
না। এটা হচ্ছে যে তারা ট্যাক্স না দিয়ে কার্যতঃ কর্পোরেশনকে অচল করে দেওয়ার চেষ্টা 
করছেন। আর আপনি বুঝলেন ঠিক উল্টোটা । আমি আপনাদের বলব যে সঠিক দৃষ্টিতে 
লোকাল সেলফ গভর্ণমেন্টগুলো যাতে ঠিকভাবে চলতে পারে সে ক্ষেত্রে আপনাদের 
সহযোগিতা কাম্য । আসানসোল মিউনিসিপ্যাল-এর যে আমেন্ডমেন্ট, আমি মনে করি 
তা অতাস্ত যুক্তিযুক্ত। আমাদের রাজ্যে জন্মমৃত্যুর হার লিপিবদ্ধ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
ব্যাপার। এমন বহু মানুষ আছে যে তাদের জন্মমৃত্যুর কোন হদিশ থাকে না। কাজেই এ 
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আযামেন্ট করে যদি এই বিষয়টা নিয়ে আসা হয় তা হবে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কাজেই 
আপনারা এই বিষয়কে সমর্থন করবেন, লোকাল সেলফ গভর্ণমেন্ট যাতে সুস্থভাবে 
চলতে পারে, চলার মধ্যে মানুষের সেবা করতে পারে তার জন্য আপনারা সহেযোগিতা 
করবেন, এই আশ| করে এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী তাপস ব্যানাজী £ আজকে মাননীয় মন্ত্রী যে 'আসানসোল মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশন আমেন্ডমেণ্ট বিল ২০০০' পেশ করেছেন তার কিছু কিছু সময়োপযোগী 
এবং সঠিকভাবে হয়েছে সেটা আমি লক্ষ্য করছি। এগুলি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আমরা 
বলেছিলাম যে কিছু কিছু কর্পোরেশনের বিল আ্যমেশুমেণ্ড হওয়া দরকার, কিস্তু 
অনেক জায়গায় ভাষাভাষা ভাবে আপনি করেছেন। আমার সামান্য কয়েকটা 
এ্যামেন্ডমেন্ড করতে বা ভাবতে অনুরোধ করছি। আপনি বলেছেন যে পাওয়ার 10 
০০ 091 10 (|) 0 50001 01 /01৩1 (0 01]1150১, এই জলের লাইন কেটে 
দেওয়ার কথা বলেছেন সেখানে যদি 01 1565 01810 01 160$ 01. 01010005 
|) 10560101110 [0101150১010 11) 011681 101 0991001]1 101 1001৬ 11001) 
0106 ০৪1 এক বছর কারোর যদি বাকি থাকে তাহলে মন্ত্রী মহাশয় কি করে তার 
লাইন কেটে দেওয়ার কথা বলছেন? আমাদের মতো আসানসোল শহরে ১ বছর 
প্রতাকেরই আছে। আমার মনে হয় বর্তমানে মেয়র যিনি হয়েছেন তার বাকি আছে 
১ বছর, আপনাদের পার্টি অফিস তার বাকি আছে ৫ বছর, ৭ বছর, ৮ বছর, ১০ 
বছর। এটাকে আরেকটু লিয়েন্সী ভিউ শিতে বলছি, অনেকেই এ ব্যাপারে বাকি 
রাখে। নতুন ট্যাক্স রেট ইমপোজড গুল্ড হলেও রেট দিয়ে যায়, কেউ বুঝতে পারে 
না, কেউ রিভিউ পিটিশন ফাইল করে তার পরে দিতে পারে শা এই ভাবেই ১ বছর 
সময় মানুষের পার হয়েই যায়। যেহেতু এটার কোন হা এণ্ড ফাস্ট রুল এত দিন 
পর্যস্ত করা নেই, যে রকম টেলিফোনের লাইনের মতো ৩টে বিল বাকি থাকলে 
কেটে দেওয়া যেতে পারে। সেই হিসাবে আমি বলবো এট আপনি মিনিমাম ৫ বছর 
করুন। এটা ভাবতে আপনাকে অনুরোধ করছি যে আসানসোলের ক্ষেত্রে ৫ বছর 
করুন। ৫ বছর বাকি থাকলে আপনি তাকে নোটিশ দিয়ে তার লাইনটা কেটে 
দেবেন। এই কেটে দেওয়ার মধ্যে আপনাকে আরেকটু গভীরে যেতে অনুরোধ 
করবো। ম্যাক্সিমাম্‌ বাড়ী আপনার ল্যান্ড-লর্ড টেন্যান্সের মধ্যে লিটিগেশান হয়ে 
আছে, ইজেক্টমেন্ট সুট হয়ে আছে। কিছু মালিক টাউনে থাকেন তার পাশের বাড়ী 
ভাড়া দিয়েছেন, যে সব সময় চাইবে তার ভাড়াটে কে উচ্ছেদ করার জন্য। 
কনসোলিডেটেড রেটে ভাড়া নেয় সে। তার ইলেকট্রিক কানেকশান ভাড়াটিয়ার 
নিজের, যেহেতু ভাড়াটিয়ার নামে থাকার সুযোগ আছে। কিগ্ড জলের লাইনটা 
ভাড়াটিয়ার নামে থাকার সুযোগ নেই। সুতরাং এটা বাড়ীর মালিকের নামে আছে, 
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তাই এটাকে কেটে দিতে পারে। জলের পাইপ লাইন আলাদা করে ভাড়াটিয়াকে 
দেওয়ার সিসটেম এখনও হয় নি। আমি আপনাকে ভাবতে অনুরোধ করবো আপনি 
যখন নোটিশ করবেন যে রকম ভাবে ট্যাক্স আদায় করার ক্ষেত্রে বেঙ্গল 
মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট একটা নিয়ম আছে__ আমার পাশে কাটোয়ার চেয়ারম্যান 
আছেন-- ল্যান্ডলর্ড যদি টাউনে থাকেন তাহলে তার বাড়ীতে একটা 
সাইমলটেনিয়াস নোটিশ সার্ভ করে তার থেকে আদায় করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে 
অনুরোধ করছি এখন যদি দেন তাহলে এক তরফা ভাবে বিচার হবে তাহলে 
মোটামুটি বাড়ীগুলিতে যে ভাড়াটিয়ারা আছে তারা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন আপনার 
একটা আইনের খোঁচায়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমি আরেকটা কথা বলছি 
কনভারশান অফ সার্ভিস প্রিভি ইন টু স্যানিটারী টয়লেট এটা একটা সময়োপযোগী, 
যুগোপযোগী । কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটা ভাবতেই আপনাদের ২৪ বছর সময় 
লেগেছে। আমি ১৮ বছর কাউন্সিলার ছিলাম মানুষের আশীর্বাদে। আমি দেখেছি 
এখনও মানুষ নাইটি সয়েল মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায় স্বাধীনতার ৫০ বছর হয়ে 
গেলেও । যখন মিউনিসিপ্যালটি থেকে কোন প্রস্তাব যায় তখন এটা করা যায় না। 
কারণ বাড়ীওয়ালা সে যদি সার্ভিস প্রিভি থেকে স্যানিটারী প্রিভিতে উন্নীত করে 
তাহলে ভাড়াটিয়ারা বাড়ী ছেড়ে যাবে না। স্বাভাবিক ভাবেই সেই বাড়ীটা প্রিভিতে 
কনভার্ট হয় নি, সার্ভিস প্রিভিতেই থেকে যায়। মাঝে মাঝে কর্পোরেশন থেকে 
মিউনিসিপ্যাল থেকে অনুদান হয়, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনুদান দেয়, রাজ্য 
সরকার থেকে অনুদান দেয় এগুলি নিয়ে চেষ্টা করা হয়। যখন ক্ট্রাক্টার আসে 
করতে চায় তখন বলা হয় এটা লিটিগেশান বাড়ী, এটার ১৪৪ আছে এটার সিভিল 
ইনজাংশান আছে। এটা করা যাবে না। আমি মনে করি এই আইন যথোপযুক্ত 
হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে ল্যাকুনা দেখতে পাচ্ছি যেটা এখানে ক্রিয়ার করা নেই যে 
কোন বাড়ীতে ১৪৪ লাগ করা থাকে, কোন বাড়ীতে কমিশন হয়ে সিভিল 
ইনজাংশন হয়ে থাকে, তার নেচার ও ক্যারেক্টার চেঞ্জ করা যাবে না। টোটাল বাড়ী, 
সেখানে আপনি কি করবেন? সেটা দয়া করে আপনি যদি আ্যামেন্ডমেন্ট করে দেন 
যে এটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি বা সেই ক্ষমতা আমাদের আছে। তাহলে আমি 
মনে করি এটা আপনি পরিপূর্ণভাবে স্বার্থকভাবে বীপায়িত করতে পারবেন। বেটার 
লেট দ্যান নেভার, অনেক দেরী করে হলেও এই বিলটা আনার জন্য আপনাকে 
ধন্যবাদ জানাই। 

[১.00 -- 2.10 [0.11.] 

যে সমস্ত বড় বড় বিল্ডিং আছে তাতে টয়লেট বা ইউরিনাল ফেসিলিটি নেই। 
ছোট, বড় মার্কেট স্যাংশন করে দিয়েছেন, সেখানে বেচা-কেনা করতে আসছে বহু 
লোক কিন্তু ইউরিনাল ফেসিলিটি না থাকার জন্য রাস্তার ধারে দীড়িয়ে যাচ্ছে। এটা 
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আজকে পুরো সমাজের একটা সমস্যা হয়ে দীঁড়িয়েছে। আমি যেখানে বাস করি 
সেখানে ৫-টা ওষুধের দোকান আছে। সুতরাং, যেখানে বিল্ডিং বা মার্কেট বা 
কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স করার স্যাংশন দিচ্ছেন দেখতে হবে সেখানে যেন ইউরিনাল 
ফেসিলিটিস রাখে । যেমন একটা রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স করার সময় দেখা হয় যে, 
জমি ছাড়া হচ্ছে কিনা, কুঁয়ো আছে কিনা বা থাকলে তার থেকে সেপটিক ট্যাংক 
প্রয়োজনীয় দূরত্বে আছে কিনা। এক্ষেত্রে ইউরিনাল ফেসিলিটিস যাতে করা হয় এটা 
দেখা দরকার। এই প্রভিশন রাখার কথা বলছি। আপনি আবার বলেছেন, ফাইন 
হবে একরডিং টু প্রভিশন অফ ২৬৪। এক্ষেত্রে আমি একটু আযমেন্ডমেন্ট চাইছি। 
আমি বলছি, এক্ষেত্রে কেন প্লানটা রিভোক করা হবে না, কর্পোরেশন 
মিউনিসিপ্যালিটি কেন নোটিশ দেবে না? ২৫ বা ৫০-টা দোকান ভাড়া দিচ্ছ, কেন 
একটা দোকান বন্ধ করে ইউরিনাল বা ল্যাট্রিন ফেসিলিটিস্‌ করবে না? এটা না 
করা হলে প্লান রিভোক করা হবে। পরবর্তীকালে যে কোন কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স 
হলে টয়লেট ফেসিলিটি রাখতে হবে। 

মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আরেকটা বিষয়ে একটু, ক্লিয়ার করার আবেদন জানাচ্ছি 
আপনি মশার বাচ্চা বা ডিম পাড়ার ব্যাপার বলেছেন সমস্ত জলাশয় ভরাট করতে 
হবে। বড় বড় নর্দমার মালিক কে? পি. ডবলু. ডি. বা কর্পোরেশন। তাহলে তা 
ঢাকার ব্যবস্থা কে করবে? সরকারের নিজের যেগুলো আছে সেগুলো যদি কভার 
করে তাহলে প্রাইভেট ক্ষেত্রেও এগুলো কভার করার প্রবণতা আসবে। এখানে 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, ছোট ছোট জলাশয় আর বড় বড় জলাশয়ের পার্থক্য 
করা দূরূহ ব্যাপার। আবার, যদি কেউ বলে মশার জন্ম হচ্ছে ভরাট করে বিল্ডিং 
করতে চাই তাহলে কি করবেন? এই বিষয়টা একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলে বাধিত 
হব। 

আপনি প্রিজার্ভেশন এ্যান্ড কনজার্ভেশন অফ হেরিটেজে বিল্ডিং এন্ড সাইটসের 
ব্যাপারে বলেছেন। ভালো কথা। কিন্তু আমাদের শহর ২০০০ সালের শহর নয়। কিন্তু 
ওল্ড স্কুল, সিনেমা হল, ইত্যাদি আছে। আপনি বলেছেন এক ব্যাপারে কমিটি করবেন 
এবং তারা বলবেন (কোনটা হেরিটেজ বিল্ডিং, হেরিটেজ সাইট হবে। সেই কমিটির 
সদস্য হতে গেলে এমিনেন্ট আর্টিস্ট, এমিনেন্ট এতিহাসিক হতে হবে, আরো দু- 
একজনকে রেখেছেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিরা যে এমিনেন্ট এতিহাসিক, এমিনেন্ট 
আর্টিস্ট, ইত্যাদি তা কে ঠিক করবে? যদি বলেন বোর্ডে যারা আছেন তারা ঠিক 
করবেন তাহলে এখানে বলতেই হয় বর্তমানে আমাদের শহরে যারা নামকরা লোক 
আছেন এবং যাবা বামপন্থী তারাই শুধু সরকারী এবং বে-সরকারী স্তরে ডাক পেয়ে 
থাকেন, অন্য কারো সুযোগ থাকে না। এক্ষেত্রে যাতে কোন রকম কালার দেখে 
বিবেচনা করা না হয় সেটা দরকার। প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে যেন ডাকা হয়। কেননা, 
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আমরা তো কলেজ গভর্নিং বডিতে দেখছি, সেখানে এমন অনেক লোকও আছে যারা 
আন্ডার গ্রাজ্যুয়েট, স্কুলে কোনদিন যায়নি এমিনেটেড সেক্রেটারি। যদি সত্যি সত্যি বড় 
সাহিত্যিক, এতিহাসিককে কমিটিতে রাখেন তাহলে আমার বলা কিছু নেই। কিন্তু সব 
সময় তা হয়না। তারা কোনদিনই সরকারের এই কমিটিতে জায়গা পান নি। কিন্তু 
তাদের এই কমিটিতে থাকা দরকার। যাঁরা এই রক্ষণাবেক্ষণ বোঝেন তাদের এই 
কমিটিতে থাকা দরকার। হেরিটেজ বিল্ডিং সাবজেক্ট করা দরকার। এই সাবজেক্ট 
উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যাপক ভাবে কাজ করতে হবে। হেরিটেজ বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণের 
ব্যাপারে এই সরকার কোন বিধায়ককে এই কমিটিতে রাখেন নি। একজন বিধায়ক 
যিনি ২ লক্ষ, ৩ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাকে এই কমিটিতে রাখার 
যৌক্তিকতা নিশ্চয়ই আছে-_এটা ভেবে দেখবেন। যারা এসব করছেন পরবর্তী কালে 
তার বিরুদ্ধে যাতে কোনরকম অসুবিধার সৃষ্টি না হয় সেটা ভেবে দেখা দরকার। 
হেরিটেজ বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে যেটা আমার ভাবনা হচ্ছে সেটা হল যে, 
এই হেরিটেজ বিল্ডিংগুলো প্রোমোটারদের হাতে চলে না যায়। এই হেরিটেজ 
বিল্ডিংগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যাদের দেওয়া হয় তারা যদি সামনের জমিতে 
হোটেল বা হোটেল কমপ্লেক্স বানায় তাহলে হেরিটেজ বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণের কাজটা 
গৌণ হয় এবং মুখ্য কাজ হয় এ হোটেল থেকে ইনকাম করা, ব্যবসা করা। এবারে 
ট্যাক্সের ব্যাপারে বলি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন, আমাদের শহরে প্রথম যখন 
মিউনিসিপ্যালটি হয়েছিল, সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিতে 
অন্যায় ভাবে মানুষের ট্যাক্স বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনি যদি বলেন ব্যক্তিগত 
ভাবে কারোর নাম বলতে, আমি বলতে পারি। কিন্তু আমি কারোর নাম বলব না। 
আমি ১০০টারও বেশী নাম দেখাতে পারবো । যেখানে ট্যাক্স ১০ গুণ হওয়ার দরকার 
ছিল সেখানে ট্যাক্স ৮ গুণ হয়েছে। আর যেখানে ট্যাক্স কম হওয়ার কথা সেখানে 
ট্যাক্স অনেক হয়েছে। যাঁদের ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে তারা যখন ট্যাক্স কমানোর জন্য 
কমিটির কাছে যাবেন তখন ২৫ পারসেন্টের বেশী ট্যাজু কমানোর ক্ষমতা কমিটির 
থাকে না। কিন্তু ৫০ পারসেন্ট পর্যন্ত ট্যাক্স যাতে কমাতে তারা পারে সেই দাবি আমি 
জানাচ্ছি। 
(এখানে মাইক অফ হয়ে যায়।) 


[2.10 -__ 2.20 1.]7.] 

গী লমল হু জিন : লালনীন ভ্িঘুতী জ্বী লহ, লাললীম, দর্সী জিলিমুতী 
ম্তুলিলীঘল কাঁহনীইহান হলল্তলন্ত নিল ২০০ আমললীল ম্ঘুলিলীঘল ন্বাঁতাইহাল 
হদিন্তমন্ত নিল ২০০৫ অন্ললমহ চ্তুলিলীঘল ন্বানীইহান হল্ভঈন্ত নিল ২০০৫, 
হ্ানভতা ্তুলিলীল ক্রাঁঘীইহাল হ্লল্তনন্ত নিল ২০০৫ হন কলক্ষলা ম্ঘুলিলীনল 
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ন্াঁনীইহাল হনল্তলন্ত নিল ২০০৫ জী হল লা ঈ ললগ্, আনলীমী ঈ লমগ্া বক্র 
ই | অন্রম ঘন্ধল হল জধ্মী নিলা ন্দী অলর্ন নহনা হু জীহ অন্ব আান হজ্না আন্না 
| মন্ত্রী অনলি লী হল্তত নিল অনা উভিথিন উজা ই তল জী লিহীদ নত আল 
জী ও্-₹ই ছল্ললিশ তঘচিথনি সী অন্দনা ই ভীহ জী আন্ুনিপ্রা ই ন্দান কলি নী তমক্ী 
নুহ ক্ষিতা সাত আহ লি লমক্পনা ভু ভমমী জাম অলনা নদী লাশ হ্ীলা, হুমম নিশি 
নিণ্নাী লী ভীহ লি সঘাম ্ষিম্া জাতা। ট্ী ললত্মনা উট অন্ত ালনীম মী ক্কা লীহিহ্া 
| নিশিল জীঁনীবহালী নী ক্ষান ঈ অভালন নী জী সমুনিঘা ভী ব্ঞা রাত নু 
ন্িতা লালা। অন্ন এনা সতাল উ। 

দর ঘুভয কন জী ভাতা মযুলি্ীনল কাঁতীইহাল অহ লজ ভাজুা জল্লাঁ 1৭৩১ 
ঈ ঢল সহম্নযা ভ্টী ই। ভল নিল দ তল লজব ভিঘা না ই। মীঘহ কী আবুনতিগ্রনি 
মল লাইট নন ক্ষিলী ল্যান্তা ল জী ভিঘ্ুতী মঘহ জাল্ত গাঁদ্িল, ভিত্বুী মহ কাল নদ 
লালন কা লঙাহ স্অহ্মীল ঈ লাল অহ বালা ভুত নন্তী কন্ভা শঘা ঈ। আমনীল 
নহ্টালা নুভা বাঘা ই ন্ি বরঘ্ীন আহ ঘভিথন ই, আাই লী হাজলীনিল্ শী সা আন্ত 
নিঘন ভী ন্রার্নাইছাল নি শ্রা-হ সজান্তিম আঁচিলহ জী লীন্দহ ত্নন্ষা করাল লা লন 
্ট। লা ভুল াীল্তনল্ত ক পাগুনন লী হ্মী ভানকগ্রা ক্জা সানপ্রাল ন্ষিতা জাগা ক 
কি উঘহপীল ক্দী আনুঘধিন লি শী ভিদ্বুতী মহ কান্ত ক্তা লালন কশী। ভিঘুতি অহ 
লী নুঘজ্িথনি ঈ লী দার জান লী ঠী আল ভিথুতী ঈমহ ঘন নট লাল লী 
ক্গার্থ ক্ডা মভ্রালল কী তন্ন কত মালল ননী মগ আউলিপ্িন্দ লিন লনা লিজা 
মাতা ই নী মন লমল্না ছু অল নত এজ্তা সীল মক্কী জল জী উ। ভুললী নান আী ভুল 
কল নী তু ঈ জিলক্দা অন্দরললালু ন নিল ্ষিতা, 1 ঈললল নু লল্গন লা 
করল লাল লী লান নী হু ই। ভান ক্রলিনি কট মাললি ল তলন্দা লিলাপ্র বানা 8 
নিবীপ্রী অন্তু জী জীন ট জ্দীহাহা ভী লী | নল লালন ঈ্ি ভ্রাশ্ ন্দলিনি জাল ল 
ভিউন্ঘেলান্তরছ্ান আছ াঁনহ আঘিন্ত লীমাঁ লক্ষ অলী শু ₹। লন মুলানিন্দ আন্ত 
কাত্তল্লিলহ ঘন মল ক ঘুলালিক কান লী কব লক্ীমী। লন ত্র 'শী নাশ অলিভ 
ক্রা অন্ুলীতন কী আনহমন্লা ভীী। জীন জান্তন্লিলল অনল মরা ম ঘা অল ঘহ 
ঈ লালন ভান লাই লী হাকনা অনা বর, লিট লাললীনিন্ক ক্যাতা ল আা ভাল ক্লানন্া 
নী লি লী লঙ্গ নাভ কপিভি ক আাবুলীহুল অহ ছীযা নির্ট জাত্তল্লিলহ জী কতা অহ 
লঙতী। হললী সন্ী ভা শীল্তামভ্তী অন্রনা ই ছলে নভ্রন ঈ্কি ইল ক্জাত্তল্লিলহ জী 
ঘকহীশিতী নী বীক্ষা সা মক, ঘলী জআলজথা ন্দিনা জা মন্ী। 
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ইল বত্রেন ই অন্কা নাসঘন্থী লীন ই নিহ্বাসন্দল মী ানভ্তা কাঁনীইছান শী নান 
ভরলিতি জিল নল ল ন্মিতি ল্দা চীন্পীহান কিতা ই, অল্গ লহান্তনীন ই। লহ ল্ূলিতি 
লাঘা লী কভু যলনাঁহ ভীনা উই, লনহ লাদুন্িন্ব লিতা লন ক্জাম ন্ষিণা আানা ৯ নুহ 
জশন্কী ঘহ অন্তাঁ নাহ ক্াট্রল ক্ষাত্তল্লিলব কষা ই অন্া লাভ কলিতি ক্দী মম নত নি 
যাতা ই। ভুলং ভুলা করা অলাঁ আন্ত জলিতি ল বত্রা রী লম্ভীযাাই।জিলজন্ষি নান 
জ্রলিবি লিতলিন ক্যাম ন্দা ঘলালল কই| নী হল নলছ্ছ পতঙ্গ নিল ক পাল হী জাল 
ক আত্‌ ক্ষান্তন্লিলহ আন নাহ ক্মমিতি লিঘলিন আহ সা জদ ল কান কব লক্ষ্মী, 
নী শ্ললমন্মাত্া হু অন ক্র এনা ক্ষত্রল ই। লাগ ভ্ী লাক নিনল্্রীক্ষহতা কা জী 
লহক্কাহ কা লজহিঘা ই, নত ভবে ভাযা। লাগ লী ভানভা হ্তুনিমিঘল জাঁঘাইহাল 
ঘন্তন্ত ন্বিল আমা ই, তল হ্নল্তনন্ত ন খিন্যু কপিতি ভ্রনান জী ন্লাল প্রী। 
জাঁঘীইফাল মী আামনীব সহ হুভ্রা না 8 বিঞ্যু রমিতি লহলহ ইজ কলন্স্ান 
মতুইনজব দীত্ছান অহ ভুত ইল লী ঘক লী ভী জআানী ই। ভলমী জাঁন্নীইহান লাতৃভ 
জী ইকল জলনগান দ অঘুনিমা ভীনী £| ভল লিল জী অঙ্গ মুলিছিলন জ্লামা নি 
ঈনিলমম হাহা লম নাহ তী জাগা । দত বন নদী নহম্মহা অহ হীল্ষ লনা জাল্তাা। আীল 
ল নিল বী ত্ন্ট ঘর তাং নঁবজা জা লক্দঘা জীহ হিগ্যু জ্রলিতি হুললী ভরান্ কাম 
লন্তী রহ অন্রী। ঈী লম্ানা তর অন্ধ শী অনল জান ন ঘক্ত জানতলিক কন্রম ই। 

মাললীত লর্সী ই ঘর আহ ভা অ্রান হর ই ভীহ ূ লন নহন্র ই অন 
তল-অতল কী বীম লক্ষানক্ত চিথনি লী অন্তর সত্তা উ। ক্ানতন্লিলং ভীত হল০ হল০ 
ঘৃণ শন্ত অক্রবিযী ক্ষী লন্তে লিক্দল লগ ই। জিনতা লজাহা হ্মলীলাঁ ন জলনলা 
কাঁসীইহাল মইরা মী ই। তণ্য হান ৯ নন্গন ভিমন্লাহ্রলিকিক্হাল ছা লিত্ুলা 
ঘকাত্তল্লিলহ। তাজ জন সলিলিঘি জ্া্া ন্ষিল নহি রী লাহী বাজলীনিন্ লঘান্বা কা 
ন্ট প্র্জল ব্রিা না ই । আজ জল সনিলিঘ্ি ভীহ শত অন্হী শী জীন আলাহ লঙ্তী 
ভে বাতা ই অনিক্ষ হজ কিনি জী তল ভীঘাঘা জালনম কী ভিএ্নি ওভ্ভী ই জিন্দা 
লমুলা ₹মলীম জলক্ষলা কাঁঘীইহাল লি ইত্তী ই, আলক্ষলা জাঁঘীবহাল চক্র ললহিনা ই | 
আজ জন্তু নিঘগ্ী নন্ন ভ্রালী লজ আ হন্তা ই, সস নীলীযনিল্রীজা স্টিক 
হাজপ্রানী ঘক্লসল জী, জিজল ম্রা্কী অলসনিলিঘিঘী অহ উন্জুহা লামা জা জ্ষ। সাজ 
ননিন্ধনা ভীহ মালননা ক্দী মাহী লীলা রী লীন ভুক্ ই। জী শী ভী নক্সীজী কতা ক্তত্রম 
ই আহ্‌ ত্ভজন আাঘ লানিন ভীষী। জন-উ-ক্রল ক্ষা্তল্লিলহ নব নী, লাললীম মন্নীজী 
আ নিল মা হত ই, শী লক ক্কাহলাল ঘহ নী ভ্িহা লশী। জীহ ভলক্ঈ লাগ সতী 
ম্সী মন্তীহুন নী জী লিল হল মহল মী ্রিইত্তল লিলীন্কা লদরাল কন উহ আব 
নিবীপ্রী অন্যী ক ককলীহাল কা নিবীঘিনা কনে উহ অঘলী লান জলল কন কক্তা তু। 
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শ্রী জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের রাজ্যের 
মাননীয় পৌর ও নগর উনয়ন দপ্তরের মন্ত্রী, শ্রী অশোক ভট্টাচার্য এই বিধানসভায় 
শিলিগুড়ি, আসানসোল, চন্দননগর, হাওড়া এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশন, ২০০১ সালের যে বিলগুলি এনেছেন কিছু সংশোধনীসহ সেগুলিকে আমি 
সমর্থন করছি। আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পৌর ব্যবস্থাকে আরো 
জনমুখী, আরো গতিশীল করা হয়েছে। আমার আগে পৃববর্তী বক্তা যিনি বিধানসভার 
ভিতরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাননীয় সদস্য এবং বিধানসভার বাইরে অন। একটি 
দলের অর্থাৎ তৃণমূলের নীতি নির্ধারক কমিটির চেয়ারম্যান, মাননীয় স্ত্রী পঙ্কজ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি এই বিলের কেন বিরোধিতা করলেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। 
শ্রী তাপস ব্যানার্জী, তিনিও আই.এন.সি. দলের আর একজন সদস্য। তিনি কিন্তু এই 
বিলকে সমর্থন জানিয়েছেন। ওরা যে দল করছেন সেই দলের কোন নীতি নেই তা 
পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বিধানসভার ভিতরে অন্তত তারা এক দলের অর্থাৎ 
আই.এন.সি। সেই আই.এন.সি. দলের সদস্য হয়েও একজন আর একজনের বিরোধিতা 
করছেন। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে স্থিরতা নেই, নিজেদের মধ্যে বক্তব্যের কোন সামঞ্জসা 
খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে ওরাই পৌর ব্যবস্থাকে বানচাল করার প্রক্রিয়া 
করেছিলেন যখন ওরা সরকারে ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের রাজ্যে কোন 
কর্পোরেশনের নির্বাচন, কোন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচন করতে দেননি। 
পৌর ব্যবস্থাকে আডমিনিষ্রেটরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন বা প্রশাসকের হাতে তুলে 
দিয়েছিলেন। আজকে যিনি ক্যালকাটা করপোরেশনের মহানাগরিক হয়েছেন তিনি এই 
পবিত্র বিধানসভার মাননীয় সদস্যও বটে, দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি যখন এক অময়ে 
পৌরমন্ত্রী ছিলেন তার প্রথম কাজই হয়েছিল তদানীন্তন নির্বাচিত পৌর নিগমকে ভেঙে 
দেওয়া। তিনি এই পৌর ব্যবস্থাকে গতিশীল করতে চাননি । কর্পোরেশনের যারা বোর্ডে 
থাকবেন এইরকম অনেক জায়গায় আছেন-_তারা যাতে কাজ করতে অসুবিধা ভোগ 
করেন তার জন্য তিনি এই প্রক্রিয়া নিয়েছিলেন। আজকে আমাদের রাজ্যে পৌর 
ব্যবস্থায় এবং কর্পোরেশনের যিনি চেয়ারম্যান এবং মেয়রের যিনি চেয়ারম্যান আছেন, 
কাউন্সিলের যিনি চেয়ারম্যান আছেন, তাদের সর্বদলীয় যে সম্মেলন হয় সেই সম্মেলনে 
তাদের যে দাবী অর্থাৎ তাদের যে বক্তব্য তারই প্রতিফলন ঘটেছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
আনা বিলের সংশোধনীগুলিতে। আজকে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যে বিধেয়কগুলি 
এনেছেন, বিভিন্ন কর্পোরেশনের জন্য যে সংশোধনীগুলি এনেছেন তার মধ্যে আমাদের 
রাজ্যের বিভিন্ন কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলির চেয়ারম্যান এবং মেয়রদের যে 
সম্মেলন হয় সেই সম্মেলনের গৃহীত যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবই উনি কার্যকরী করেছেন। 
বিশেষ করে আমি উল্লেখ করতে চাই, চন্দননগর কর্পোরেশন সম্ম্পকে যে বিল এনেছেন 
তাতে সুনির্দিষ্টভাবে যে কয়েকটি প্রস্তাব রেখেছেন তা নিঃসন্দেহে পৌর ব্যবস্থাকে 
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গতিশীল করবে, কার্যকরী করবে। মেয়র শপথ গ্রহণ করার পর ৩০ দিনের মধ্যে তাকে 
মেয়র পরিষদ গঠন করতে হবে। এই বক্তব্যের বিরোধিতা পঙ্কজবাবু কেন করলেন তা 
আমি ভেবে পাচ্ছি না। এটা অবন্।/ ঠিকই আমরা দেখছি বিশেষ করে গত পৌরসভার 
নির্বাচনে বহু জায়গায় তৃণমূল, কংগ্রেস, বি.জে.পি ক্ষমতায় এসেছে। জনগণ নির্বাচিত 
করেছেন বলেই তারা এসেছেন, এতে আমার আপত্তির কিছু নেই। 

[2.20 __ 2.30 02.] 

আমরা দেখেছি, ওদের দলাদলির জন্য, দলের মধ্যে ভাগাভাগির জন্য কে মেয়র 
হবেন, মেয়র-ইন-কাউন্সিল কে কে হবেন তা ঠিক করতে পারছেন না বলে দীর্ঘদিন ধরে 
কয়েকটি জায়গায় পৌর ব্যবস্থায় একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তাই মাননীয় 
মন্ত্রীমহাশয় বাধ্য হয়েছেন এই সংশোধনী আনতে যে মেয়ের শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের 
মধ্যে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ের মেয়র-পরিষদ গঠন করতে হবে যাতে 
পৌরসভাগুলি সুষ্টভাবে কাজ করতে পারে। অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, আমাদের 
এই রাজ্যে কয়েকটি পৌরসভায় যেখানে বি.জে.পি. কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের 
প্রতিনিধিরা জিতে এসেছেন তারা ভাগাভাগির জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারি, 
কাটাকাটি করেছেন এবং তা করে পৌর ব্যবস্থার মধ্যে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি 
করেছেন। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় তাই এই আইনের সংশোধনী এনেছেন। তারপর এই 
বিলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ওয়ার্ড কমিটি! এ ব্যাপারে আমার পুববর্তী 
বক্তারা বলেছেন যে আজকে পৌর ব্যবস্থাকে আরও বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্য এটা 
করা হয়েছে। সেখানে শুধু নির্বাচিত কাউন্সিলররাই নন, ওয়ার্ডের কাজকর্ম দেখার জনা 
সেই ওয়ার্ডের বিশিষ্ট নাগরিক যারা কোন রাজনৈতিক দলের লোক নন যেমন ধরুন 
আইনজীবী, চিকিৎসক, খেলোয়াড় তাদের নিয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করতে হবে এবং 
তারা ওয়ার্ডের উন্নয়নের কাজকর্ম দেখবেন। এই ওয়ার্ড কমিটি গঠন করবেন 
কাউন্সিলারই। কাউন্সিলারই তার চেয়ার পারসন হবেন। সেখানে মেয়রের একজন 
প্রতিনিধি থাকবেন। একই দলের না হলেও যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য মেয়রের 
একজন প্রতিনিধি থাকবেন এবং এইভাবে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করতে হবে যারা 
ওয়ার্ডের উন্নয়নের কাজকর্ম দেখবেন। ওয়ার্ডের উন্নয়নের কাজ একা কাউন্সিলার কেন 
ঠিক করবেন? সেখানে সেইজনা ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হচ্ছে এবং এইভাবে 
মানুষকে পৌর কাজের সঙ্গে যুক্ত করে তাদের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। পৌরসভার কাজ 
ঠিক মতন হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য সমাজের বিশিষ্ট মানুষদের যুক্ত করার এই 
যে ব্যবস্থা এটা একটা এতিহাসিক ব্যবস্থা। এটা শুধু আমাদের রাজ্যেই নয়, এই ওয়ার্ড 
কমিটির কনসেপ্ট, এটা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হয়েছে এবং নগরপালিকা আইন রাজীব 
গান্ধী যেটা করেছেন সেটা তিনি *শ্চিমবঙ্গের মডেল দেখেই করেছেন। এর বিরোধিতা 
বিরোধীপক্ষের সদস্যরা কেন করলেন জানি না। অবশ্য বিরোধীপক্ষের যারা রয়েছেন 
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তারা সাধারণভাবে মানুষকে ভয় পান এটা আমরা জানি এবং তার জন্যই তারা ক্ষমতার 
বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়ার সব সময় বিরোধিতা করেন। সেই কারণেই ওরা ওয়ার্ড কমিটি 
গঠনের বিরোধিতা করলেন। তারপর দল বদলের বিষয়টি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। 
এটা একটা ভয়ংকর রোগ যা আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে এই পৌরসভাগুলির 
ক্ষেত্রে। আর কলকাতা কর্পোরেশনের উদাহরণ তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। 
সেখানে আমরা দেখেছি কিভাবে এক দলের হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে নির্বাচিত 
হয়ে তারপর টাকার বিনিময়ে দল বদল করে আর একটা দলে যোগ দিয়েছে এবং বোর্ড 
গঠনে সাহায্য করেছেন। এই নোংরা খেলা থেকে পশ্চিমবঙ্গে অনেকাংশে মুক্ত ছিল কিন্তু 
এ বি.জে.পি. তৃণমূল দলের কল্যাণে সেই নোংরা ফেলার অনুপ্রবেশ এখানেও ঘটেছে। 
এটাকে রোখবার জন্যই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বাধ্য হয়েছেন এই বিল আনতে। এরজন্য 
আমি তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটা একটা অতাস্ত সময় উপযোগী 
পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন। এই নোংরা ফেলা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার । একটা নির্দিষ্ট 
দলের নীতি ও প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হয়ে তারপর বেরিয়ে গিয়ে অনা দলে যোগদান 
করা-__এটা আমাদের রাজোর মানুষ বরদাস্ত করে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই ঘটনা 
এখানে ঘন্টছে। তার জন্য মাননীয় মন্ত্রীহাশয়কে এই বিল আনতে হয়েছে। তারপর 
এতিহ্য-মন্ডিত ভবন সংরক্ষণের ব্যাপার এতে আছে। বিশেষ করে হুগলী জেলার 
চন্দননগরে ফরসী অধিকৃত এলাকা ছিল। সেখানে বহু বাড়ী পড়ে রয়েছে। সেগুলি 
এতিহ্যমন্ডিত ভবন। সেগুলি সংরক্ষিত করা দরকার। সেগুলির জন্য এখানে উল্লেখ 
করেছেন। কর্পোরেশন বিল সংশোধন করবার জন্য এনেছেন। এগুলি আমি সমর্থন 
করছি। আমি বুঝতে পারছি না যে, কেন পঙ্কজবাবুর- এর বিরোধিতা করেন। আবার 
বিলগুলি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় : মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী হাওড়া, 
চন্দননগর, শিলিগুড়ি, আসানসোল এবং কলকাতা কপোররেশানের কিছু আযমেন্ডমেন্ট 
বিল এনেছেন। আমি তার উপর আলোচনায় আমার বক্তব্য রাখছি। একটু আগে 
জ্যোতিবাবু তার নিজের সীটে নাচতে নাচতে বক্তব্য রাখলেন এবং দেখলাম ফর দ্য 
ওয়ার্ডস এখানে এক মাসের মধ্যে মেয়র ইন কাউন্সিল গঠন করার কথা__এখানে 
বলা হচ্ছে আমি জানি না কেন এটা হল। এটা সংবিধান বিরোধী এবং অ- 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই কারণে বলছি যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী কাউন্সিল অফ 
মিনিস্টার যখন তৈরী করবেন, তার কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে কিনা আমার 
জানা নেই। কারণ আমরা দেখি যে, সারা বছর ধরেই অনেক মন্ত্রী নিয়োগ করতে 
থাকেন রাজ্য মন্ত্রিসভার ক্ষেত্রে। ওই রকম প্রভিশান আমাদের রাজ্যে আছে কিনা যে 
কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মন্ত্রী করতে হবে। এক্ষেত্রে মেয়রের ক্ষমতা কেড়ে 
নেওয়ার অধিকার কি করে এল আমি জানি না। এটা কি নতুন কর্পোরেশান আসার 
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পরে মনের যে জ্বালা তৈরী হয়েছে, সেটা স্পেসিফাই করার জন্য এই আইনের 
চেষ্টা করছেন? মেয়র নির্বাচিত হন জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা। সেই 
নির্বাচিত মেয়রের হাতে ক্ষমতা ছিল, তাকে কেড়ে নিয়ে তাকে এক মাসের মধ্যে 
করতে হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে? চ1০9৬1060 (1101 0016 51216 
00৬01101101) 119, 01) এা। 20011081101) 0% 0106 1৬801 210 [01 0176 
19850175 (09 06 16001004 11 ৮/11011)0, 9%(6170 0116 [0011090 85 8101725810 1701 
9%0690117% 01110 085, 85 0176 90816 00৬11101172 1117 ঠি. এই যে 
তার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল, আমার মনে হয় এটা ঠিক নয়। এই ব্যাপারে 
মাননীয় মন্ত্রীকে ভাবনা চিন্তা করতে বলব। কলকাতা কর্পোরেশানকে কেন্দ্র করে 
একটা আইন তৈরী করতে হবে এটা ভাবা যায় না। এটা রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক 
প্রতিহিংসামুলক জিনিষ প্রতীয়মান হচ্ছে ভাবা যায় না। দ্বিতীয়তঃ এখানে আপনারা 
বলছেন যে, কনট্রাক্ট বেসিসে লোক নেওয়ার কথা আমি জানি না মাকর্সবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গিতে আসে কি করে কনট্রাকচুয়াল সার্ভিসের কথা। 
আপনারা চিরকাল বিরোধিতা করেছেন হায়ার এন্ড ফায়ার সার্ভিসের-_রাস্তায় 
দাঁড়িয়ে চিৎকার করে এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে এসেছেন। আর এখন কলকাতা 
কর্পোরেশন বিল আনছেন যে, কনট্রা্ট বেসিসে লোক নিয়োগ করা যাবে ৮10) 
[01101 00191 01 00০ ১1806 000৬6101001] 1116 00100190101) 1778 0% 
[85018010101 090109 (0 0108916 01. 001711801 08515 00001752110 00101 
০1100109০55 ০01 [116 00100191101] 29175 50001) [00515 01 0100015 2170 
01191 01110109965 95 1172 [06 ০0168090 101 (1115 5901101. 

এই যে ভাবনা চিন্তা এটা সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সেটা আমি জানতে চাইছি এবং এই 
নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজন পোষণ হওয়ার একটা প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমি 
মাননীয় মন্ত্রীকে এটা ভেবে দেখার জন্য বলব। আর একটা জিনিষ ১০ নম্বার অর্থাৎ 
সেকশান ১০০1011 40 (0) 010 0170116 9169 01 0176 ৬/210 01011) ৬/1)101) 16 1095 
090 €190190 15 ৬/111012৬/1) 11017) 117০ 01001210101) 17061 11015 /৯০1. 

[3.30 - 5.40 0.1. ] | 

একটি এলাকায় একজন ইলেকটেড হয়েছে। কখন তার পদ বাতিল হয়ে 
রিজাইন করতে হতে পারে? যদি তার ভোটটা বাতিল হয় তাহলে। কিন্তু এখানে 
যে কারণগুলো দেখিয়েছেন সেটা অগণতাস্ত্রিক। মনে হয়, কোন একটি জায়গায় 
জিতবার জন্য এটা করছেন। রাজপুরে আপনারা পরাজিত হয়েছিলেন, তাই তার 
সঙ্গে সোনারপুরকে যুক্ত করে দিলেন। কি কারণে তার পদ চলে যাবে? বলেছেন-_ 
11760170116 2169 01 1116 10 00] ৮/1)101) 176 1195 ০০০1) 9190(20 15 


৮/1017018/1) ি0ো) 00০ 00918201017 01 01115 801 01 15 11010109011) 21) 29151110 
09181] 79010178981 01 15 ০০115100090 076 01 11016 012 62811017980 01706] 
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9600101) (1) 01 9600101 6(/৯)," এই যে ব্যবস্থা, তাহলে ইলেক্ট করলেন কেন? একটা 
ওয়ার্ড থেকে ইলেকটেড হবার পর তার এলাকা বাইরে চলে যাবে কেন? একবার 
ইলেকটেড হবার তার পদ চলে যাবে তার এলাকা পঞ্চায়েতের মধ্যে চলে যায়। আমার 
মনে হচ্ছে, এটা আনডেমোক্র্যাটিক এ্যাটিচ্যুড। 

তারপর ক্যালকাটা কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো এ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন। 
আমি মন্ত্রীকে ওয়ার্ড কমিটি সম্পর্কে বলতে বলবো, বিগত ১৫ বছরে তো বামফ্রন্টই 
কলকাতা কর্পোরেশনে ছিলেন, এই সময়ে কটি ওয়ার্ড কমিটি করেছিলেন? বিগত ১৫ 
বছরে অধিকাংশ ওয়ার্ড বামফ্রন্টের কমিশনার ছিলেন, কিন্তু সেসব ওয়ার্ডে ওয়ার্ড 
কমিটি করা হয়নি। ওয়ার্ডে কমিটি মানে-_-জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন-_ 
গণতান্ত্রিকরণ, এতে মানুষের ওপিনিয়ন প্রতিফলিত হবে। কিন্তু কলকাতার ক্ষেত্রে 
বলতে পারি, আপনারা ওয়ার্ড কমিটি গঠনে পিছিয়ে ছিলেন; আপনাদের অনেকেই নিজ 
ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কমিটি করতে দেননি । আমি ওয়ার্ড কমিটির সামগ্রিক বিরোধিতা করছি 
না, কিন্তু এটা বলে দিতে পারি যে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামপঞ্চায়েতে গ্রামসভা তৈরী করবার 
কথা ছিল এবং সেই গ্রামসভায় বছরের হিসেব দাখিল করবার কথা ছিল, কিন্তু কোন 
জায়গায় গ্রামসভা ডেকে আইনমাফিক সেই হিসেব পেশ করা হয়নি। কাজেই আইনের 
মধ্যে এটা বলা যেতে পারে, কিন্তু তার প্র্যাকটিস ইমগ্লিকেশন, ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্র 
অনেক গলদ রয়েছে; আইন মেনে চলা হয়নি। এখানে চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে দু'বছর 
বাড়িয়ে ৬২ বছর করবেন বলেছেন। এ ব্যাপারে বলার কিছু নেই। সলিড ওয়েষ্ট 
এ্াকাউন্ট করবার ব্যাপারেও বলার কিছু নেই, কিন্তু অডিটের প্রশ্নে আমি বলছি, 
১৫ বছর ধরে কলকাতা কর্পোরেশনে কোনরকম অডিট হয়নি। কেন হয়নি? এ নিয়ে 
বিধানসভায় অনেক চেঁচামেচি হয়েছে। আজকে এটা আইনের মধ্যে আনছেন যে 
প্রতিবছর অডিট করতে হবে। উদ্যোগটা খারাপ হয়নি। কিন্তু কেউ যদি আউট না করেন 
তাহলে কি ব্যবস্থা নেবেন, তার কি শাস্তির ব্যবস্থা হবে সেটা বলেননি। এটা থাকা 
দরকার বলে আমি মনে করি। ১৯৯০ সালের পর কলকাতা কর্পোরেশনে অডিট হয়নি। 
সোস্যাল ওয়েলফেয়ার হোমকে ট্যাক্সের আওতা থেকে বাদ দিতে চেয়েছেন। এটা সঙ্গত 
প্রস্তাব, মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু তারপর বলেছেন, “*/511017012 56০0101] 275 11 
01001 10 17009৮/০1 [116 00100180101] 10 0001 011 01 (এ) 011 50100100101 ৬/৪(০1 
11 (116 [076101595 1] 0298 01 06198110111 [91011 01095 (01 10016 [1)21) 0116 
%০া.' আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে ভেবে দেখা দরকার রয়েছে। পঙ্কজবাবু বলে গেছেন 
যে, নানা কারণে ট্যাক্স ডিফল্ট হয় বা হতে পারে, কিন্তু তার জন্য জলের লাইন কেটে 
দেওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে এ্যাপিল করবার জন্য অথরিটি রাখুন। একবার একটু 
ভাববেন, এই আইন প্রণয়ন করলে ডিকটেটোরিয়াল গ্যাটিচ্যুড এসে যেতে পারে। তার 
জন্য একটা আবেদন করবার জান্মগা রাখা দরকার। 
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এটা একবার ভেবে দেখা দরকার। আর একটা জিনিস এখানে বলেছেন যে, ““দি 
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (0 1০৬ 11108] 069 101 079111866 10 9০৬/1886. এই 
যে ফর ড্রেনেজ এ্যান্ড সুয়ারেজ এর মানেটা আমি বুঝতে পারছি না। এখানে যে মানুষ 
ট্যাক্স দেয় সেই ট্যাক্সের মধো এহত্রিথিং ইনব্লুডেড। এর সঙ্গে আবার আলাদা করে 
'018110286 8104 5০৬/০1৪০ 81 51011180025 112 1709 1760 0 10610121101) 
010%11177 20600916 58128090145 (116101) (0 [0101901 0116 9001701010711% 
৬/০৪]০1 5901101.”" বলছেন। কিন্তু এটা মুখে বলছেন, আইনের মধ্যে কোথাও লেখা 
নেই। এই যে প্রোটেকশান উইকার সেকশানের জন্য এই কথাটা বিলের মধ্যে দেওয়া 
আছে, মুল আইনের মধো উইকার সেকশানের জন্য স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টুস এন্ড 
রিজিনসে রাখেন নি। এটা আইনের মধো থাকা বাঞ্চনীয় বলে আমি মনে করি। 
মোটামুটি আপশার কাছে আমার বক্তব্য রেখেছি। সার্বিকভাবে এই বিলের বিরোধীতা 
করছি না, এতে অনেকগুলি গ্রহণযোগা আছে, এবং কতকগুলি পরিবর্তন করা একান্ত 
উচিত বলে মনে করি। 

শ্রী অশোক ভট্টচার্য্য ঃ মাননীয় উপাধাক্ম মহাশয়, এখানে ৫টি বিল উত্থাপন 
করেছি, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশান বিল, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশান বিল, চন্দননগর মিউনিসিপাল কর্পোরেশান বিল, হাগুড়। 
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশান বিল এবং কলকাতা মিঙণিসিপাল কর্পোরেশান 
গামেগুমেন্ট বিল উত্থাপন করা হয়েছে। এর ভেতর শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশানের যে আইনটা সংশোধন হবে সেটা দূর্গাপুর মিউনিসিপ্যালিটির 
ক্ষেত্রে প্রযোজা হবে। বিষয়টা সম্পর্কে আমি বুঝতে পারছি না বিরোধীরা দলের 
মাননীয় সদসা যারা আছেন তারা বিলটা ভালভাবে পড়েছেন কিনা । এই আইনের 
যে সংশোধনী তার যে বাকগ্রাউন্ড তার যে পরিপ্রেক্ষিত এটা ভাল করে বোঝার 
চেষ্টা করেন নি। প্রথম কথা হচ্ছে কলকাতা পৌর কর্পোরেশানের আইনটার 
সংশোধন কেন এসেছে। বর্তমানে এখানে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বি.জে.পি থারা 
পরিচালিত পৌরসভা কর্পেরেশান। ১১ই জানুয়ারী ২০০১ সাল, তারা প্রস্তাব 
পাঠিয়েছেন যে এই এই আইনের সংশোধনী প্রয়োজন। তারা কি লিখেছেন? 
তারা লিখেছেন 0) ৮1০৬ 091 010 09001110105 [0001 101৮/21 1 4১101, 
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811101101101115 016 910105090 161৮/101).1115 ৬/1]]1 109 [01906] 76101 
[116 00100101101) 11] [176911118 006 [0 ০১ 1910 01) 1811) 18010121, 
2001." তাহলে কলকাতা পুরো কর্পোরেশানের মেয়র ইন কাউন্সিল, তাঁর 
পরামর্শ মত কমিশনার রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাবগুলি পাঠিয়েছেন, তার 
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ভিত্তিতে রাজ্য সরকার এই আইনের এই সংশোধনী বিল উত্থাপন করেছেন। 
স্বাভাবিকভাবেই বলতে এই ব্যাপারে একটু যোগাযোগ রাখা উচিত ছিল। যে দল 
পরিচালনা করছে এই পৌরসভা তার নিজেদের দলের লোকেরা জানেনা কারা এটা 
পাঠিয়েছেন। তারা এখানে এর বিরোধীতা করছেন। সুব্রত মুখাজীর সঙ্গে আমার 
আলোচনা হয়েছে, উনি বলেছেন এ্যাসেম্বলীতে আমার দল থাকবে, এই বাপারে 
তারা কোন আপত্তি করবে না, ৫ মিনিটের মধো বিল পাশ হয়ে যাবে। অবাক কাণ্ড 
আপনারা এখানে বিরোধিতা করলেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এখানে বলা হয়েছে 
মেয়র-ইন-কাউন্সিল ৩০ দিনের মধ্যে তৈরী করতে হবে। এখানে শোঙডনদেব 
চট্টোপাধ্যায় বললেন ৩০ দিনের মধ্যে তৈরী করতে হবে। এখানে শোভনদেব 
টট্টোপাধ্যায় বললেন ৩০ দিনের মধ্যে কেন করতে হবে, বিরোধী দল পরিচালি৩ 
কলকাতা কর্পোরেশান বলে এটা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা ক্লকাত। 
কর্পোরেশানের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। এই আইনটা ৪টি মিউনিসিপ্যালিটিণ 
জন্য প্রযোজা, হাওড়া কর্পোরেশান, আসানসোল কর্পোরেশান, চন্দননগর 
কর্পোরেশান এবং শিলিগুড়ি কর্পোরেশান। এইগুলির ক্ষেত্রে এটা করা হয়েছে। 
কলকাতার ক্ষেত্রে করা হয়নি। কলকাতা কথাটা দেখবেন লেখা নেই। কি9্ত বললেন 
যে বিপোধী দল বলে এটা করলেন? 

[2.40--2,50 7.17.] 

বিরোধী দলের প্রতি যে কতখানি মর্যাদা দিতে হয়, সেজন্য এটা আমরা 
করেছিলাম। এখানে বলা হয়েছে যে, বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত, তার জনা এটা 
করেছিলাম আর বিরোধাদের জনা করিনি। আপনারা ওয়া কমিটির প্যাপারে কেন 
আপত্তি করছেন জানিনা । ওয়ার্ড কমিটির ব্যাপারে বরাবরই, আগে থে পুরবোঙ ছিল 
বামফ্রন্ট পরিচালিত, তারা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসীরা এর বিরোধিতা করেছেন। 
ওয়ার্ড কমিটির ব্যাপারে আপনারা বিরোধিতা করলেন কেন? ৭৪তম সংবিধান 
সংশোধন অনুযায়ী এটা করা সাংবিধানিক দায়িতু। ৭৪তম কনষ্টিটিউশন এযামেন্ডমোন্টে 
পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তিন লক্ষের ওপরে যে কোন পৌরসভার ক্ষেরে ওয়ার্ড 
কমিটি করা বাধ্যতামূলক। এটা এতদিন গঠিত হচ্ছিল নোটিফিকেশনের মাধ্যমে। 
এখানে এর জন্য রুলস্‌ রাখা হচ্ছে। সেজনা এখানে রুলসের প্রভিসন রাখছি । এখানে 
বলা হয়েছে যে, গ্রামসভা হয় না। আপনারা প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দেখবেন, 
কিভাবে তারা করছে। পশ্চিমবঙ্গে ৮০--৯০টি পৌরসভায় হয়েছে। এমনকি 
অনেকগুলো কর্পোরেশনে-এর মধ্যে হাওড়া কর্পোরেশন আছে, শিলিশুডি 
কর্পোরেশন আছে, সেখানে নিয়মিতভাবে সব সময়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করেন। ওয়ার্ড 
কমিটির মাধ্যমে তারা হিসাব রাখেন, হিসাব দেন এবং নিয়ম মেনে নির্বাচিত হন। 
মনে রাখা দরকার যে, কাউন্সিলারই সব নয়, এম.এল.এ-রাই সব নয়। মানুষের 
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অংশগ্রহণ করাটাই হচ্ছে বড় কথা এবং সেটাই গণতন্ত্র। সুতরাং আপনারা ওয়ার্ড 
কমিটির কেন বিরোধিতা করছেন তা জানি না। এর বিরোধিতা করা মানে 
সংবিধানকে বিরোধিতা করা, সংবিধানের প্রভিসনকে বিরোধিতা করা। একটা কথা 
বলা হয়েছে, জলের লাইন ৫ বছর ট্যাক্স না দিলেও যেন না কাটা হয়। টেলিফোনের 
কথা বলি। আমার টেলিফোন যদি হয়, প্রাক্তন মুখমন্ত্রীর টেলিফোন যদি হয়, যদি 
এক মাসের বিল না দেওয়া হয়, তাহলে তার লাইন কেটে দেবে না? কেউ যদি প্রপার্টি 
ট্যাক না দেন, কেউ যদি জলের ট্যাক্স পেমেন্ট না করেন তাহলে কর্পোরেশনের জলের 
লাইন কেটে দেবার প্রভিসন কেন থাকবে না? টেলিফোনের লাইন, বিদ্যুতের লাইন 
যদি কেটে দিতে পারে তাহলে এখানে এটা কেন হবে না! তবে আমরা এখানে যেটা 
বলেছি, নোটিশ দেওয়া হবে। নোটিশ দিয়ে তাকে সুযোগ দিতে হবে। আর একটা 
কথা কেন বললাম যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ চার্জ নেওয়া হবে ডেবরিজ ব্লিনিংয়ের জন্য? 
ডেবরিজ পরিষ্কারের জন্য, কিছু ডেবরিজ রিমুভ্যালের জন্য এটা কেন বলছি, না কিছু 
মানুষ আছে তারা বাড়ির সামনে দিনের পর দিন ডেবরিজ ফেলে রাখবে, অতিরিক্ত 
জঞ্জাল ফেলে রাখবে, বিশেষ করে প্রোমোটার যারা তারা পুরনো বাড়ি ভেঙে তারপর 
সেই পুরনো বাড়ির ডেবরিজ রাস্তায় রেখে দেবে, সেখান দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ 
হয়ে যাবে, মশা সৃষ্টি হবে, তার জন্য চার্জ নেবে না পৌরসভা? সেজন্য 
এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ চার্জ নেওয়া হবে। গৌরসভার দায়িত্ব যেমন নাগরিকদের পরিষেবা 
দেওয়া, তেমনি নাগরিকদের দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব পালন না করে তারা যদি 
এই রকম ডেবরিজ, জঞ্জাল স্তপীকৃত করে রাস্তায় রাখে, তাহলে তার জন্য কেন চার্জ 
নেওয়া হবে না? এরজন্য কেন বিরোধিতা করলেন না বুঝলাম না। একটা কথা 
এখানে বলছি, চুক্তির ভিত্তিতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টে এটা 
করা হবে। আমরা কলকাতার ক্ষেত্রে এটা বলিনি। কিন্তু অন্যান্য অনেক জায়গায় 
যেমন, ইতিমধ্যে হাওড়া ইম্প্রন্ভমেন্ট ট্রা্টে, সেখানে বেশ কয়েকজন ইন্জিনিয়ার তারা 
প্্যাকটিক্যালি বসে বসে মাইনে নেন। আমরা ঠিক করেছি, হাওড়া ইম্প্রভমেন্ট ট্রাস্ট 
থেকে ৬জন সাব-খ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং ১০ জন গ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে 
উইথড্রু করে তাদের বিভিন্ন পৌরসভায় দিয়েছি। অনেকগুলো পৌরসভায় 
ইঞ্জিনিয়ারের পদ খালি আছে। সেইসব জায়গায় আমরা কনট্রাক্ট সিন্টেমে লোক নেব। 
কনট্রাক্ট সিষ্টেমে লোক নেবার ব্যবস্থা এখন নেই। এরজন্য অর্থ দপ্তরের অনুমতি 
লাগবে। ইতিমধ্যে অনুমতির জন্য অর্থ দপ্তরে লেখা হয়েছে। তাদের অনুমতি নিয়ে, 
৮০ জন সাব-খ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং গ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে আমরা ছোটখাট 
মাঝারী ধরণের পৌরসভায় দেব। এর জন্য ক্যাবিনেটের অনুমোদনও লাগবে। সেই 
অনুমোদন নিয়ে আমরা কনট্রাক্ট ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদে 
তাদের ইঞ্জিনিয়ার দেবার ব্যবস্থা আমরা করবো। 
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কিন্ত তার পাশাপাশি এই যে আপনারা বলেছেন, অনেকগুলি ডিপার্টমেন্টে 
আছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট হতে পারে, মিউনিসিপ্যাল ডাইরেক্টোরেট হতে পারে, 
তাদের কোন ইঞ্জিনিয়ার কোন কর্মীকে, তাদের সার্ভিসটা যাতে আমরা পৌরসভায় 
কাজে লাগাতে পারি তার জন্য এই ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। আমরা আরো কতকগুলি 
বাবস্থা নিতে চলেছি। তার ডিটেল্সটা আপনাদের সামনে আছে। হেরিটেজ সম্বন্ধে 
নৃতন কিছু নেই, এটা পুরনো । অনা পৌরসভার ক্ষেত্রে যে আইন করেছিলাম কলকাতা 
পৌরসভার ক্ষেত্রে সেই সংশোধনী আনলাম, অন্যান্য কর্পোরেশান-এর ক্ষেত্রে 
অনুমোদন করলাম। আগামীকাল হেরিটেজ সম্বন্ধে বিল এখানে উপস্থাপিত হবে, 
সেখানে এই বাপারে বিস্তাবিত আলোচনা করবো। অডিট সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এটা 
আমরা সব সময় করি, একজামিনার অফ লোকাল বডিজ্‌ ও এ্যাকাউন্টস তারা করে 
থাকেন, কিন্তু প্রয়োজনে বাইরে "থকে কোন সংস্থাকে দিয়ে অডিট করাতে হবে। কোন 
মতেই এক বছরের বেশী ফেলে রাখা হবে না। এটা কলকাতা কর্পোরেশানের ক্ষেত্রেও 
এনেছি। মশা সম্বন্ধে যেমন কলকাতা কর্পোরেশানের আইনে সংশোধন করেছিলাম 
(তমনি কোন জায়গায় আন্ডার কন্সট্রাকশানে ড্রেন বন্ধ রেখে যদি জল জমিয়ে রাখা 
হয়, মশা যদি ডিম পাড়ে তাহলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। তার জন্য শাস্তি 
হতে পারে ১ হাজার টাকা বা দৈনিক ৫০ টাকা। এখানে এই সংশোধনীগুলি আনা 
হয়েছে। এইসবের মধো দিয়ে কর্পোরেশানের কাজের গতি বৃদ্ধি হবে, এর মধ্যে দিয়ে 
কর্পোরেশান ও পৌরসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছি। কোন পৌরসভাকে 
আমরা রাজনৈতিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখি না, যে কোন পৌরসভায় যার দ্বারা 
পরিচালিত হোক না (কন তাদের সহযোগিতা করাটাই আমাদের শীতি। আমরা চাই 
'পীরসভাগুলি আস্তে আস্তে সভিকালের লোকাল সেল্ফ গভর্ণমেন্ট-এর মত ত্রিস্তর 
সরকারে পরিণত হোক। তার! যাতে আস্তে আস্তে লোকাল সেল্ফ গর্ভণমেন্ট হতে 
পারে সেটাই আমাদের লক্ষা। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের সংশোধনী আনা 
হয়েছে। হয়ত ভবিষাতে আরো আনতে হতে পারে। পৌর পরিষেবাকে যাতে মানুষের 
কাছে আরো ভালোভাবে নিয়ে যাওয়া যায় সেইজন্য সংশোধনী আনা হয়েছে। সেই 
জন্য আইনে সংশোধনী বিধেয়কগুলি বিভিন্ন সময়ে আমরা এনে থাকি। আশা করি 
আপনারা এটা গ্রহণ করবেন। আর একটা জিনিস এখানে বলা হয়েছে, জলের উপর 
যে চার্জ, সুয়ারেজ ড্রেনেজ-এর যে চার্জ হবে এটা স্টেটমেন্টস অফ অবজেক্্স গ্যান্ড 
রিজিনে বলা আছে। এই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে এটা কেন অন্যভাবে রাখলেন না। এখানে 
বল! হয়েছে গ্ামেন্ডিং সেকশান ৩০৭, বাই রেগুলেশান__-এই যে সুয়ারেজ ড্রেনেজ, 
ওয়াটারের চার্জ দেওয়৷ হবে এটা কেমন ভাবে হবে। এটা রেগুলেশান মেয়র ইন 
কাউন্সিল করবে এটা ব্রেগুলেশানের মধ্যে রাখা থাকবে ইকনমিক্যালি উইকার 
সেকশান যারা তাদেরকে সেফগার্ড দেওয়ার জন্য। কর্পোরেশান যখন প্রস্তাব 
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[140) 665011819, 2001] 
পাঠিয়েছিল তখন অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে যারা উইকার সেকশানে আছে 
তাদের প্রোটেকশানের কথা ওরা বলেনি, আমাদের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী আছে, যাতে 
ইকনমিক্যালি উইকার সেকশানকে প্রোটেকশান দেওয়া যায়, এটা আমাদের সরকারের 
দৃষ্টিভঙ্গী; তা আমরা উল্লেখও করেছি। সেইজন্য রেগুলেশান তৈরী করার সময় এদের 
জন্য ফুল প্রোটেকশান রাখতে হবে। 
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[3.00 -- 3.10 [)11.] 

শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এই যে পি ওয়েস্ট বেঙ্গল বে? 
অপারেটিভ সোসাইটিস (ড্যালিডেসান অফ থিংস ডান এযাড একশনস কেন) বিগ, ২০০৮ 
এসেছে, তার উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আমি কিছু বলতে চাই। 

মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, বুদ্ধদেববাবু মুখামন্ত্রী হবার পব যে খতুন মন্িসভ 
শপথ নিয়েছিল, সেখানে কলিমুদ্দিন সামস মহাশয়কে সমবায় মন্ত্রী হিসাবে প্রথাম 
দেখতে পেলাম। যে বিলটা এখানে আনা হয়েছে, আমি জানিনা নতুন মন্ত্রী এই বিলটিকে 
সঠিকভাবে, পুঙ্থানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করেছেন কিনা । এই বিলটা যদি আমি বাস্ড, 
করি, বিশ্লেষণ করি, বিধানসভার মাননীয় সদসারা সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকুন আর 
না থাকুন, শুনলে বিস্মিত হয়ে যাবেন। অবশা মন্ত্রী মহাশয় বলবেন_-আমি তো ছিলাম 
না, এ তো আমার আগে মন্ত্রীর কীর্তি, দপ্তরের কীতি। 

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের এই রাজো বর্তমানে যে সমবায় আইন 
চলছে, এই সমবায় আইন প্রথম তৈরী হয়েছিল ১৯৮২ সালে। তারপর চার বণ 
লেগে গেল সেটা চালু হতে, ১৯৮৬ সালে চালু হ'ল। ১৯৮৭ সালে। অবশা মাননীয় 
মন্ত্রী বলবেন যে, তার প্রিডিসেসার অর্থাৎ ভক্তিগতবাবু ইতিমধো সমবায়ের মাধামে 
একটা পরিবর্তন আনতে একটা ল কমিটি ইতিমধোই নিযুক্ত করেছেন তবে 
নিশ্চিতভাবে এই ল কমিটি তার কমিটির রিপোর্ট চুড়ান্ত করে আমেন্ডমেন্ট অর্থাৎ 


1.107151-8110৭ 5১। 


থু সংশোধনী বিল এদের আয়ুক্ধালে এদের টেনে আনতে পারছেন না। আমাদের 
সামনেই ২৩ তারিখে অধিবেশন শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি জানি না মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় তার অবাবী ভাষণে এই রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের মধ্যে থেকে মানস যে 
দিকে তাকিয়ে আছে, এই ব্যাপারে আপনি অন্তত আপনার জবাবী ভাষণে দেবেন। 
মাননীষ উপাধাক্ষ মহাশয়, আপনি আইনজীবি মানুষ। এই যে বিল হয়েছে, এখানে 
বর্পছে যে, থিংস ভান এ্ান্ড আকশান অর্থাৎ আজকে এটা আমরা রেটিফিকেশন 
করতে যাচ্ছি। অর্থাৎ দৃটকরণ করতে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে এই বিলে ১৯৮৯ সালে 
একটা সংশোধদা এসেছে। ৯০ সালে এসেছে। ৯২ সালে এসেছে। ৯৫ সালে 
এাসছে। ৯৭ সালে এসেছে পাচ সংশোধনী এসেছে। এর একটাও গেজেট 
শোটিকিকেশান করেননি। অদ্ভুত একটা দপ্তর ৮চলছে তো? এখানে দেখা যাচ্ছে যে, 
ঠিপূর্বে দুজন মন্ত্রী এই দপ্তর চালিয়ে গেছেন এবং তারা একস। ভাবতে অবাক 
পোগে যে, এই সংশোধনার ফলে সেই সংশোধনীগুলির একজিকিউশান হস্ছে 
উইপাউট গেজেট শোটিফিকেশান! এটা সত্যি আশ্চর্য লাগছে। আমি জানি না 
এতদিন পরে এই দপ্তরের কি করে খেয়াল হল? মানণীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
শামাদের এখানে একটা প্রতিবঞ্ধ আর্থসামাজিক বন্দোবস্ত প্রেক্ষাপটে দাড়িয়ে 
সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি-সে সমবায় গ্রামীণ কৃষি উন্নয়ন সমিতি হোক, সেই সমবায় 
পাজান্তবের স্টেট কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কই হোক, মাঝখানে সেন্ট্রাল কো অপারেটি৬ 
নাক, আরবান কোন অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থে একটা বিশেষ ভুমিকা পালন করেছেন 
আগ-সামাজিক বন্দোবস্ত প্রেক্ষাপটে দাড়িয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে, 
গান পষিজাবি, গ্রামীণ ছোটশিজ গ্রামাণ ব্যাঞ্কের ক্ষেএে-কিগ্তড সেই সমবায় 
“প্র? প্রতি এত অবরা ফকেন? প্রত অবহেলা কেন? এর উওর নিশ্চয় মন্ত্রী মহাশয় 
এলে মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এই সংশোধনার কাজ শুরু হয়েছিল ৮৯ সালে। 
উ লালের পরে আজকে ১২ বছরের ব্যাপার। তা সত্ডেও বেটার লেট দ্যান নেভার 
এর মধো বিরোধিতা করার কিছু নেই। সমবায় আন্দোলনকে যদি চালিয়ে নিতে হয় 
তাহলে আইন এবং কুলসের প্রয়োজনীয়তা আমাদের আছে। তবু আজকে যে 
সংশোধন করা হল তার গেজেট নোটিফিকেশন হল না। এই বিষয়গুলো আনা 
হয়েছে তার তো কতগুলো আ্নোমেলিস আছে সেই আনোমেলির কথা মন্ত্রী 
মহাশয় মাথায় রাখবেন। ৯০ সালে যে আ্যাক্টু ২১ হয়েছিল তার যে ধারা সংশোধন 
করা হয়েছিল তাতে বলেছে যে আমালগ্যামেশন অর্থাৎ একটা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক 
যদি কখনো উইক হয়ে যায় তাহলে তাকে আরেকটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত 
করা যেতে পারে। এই আইনের বলে সেই ক্ষমতাকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটা 
আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক যদি দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে সেই ব্যাঙ্কের সঙ্গে 
আরেকটা আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে একাকীকরণ করা যাবে কিনা 
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সেকথা এই সংশোধনের মধ্যে বলা নেই। আপনাদের যে সংশোধন হয়েছিল ৮৯ 
সালে সে সংশোধন এর মধ্যে ম্যাকসিমাম কত সোসাইটি তার ডাইরেক্টর কত হবে 
তার এই জায়গা আছে। আবার তার পরিবর্তনের সময় এসে গেছে বিশেষ করে 
আ্যাক্টস্‌ এবং রুলস্‌ প্রত্যেক সমবায় সমিতিগুলিকে জানিয়ে করা হয়। ্যাক্ট কবে 
হয়েছে ৮৩ সালে। ১৭ বছর আগে। সেই যে পি.এসি.এস আমাদের গ্রামাঞ্চলে 
আছে তারা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে আসত, খণ করত আর মানুষের 
কাছে দাদন করত। এই কাজের মধ্যে তারা সীমাবদ্ধ ছিল। আর আজকে কৃষি 
খণদান সমিতি তারা নিজেরা আমানত সংগ্রহ করছে, নিজেরা আমানত সংগ্রহ করে 
লেন্ডিং রুলস্‌ তৈরী করে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী দাদন ব্যবস্থা করছে। তাই 
আজকে এর পরিবর্তনের দরকার আছে। আহি জানিনা ল কমিটির রিপোর্ট 
মন্ত্রীমহাশয় পেয়ে গেছেন কিনা, যদি পেয়ে থাকেন তাহলে ২৩ তারিখের মধ্যে 
আনবেন কিনা। তাই আমাদের কাছে বিলট৷ বিশ্মমুকর হলেও আমরা তাকে সমর্থন 
করছি, যাতে এই বিল কার্যকরী হয় তার জন্য সহযোগিতা করতে চাইছি। এই 
প্রসঙ্গে বলতে চাইছি যে এই রাজ্যে যে ঘটনাগুলি ঘটে চলেছে, এই রাজ্যের ৫ 
প্রকার সমবায় সমিতি গত ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। 
সমবায় সমিতিগুলির দপ্তরগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, কোলাপস করে গেছে, ব্যাঙ্ক কোন 
ঝণদান করছে না বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক হাই ইল্ডিং চাষ চলছে সেখানে 
কোন দাদন করতে পারছে না। তাদের কথা হচ্ছে ৯৩-৯৪ সালে যে পে কমিশন 
নিয়োগ হয়েছিল, তার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল তাদের স্থিরীকৃত হয় যে 
তাদের বেতন ক্রমের ব্যাপারে সরকার ৪০০ ভাগ দেবে। 

[3.10 -_ 3.20 [0-77.] 

আর সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলি ৬০ ভাগ দেবে এটা ঠিক হয়েছিল, কিন্তু সেই 
অনুযায়ী সরকার টাকা দিল না, তাদের বেতন ক্রম চালু হলো না। ১৯৯৪-৯৬ 
সালের আর্থিক বছরে সরকার থেকে তাদের এযাড-হক্‌ কর্মচারী হিসাবে ৫০ টাকা 
দেওয়ার ব্যবস্থা হলো, তার পর সেটা ১০০ টাকা হলো, তার পর ২৫০ টাকা 
হলো, তার পরে ৩৫০ টাকা হলো, ৬০০ টাকা করা হলো। তাদের আর্থিক দাবী- 
দাওয়া নিয়ে তারা লাগাতার ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে একটা 
গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেটা সমবায়ের উপর নির্ভরশীল ছিল সেটা আজকে 
সংকটজনক অবস্থায় এসেছে। সেখানে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ৬০০ টাকা করে 
যে এ্যাড-হক্‌ দেওয়ার কথা ছিল সেটাও ৩৯ মাস ধরে প্রত্যেক কর্মচারী ৩৫০ টাকা 
করে পাচ্ছে না। এই যে অচলাবস্থা সেটা দূর করার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, এই রাজ্যের সমবায় ব্যবস্থা আজকে কোন জায়গায় এসে 
দাঁড়িয়েছে? মূলতঃ সমবায় সমিতির কর্মচারীরা এক একটা সমিতিকে টেনে নিয়ে 
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যায়, তারা সমিতির মধ্যে থেকে কাজকর্ম করে গ্রামীন সাধারন মানুষের আর্থিক 
চাহিদা, আর্থিক প্রয়োজনীয়তার ব্যবস্থা করে থাকে। সব সমবায় সমিতিগুলি যারা 
৬০ ভাগ বহণ করবে বলেছিল তারা তাদের সাধ্য মতো বেতন দেওয়ার টা করে। 
আর সরকার ৪০ ভাগ দেওয়ার কথা, যে ৬০০ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা 
করেছিল এবং তারা পেয়েও ছিলো, তার পরে দীর্ঘ ৩৯ মাস তাদের টাকা দেওয়া 
হচ্ছে না। এই অচলাবস্থা দূরীকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রী মহাশয় কি ব্যবস্থা করবেন। 
আপনার দপ্তর এর জন্য কি ভাবছেন সেটা নিশ্চয়ই মন্ত্রী মহাশয় তার জবাবী 
ভাষণে বলবেন। আমি বিরোধী দলের সদস্য হয়েও এই বিলকে সমর্থন করছি এবং 
এই প্রত্যাশা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে রাখতে চাই যে এই রাজ্যে থরো গ্যামেন্ডমেন্টের 
জন্য ৮৩ আইন, ৮৭ রুল যেটা সাবেকী হয়ে গেছে, যেটা ইরেলিভেন্ট হয়ে গেছে। 
এই গতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তিত আর্থিক ব্যবস্থার মাঝখানে দাঁড়িয়ে 
তারা এই সমবায় আন্দোলনে থেকে মানুষদের হাতিয়ার করে যখন হাঁটবার, 
চলবার, ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছে, তখন আমাদের এখানে বামফ্রন্ট সরকার-এর 
সমবায় দপ্তর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই কথা বলে এই বিলকে সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 

রী গুরুপদ দত্ত ঃ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে যে “পশ্চিমবঙ্গ সমবায় 
সমিতি (কতৃকার্য ও গৃহীত ব্যবহার সিদ্ধকরণ) বিধেয়ক, ২০০১, বিল এনেছেন 
তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে কিছু বলছি। আমাদের বিরোধী সদস্য শৈলজাবাবু কি 
বলতে চাইলেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে সবশেষে তিনি কনক্লুড করলেন 
এইভাবে যে, তিনি বিলের সঙ্গে সহমত পোষণ করছেন। বিষয়টা হচ্ছে মাননীয় 
রাজ্যপালের ভাষণের ক্ষেত্রে বাধা দান, বামফ্রন্ট সরকারের জনমুখী কাজের ক্ষেত্রে 
বাধা দান এবং বাইরের সংস্থাকে সমর্থন করতে গিয়ে ওঁদের মস্তিষ্কের মধ্যে এই 
রোগ দাঁড়িয়ে গেছে। ওঁরা ভুলে যাচ্ছেন সমবায় আন্দোলনে আমাদের রাজ্যের 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা। ১৯৮৩ সালে তিনটে স্তস্তের উপর ভর করে সমবায় 
আন্দোলন রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে প্রথম স্তস্ত ছিল ৭টা প্রিক্সিপালস অন্তর্ভূক্ত 
করা। গোটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এটা একটা নজীরবিহীন ঘটনা। দ্বিতীয় স্তস্ত ছিল, 
সমবায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সার্ভিস কমিশন আমাদের রাজ্যেই কেবল মাত্র গঠিত 
হয়েছিল এবং তা ১৯৮৩ সালের আইনে ইনক্লুডেড ছিল। তিন নশ্বর স্তপ্ভ ছিল 
এসিসট্যান্ট রেজিষ্ট্রার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটি যদি কোন সমবায় সমিতির 
রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করে দেয় তাহলে রেজিষ্ট্রেশন কাউন্সিল তা বিবেচনা করে সেই 
সংস্থাকে রেজিষ্ট্রেশন দেবে। এই সব ভালো ভালো কাজের কথা কিন্তু ওঁরা বললেন 
না। আজকে গোটা দেশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে উদারীকরণ নীতি, অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে বা নাবার্ডের যে সমস্যা, তা ত্বারা বললেন না। নাবার্ডকে 
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কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। আজকে নাবার্ডের কন্সেসনাল ফিন্যাপ কমিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে আই.এম.এফ.-র নির্দেশে এবং আই.এম.এফ আজকে ভারতবর্ষের 
অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। নাবার্ড মিনিমাম ইনভল্ভমেন্ট হলে তাদের ক্রাইটেরিঅন 
করে দিচ্ছে এবং তা হলে তার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা রাজ্য পাবে। এই প্রসঙ্গে 
বলতে পারি, রাজ্যে যে ভয়ঙ্কর বন্যা হয়ে গেল তাতে কিন্তু নাবার্ড আমাদের 
ফিন্যাল করছে না, একটাতেও রি-ফিন্যা্স করছে না। কণ্‌সেসনাল রি-ফিন্যাল্পের যে 
নীতি নেওয়া হয়েছে তার ফলে আমরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আমরা দেখছি, 
সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রামাঞ্চলে ৮ হাজার সয়স্তর গোষ্ঠী গড়ে তুলেছে এবং তাদের 
সদস্য সংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার এবং এর মধ্যে মহিলা সদস্যের সংখ্যা ৫৫ হাজার। 
তাহলে এতসব গুরুত্বপণ কাজ আমাদের সমবায় দপ্তর করলেও ওদের বক্তব্যের 
মধ্যে ওঁরা তা তুলে ধরলেন না। এন.জি.ও.-দের কোন রকম সাহায্য বা সহযোগিতা 
ছাড়াই এই সয়ভ্তর গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। আরো বেশী করে এশ্রে কাজ করতে হবে 
এবং আমাদের রাজ্যে এদের সংখ্যা আরো বাড়ে হবে। এই সমবায় আন্দোলনের 
মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের রাজ্যে ৪০ লক্ষ মানুষকে সদসা করতে পেরেছি। এটা 
রাজ্যের গর্বের বিষয়। যারা ইউনিভার্সাল মেশ্বার, অর্থাৎ যারা দরিদ্রাসীমার নিচে 
বাস করে তাদের কথা এই দপ্তর ভাবছে। এদের সংখ্যা ১৫ লক্ষ। আমি এই হাউস 
থেকে কেন্ত্রীয়সরকারকে বলতে চাই যে, নাবার্ডের আইন-কানুন আমাদের সমস্যার 
সৃষ্টি করছে। কৃষি ধন এবং প্র্যাকস্গুলোর টাকা সমবায় সমিতি মেটাচ্ছে। কিন্তু 
ব্যাঙ্কের কাছে যখন পরিশোধের জন্য যাওয়া হচ্ছে ব্যাঙ্ক প্রিল্সিপ্যাল বাদ দিয়ে 
ইন্টারেষ্ট নিয়ে নিচ্ছে। 

[3.20 __- 3.30 7.7.] 
নাবার্ডের আইন পরিবর্তন করার দরকার। ন্যাবার্ডের আইন পরিবর্তন না হওয়ার ফলে 
আজকে কৃষক সমস্যার মধ্যে পড়ছে এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্যার মধ্যে আছে। 
সুতরাং এই হাউস থেকে এটা আমি দাবি করব যে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই যে আইন, 
ন্যাবার্ড কর্তৃক এই যে বিষয়টা আছে-_এক্ষেত্রে এমন ধরনের আইনের ব্যবস্থা করা 
হোক যার ফলে ধরুন, কৃষক প্রিজিপ্চাল এ্যামাউন্ট যা দেবে, ইন্টারেস্ট যা দেবে সেই 
ভাবে রেশিও অনুযায়ী, পরসেনটেজ্‌ অনুযায়ী ব্যাক্কগুলো বা সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো 
সেইভাবে তারা খণ গ্রহণ করুক। এই বিষয়গুলোকে আমাদের দেখতে হবে। বিরোধী 
সদস্য মাননীয় শৈলজাবাবু বলেছেন যে, সমবায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের এখনও পর্যস্ত 
অল্প বেতনে বা নামমাত্র বেতনে কাজ করতে হচ্ছে। একথা ঠিকই। কিন্তু তিনি বললেন 
না বা উল্লেখ করলেন না যে, আমাদের দেশের সমবায় আইন যা মুলত নাবার্ড কতৃক 
বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, যার আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দানের প্রশ্ন 
সেখানে আছে-_সেটা কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবতে হবে এবং নাবার্ড কর্তৃক সেই আইনের 
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পরিবর্তন ঘটাতে হবে। একটা বাজ সবপারের পক্ষে এই বিষয়গুলো ভাঝা বা 
এগুলোকে কাধকরী করা সম্ভব নয়! খখন কেন্দ্রীয় সরকার বাক বেসরকারীকরণ 
করেছেন তখন আমাদের রাজেো। সমবায় আন্দোলন বুধবের স্বাথে এটা গুরুতপৃর্ণ 
ভুমিকা পালন করছে আমরা আজাকে সমবায় আন্দোলনের মরে দিয়ে পষককে সেটেশ 
ব।ণস্থা কারে দিচ্ছি, কৃষককে কৃষি খণ-দাদন দিচ্ছি। সমপায়েশ আাধামে আমরা কৃষককে 
বিভিন্ন রকমের সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছি! আনাদে? এই প্রসঙ্গে আলোচনা এস যাচ্ছে থে, 
বক এগ্রিকালচরাল কো-অপারেটিভ থেগুলো আছে ভাব আইন পাণুন (যুভাবে আছে 
তাতে কিছু সমস্যা তৈরা হচ্ছে। ব্লকের এগ্রিকালচার খাকেডি, এর বাপসা করার থে 
নিয়ন্ত্রণ যে ভাবে বেধে দেওয়া হয়েছে তাপ ফলে অগ্রিবলঞঠাব মার্কেটিং ওালো। আজকে 
প্যাঞ্* পরিচালন করার (শোন স্যোগ-সুব্ধা পাছে না! মার ফলে এপ্রিপালশের 
মকেটিংগুলো আমাদের পাজজে। খানিকটা কগ্ন হয়ে যাচ্ছে । তাদের প্যালেস হারিয়ে 
যলচি। এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি হর়েছে। তাহ আম মাননায় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃগি 
আকর্ষণ কএখ। এই বিলকে সমণুন করতে এসে আন এই-বিয়েকটি কথা গুকতপুণ 
এাবে খললাম এবং আবার পুনরায় এই বিপকে সমথন করছি এবং হাউসের অন্যান 
এাখনীয় সদস্য ফারা আছেন হালা এই বিলকে খাতে সমথন করেন তার জন্য আমি 
আবেদন জানাচ্ছি। নমঙ্গার। 
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শ্রী কলিমুদ্দিন শামস £ মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বন্ধু মিঃ দত্ত তিনি কো- 
অপারেটিভের সম্বন্ধে এই বিলর সম্বন্ধে কিছু কথা বলেছেন।'আমি ওনাকে ধন্যবাদ 
জানাই। কিন্তু সব বলার পরেও তিনি এই বিলাকে সমর্থন করেছেন, আর আমার 
যে বাকি দায়িত্বগুলো ছিল সেটা আমার বন্ধু মিঃ দত্ত অনেকটা কম করে দিয়েছেন। 
মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি জানেন এই বিল এখানে এসেছে। এই বিল আনার একটা 
কারণ-_কিছু প্রভিশন ছিল এযাক্টে, সে নোটিফিকেশন হয় নি, গেজেট হয়নি। তার 
জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। এখানে একটা প্রশ্ন এসেছে যে, এটা এতদিন কেন 
লাগল? কারণটা কি ছিল? 

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাইছি এটা আমাদের নলেজে ছিল, যেহেতু 
ম্যাটারটা সাব-জুডিশ ছিল সেহেতু হাউসে আনা সম্ভব হয় নি। 'ল কমিশন 
আযাপয়েন্ট হয়েছিল। 'ল কমিশনের ওপিনিয়ন না নিয়ে গভর্ণমেন্টের পক্ষে কিছু করা 
সম্ভব ছিল না। এখন 'ল কমিশন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন, 'এটা আমেন্ড করে, 
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আবার গেজেট করে রেক্টিফাই করতে হবে। 'ল কমিশনের রেকোমেন্ডেশন অনুযায়ী 
হাউসে এই বিলটি এসেছে। এই বিল পাশ করার পরে এ ক্ষেত্রে কোন 
ফাইনানসিয়াল ইমপ্লিকেশন নেই। এটার মধ্যে শুধু একটা ফর্মাল রেকটিফিকেশন 
আছে। এখানে একটা জুডিশিয়াল ডিফিকালটি ছিল, 'ল কমিশনের রেকমেন্ডেশন 
অনুযায়ী সেটা রেকটিফাই করা হচ্ছে। আবার বন্ধু মিঃ দত্ত স্ট্রাইক, সীজ-ওয়ার্ক 
সন্বন্ধে বলেছেন। আমি বলি, এই ব্যাপারটা এক দিনের নয়। লেফট ফ্রন্ট সরকার 
যখন এখানে ক্ষমতায় এলো তখন থেকে জেনারেল মানুষের, খেটে খাওয়া মানুষের 
সমস্যার সমাধান শুরু হ'ল। আমরা সেই চেষ্টা করলাম। আমরা এস কে ইউ এস- 
এর কর্মচারীদের, বিশেষ করে যারা ম্যানেজার হিসাবে আছেন তাদের বেতন 
বাড়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছু সেকসন অব এমপ্লয়িস, ঠিক এমপ্লয়িস বলা 
চলে না, এস কে ইউ এস-এর দায়িত্বে আছে এমন কিছু লোক যাদের দায়িত্ব 
পালনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আ্যালাউন্স দেয়া হয় তারা হঠাৎ স্ট্রাইক 
করলেন। এর মধ্যে একটা চক্রান্ত আছে। আপনারা জানেন আমরা যখন চাষী 
ভাইদের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছি তখন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার চাষী 
ভাইদের অবস্থা কাহিল করে দিচ্ছে। বিজেপি সরকারের জন্য চাবীরা আজকে 
তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। এমন কি উৎপাদন মূল্যটুকু পর্যস্ত 
পাচ্ছে না। আমাদের এখানে আজকে আমাদের চাষী ভাইরা তাদের উৎপন্ন ধান, 
গম, আলুর মুল্য পাচ্ছে না বলে বিক্রি করতে পারছেনা। কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে 
চক্রান্ত করে আমাদের দেশের কারখানাগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে সেভাবে চক্রাস্ত করে 
চাষী ভাইদেরও মারছে। বিদেশী মালে দেশের বাজার ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, ফলে 
এখানকার কারখানার মাল বিক্রি হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার ফ্যাক্টোরির ক্ষেত্রে যে 
চত্রাস্ত করছে, এপগ্রিকালচারের ক্ষেত্রেও সেই একই চক্রাত্ত করছে। লেফট ফ্রন্ট 
সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত, মন্ত্রী সূর্যকাস্ত মিশ্র 
এবং আযাজ দি ফুড মিনিষ্টার আমি, আমাদের চারজনকে নিয়ে একটা কমিটি তৈরী 
হয়েছে। আমরা এই কমিটিতে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে 
এটা চলতে পারে না। চাষীদের ধান ডিসন্রেস সেল করতে বাধ্য করে তাদের মুখের 
হাসি কেড়ে নেয়া যায় না। সরকার প্রক্রিয়োরমেন্ট করাবে। আমরা এই সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার পর এটা কিছু লোকের পছন্দ হ'ল না। ওরা বুঝলো যে, সরকার যে 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে চাষীরা বাঁচবে, চাষীদের না খাইয়ে মারা যাবে না, তাদের 
প্ল্যানিং কার্যকরী হবে না। ফলে তারা সরকারের এ ডিসিশন মানতে চাইলো না। 
আমরা পশ্চিমবাংলার জেলাগুলো ঘুরে দেখেছি চাষী ভাইরা মাথায় হাত দিয়ে বসে 
কাদছে। তারা আমাকে বলেছে, “আমরা ধান উৎপাদন করেছিলাম, কিন্তু দাম পাচ্ছি 
না। দালালরা ডিসট্রেস সেল করতে বাধ্য করছে। যে দাম দিচ্ছে তাতে আমাদের 


588 /১৩৪12131,% 61905121010 
11401) 19010015, 2001] 


খরচ উঠছে ন1। এ কথা আমি এই কারণে বলছি, যারা স্ট্রাইক করেছে তারা মিল 
মালিকদের মদতে তা করেছে। যাপা স্ট্রাইক করেছে, সীজ ওয়ার্ক করেছে তাদের যদি 
সতিাই কিছু সমস্যা থাকে তাহলে আমরা এসব সত্তেও তা সমাধান করতে রাজি 
আছে। তারা যদি নিজেরা এগিয়ে এসে বলতো তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাদের 
সমস্যাপ সমাধানের ভ৭) (৮৮ কর তাম। 
(এই সময় মাননায় ডেপুটি স্পাকার সভা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।) 

মিঃ ডেপুটি স্পাকার স্যার, আমি খন গত ১২ তারিখ আমার কন্সটিটিউয়েন্গী 
নলহাটিতে গিয়েছিলান তখন রাত্রি গার সময় সেখানে কিছু বন্ধু আমার কাছে 
এসেছিলেন, খা। এ ইউনিরন করেন। তারা আমাকে বললেন, আমরা ১৩ তারিখ 
(থেকে প্রাইণ কণতে যাচ্ছি) 

[3.30) -- 3.37 017) ] 

আখ উনি অন। পাটির লোক। আমি বললাম, দেখুন, আপনারা থে স্ট্রাইক 
করতে যচ্ছেন সেটা কিন্তু ঠিক হবে না। গভর্নমেন্টের অর্ডার হয়ে গেছে। ১৫ 
তারিখে আর.সি.এস., কো-অপারেটিভ ডিপাটমেন্টের যত অফিসার আছে তারা 
এলাকায় এলাকায় গিয়ে, জেলায় জলায় |গয়ে ধান প্রোকিওরমেন্টের জনা এগিয়ে 
যাচ্ছেনশ। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কও এগিয়ে আসছেন, এস কেইউ এস.ও এগিয়ে 
আসছেন। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মিনি জেনারেল মানেজার, অশোকধাবু, ওনার সঙ্গে 
এখনই কথা হশ। আমরা ১ইছি, চাবীরা বাচুক, আমরা াইছি, চাষীর তাদের 
উৎপাদনের ন্যাধ্য দাম পাক। কি দুঙাগের বিষয়, এখানে কিছু সেকশন আছে 
যারা এটা করছে। আমার বন্ধু মিস্টার সরকার আমার কাছে (দখা করতে গিয়েছিলেন। 
এখানে উনি মেনশনে উল্লেখ করেছিলেন। উনি উল্লেখ করার পর মাননীয় স্পীকার 
মহাশয় আমাকে ডায়রেকশন দিলেন উত্তর দেবার জন/। এটা সিনসিয়ারিটির কথ! 
হল। আমি একটি কথা মানি যে, উনি সত্যিকারের টান চাষীরা বাঁচুক, যারা এমপ্লয়িজ। 
আছেন তাদের সমস্যার সমাধান হোক। কিণ্ড থেভাবে ওনারা স্ট্রাইক চালিয়ে 
গেছেন_ আপনারা জানেন--আমি দু মাস হল কো-অপরেটিভের চার্জে আছি-__ 
একদিনের জন্য কেউ এই সম্পকে আমাকে বলেনি। শুধু ১২ তারিখে আমি যখন 
আমার কনাস্টটুয়ে্ি নলহাটিতে আছি তখন কিছু লোক আমার কাছে এসেছিলেন। 
আমি তাদের কথা দিয়েছি এবং বলেছি, নিশ্চয়ই আপনাদের যা ডিমান্ড আছে 
তা আমি শুনবো এবং শুনে যা কিছু করার আছে তা করবো। তারা রাজি হয়েছেন। 
তারা বললেন, হ্যা, আমাদের কাছেও প্যাডি প্রোকিওরমেন্ট সবচেয়ে বড় সমস্যা 
আছে, আমরা সরকারের এই প্রোগ্রামে বাধা দেবো না। আপনি আমাদের সঙ্গে 
বসে পুরো সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করুন। আমি তাদের তারিখ দিয়েছি এবং 
সেই কথা দেবুবাবুকে বলেছি। উনিও বলেছেন, সমস্যা আছে, পরে কথা বলতে 
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হবে। আমি বলেছি, আপনার সঙ্গে কথা বলবো এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি যে রিপ্লাই 
দেব, রিটিন রিপ্লাই দেব তার মধোও উল্লেখ করবো। তাই আমি বলি, চাষীদের বন্ধু 
হোন। যদি চাষীদের বাঁচিয়ে রাখতে চান তাহলে কো-অপারেটিভের এই কাজে সহায়তা 
করুন। সীজ ওয়ার্ক চালিয়ে যারা গর্ভনমেন্টের এই প্রোগ্রামকে নষ্ট কবে দিতে চায়, 
ধবংস করে দিতে চায় তারা পশ্চিএবাংলার চাযীদের পঞ্ধু হতে পারে না। তারা ধিজে.পি 
সরকারের দালালি করতে পা'ব। (সইজনা এখনো বলছি, পশ্মবাংলাপ সবকীপ খে 
দায়িত্ব নিয়েছে ধান প্রোকিওবখেন্টর, সেই দায়িত পরোপুরি পালন কবরতে চাইছ্ছে। 
আপনারা দল, গ্রুপ, পাটি, ভেসটেড ইনটারেস্ট, পাঝসানাল ইস্টাবেস্ট বাদ দিযে 
চাষীদের বাঁচাবার জনা, তাদের প্লান (যন ডিস্ুস সেল না হয় তাপ জনা এগিঞে 
আসুন। তাদের কাছ থেকে ৫ টিকা ১০ পয়সা কিলো দবে যদি পান কিনাতে পারি 
তাহলে আমি মনে করি সকল সমস্যার সমাধান হণে, কো অপারেটিভ যে পইিনে 
এগিয়ে যাচ্ছে সেই লাইন সফল হবে। তাই এই সফ্ণতার জন। সকলের কাছে অনুরোধ 
করাবো, তারা যে কোন পাটির (হাক না কেন, থে বোন দলের হোক শা কিন, সময় 
এসেছে চাষীদের বীচাবার জনা, তাদের রম্মণ করার জন।। এই সময়ে ভাতার যদি 
কিছু করা যায় তাহলে তাদের ভাল হবে। তাই আমার আশা আছে, যদি কিউ সী 
ওয়ার্ক করে থাকেন--আমি হাউসের মাধামে তাদের পলতে চাই - -পাাডি 
প্রোকিওরমেন্টটা-_আগে হতে দিন-তারপরে আমি পদের সঙ্গে বসাবো এপ থে 
সমসা। আছে সেহ সমসাব সমাধাণ করবো। এই কথা বালে মামি আপাজিনশবে 
এবং সকলকে ধনাবাদ জানাচ্ছি! আজাকে যে বিছা এসেছে এর মঅধো ফিনখসিয়াল 
ইমপ্রিকেশন নেই। এটা শপু প্‌ কমিশনের বেকমেনডেশন অনুসারে এসছে। আজ পয তু 
এটা হতে পারেনি, কিছু সেকশন হতে দেয়নি গেজেট কবাতি। আমার আশা আছ, 
(সই গেজেট করে দেওয়া হাব এপং প্রয়োজন হলে (বটসপেকটিভ এফেকও দওয়া 
হবে। এই কথা বলে সকলকে ধনাবাদ জানাই যে আপনারা এই বিলটিকে মেঝে 
নিয়েছেন। কারণ এব মাপা (কান আমেগ্ুমেন্ট আপনারা আনেননি। তায 
আমেগুমেন্টের কোন প্রশ্ন নে১। সাঙ্গ সঙ্গে একথাও বললো আনর। পা 
(প্রাকিওরমেন্টের যে পরিক্পনা করেছি তাকে সফল নান, সহাযু 5 পন, সহখোগিত। 
করুন। 

যদি কোথাও সিজ ওয়ার্ক করে থাকেন সেটা বঞ্ধ করুন, প্রোকিওবমেন্টের 
কাজ সাকসেসফুল করুন, আমার সঙ্গে এসে নসে আলো৮না ককন। আমাদের সরকার 
পুঁজিপতিদের সরকার নয়, খেটে খাওয়া মানুষদের সরকার। বিডিম বিভাগে যারা 
কাজ করছে তারাও খেটে খাওয়া মানুষ। তাদের কথাও শুনবো। এই কথা বলে 
সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে, এই বিল সর্বসমস্তভাবে পাশ করবেন--এই কথা বলে 
শেষ করছি। 
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